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মুখবন্ধ 

* লোক্রাটীল,* দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল । এই খণ্ড তিন ভাগে 
বিভক্ত; প্রথম ভাগে সোক্রাটীসের জী বনচরিত, দ্বিতীক্ ভাগে প্লেটোবির চিত 
সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী, এবং ভৃতীন ভাগে জেনফোন 
হইতে সঙ্ধলিত লোক্রাটীসের উপদেশ প্রদত্ত হইরাছে। প্রথম ভাগে 
গ্রীক সাহিতা হইতে উদ্ধত অধিকাংশ বাক্য, এবং সমগ্র দ্িতীর ও 
তৃতীন্ধ ভাগ সুল গ্রীকের ব্নুবাদ । 

পোক্রাটীস গ্রীক দর্শনকে নভোমণ্ডল হইতে ভৃতলে ব্আনগ্ছন করেন; 
এবং গৌণতঃ তিনিই ইয়ুরো পীয় দর্শনের ্বাদিগডক । দার্শনিক জগতে 
তিনি কি কি অভিনৰ তব প্রচার করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতাৰ 
বিভিন ক্ষেত্ৰে কি কি ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা সম্যক্রূপে জৃদরঙগ্গম 
করিতে হইলে পাঠকগপের পক্ষে তদীর পূর্ধধাচাধা ও শিশ্কাগপের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় একান্ত প্রয়োজনীন্গ। এই প্রয়োজন পরিপূরণের উদ্দে্তেই সপ্তম 
ও অঃম অধ্যার লিখিত হইয়াছে । ধাহারা পুপ্তকথানি পাঠ করিবেন, 
তাহারা প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে খালীস হইতে প্লেটো! পধ্যন্ত গ্রীক দর্শনের 
ইতিহাসও প্রাপ্ত হইবেন। 

দশম অধ্যারে তুলনার আলোকে সোক্রাটীস ও বুদ্ধের যুগলরূপ 
চিত্রিত হইগ্জাছে । এই উদ্ধন সম্পূর্ণ নূতন, একথা বলিলে আশা করি কেহই 
আমাকে ধৃষ্টতার অপরাধে অপরাধী করিবেন না। ্ধ্যাকটী লিখিবার 
সময়ে অনুত্তৰ করিয়াছি, যে, কোনও সুপশ্ডিত ব্যক্তি পালি সাহিত্য 
বিশ্লেষ কর্িত্বা বুদ্ধের জীবনচন্ষিত ও বৌদ্ধ ধর্শ্মের বিবরণ প্রপন্নন 
করিলে বাঙ্গালা ভাবার একটা বিশেষ বতাৰ বিদূরিত হইতে পারে। 

দ্বিতীর ভাগের প্রথম তিনটা প্রবন্ধ “প্রবাসী” পত্রিকার প্রকাশিত 
হইয়াছিল। “এযুখুফ্রোণ" ১৩২২ সনের অগ্রহারণ ও পৌৰ মাসে, 
পন্মান্মলমর্থন” ৯৩২৩ সনের ব্দগ্রহারণ, পৌৰ ও নাথ নাসে, এবং "ক্রিটোন* 
১৩২৪ সনের অগ্রচার্ণ ও পোষ নাসে সুত্রিত হর। সম্পাদক মহাশয় 





une মুখবন্ধ 
প্রবন্ধ তিনটী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিবার অহ্থদতি দিক্গ। আমাকে 
বাধিত করিয়াছেন। 

প্রথম খণ্ডের কলার দ্বিতীয় খণ্ডেও শতাব্দী ও সন শব্দ খৃষ্টীয় শকের 
পুর্বববন্তী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

খাহার অস্থকস্পা-ব/তিরেকে এই বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার 
পক্ষে ছুঃসাধ্য হইত, আমি মানস করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় খণ্ড তাহাকেই 
উৎসগ করিব । তিনি অকস্বাং লোকাস্তরিত হইয়া আমাকে পুপ্তকখানি 
তাহার করকমলে হ্যন্ত করিবার অধিকার ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছেন। আগত্য। আমি পরিতপ্রহৃদয়ে “সোক্রাটাসের” দ্বিতীয় খণ্ড 
আশুতোৰের পুণ্যস্থতির সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিলাম । 

আমার কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণভাজন শ্রীমান্‌ অনিতাত গুহ, এম্‌. এ. 
প্রথম খণ্ডের, এবং প্রেমাস্পদ আস্মীয় ও সহযোগী ভ্রীমান্‌ সরোজেন্গনাখ 
বার, এম্‌. এ. দ্বিতীয় খণ্ডের, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্ঘণ্ট-রচনার আমাকে 
বিশিষ্টর্ূপে সাহায্য করিয়াছেন । 

নয় বৎসরের গুক্লতর পরিশ্রমের ফলে পুন: পুনঃ অন্থস্থ হুইরা 
পড়িয়াও বে গ্রীক সভ্যতার বিবরণ-সংবলিত সোক্রাটীসের পূর্ণাঙ্গ 
জীবনবৃক্কাস্ত গুণগ্ৰাহী সুধীসমাজকে অপণ করিতে সমর্থ হইলাম, এজন্ত 
ক্ুতজ্ঞতিজ্তে প্রভু পরমেশ্বরকে বারংবার প্রণিপাত করিতেছি । 
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ব্বিতীর্ প্রকরণ 

পুববাধ্যান্__দর্শনের ভিত্তি 
কৃত্য পরকরণ 

স্ফোটবাদ 


0১) স্ফোটবাদের প্রতিষ্টা 
(২) স্দোটের স্বরূপ 
(৩) শ্ৰোটগগত 


চতুৰ্থ প্রকরণ 
জড় বাদ 


পরিদৃশ্যমান denis সাধারণ কারণ 


(১) গড় 


(২) শ্ৰোটের সতত হানা নার সম্বন্ধ - 


(৩) বিশ্বাস্মা 
কষ প্রকণ 


জড়জগৎ, 2৯০ 
প্রকরণ 





২১১ 


১৮০ সভা 


(১) ব্বাষ্ট্রের লক্ষ্য ও সমস্ত 
৩) রাষ্ট্রের সংগঠন -.. 
৩) সামান্দিক বিধিবাবস্থা 
নব প্রকরণ 
ধৰ্শ্মতস্ব ও ললিতকলা৷ 
0১) ধশ্মতক 
(২) ললিতকলা 
দশম প্রকণ 
প্লেটোর প্রভাব 











২২২-২৬১ 


=" ইইখাইিই৩ 


EX. 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রিপুদমন 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কতিপয় সদ্ঞ্চণ --- 


(১) শারীরিক ও দানসিক বীধ্য 
(২) বাক্পটুতা 
(৩) ভব্যতা * শিষ্টাচার 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

জাতীয় ও সার্ববভৌমিক ভাব ... 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 

ভগবদগাতার আলোকে বিচার ... 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 

সোক্রাটীস জীবশ্মুক্ত 


দশম অধ্যায় 


সোক্রাটাস ও বুদ্ধ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


0) বাহ বৈসানৃষ্ত 
৩২) আধ্যাত্মিক বৈসাদৃশ্ত 





২৪৯-২৫৪ 


২৫৪-২৫৯ 


২৫৯-২৬১ 


২৬২৩২৭ 








১৯ সুচী 
প্রথম কণিকা প্‌ 
বৌদ্ধ ধশ্মের সারতত্ব . ... = ২৬৪-২৭৫ 
ধৰ্্মচক্র-প্রবর্ধন 2 বি bs 
ক । চারি আধ্য সভা ২৭০ { 
খ। আ্আধ্য আষ্টা্গিক নাগ. ২৭১ 4 
প্রভীত্যসসুৎপাদ ২৭৩, 
বর রঃ বি 
জন্মাস্তরবাদ ০ ৪ ২৭৫ 
দ্বিতীয় কণিকা 





শীল রর টিসি = ২৭৫-২৭৬ 





চতুখ কণ্ডিকা 
সাধনপখের অন্তরায় 


০) পঞ্চ নীবরণ 
(২) দশ সংযোজন 
(৩) চারি আসব 


পঞ্চম কণ্ডিকা 
সাধনের ফল **- ৫০৮ 


নির্বাণ 
স্বর্গ 
বআঅহত্বর্গ .. 


যষ্ঠ কণ্তিক! 
ধন্মাদৰ্শ ee 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সাদৃশ্য aa 2) 
প্রথম কণিকা 
মধ্য পথ 
দ্বিতীয় কণিকা 
জ্ঞান ও ধৰ্ম *-- 
তৃতীয় কণ্ডিকা 
চতুৰ্থ কণ্তিকা 
ৰিচারপ্রণালী নিব 


১/০ 
পৃষ্ঠা 
২৮৭-২৯২ 


২৮ 
২২০ 


২৯০ 


২৯২-২৯৭ 


২৯৭-২৯৮ 


২৯৮-৩২৭ 


২৯৯-৩০১ 


৩০১-৩০৬ 


৩০৬-৩০৭ 








১৮" সুচী 








পৃষ্ঠা 
0) আত্মা নাই i ৩.৮ 
(২) ব্ৰাহ্মণ কে দা ৩.৯ 
পঞ্চম কণ্ডিকা 
শিক্ষাদান ও শিক্ষা-এহণ তত ৩১১-৩১৫ 
ষষ্ঠ কণিকা 
প্রচারের উদ্দেশ্য 5 ED ৩১৫-৩১৬ 
সপ্তম কঞ্িকা 
প্রচারের বিষয় এটি রর ৩১৬-৩১৭ 
অষ্টম কণ্ডিকা 
প্রচারের উপায় ০2] তত ৩১৭-৩১৮ 
নবম কঞ্িকা 
নারীজাতির প্রতি ভাব *** তত ৩১৮-৩২১ 
দশম কঞ্িকা 
চরিত্র টা ৩২২-৩২৪ 
ওদাধ্য -.. ডে ক ৩২২ 
ভাষাসমাচার ৩২৩ 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বক ৩২৩ 
একাদশ কণ্ডিকা 
স্তিমকালের চিত্র ২০ ২ ৩২৪-৩২৬ 
দ্বাদশ কপ্ডিকা 








সুচী ১/০/০ 








পৃষ্ঠা 
একাদশ অধ্যায় 
সোক্রাটাস ও আরিষ্টফানীস ৩২৮-৩৫৩ 
“মেঘমালা”... ৭ +-- ৩৩৫-৩৫৩ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
৬. বিচার ও মৃত্যু :-- ৩৫৪-৩৯০ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিচার ও মৃত্যুর বিবরণ ৩৫৪-৩৬৬ 
0১) অভিযোগ -. শত " ৩৫৪ 
আথেন্দের বিচারালয় -.. নে ৩৫৬ 
বাঙ্দিগণের বক্তা as ০ «> 
(২) সোক্রাটাসের আত্মসমর্খন .-. 4 ৩৬০ 
(৩) দও ্ ৩৬২ 
(৪) বিষপান a= “ন ৩৬৫ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
দণ্ডের কারণ... নে --- ৩৬৬-৩৭২ 
(১) সফিষ্টের! দণ্ডের লঞ্চ দাক্সী নহেন শত ৩৬৭ 
(২) ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আংশিক কারণ 4 ৩৬৮ 
(৩) রাষ্ট্রবৈতিক বিদ্বেষ অন্যতম ব্দবাস্কর কারণ ৩৬৯ 


(৪) সাক্রাটীলের শিক্ষার প্রভাব দোবা ৰহ-- এই ধারণাই 
দণ্ডের প্রধান কারণ a টি ৩৭১ 








১৪০ সূচী 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ বা 
দণ্ডের ন্াষাতা বিচার হি ২ ৩৭৩-৩৯০ 
(১) অসুলক অতিযোগ-_(ক) শিক্ষা, জীবন ও প্রভাব সম্বন্ধে ৩৭৩ 
অমূলক অতিৰোগ--(খে) রাষ্ট্রের প্রতি ভাব সম্বন্ধে ৩৭৫ 


রি < 


| 

(২) প্রাচীন নীতির সহিত সোক্রাটাসের মতের সব্বন্ধ ৩৭৫ [ 

আগুবাক্যের স্থলে ব্যক্রিগত বিচার প্রতিষ্ঠা ৩৭৬ | 

রাষ্ট্ধন্দ্ই সব্দাঙে পালনীয়, এই নতের প্রতিবাদ » ৩৭৭ { 
সোক্রাটীসের শিক্ষা জাতীর ধর্শ্মের প্রতিকূল ৩৭৮ 


(৩) পোক্রাটালের জীবনকালের স্তি তাহার শিক্ষার সম্বন্ধ ৩৮* 
সোক্রাটীস নীতি-৩-ধশ্মহীনতার জন্য দারী নেন তপ 
সোক্রাটীসের প্রাণদণ্ড অনতিক্রমনীর ছিল কিনা? ove 











দ্বিতীয় অঙ্ক 


তৃতীয় অঙ্ক 
সোক্রাটীস__কারাগারে *-- 


পৃষ্ঠা 


* ৩৯১-৬৮৩ 


*- ৩৯৩-৪৩৩ 


৪৯৯ 


তৃতীয় ভাগ 


পৃষ্ঠা 
সোক্রাটীসের উপদেশ ৬৮৫-৭৯৫ 
প্রথম অধ্যায় 
জ্ঞানচচ্চা + ৬৮৭-৭০৭ 
প্রথম প্রকরণ 
শিক্ষাত্রতের আদর্শ 
সফিষ্ট আন্টিফোনের সহিত কথোপকথন ৮ ৬৮৭ 
তীয় প্রকরণ 
ভাল ও মন্দ J 
আরিষ্টিপ্পসের সহিত কথোপকথন ... 44 ৬২ 
তৃতীয় প্রকরণ 
_ কশ্মদক্ষতা__জ্যামিতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি IE ৬৯৫ 
ft চু প্রকরণ 


পুণ্য, স্যায়, জ্ঞান, বীরধা, শ্রেয়» সৌন্দর্য্য ইত্যাদি 





দ্বিতীয়: অধ্যায় 
আডত্মোৎকর্ষ-সাধন 
প্রথম প্রকরণ 
স্থখদুঃখ-_ইন্দ্িয়দমন-_ধৰ্ম্মাধশ্ম 
আরিষ্টিপ্পসের সহিত কথোপকথন ... 
হীরাক্লীসের জীবনপথ নির্বাচন 


দ্বিতীয় প্রকরণ 
আত্মসংযম 
এযুখুডীমসের সহিত কখোপকখন .... 
তৃতীয় প্রকরণ 
প্রেম-তন্ব তত EE) 
তৃতীয় অধ্যায় 
পারিবারিক সম্বন্ধ 
আম প্রকরণ 
পিতামাতার প্রতি ভক্তি 
| পুত্র লাম্প্রক্লীসের সহিত কখোপকখন 
দ্বিতীয় প্রকরণ 
সৌন্রাত্র 
খাইরেক্রাটীসের সহিত কখোপকখন 
চতুর্থ অধ্যায় 
কম্মক্ষেত্র 
পম প্রকরণ 








৭২৫ 


= ৭৩২-৭৪২ 


- ৭৪৩-৭৭৫ 


4৪৩ 








১৪০ a সুচী 


পৃষ্টা 
দ্বিতীয় প্রকরণ a 
নায়কের গুণ 
নিকমাখ্িডীসের সহিত কথোপকথন এ ৭৪৮ 
তৃষ্ঠীছ করণ 
শ্রমের মধ্যাদা 
আরিষ্টার্খসের সহিত কথোপকথন ... ঢু ৫২ 
চতুর্থ করণ 
স্বদেশের সেবা 
খার্মিভীসের সহিত কথোপকথন .. 5 ৭৫৭ 
পঞ্চম প্রকরণ 
স্যায় ও নিয়ম 
হিল্পিয়াসের সহিত কথোপকথন... a! ৭৬৮ 
ৰ প্রকরণ 
সখা 
দেব্দত্তার সহিত কথোপকথন ... se শন, 
পঞ্চম অধ্যায় 
ধন = ১০ ৭৭৬-৭৯৫ 
পথম প্রকরণ 
দৈব ও মানবীয় ব্যাপার  -.. ০ ৭৭৬ 
দ্বিতীয় প্রকরণ 
পুজা, প্রার্থনা, নৈবেছ্ধ ও সংযম Zag ৭৭৭ 
তৃতীয় প্রকরণ a 
“স্থষ্টিকৌশলে ্বষ্টার পরিচয়” 


নাস্তিক আরিষ্টডীমসের সহিত বিচার ন ৭৮২ 











আধোতব্য গ্রস্থাবলি 
প্রথম নির্ঘণ্ট 

গ্রীক সাহিত্য হইতে উদ্ধত বাক্য ৬ 
দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট 

সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য হইতে উদ্ধ,ত বাক্য -.. 
তৃতীয় নির্ঘণ্ট 

এঁতিহাসিক ব্যক্তিগণের নাম -.. 
চতুর্থ নির্ঘণ্ট 

বিষয়নিচয়. ... রং ৩ 


we 


av 


vee 


৮০৬. 


৮১১ 








সোক্রাটাস 


মুখপত্র 








সোক্রাটীনের জীবনচরিত 


প্রথম অধ্যায় 


সোক্রাটীসের আবির্ভাবকাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা 


. বিশ্বৰ্ক্ৰিত ফরাসী লেখক রেণঁ। ( Ren ) “ঈশার জীবনচরিতে" 
লিণিয়াছেন, ‘Ie rand homme, par un cite, regoit tout de 
son temps 5 par un autre, il domine son temps.” ( Vie de 
44598) ৮০ 471. )--মহাপুকুষ একদিকে আপনার যুগ হুইতে সকলই 
আহরণ করেন; অপর দিকে তিনি শ্বীর প্রভাবে তাহার গতি নির্দেশ 
করিয়! দেন।” সোক্রাটীস তাহার জীবিতকালে স্বদেশবাসীদিগের চিত্তে 
কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে ; তিনি 
স্বয়ং যে দেশে ও মে কালে আবিত্ূ ত হইয়াছিলেন, ছুই এক কথায় তাহার 
প্রকূতি পরিব্যক্ত করাই এই অধ্যারের উদ্দেপ্ত। সোক্রাটীসের পারি- 
পার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের চিত্র অক্কিত করিবার অভিপ্রায়েই প্রথম খণ্ড রচিত 
হইয়াছে; আমর! উহার একাদশ অধ্যারের অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে 
পঞ্চম শতাব্দীর আখেন্দের যথাসম্ভব পুর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে পরয্নাস 
পাইয়াছি । সুতরাং এ স্থলে পুনশ্চ তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলিত। 
কিন্ত সোক্রাটীসের জীবনচরিত খাহাদিগের হাতে পড়িবে, তাহারা 
সকলেই পুর্কাক্কে ইহার ভূমিক! পড়িস্না রাখিরাছেন, এরূপ আশ! করা 
অসঙ্গত ; এবং বর্তমান গ্রন্থখানির পূর্ণতার জক্কও সোক্তাটীসের অস্থযদয়- 
কালের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক | অতএব, আমরা বাগ্বাছুল্য 
না করিয়। বক্ষ্যদাণ বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। 
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সোক্রাটীসের আবিভাবকাল 'সখেন্দের__শুধু আথেন্সের বলি কেন, 
সমগ্র গ্রীসের-_-উজ্জলতম যুগ । ইতিহাসে এই যুগ পেরিক্লীস-যুগ নামে 
আখ্যাত। পেরিক্লীস আখেন্দকে কি অপরিশোধ্য ক্ষণে আবদ্ধ করিয়া! 
গিয়াছিলেন, তাহ! প্রথম খণ্ডে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে ; এখানে আমরা 
ত্র যুগের আভাসমাত্র প্রদান করিব। 

আথীনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সোক্রাটীসের জন্ম প্রায় সমকালীন। 
তিনি একটা বিশাল, পরাক্রাস্ত ও সমৃদ্ধিশালী সামাজ্যের অধিবাসীরূপে 
তুমিষ্ঠ, ও জন্মাবধি স্বাধীনতার আব্হাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এই 
সময়ে আণীনীয় গণতন্ত্র পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে 
আখেন্সবাসীদিগের চরিত্রে দুইটা লক্ষণ বিশেষরূপে পরিশ্দুট হয়। প্রথমতঃ, 
তাহারা প্রত্যেকেই প্রতিবিষয়ে স্বাধীন ভাবে অন্থসন্ধান ও বিচার করিতে 
চাহিত। তৎপরে, তাহারা প্রায় সকলেই পথ্যায়ক্রমে কোন না কোনও 
রাষ্ট্ীগ কশ্ধে নিযুক্ত থাকিত ; এজন্য তাহারা পরস্পরকে সমান বলিয়া 
জ্ঞান করিত যাহারা রাজকর্শ্মচারী ও যাহারা রাজ্কর্স্মচারী নহে, 
এই ছই শ্রেনীর অধিবাসীর মধ্যে অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন ভেদ দেখা 
যায়, আথেন্সে তাহা প্রকট ও বদ্ধমূল হইতে পারে নাই । এই ছুই 
কারণে রাজপুরুষগণের পক্ষে পুরবাসীদিগের উপরে কর্তৃত্ব করা কিছু 
কঠিন ছিল। 

তারপর, স্রাত্রাজ্গাসংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে আথেন্দে ধলাগমের পথ স্থগম, 
হইয়া যায়। পেরিক্লীসের পরিচালনার আীনীক্পগণেঞ অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি 
হইতে থাকে ; এবং তচ্জন্ত ‘অধিকতর অবসর পাইয়া তাহারা নানাদিকে 
জীবনের রসাশ্বাদ করিতে সমর্থ হয়। শশ্য, মস্ত, তৈল, মধু, লবণ প্রভৃতি 
আটিকার নিজন্ব পণ্যসস্তার পূর্রবাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে উৎপর 
হইতে আরম্ভ করে ; এবং ধাতু ও মর্দর প্রন্তরের ব্যবসায় বিস্তর 
বাড়িয়া যার । আথীনীয়েরা আলন্তকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করিত। 
শিল্দ্রব্য উৎপাদনে শ্রমসাধ্য ক্ম্মগুলি দাসদাসীরা সম্পাদন করিত, 
স্থতরাং কায়িক শ্রদ্ধার! ধনোপাক্রনের প্রতি আবীনীন্গগণের যে বিরাগ 
ছিল, এই যুগে তাহা শিল্পবাণিজ্যের প্রসারে পরিপন্থী হইতে পারে নাই। 
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মানুষ সংপথে থাকিয়া বত উপায়ে ধন লাভ করিতে পারে, তাহারা 
তাহার কোনটাকেই অনাদর করিত না। 


আথেন্দে বৈদেশিকগণের আগমন ও বসতি নিবিদ্ধ ছিল না। 
আতিথেয়ত৷ আথীনীয় চরিত্রের একটী বিশিষ্ট সদ্গুণ ছিল; আথেন্দে 
কল্মোপলক্ষে বাহার! আসিত, তাহারাই সাদরে গৃহীত হইত; নানা 
দেশের সহিত এই পুরীর অবাধে আদান প্রদান চলিত। 'আখেন্সের 
এই নুগমত! ও সন্ধদয়ত! তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া 
তাহাকে গ্রীক জগতের নৈষস্ষিক কেন্দ্রে পরিণত করে ॥। শিল্পকলার নিপুণ 
ব্যক্করিমাত্রেই এখানে আগির়া লাভবান্‌ হইত; এজন এই নগরে বিবিধ 
ও বিচিত্র প্রকারের শিল্পকম্থের সমাবেশ খটিয়াছিল। ফলতঃ আথেন্দ 
কাকুকাধ্য ও শ্রমশিল্পের শিক্ষালয়, এবং নৈপুণাসাধ্য উত্রষ্টতর ড্রবাজাত 
ক্রয়বিক্রয়ের সব্ধোত্তম পণ্যবীথিকা! বলিয়া গণ্য হুইয়াছিল। বণিক্গণ 
নান! দিগ্দেশ হইতে পণ্যসম্তার লইয়া এখানে আগমন করিত। 
আখেন্সের ধাতব ও চশ্দের দ্রবা, প্রদীপ, তৈজস পাত্র, বিশেষতঃ সৃশ্য় 
সামগ্রী সৰ্বত্ৰ সমাদৃত হইত। শিল্প বাণিজ্য দ্বারা সাতিশয় এদ্ধিমান্‌ 
হইয়াও আখীনীয়েরা একটা বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছিল । ধনবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মানব অলস ও স্খপিয় হইয়| পড়ে । কিন্তু আথেন্দে ধনবল ও 
স্বাধীন পুরবাসীর উদ্ধম একত্র পরিদৃষ্ট হইত ; এখানে ধনের মর্যাদা 
ছিল বটে, কিন্ত এই যুগে আখীনীরেরা পর্বতের মোহে অন্ধ হইয়া ধনীর 
চরণে আপনাদিগকে বিকাইয়! দেয় নাই । 

কিন্তু ্হিক সম্পদের পরাকাষ্ঠাই পেরিক্লীস-যুগের প্রধান গৌরব 
নয়। এই সময়ে আথেন্দ গ্রীক জাতির বিশ্ববিস্ালয় হইর| উঠিয়াছিল, 
এবং জগতের বিবিধ বিস্বার ধার! মিলিত হইয়া ইহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ত্রিবেণী-সঙ্গম করিয়| তুলিয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীর আরস্ত হইতে 
মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই এক পুরীতে বত মরণলরী পুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছিল ; এই কালে এখানে বিদেশ হইতে যত মনন্বী ব্যক্তি আগমন 
করিয়াছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্ত কোনও দেশে আজ পশ্যস্ত 
সে প্রকার দেখা যায় নাই। খেমিষটক্লীস, কিমোন, আরিষ্টাইডীস, 
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পেরিক্লীস ; আইখ্লস, সফক্লীস, ইযুরিপিডীস, থোকিভিভীস, ফাইডিয়াস-_ 
সোক্রাটীস বাল্যে ও যৌবনে বাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, আমর! কেবল 
তাহাদিগেরই লাম করিতেছি__আথেন্দের এই ক্ুতী পুত্রেরা প্রতোকেই 
এক একটা যুগকে বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারিতেন॥ তারপর, হীরডটস, 
শীনোন, ন্সানাক্ষাগরাস, প্রোটাগরাস, গর্শিয়াস, প্রডিকস-__এতিহাসিক, 
দাশনিক, সফিষ্ট_কত খ্যাতিমান্‌ পুরুব স্বদেশের মাঝ! ছাড়িয়া গ্রস্থপ্রচার 
ও জ্ঞানবিতরণের উদ্দেশ্যে আথেন্দে আসিয়া বাস করেন। ““আথেন্স 
যাহাতে গ্রীসের বিজ্ঞাদায়িনী রাজধানী হয়, এই সাধনে ইহার! সকলেই 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেরিক্লীসের সহায় ছিলেন ॥ দেশ বিদেশ হইতে 
আথেন্দে জ্ঞানের বীজ আহরিত হইত ও অনুকুল আবেষ্টন পাইয়! উহা 
ক্রমে ফলবান্‌ মহীকুহের আকার ধারণ করিত। পঞ্জিতগণ বিগ্চা- 
বিতরণের জন্তু এখানে সমবেত হুইতেন ; বিদ্চার্থীর! দূরদূরাস্তর হইতে 
বাগ্দেৰীর এই পুণাতীথের যাত্রী হইয়া আসিত। এইকরূপে বিভিন্ন প্রকৃতি 
ও ভাবের যাতপ্রতিঘাতে আখেন্দে জ্ঞানচচ্চার এক জাতীয় অথচ 
সাব্ধভৌমিক আদর্শ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ আখেন্দ তাই মহত্তর 
সাধনের মিলনভুমি, গ্রীক জগতের হৃদয় ও প্রাণশক্তি, এবং হেলাসের 
মধ্যে হেলাস বলির! পরিকীন্ত্িত হইত ।” ( প্রথম খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা ) । 
আণীনীয়ের! অব্যাহত জ্ঞানচচ্চার একান্ত পক্ষপাতী ছিল; এবং 
সামালিকতায় গ্রীসে তাহাদিগের তুলন। মিলিত না। তাহার! পরস্পরের 
সহিত আলাপ করিতে বড়ই ভালবাসিত ; অপিচ, মান্য যাহাতে স্বাধীন 
ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে তাহারা বাধা প্রদান করিত 
না। যাহার! ব্যক্তিত্বের স্নুরূণ ও পুর্ণ পরিণতি আকাঙ্ষ! করে, আথেন্সের 
রীতিনীতি ও এতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগের একান্ত অনুকূল ছিল। এসন্ত 
দার্শনিক ও সফিষ্টগণ আথেন্দে আপন আপন বিদ্ধ! প্রচারের সবিশেষ 
স্থযোগ পাইতেন॥ প্রাচীন তন্ত্রের আধীনীরের! অবাধ জ্ঞানচচ্চা তত 
পছন্দ করিত না; সহসা ধন্দান্ধতার বশীভূত হই! তাহার! আনাক্ষাগরাস, 
ইয়ুরিপিডীস প্রস্থতিকে নির্য্যাতন করিতেও ছাড়ে নাই ১ কিন্তু যুবকের! 
চিরকালই স্থিতিশীলতার বিরোধী ₹ তাহার! দলে দলে তকজ্ঞানীদিগের 
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তন্বালোচনা শুনিতে যাইত ৷ অন্তান্ত দেশের স্যার আথেন্দেও পরদ্পর- 
বিক্লোধী ছইটা ভাবন্সোতের সংঘাত উপস্থিত হুইযাছিল। প্রাচীনত্বের' 
উপাসক, রক্ষণণীল স্থবির ও নূতনত্বপ্রিয়, উল্নতিকানী যুরাপুরুষ। 
সর্বত্রই আছে ॥ 

আবীনীয়গণের, জ্ঞানাস্থক্জাগে এই একটা বিশেষদ্থ ছিল, যে তাহারা। 
সন্ধীর্ণ গণ্ডীতে আবন্ধ থাকিতে পারিত না। আধেন্সের প্রধান পুরুষ- 
দিগের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। 'আইম্থুলস ও সফর্লীস একাধারে কবি 
ও কৰ্ম্মী ছিলেন। পেরিক্লীস দীর্ঘকাল রাষ্ট্রের! কর্ণধার থাকিয়া 'অনন্- 
সুলভ বাস্মিতাশক্তিদ্বারা জনগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয্মাছেল, বারংবার 
যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির কার্দ্য করিয়াছেন, 'আবার' এত কাজের মধ্যেও 
পত্ডিতদিগের সহিত স্স্ম দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা করিতে পরাত্মুখ 
হন৷নাই৷। ঘৌঁকিডিভীস ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইবার পূর্বে রাজনীতিজ্ঞ 
ও। সেনাপতিক্কপে' জন্মভূমির পরিচর্য্যা করিয়াছেন। প্রাচা' তৃখণ্ডের' 
জ্ঞানীরা সমাজ. হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাকিতেন, এন্ড তাহার! সব্দদা 
বাস্তবতার সহিত যোগ রাখিতে পারিতেন না; স্তরণৎ তাহাদিগের 
শিক্ষাতে কল্পনার সংমিশ্রণ কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়িত॥ আখীনীর়েরা 
জ্ঞান-বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রসেবার' সহিত একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল; 
কাজেই দীর্ঘকাল তাহাদিগের বুদ্ধি সতেক্গ ও চিত্ত সরস থাকিত। এক 
এক জন প্রসিদ্ধ গ্রীক কিংবা আখীনীয়ের জীবলীশক্তি দেখিশ্বা' বিস্মিত 
হইতে হয়.) দৈছিক ও মানসিক বলের এমন অপুর সমন গ্রীসের বাছিরে' 
অগ্য-কোনও দেশে কদাচিৎ দেখা গিরাছে। সফক্লীস শুধু একশত তেরখানি 
নাটক লিখিয়া ছিলেন, তাহা নহে; অতি প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহার মনের" 
বল ক্ষু্ ছিল।। ক্রাটিনস একানব্বই বৎসর বয়সে আরিষ্টকানীসকে 
প্রতি্বন্থিতায় পরাজিত" করেন। পাষে নিডীস; জীনোন প্রভৃতি যে 
সকল৷ দার্শনিক জ্ঞানালোচনার জন্য আথেন্সের আতিখ্য-স্বীকার করেন, 
তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের' ্াঙ্গ সুস্থ ও সবল: ছিলেন। সফক্লীসের 
মমোমত অভিনেতা পোলস চারি দিনে-আটখানি নাটকের প্রধান নটের 
ভার বহন করিতেন। আখধীনীয় গ্ন্থকারগণেক্স বহুমুখী ' প্রতিভা ও' 
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ন্বলি্ মনের ইহাই অন্তম প্রমাণ, যে তাহারা ৰেমন অপূর্ব উদ্ভাবিনী 
শক্তির দ্বারা নব নব রূপ স্প্টি করিকাছেন, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত 
গবেষণার সাহাযো ললিত কলার তলদেশে প্রবেশ করিয়া উহার স্বরূপ ও 
লক্ষ্য নির্ণয় করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই ; বস্তুতঃ, ইহারা কাব্যচচ্চান্ 
কল্পনা ও বিচার, উভয়কেই তুল্য স্থান দিয়াছেন। সফক্লীস নিজে নাটক 
সম্বন্ধে একখানি পুন্তডিক! লিখিয়াছিলেন ; এবং এই যুগের প্রধান প্রধান 
স্থপতিরা স্থাপত্য বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়! গিরাছেন। 

পেরিক্লীসের প্রযছ্ছে আথেন্স কিরূপে সুদৃশ্য মন্দির ও সৌধ এবং 
পরম সুন্দর দেবমুত্তদ্বার! অতুলনীয় শ্রীসম্পর হইরা উঠিযাছিল, প্রথম খণ্ডে, 
আমরা তাহ! বর্ণনা করিয়াছি। “জয়-ভী-মত্ডিত বিক্রান্ত গ্রীক জাতির 
গৌরবময় যুগের অস্থপম কীন্তি-কলাপ চিরজাগ্রত করিয়া রাখিবার 
অভিপ্রায়ে পেরিক্লীসের আমন্ত্রণে গ্রীসের যত ক্রুতী ও যশস্বী শিল্পী 
'আখেন্সে সমবেত হইলেন । এই অভিপ্রায় সংসাধনে ফাইডিয়াস তাহার 
দক্ষিণহন্তপ্বকূপ ছিলেন। এমুমারস, কিমোন ও পলুঞ্সোটস প্রভৃতি চিত্র- 
কর; এবং এয়ুডাইয়ুস, ওনাটাস, সুরোন ও পলুক্লাইটস ইত্যাদি ভাঙ্করগণ 
অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ফাইডিয়াস, এবং তাহার শ্বনামধন্ত শিথ্য 
আগরাক্রিটস ও কলোটাসের সহিত মিলিত হইয়া 'সখেন্সকে রূপলাবণ্যে 
বস্তুতঃই হেলাসের রাণী করিয়! তুলিলেন। রাষ্ট্রের সেবার এত বিচিত্র- 
কৰ্ম্ম শিলীর সমাবেশ এক 'আথেন্দেই সম্ভবপর হইয়াছিল। মহৈশ্বর্যযশালী 
আখ্ীনীর সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াই গ্রীকেরা যে দিকে 
দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদিগের নয়ন মুগ্ধ 
এবং প্রাণ বিস্ময়ে ও পুলকে পূর্ণ হইবে, ইহাই পেরিক্লীসের আকিঞ্চন 
ছিল; তিনি রাজকোবের অগাধ ধনরাশি এই আকিঞ্চনপূরণে নিয়োজিত 
করিয়াছিলেন; আখীনীয়েরাও তাহার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া 
অকাতরে অপরিমেয় অর্থব্যর অনুমোদন করিত!” (৪১২-১৩ পৃষ্ঠা )॥ 

এক কথায়, সোক্রাটীস যে যুগে আবিহূত হন, সেই যুগে আথেন্স 
শ্রীক জগতে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র, ললিতকলার প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্র 
এবং সৰ্ব্মপ্রধান বিদ্কাপীঠে পরিণত হইয়াছিল। 
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“মহাপুরুষের স্বদেশের পুর্ধগামিনী সাধনার কল তাহাদিগের« 
মৌশিকত। মতই অসাধারণ হউক না কেন, তাহারা কখনও একেবারে 
জাতীয় সভ্যতা-নিরপেক্ষ হইরা ফুটিরা উঠিতে পারেন না॥ বাষট্া় বিধি 
ব্যবস্থা, পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপদ্কতি, ধশ্র_এই সমুদার তাহাদিগকে 
গড়িয়া তোলে; সংগঠনের কায একপ্রকার সম্পন্ন হলে তাহাদিগের 
মৌলিক প্রতিভা ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। জাতীর সভ্যতারূপ 
ভিত্তির উপরে মহাব্দনগণের মহবপরিকমিত, ননসিদ্ধির প্রাসাদ নিশ্মিতি 
হয়। লসোক্রাটীস গ্রীক সভ্যতার উচ্ছল পপ্রতিসুক্ঠি। তাহার মত প্রতি- 
ভাবান্‌ পুরুষ যে স্বজাতির যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভাব ব্সাস্মসাৎ করিয়া পরে 
তাহাকে নূতন গন্তব্য পথ দেখাইরা দিবেন, তাহা! বিচিত্র নয়। 

আমর! দেখিলাম, কোন্‌ প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে সোক্রাটীসের 
শৈশব, বালা ও যৌবন উত্তীর্ণ হুইয়াছিল। যে ব্যক্তি গৃহের বাহির 
হইয়াই কত বিচিত্ৰ প্রকৃতির মানুষ দেখিতে পান, কত বিভিন্ন বিবরের 
অবাধ আলোচনায় যোগ দেৱ প্রতিদিন স্থাপতা, ভাদ্ধর্্য ও চিত্রবিদ্যার 
অতুলনীয় নিদর্শন দেখিয়া যাহার নয়ন মন সুগ্ধ হয়; যে সংবংসর ধরিয়া 
বিবিধ পব্বোপলক্ষে স্বদেশের পরাক্রম ও ধনবলের পরাকাষ্টা দর্শন করে; 
যে দেবতার মহোৎসবে কূতলে অতুল শোকাম্মক ও বিজরপাস্মক নাটকের 
অভিনয়ে উপস্থিত থাকে ; বাল্যাবধি যে বীরজাঁতির দীক্ষা প্রাপ্ত হয়, 
জন্মভূমির সেবায় আস্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা করে, জ্ঞানাঙ্ণীলনে কোনও 
বন্ধন মানে না, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কাহারও ভকুটি গ্রাহ করে লা, “শত- 
নুপতির শাসনে সদা কম্পিত আসনে" রহে না--সে ব্যক্তি যদি আবার 
অলৌকিক মনস্থিতার অধিকারী হয়, তবে তাহার চরিত্রে কি কি বিশেষত্ব 
ক্কুটিয়া! উঠিবে, তাহা অনুমান করা ছুরূহ নহে। আপনারা! স্মরণ রাখি- 
বেন, সোক্রাটীসের জীবনকালে আহীনীয়ের! স্বচ্ছন্দগতি বিহঙ্গের স্যার স্বাধীন 
ছিল; তিনি নিঙ্গে শাসন সংরক্ষণের কাধ্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন; যথা- 
কালে রাষ্ট্রীয় কম্টে আহত হইগ্রাছেন? গ্রীসের অদ্বিতীয় রাষ্টরনীতিৰিৎ ও 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা পেরিক্লীসের বক্তৃতা শুনিরাছেন; অন্থপম ভাস্কর 
ফাইডিয়াসের কলাভবনে গমন করিয়া ভাবাবেশে আবিষ্ হইরাছেন। তাহার 
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চক্ষুর সম্মুখে কুমারী-মন্দির, আখীনার মৃ্ধি প্রভৃতি ললিত কলার অতুল্য 
বচন! অভিব্যক্র হইয়া উঠিরাছে; বংসরের পর বৎসর আইন্য্‌লস, সফক্লীস, 
ইস্থুরি শিডীস, আবিষ্টফানীস রঙ্গমঞ্চে প্রতিন্িতাগ্স লিপ্ত হইয়া নব স্ব গুণপণা 
প্রদশন করিৱাছেন; পানে নিডীস, আনাক্ষাগরান, প্রোটাগরাস, প্রডিকস, 
গগিয়াস প্রস্থতি দার্শনিক ও লোকশিক্ষক আখেন্সে আসিয়া নানা 
তন্বালোচলার উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। মুক্ত বাতাসে, বিচার ও বিতর্কের 
আবর্তে, চারুশিল্পের অপূর্ব স্মরণ দেখিতে দেখিতে, স্বদেশের উদ্দাম 
কৰ্স্মপ্রবাহের মধ্যে তাহার জীবনের প্রভাত ও মধ্যাহ্ন অতীত হইক্সাছে। 
তিনি যদি আর কোন শিক্ষাই না পাইতেন, তথাপি তাহার হৃদয়মনের 
বিকাশে ব্যাথাত খটিত না; কেন না, তিনি নিয়ত যাহ! দেখিতেন ও 
শুনিতেন, এবং নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রতিক্ষণ যাছ! আত্মস্থ করিতেন, তাহাই 
তাহার গ্রহণপটু মনে পরোক্ষ শিক্ষারূপে মহাফল প্রসব করিয়াছিল/। 
কিন্ত আমর! এমত বলিতেছি না, যে এই অপ্রত্যক্ষ শিক্ষাই তাহার 
একমাত্র সম্বল ছিল, এবং তিনি দেশপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী হইতে 
কিছুই লাভ করেন নাই । তিনি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে স্বদেশ 
হইতে আস্মোক্সতির যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, তাহা দিঙ্- 
মাত্র প্রদর্শিত হইল । অতঃপর আমর! সোক্রাটীসের জীবনকথা বলিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছি। 








দ্বিতীয় অধ্যায় 
সংসারাশ্রম 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


পিতামাতা ও শিক্ষা 


সোক্রাটীস বুস্াঞ্ শকারস্তের ৪৬৯ বা ৪৭৮ বৎসর পূক্দে আথেন্স 
নগরে আর্টিয়খিস শাখার এক দরিদ ভদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ কৰেন। 
তাহার পিতার নাম লসোফ্রলিক্ষদ ( ৯০/১৮০০/৪০% ), মাতার নাম 
ফাইনারেটী ( Pha০০a৮e৮০ )। পোক্রলিঙ্ষসের সামান্য কিছু তুসম্পত্ধি 
ছিল। কিন্ত ভুসম্পন্তি থাকিলেও তাহাতে সংসারের ব্যয় নির্বাহ ছইত 
না; এজগ্/ তিনি ভাস্করের ব্যবসার অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
পত্নী ধাত্রীর কণ্্ করিতেন। ইহাতে কেহ মনে করিবেন লা, যে 
সোক্রনিস্কস একা নিঃস্ব ও অখ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন । প্লেটোর একটা 
প্রবন্ধ হইতে প্রতীয়মান হয়, যে আলোপেকাই নামক স্বীর জনপদে 
(deme ) তাহার বিলক্ষণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। ( Laches, 
50-1) তাহার সামাজিক মর্যাদার 'অন্ততম প্রমাণ এই, হে 
সোক্রাটীসের নিকটে আখেন্দের ধনী ও পদস্থ বাক্তিগণের গৃহদ্থার সদ 
উন্মুক্ত খাকিত, এবং তিনি অতি সঙ্রাস্ত জনের সহিতও সমকক্ষ ভাবে 
মিশিতেন ও স্সালাপ করিতেন । সোক্রাটীসের সঙগোদর ভ্রাতা বা ভগিনী 
কেহই ছিল না; তবে তাহার জননীর প্রথম পতির গুরসজাত একটা পুত্র 
বর্তমান ছিলেন; তাহার নাম পাট্ক্লীল ; তিনিই জনপমাজ্জে সোক্রাটীসের 
ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ( Euthydemos, 24 ) 1 

সোক্রাটীসকে পিতার জ্রীবন্দশায় অগ্রবস্তের ক্লেশ পাইতে হয় নাই; 
সুতরাং তিনি দেশপ্রচলিত পদ্ধতি অন্থসান্দে সমুচিত শিক্ষা প্রাপ্ত 





ভি 


১২ সোক্রাটীস [ >ম ভাগ 


হইয়াছিলেন। তিনি বালো ও যৌবনে ব্যায়াম, কলাশাক্্র ( Musiৎ ), 
জ্যামিতি ও গো।তিব শিক্ষা করেন। তখন জ্যামিতি ও জ্যোতিবের উন্নতি 
অতি অল্পই হইয়াছিল, সুতরাং এই দুইটা অধ্যয়ন করিয়া সোক্রাটাস যে 
সবিশেষ উপকুত হুইয়াছিলেন, এরূপ বলা যায় না। বরং পরবর্তী কালে 
তিনি এই ছুই বিদ্যার প্রতি অশ্রন্ধাই প্রকাশ করিতেন । তিনি বলিতেন, 
জ্যামিতি শুধু ভূমির পরিমাণ নির্ণয়ে আবশ্যক ; এবং জ্যোতিষচর্চা 
দিন, মাস, গ্ধতু ও প্রহর গণনা, এবং জলে স্থলে যাতায়াতের পক্ষে 
যতটুকু ‘আবশ্যক, ততটুকুই বাঞ্ছনীয়, তদতিরিক্ত আলোচনা নিশ্ষল ও 
ধর্ম্মবিরোধী | ( Xenophon, Memorabilia, IV. 7, 2-4) | কলাশাক্স 
গ্রীক শিক্ষার একটী অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; সুতরাং 
তাহাকে ইহার যথাযথ অশ্ুশীলন করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ইহাতে 
সমাক্‌ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কি না, আমর! বলিতে পারি না। 
তাহার শিষ্য জেনফোন *পান-পর্ক” (১১771১০5190) নামক পুন্তকে 
লিখিয়াছেন, যে সোক্রাটীস নৃতাটাকে স্বাস্থারক্ষা ও 'অগপ্রত্যঙ্ 
পরিচালনের পক্ষে খুব অনুকূল বিবেচনা করিতেন, এবং তিনি পরিণত 
বয়সে উপনীত হইয়াও উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে উহা শিখিতে উৎসক 
ছিলেন। তাহার শেষোক্ত কথাটা শুনিয়া যখন উপস্থিত সকলে হাসিয়া 
উঠিল, তখন তিনি একটা ছোটখাট বক্তৃতা করিয়া! বুঝাইয়া দিলেন, যে 
তাহার নৃত্য শিখিবার ইচ্ছাটা মোটেই অযৌক্তিক নয়। আর এস্থলে 
তাহার মত ও আচরণে যে বিরোধ ছিল, ভাহাও নহে । তাহার আহ্বানে 
তদীয় শিষ্য খামিভীস সাক্ষ্য দিলেন, যে তিনি একদিন প্রাতঃকালে 
সোক্রাটাসকে একাকী নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন। (Symp. li. 
15-20 )। পুর্ধবর্শিত বিষয়গুলি ছাড়া তিনি তৎকালপ্রচলিত দর্শন- 
সমূহও অধ্যয়ন করেন। ভাহার গুরুদিগের মধ্যে আর্খিলাউস (Archilaus) 
ও জীনোনের ( e॥০৷ ) নাম উল্লেখযোগ্য! সোক্রাটীসের উক্তিগুলি 
পাঠ করিলে দেখিতে পাওরা যায়, বে তিনি তাহার পূর্ববর্তী দাশনিক 
পানেনিভীন (1০577857425), আনাক্ষাগরাস ( Anaxagoras ), 
হীরাক্লাইটস ( e৪০০ ) প্রভৃতির নতবাদের সহিত সুপরিচিত 





ভি 
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ছিলেন। প্লেটো বলিতেছেন, প্রোটাগরাস ও পানে নিডীস সোক্রাটাসের 
তরুণ বয়সেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যে তিনি কালে দর্শনে যশোলাভ 
করিবেন । (7১০৮, 861 7 Pam. 10 )1  হিপ্লিক্াস ও প্রভিকসের 
সাহিতও তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচর ছিল। কিন্তু সোক্রাটীসের বিশেষত্ব তাহার 
অনন্যসাধারণ মৌলিকতার ; স্বতরাং তিনি মানসিক শক্তিসমূহের 
বিকাশের জন্য সেই যুগের শিক্ষাপ্রণালীর নিকটে সবিশেষ খালী ছিলেন 
কি ন, বল! কঠিন। মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার ক্ষণ অল্প বা অধিক, 
যাহাই হউক ন| কেন, শরীরের উৎকর্ষ সাধনে সেকালের শিক্ষাপন্ধতি 
হইতে তিনি প্রভৃহ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই অতি 
স্ন্থ ও সবলকায় পুরুষ ছিলেন; তহপৰি ব্যাস্থাম তাহার দেগখানিকে বঙ্জের 
মত কঠিন করি! গড়িয়া তুলিয়াছিল। কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল, 
সারাবৎসব তিনি একপ্রকার বল ও কর্কশ বঙ্গ ও অঙ্গরক্ষা! (0১88০) 
পরিধান করিতেন ১ গৃহে বা বাহিরে পাদুকা! ব্যবহার করিতেন না; 
এমন কি ভগরক্কর শীতের মধ্যেও অবলীলাক্রমে নগ্রপদে তুষারের উপরে 
বিচরণ করিতেন; দীর্ঘকাল ক্ষুৎপিপাসা সহ করিতে পারিতেন, অথচ 
আবার উৎসবক্ষেত্রে পানভোজনে ইহার নিকটে সকলেই পরাজয় স্বীকার 
করিত। বস্তুতঃ শরীরটা স্থশীল তৃতোর মত ইহার একান্ত অন্থগত 
ছিল; তাহা ন হইলে ইনি বৈষরিক উন্নতির আশার জলাঞ্জলি দিরা 
জনসমাজের সেবায় কখনও আপনাকে পরিপূর্ণর্ূপে উৎসর্গ করিতে 
পারিতেন না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
রাষ্ট্রসেবা ও গাহস্থ্াজীবন 


সোক্রাটাস শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ও বন্ধঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার বাযবলায়ে 
প্রবেশ করেন। উত্তরকালে আখীনীরের! আক্রপলিসের পুরোভাগস্থ 
কয়েকটা দেবীমুদ্তি দেখাইর| বলিত, যে সেগুলি হীহার হস্তের রচনা । 
কিন্তু এই নৃ্থিকগ্লেকটী বে বাস্তবিক সোক্রাটীসের ভাস্র্য্যের নিদর্শন, 
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তাহার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া বার নাই। আখথেন্দের 
নিয়মাঙন্ুলারে হ'হাকে দেশের সেবাতেও শক্তি ও সময় দিতে হইয়াছিল। 
আখীনীয়দিগের অধিকারস্ুক্ত পটিডাইয! (2০0৭) নগর বিদ্রোহী 
হইলে উহার অবরোধের জন্য যে বাহিনী প্রেরিত হয়, সোক্রাটীস তাহাতে 
সাধারণ সৈনিকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই ববরোধকালে তিনি যে 
সহিফুতা, সংযম ও সাহস প্রদর্শন করেন, তাহ! সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন 
করিয়াছিল। এই সময্রে একদিন ইনি রণক্ষেত্রে আক্কিবিয়াডীসকে 
(Alcibiades) আসর মৃত্যুর হন্ত হইতে রক্ষা করেন। সে যুগে এই 
নিয়ম ছিল যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে সব্দাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিত, 
সে পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। যুদ্ধের পরে যখন পুরস্কার প্রদানের সময় 
উপস্থিত হইল, তখন সোক্রাটীস আপনাকে একেবারে ভুলি গেলেন, 
এবং তাহার সনির্বন্ধ অন্রোধে বীরত্বের জয়মাল্য আক্িবিয়াতীসকেই 
প্রদত্ত হইল। (৪৩২-৪২৯ সন)। আন্কিবিয়াডীস সপ্রাস্ত বংশের 
সন্তান, এবং তিনি কালে জননায়ক পেরিক্লীসের উত্তরাধিকারীর পদে. 
অভিযিক্ হইবেন--আখীনীগ়ের! পুরস্বারার্পণে এই দুই হীন ভাব দ্বারা 
পরিচালিত হয় নাই, তাহা নহে; কিন্ত ইহাতে সোক্রাটীসের আত্মবিশ্যতি 
ও গুণগ্রাহিতার গৌরব বরং আরও বন্ধিত হইয়াছে। পেলপনীসসের 
যুদ্ধ আরম্ হইবার সাত বৎসর পরে (২৪ সন) ভীলিয়নের (1)eli০n) 
যুদ্ধে আগ্ীনীরের! খীব্স্বাসীদিগের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; 
আথেন্দের সেই মহাবিপদের দিনে কেবল সোক্রাটীস ও তাহার সহচর 
লাখীসই ভয়বিহবল হইয়! রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন নাই। তাহার! 
দুইজন অকুতোভয়ে ধীরপাদক্ষেপে প্রত্যাবর্তন করেন; কথিত আছে, 
তখন সোক্রাটীসের মানবিক সাহস ও তেজঃপূর্ণ বিশাল চক্ষছুটী দেখিয়া 
শক্রগণের চিত্তে এমন আতঙ্কের সঞ্চার হইরাছিল, যে তাহার! কিছুতেই 
ভাহার নিকটবর্থী হইতে পারে নাই । ইহা আক্কিবিয়াডীসের সাক্ষ্য । 
(Plato, S¥mPosion, 221) । সেনাপতি লাখীস বলিতেছেন, “এই যুদ্ধে 
অন্ঠান্ত সকলে যদি সোক্রাটীসের স্তার হইত, তবে আমাদিগের গন্মদুমির 
গৌরব জক্ষুঙত থাকিত, এবং তাহার ভাগ্যে এই পরাজয় ঘটিত ন1।” 
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05507065151) । তিনি আস্ডিপলিসের সংগ্রামেও প্রভুত শৌধ্য 
প্রদর্শন করেন (৪২২ সন)। জননী জন্মতূমির ছুপ্দিনে তাহার জন্য 
আোশদান করিতে তিনি কুক্টিত ছিলেন না; শাস্তির সমরেও মন্ত্রপা-সভার 
সদস্তকূপে তিনি তাহার সেবা! করিগ্বাছেন। এই সময়ে একদা ইনি কি 
ৰীগ্য ও স্তায়-নিষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাহার “আত্মসমর্থনে” 
বৰ্ণিত রহিয়াছে । কিন্ত তিনি রাষ্ার ব্যাপারে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকেন 
নাই; কেন, তাহ! তাহার আম্মসমর্থন পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা 
যাইবে। 

সোক্রাটীসের গার্হস্থ্য জীবন কত বয়সে আরম্ভ হয়, ঠিক জানা যায় 
না বটে, কিন্ত তিনি যে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, 
তাহ! একপ্রকার নিঃসন্দেহ । গ্রীক দর্শনের ইতিবৃত্র-লেখক ঢিয়গেনীস 
001০85985) ও স্থপ্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকার পটার্ক (গ্রীক Plutarclos) 
একটা প্রবাদ উল্লেখ করিয়াছেন; তদন্থসারে সোক্রাটীস ছইবার দার 
পরিগ্রহ করেন; তাহার প্রথমা পত্নীর নাম সুর্টে। (2171০); ইনি 
পুণাপ্লোক স্বদেশ-সেবক আরিষ্টাইডীসের কন্যা ছিলেন। প্রবাদটীর ভিত্তি 
খুব দৃঢ় নয়; তবে ইহা হাসিয়া উড়াইরাও দেওয়া বায় না। সোক্রাটীসের 
দ্বিতীয়া পত্নী ক্ষান্থিধ্ী (৯6110, নিলাশ্বিনী ); নামটী সঙ্রাস্তকুলের 
পরিচায়ক । ক্ষান্থি্ী কোপনন্বভাবা ও কলহুপরারণ! নারীরূপে 
ইতিহাসে অক্ষরকীন্তি লাভ করিরাছেন। হ'হার দুরচ্চয় ক্রোধ ও নিরীহ 
স্বামীর প্রতি অযথা অত্যাচার সন্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহ গল্প প্রচলিত 
'সছে। গলগুলি ডিয়গেনীসের উদর মন্তি্ধপ্রহুত। কিন্তু ক্ষাঙ্ছিগ্সী 
যদি বস্ততঃই রণচণ্ডী রমনী হইতেন, তাহা! হইলেও তাহার পক্ষে এইটুকু 
বলা উচিত, যে স্বামী সংসারের এবং স্ত্রীপুত্রের প্রতি উদাসীন হইয়া 
সারাদিন পথে পথে ঘুরিক্া! বেড়াইলেও অবিচলিত ধৈর্য রক্ষা করিয়া 
সকল ক্লেশ সহিয়। যাইতে পারেন, এমন পত্নী কোল দেশেই একাস্ত শুলভ 
নহেন। প্লেটো বোধ করি একথাটা বুকিভেন, তাই তিনি কোনখানেই 
ক্ষান্থি্গীকে এমন কুষ্ষবর্ণে চিত্রিত করেল নাই, যাহাতে তাহার প্রতি 
গভীর অশ্রন্ধার উদ্রেক হয়; বরং “ফাইভোনে” সোক্রাটীসের শেষ 
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সুন্নতের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পড়িন্লা মনে হয়, যে পতির 
প্রতি তাহার অকপট প্রেম ছিল। জেনফোন কিন্ত তাহার উপ্রন্বভাবের 
প্রতি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। “সোক্রাটাসের জীবনস্থাতি” 
নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের স্থিতীয় অধ্যারে সোক্রাটাস ও তাহার জোষ্ঠ 
পুত্রের যে কখোপকথনটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার আরস্তটাই এই, 
যে পুত্র জননীর ছগ্দমনীর ক্রোধ ও মুখরতা সহিতে লা পারিয়া পিতার 
নিকটে অভিযোগ করিতেছেন । (197০. 11. 2)  সোক্রাটীপের 
বন্ধুরা তাহার দ্বন্বপ্রিন্থা পত্রীকে লক্ষ্য করিরা যে সময়ে সময়ে তাহাকে 
পরিহাস করিতেন, জেনফোনের “ পান-পৰ্্ধ" নামক পুস্তকে তাহার 
আভাস পাওয়া যায় । উহাতে লিখিত আছে, যে কালিয়াসের গৃহে এক 
বালিকার ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া সোক্রাটীস বলিলেন, “বন্ধুগণ, এই 
বালিকার ক্রীড়া ও অন্তান্য অনেক বিবর হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 
যে নারীজাতি শারীরিক বল ও উদ্যমে পুরুষদিগের অপেক্ষা! হীন হইলেও 
বুদ্ধিতে তাহাদের অপেক্ষা! নান নহে ; বতএব তোমাদিগের মধ্যে যাহারা 
বিবাহিত, তাহার পত্নীকে যাহা ইচ্ছা শিক্ষা দিও ; নিশ্চয় জানিও, যে 
তাহাতে তোমর। স্থল পাইবে।” কথাটা শুনিছাই আন্টিস্থেনীস 
বলিলেন, “আচ্ছা, সোক্রাটাস, ইহাই যদি তোমার মত হয়, তবে তুমি 
ক্ষান্থিমীকে শিক্ষা দেও না কেন? তাহা না দিয়া তুমি কেন এমন স্ত্রী লইয়া 
ঘর করিতেছ, বার তুলা ক্রোধপরায়ণা নারী এক্ষণে ধরাতলে রমনীকুলে 
বিস্তমান নাই, কোন দিন ছিল না, এবং কস্মিন্‌ কালেও থাকিবে না।" 
সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, “কেন, বলিতেছি । যাহারা অশ্বারোহণে দক্ষ 
হইতে চায়, তাহারা মৃদ্-স্বভাব অশ্ব ক্রয় করে না ; তাহার! তেল্লীয়ান, 
ঘোড়াই পছন্দ করে ; কারণ তাহারা জানে, যে এগুলি বশীভূত করিতে 
পারিলে তাঁহার! অক্রেশে অন্ত সব ঘোড়াই চালাইতে পারিবে । আমিও 
তেমনি সকৰ্দসাধারণের সহিত আলাপ ও বাস করিতে চাই বলিয়া এই 
প্রকার রমনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি; কেন না, আমি বেশ জানি, যে 
আনি যদি ইহার সহিত বাস করিতে পারি, তবে আর সকলের 
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ঘরণীর ভয়ে, কতকটা জীবনব্রত সাধনের জন্য, সোক্রাটীস দিব! রাত্রির 
অধিকাংশ ঘরের বাহিরেই যাপন করিতেন। তিনি পারিবারিক 
জীবনের রসান্দাদনে বঞ্চিত ছিলেন, এবং বোধ হয় সেঙ্গনা বিশেষ 
লালাগিতও ছিলেন না। না হইবারই কথা। ভারতবর্ষে জন্মগ্রচণ 
করিলে ইনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতেন ; ইহাতে গ্রীক আদর্শ চরম 
বিকাশ প্রাপ্য হইয়াছিল বলিয়াই ইনি একাধারে গৃহহী ও সন্যাসী ছিলেন। 
মোক্রাটীল তিনটা পুত্র লাভ করিরাছিলেন ; তাহাদিগের নান লাম্পরক্লীস, 
সোফ্রনিন্ধস ও মেনেক্ষেনস ॥ এই নামগুলিও প্রমাণ করিতেছে, যে তিনি 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ পরিবারের পুরুষ ছিলেন। তাহার মৃত্যুর সময়ে জোট 
পুত্ৰটীর বয়স পনর কি ষোল ছিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জীবন-গতির পরিবর্তন 


সোক্রাটীস ইচ্ছা করিলে গৃহধন্দ ও রাষ্ট্রধর্ম পালন করিয়াই তৃপ্র 
থাকিতে পারিতেন; কিন্ত বে জীবনের প্রভাব ইযুরোপ 'আজও তুলিতে 
পারে নাই, তাহা কিরূপে শুধু আপনাতেই আবদ্ধ থাকিবে ? তাই 
বিধাতার ইঙ্গিতে প্রো বয়সে উপনীত হইবার পূর্বেই ইহার জীৰনে 
এক মহা পরিবর্তন উপস্থিত হইল। সেই পরিবর্তন-কাছিনী তিনি 
“আব্মসমর্থনে'’ নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন; তাহার মণ্ম প্রদত্ত হইতেছে। 
একদা তাহার অন্যতম স্দন্দং খাইরেফোন (0৯০৮০১০০, বাহ্বাস্ফোটন) 
ডেল্্‌কিতে (গ্রীক 19৩11)701) যাইয়া আপলো দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“এক্ষণে জীসদেশে সর্ধাপেক্ষা জ্ঞানী কে?” দেবতা উত্তর করিলেন, 
এসোক্রাটাস।” খাইরেফোন আথেন্সে কিরিনা আসিয়া সোক্রাটীসকে 
একথা! জানাইলেন। শুনিয়া তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং 
ভাবিতে লাগিলেন, “দেবতা কেন এরূপ বলিলেন? এই দৈব-বানীর 
অর্থ কি? আমি তো নিঙ্গে বেশ জানি, যে লই হউক, অধিকই হউক, 
আমি মোটেই জ্ঞানী নহি; তবে তিনি যে বলিতেছেন, আমি সর্বাপেক্ষা 
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জ্ঞানী, ইহার তাৎপৰ্য্য কি? তাংপর্য্য একটা নিশ্চয়ই আছে, কেন না, 
তিনি কখনই ম্িথা! কথা বলেন নাই ।” অনেক দিন পরাস্ত সোক্রাটাস 
এই দৈব-বাণীর অর্থ বুঝিতে পারেন নাই ; পরিশেষে একাস্ত অনিচ্ছা- 
পূর্বক তিনি ইহার অন্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যাহার! আপনাদিগকে 
জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, একে একে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । রাজনীতি-ব্যবসারী, কৰি, শিল্পী প্রভৃতি নানা শ্রেনীর লোক 
পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, যে “বাহাদিগের জ্ঞানের 
অভাব একেবারে পরিপূর্ণ, তাহারাই জ্ঞানের গর্বে স্রীত হইয়া ধরাকে 
সরা জ্ঞান করিতেছে।” তখন তিনি আপনার ও অপর লোকের মধ্যে 
এই পার্থক্য উপলব্ধি করিলেন--অপর লোকে বাহ! জানে না, তাহাও 
জানে বলিয়া ভাবে ; তিনি যাহা জানেন না, তাহা জানেন বলিয়া! মনেও 
করেন ন! । অন্য প্রকারে বলা যাইতে পারে, সোক্রাটীস জানেন, যে 
তিনি কিছুই জানেন না ; প্রাকৃত জন ইহাও জানে না, যে তাহার! কিছুই 
জানে না। এই প্রকার পীক্ষাপরস্পরার মধ্যে দৈববানীর অর্থ তাহার 
নিকটে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি বলিতেছেন__“আমার বিবেচনায় প্রকৃত 
প্রস্তাবে এক ঈশ্বরই জ্ঞানী ; এবং দৈববাণী দারা তিনি বলিতেছেন, যে 
মানবীর জ্ঞানের মূল্য অত্যল্প, অথবা কিছুই নহে। * * * যে 
জানে, যে তাহার জ্ঞানের কোনও মূলা নাই, সেই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ৷ 
(4০০০৮, 9) । এইরূপে তাহার জীবনব্যাপী জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা 
আরস্ত হইল । 
এখানে পাঠকগণের মনে এই জিজ্ঞাসা উদ্দিত হইতে 

পারে, যে খাইরেফোন দেবতাকে এমন একটা অন্তত প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিতে গেলেন কেন £ অধ্যাপক টেলর (1451০হ ) জিজ্ঞাসাটীর এই 
প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। সোক্রাটাস পুর্ব হইতেই জ্ঞানবিতরশে 
ব্যাপৃত থাকিয়া জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ট হইয়াছিলেন; এবং তাহার 
অন্ুবৰ্তীর সংখ্যাও সামান্য ছিল ন! ; আচাধ্যকে তাহারা যে গভীর ভক্তি 
করিত, দৈবাহুমোদন লাভ করিয়া তাহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার আকাক্ষাই খাইরেফোনকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় প্রণোদিত 
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করিয়াছিল। শিক্ষাদান অত্যন্ত কর্ম্ম হইলেও ডেল্ফির দৈববালী যে 
উহাতে নূতন প্রাণ ও নূতন অর্থ সঞ্চারিত করিয়াছিল, তাহাতে 'অণুদাত্রও 
সংশয় নাই। উক্ত অধ্যাপকের অন্থমান মতে পেলপনীসসের যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পৃর্ষে__সোক্রাটাসের বন্ধ তঞ্খন চল্লিশ বৎসরের কম ছিল__. 
আপলো! রী বাণী ঘোষণা করেন। 





তৃতীয় অধ্যায় 
জীবন-ব্রত 


বিধাতা কোন্‌ ত্র ধরিয়া সোক্রাটাসের জীবনগতি নির্ণিত করিয়া 
দিলেন, তাহা উল্লিখিত হইল । এই সময় হইতে জীবনের অবশিষ্ট প্রায় 
চল্লিশ বৎসর কাল ঈশ্বর ও মানবের সেবা ভিন্ন তাহার ভাবিবার ও 
করিবার আর কিছুই ছিল না। এক্ষণে তাহার এই জীবন-ত্রতের কপাই 
বলা যাইতেছে । কিন্ত তৎপৃর্বে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, যে প্লেটোর 
স্থকৌশলী তুলিকায় সোক্রাটাসের যে জীবনালেখ্য চিত্রিত হইয়াছে, 
তাহাতে তিনটা স্তর দৃষ্ট হয়। প্রথম স্তরে তিনি সত্যান্সসক্ধিংস্থ জ্ঞানাথী; 
দ্বিতীয় স্তরে তথা-কখিত জ্ঞানীদিগের পরীক্ষক, সমালোচক, ভ্রমপ্রদর্শক, 
এমোহমুদগর+ ; তৃতীয় স্তরে যুবকগণের উপদেষ্টা ও হিতৈবী স্মহৃৎ। 

পোক্রাটাসের এই অভিনব জীবনধারার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই 
ইহার তিনটা লক্ষণ বিশেষভাবে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
প্রথমতঃ, তিনি স্বদীর্ঘকাল অনন্যকস্থা হইয়। জনসাধারণের সহিত 
তত্বালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং এজপ্ঠ তিনি প্রসন্নচিত্তে শেষ 
প্রকার দাৰিদ্রোর ও অভাবের মধ্য বাস করিক্সা গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, 
তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে তিনি জীবনের ছোট বড় সকল কাখোই 
নৈবাদেশ শুনিতে পান। এই আদেশ বা ইঙ্গিত বা বানী ইতিহাসে 
সোক্রাটাসের উপদেবতা (79০5০, ) নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। 
তৃতীয়তঃ, জ্ঞানের রাজ আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার প্রণালী, উভয় 
সম্বন্ধেই তাহার প্রতিভা একেবারে মৌলিক ছিল; সত্যাম্ছসন্ধানে 
বুতুক্ষার উদ্দীপন ও বিচারশক্কির উন্মেষ সাধন-_এই হুই বিষয়ে তাহার 
সমকক্ষ কেহই আজ পরাস্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। একে একে তাহার 
এই তিনটা বিশেষত্ব আলোচিত হইতেছে । 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
লোক-শিক্ষায় আস্মোৎসর্গ 


সোক্রাটীস আস্মসমর্থনকালে বলিয়াছিলেন, “আমি কখনও কাহাকেও 
কোনও প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিই লাই, বা শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতও হই 
নাই” ( Apol০ছy, 21) । কিন্ত তথাপি তিনি লোকশিক্ষার বতেই 
আপনাকে পূর্ণরূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন। যৌবনের 'অবসানেই ঈশ্বরের 
প্রেরণ! অস্তরে উচ্ছলরূপে উপলব্ধি করিয়া তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, সংসারের সার সকল কর্শ্ম হইতে অপস্থত হইয়া জীবনের শেষ 
মুহূর্ত পর্যন্ত একনিষ্ঠ ভাবে তাহা উদ্যাপন করিয়! গিয়্াছেন। দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাস, ব২সরের পর বৎসর লোকের সহিত কথাবার্তা 
বলাই তাহার একমাত্র কাৰ্য্য ছিলা। দিবারাত্রির মধ্যে যখন যেখানে 
জনসমাগম অধিক, তখন সেইখানেই সোক্রাটাস উপস্থিত। প্রত্াষে 
শখ্যাত্যাগ করিরাই তিনি রাজপথে বাহির হুইযাছেন; নগরবাসীর! যে 
যে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, তিনি সেই সেই স্থানে যাইয়া তাহাদিগের 
সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিছুকালের মধোই বিদ্যালয় ও ব্যারামপালা- 
গুলি বালক ও যুবকদলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সোক্রাটীসও তাহাদিগের 
সহিত বাক্যালাপে নথ হইয়া! গেলেন। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, 
বাজার ও দোকানপাট জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল; সোক্রাটীস 
দেখিলেন, তত্বালোচনার মহা স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে ; তিনি সেখানে 
যাইয়া যাহাকে পাইলেন, তাহাকে লইরাই নানা বিষয়ের বিচার আরস্ত 
করিয়া দিলেন। তাহার দিনগুলি এইরূপে জনসংঘের মধ্যে কাটিয়া 
যাইত । জ্ঞানালোচনান তাহার নিকটে অধিকারী অনধিকানীর ভেদ 
ছল না। যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী ও নিধন, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, পুরুষ ও রমনী, 
ষে-কেহু ইচ্ছা! করিলেই 'অকেশে তাহার সহিত আলাপ করিতে পারিত ॥ 
তিনি যখন খাহা! বলিতেন, তাহাতে গোপন করিবার কিছুই থাকিত না, 
স্থতরাং তাহা এমন ভাবে বলিতেন, যে উপস্থিত সকলেই তাহা শুনিতে 
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পায়। তিনি কখনও কাহারও নিকটে বেতন চাহিতেন না; কেহ 
স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া দিতে চাক্কিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না ; তখনকার 
শিক্ষাব্যবসান্ী সফিষ্টদিগের সহিত তাহার এই এক গুরুতর পার্থক্য 
ছিল । বাক্জনীতিজ্ঞ, সৈনিক, শিল্পী, শ্রমজীবী, শিক্ষক-__বাবসাক্স-ও-. 
সম্প্রদার-নির্ষিশেষে তিনি সকলের সন্ধিত সকল বিষয়েই আলোচনা 
করিতেন । জ্ঞানালোচনার তাহার দেশকালপাত্রের বিচার ছিল না, 
এবং তাহাতে তাহার কদাপি অরুচি হইত না । এজন লঘ্বুচিত্ত লোকের! 
তাহাকে কত বিদ্ধপ করিত। তিনি যে জ্ঞানচর্চ্চার জন্য দারিদ্রাকে 
বরণ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানদান করিয়া তত্ষিনিময়ে কিছুই গ্রহণ 
করিতেন না, ইহাতে তাহার প্রতিদবন্দী সফিষ্টেরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে 
সুখের উপরেই শুনাইরা দিত, যে তাহার বুদ্ধিবিবেচনা কিছুই নাই। 
অপরের কথায় কাজ কি, অমর ব্যঙ্গ-নাট্যকার আরিষ্টকানীস “মেঘমালা” 
নামক নাটকে তাহাকে কি কদধ্য ভাষায় পরিহাস করিয়াছেন, একাদশ 
অধ্যায়ে আমরা তাহা দেখিতে পাইব । তাহার এই অহেতুক জ্ঞান- 
বিতরণের পুরস্কার যে সব সময়ে শুধু গালাগালি বা হাহ্পরিহাসেই 
নিবন্ধ থাকিত, তাহাও নয়। এক্ূপও কথিত আছে, যে তিনি প্রশ্নের 
উপরে প্রশ্ন করিয়া সকলকে এমনই জ্বালাতন করিয়া তুলিতেন, যে এজনা 
এক একদিন উদ্ধত, ছর্ষিনীত লোকেরা তাহাকে সমুহ লাঞ্ছনা, এমন কি 
প্রহথার পথ্যাক্স করিত। কিন্তু লোকগঞ্জনা বা! বিজ্ঞপ ব! অত্যাচারের 
ভে সোক্রাটীস এক নুহণ্ঠের তরে জীবনদেবতার নিয়োগ অবহেলা 
করেন নাই। গুণগ্রাহী দুটার্ক থে কথা বলিয়া তাহার জ্ঞানপ্রিরতার 
প্রশংসা করিয়াছেন, আপনার! তাহ! অবধান করুন। প্টার্ক বলিতেছেন, 
শসোক্রাটাস জ্ঞানচচ্চার দেশ কালের অপেক্ষা করিতেন না; 
তিনি বে শুধু আসনে উপবেশন না করিয়া, এবং শিক্মগণের 
সহিত পথ্যটন ও সংগ্রালঙ্গের জক্ক নির্দিষ্ট সময় না রাখিয়াও তৰ্বালোচনা 
করিতে পারিতেন, তাহা নহে ; কিন্ত ক্রীড়া, পানাহার, যুদ্ধ, ক্রয়বিক্রয়, 
এদন কি কারাবাস ও বিষপান-__সকল অবস্থাই তাহার জ্ঞাৰাস্সণীলনের 
পক্ষে প্রশন্ত ছিল ; তিনি প্রতিপগ্ন করিয়াছেন, যে নান্থবের জীবন সৰ্ব্ব 
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কালে, সক্দা বয়সে, সকল প্রবৃত্তি ও কশ্চের বধে, সর্ক্মত্র জ্ঞানালোচনার 
উপবোনী।” ( Whether an aged Man Ought to meddle in 
state affairs, 20 ) 1 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
দৈবাদেশ-_ড্ঞান প্রচারে ধ্ম্ম প্রচার 


_ সোক্রাটীস বিচাবালারে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, “আমি বৃকিকাছিলান 
ও বিশ্বাস করিয়াছিলান, যে ঈশ্বর আনাকে জ্ঞানাবেষণে, এবং আপনার ও 
স্অপরের পরীক্ষার জীবন যাপন করিতে নিরোগ করিয়াছেন।" 
( Apology, 17) । অতএব তিনি জ্ঞান-বিপ্তারের শ্রদকে ধর্স্সাধনেরই 
একটা অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান কালে সচরাচর লোকে 
শিক্ষাদানকে একটা সামান্ক সাংসারিক কার্ধা বলিল্পা বিবেচনা করে ; 
কিন্ত উহাকে অতি মহত, পবিত্র ও অবশ্যপালনীয় ধপ্থাচরণরূপে না দেখিলে 
কি কোনও ব্যক্তি উহার জন্ত প্রাণ দিতে পারে? তাই তিনি বরণের 
তিমিরময় পথ-প্রান্তে উপনীত হইয়াও বিচার কগণকে বলিতে পারিয়া- 
ছিলেন, “হে আখীনীরগণ, আমি তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি; 
কিন্ত আমি তোমাদিগের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরেরই অন্গামী হইব ; যতদিন 
আমার নিঃশ্বাস বহিবে ও দেছে সামর্থা থাকিবে, ততদিন আমি 
জ্ঞানান্বেষণে এবং তোমাদিগকে শিক্ষাদান ও সংপথ প্রদর্শন করিতে বিরত 
হইব না * (477০০851701 ফলত একথা বলিলে একটুকুও 
অতিরঞ্জন হইবে না, যে ধশ্সাহিত্যে প্রেরিত (9511০) বা প্রচারক 
(৮৯০৮৭৪৮) বলিতে বাছা বুঝার, সোক্াটীস ঠিক তাহাই ছিলেন। 
ইংরেজ ্রতিহাসিক গরোটের ( ৫৮০০ ) কথার বলা যাইতে পারে, এই 
ধৰ্ম্মপ্রচারক দর্শনের আলোচনা ও প্রচারকেই আপনার জীবন্ত বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ জ্ঞান-চক্চায় এই ধশ্মান্গত ভাব তাহার পূর্কবন্ধী 
পার্মেনিভীস ও আনাক্ষাগরাস এবং পরবর্তী লেটো ও আরিষ্টটল প্রকৃতি 
প্রাচীন দার্শনিক হইতে তাহাকে স্বাতঙ্থ্য দান করিরাছে। 


ভি 
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স্মার একটা-বিবঙ্গে তাহার স্থাতঞ্জয ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট ও সর্ধজন- 
বিদিত। দৈবাদেশ পাইয়া নূতন পথে যাত্রা আারস্ভ করিলেই কেহ সেই 
পথে আমরণ অবিচ্ছেদে চলিতে পারে না। একজন সরলগ্রাণ-বাক্তি 
কোনও শুভ সুহঞ্ডে ইঞ্টদেবতার বানী শুনিয়া কঠিন কর্তব্যভার মাথা 
পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে 7 কিন্ত দেবতা যদি এক দিন অন্তরে প্রেরণ! 
দিয়াই নীরব হন, তবে তাহার সেবক কোন্‌ ভরসায় সেই কর্তব্যপালনে 
তিল তিল করিয়া আপনাকে ক্ষয় করিবে ? সোক্রাটীস নিয়ত দৈববানী 
শুনিতে পাইতেন । কোন্‌ কম্্ করণীয়, কোন্‌ কণ্থ অকরণীয়, কোন্‌ 
ঘটনা শুভ, কোন্‌ ঘটনা! অশুভ, কখন কি বলিতে হইবে, কি না বলিতে 
হইবে--এ সকলই তিনি দৈব ইঙ্গিতের সাহাযো স্থির করিতেন । এই 
প্রেরণ! সম্বন্ধে তিনি এমন নিঃসংশয় ছিলেন, যে তিনি কাহারও নিকটে 
এ তন্বী গোপন করিতেন না; তাঁহার পরিচিত সকলেই জানিত, যে 
তিনি আপনাকে সত্যসতাই দৈবান্থগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহা! 
হইতেই পরে তাহার বিরুদ্ধে এই একটা অভিযোগের উৎপত্তি হইয়াছিল, 
যে তিনি এক নব বেবতার স্থষ্টি করিয়াছেন ॥ 


দৈববাণীর বিবিধ ব্যাখ্যা । 


কিন্ত তাহার নিত্যসঙ্গী এই দৈববালীটী যে কি, তৎসম্থন্ধে বিস্তর 
মতন্ছেদ রহিয়াছে । পোক্রাটাস নিজে ইহাকে কায! প্রদান করেন নাই । 
তিনি "ন্সাম্মসমর্থনের” একস্থলে বলিতেছেন, “আমি আজীবন দৈব ইঙ্গিত 
পাইয়া আসিতেছি ; এতদিন উহ! নিয়তই আমার সঙ্গে সঙ্গে: থাকিত, 
এবং আমি যদি অতি তুচ্ছ বিষয়েও অগ্ঠায় করিতে উদ্ধত হইতাম, তবে 
প্রতিবাদ করিত।” ( Apol০হy, 31 )1 এই উক্তি হইতে আমরা 
দেখিতে পাইতেছি, যে প্লেটোর নতে সোক্রাটীসের দৈববাণী নিবন্ুকরূপে 
তাহাকে পরিচালিত করিত, কখনও কোনও কাখ্যে তাহাকে প্রবর্তিত 
করিত না॥। “থেরাগীস” নামক প্রবন্েও উপদেবতা "“অস্তর্থামী” বা 
নিষেধকারী বলিরা বর্ণিত হইস্গাছেন। উহাতে সোক্রাটীস বলিতেছেন, 
“এই বানী যখনই আবিতূত হয়, তখলই আনি বাহা করিতে বাইতেছি, 
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তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জরা আমাকে ইঙ্গিত করে? কিন্তু কখনও 
কিছু করিতে প্ররোচিত করে ন11” (The. 125 )। কিন্ত জেনফোন 
“সোক্রাটীসের ব্দীবন-স্বতিতে'' লিখিয়াছেন, যে সোক্তাটীস যেমন দৈবাদেশে 
অবৈধ কণ্দ হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিতেন, তেমনি উহার অধীন হুইয়াই শুভ 
কণ্ে প্রবৃত্ত হইতেন ; শুধু তাহাই নছে ; অনেক সময়ে দেবতার ইঙ্গিত 
পাইয়া তিনি বন্ধবান্ধবকেও পূর্বেই বলিয়া দিতেন, তাঁহারা কোন্‌ ক্শ্ম হইতে 
শুভ ও কোন্‌ কর্ম হইতে শুভ ফল লাভ করিবেন । ( Mem. 1.1.4; 
IV. 8. 1.)। লোক্ৰাটীসের দুই শিশ্যের মধ্যেই যখন এ সম্বন্ধে যততেদ 
বিস্তমান, তখন পরবর্তী লেখকেরা যে নান! জনে নান! কথ! বলিবেন, 
তাহাতে আর বৈচিত্রা কি ? কয়েকটী মত এখানে উল্লিখিত হইতেছে। 
ঘটার্ক “সোক্রাটীসের উপদেৰত!”” নামক প্রবন্ধে সমহ্াটার একটা 
মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন। “সোক্রাটীসের উপদেবন্া কি?” 
এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলিলেন, "ওটা হাচি বই আর কিছুই নয়; 
সোক্রাটীস হাচি, টিক্টিকি মানিতেন, তাহাকেই উপদেবতা নাম 
দিয়াছেন।' এ কথার প্রতিবাদ কিয়! অঞ্চ এক ব্যক্তি বলিলেন, 
“তাহ! হইতেই পারে না। সোক্রাটীসের ন্তার সত্যনিষ্ঠ, সরলপ্রাণ, 
মহান্থতব ব্যক্কি যে নিঙ্গের খেয়াল, আত্মন্তরিতা বা বুজ্জককি উপদেবতা 
বলিয়া প্রচার করিবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর নর। আর তিলি 
বিনা বিচারে, বুদ্ধিবিবেচনা বিসক্্মন দিয়া হঠকারীর মত কোনও 
কার্য করিতেন না; তিনি ধীর ভাবে চিন্তাপূর্বক একবার যে সংকর 
স্থির করিতেন, তাহা কদাপি বিচলিত হইত লা। হ্ুতরাং তিনি 
হাঁচি, টিকৃটিকি গ্রাহ্য করিতেন, ভাহাও বিশ্বাস করি না।” অতএব 
সটার্কের সিন্ধান্ত এই, যে এক উপদেবতা ()॥৪৷০৷) অর্থাৎ দেব ও 
মানবের মধাবর্তী কোনও আব্মা লোক্রাটীসের , নিত্যাসহচর ছিলেন; 
সোক্রাটীস তাহাকে দেখিতে পাইতেন না, কিন্ত তাহারই বাণী শুনিতে 
পাইতেন। (Socrates's Daemon, 10, 11, 20) সোক্রাীসের অক্তার 
প্রাচীন ভক্রেরাও এই মতের পক্ষপাতী ॥ আবার খৃষ্টীর বর্স্মের ইতিহাসে 
খাহারা পিতৃগণ (১৪৮৪) বলিরা পরিচিত, তীহাদিগের মতে 
৪ 
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সোক্ৰাটীসের পরিচালক ছিলেন মানবের চিরশক্র এক অপদেবতা (11%10)। 
লা ক্রেয়ার্ (1.৫ 01০7৩) ইহানিগের অপেক্ষা একটু নরম স্বরে বলিয়াছেন, 
যে দেৰগণ ঈশ্বরের চরণে অপরাধ করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া ছিলে, 
শোক্রাটীসের উপদেষ্টা সেই শাগত্রষ্ট দেবতাদিগেরই একজন । কোন 
কোন আধুনিক ভাষাকারের মতে সোক্রাটাসের দ্ৈববানী তাহার একটা 
বিনয়ের ভাপ বই আর কিছুই নয়। করাসী লেখক লেলু (74011) 
সোজা! কথায় বলিয়া দিয়াছেন, সোক্রাটীস পাগল ছিলেন; তিনি মোহের 
নেশা সত্য তাই বিশ্বাস করিতেন, ঘে তিনি একটা বানী শুনিতে পান। 
তবে কিনা, তিনি সাধারণ শ্রেণীর পাগল ছিলেন না; লেলু তাহাকে 
লুখার, পাক্কাল, রুসো প্রভৃতির দলে স্থান দিয়াছেন । গ্রীক দর্শনের 
ইতিবৃক-লেখক জস্থশদেশী্ক পণ্ডিত জেলার (25118) এই প্রশ্নটীর 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিরাছেন, তাহার 
সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে । ধাহারা মনে করেন, থে সোক্রাটীস কোনও 
জেবাস্মা বা প্রেতাম্মার বাণী শ্রবণ করিতেন, তাহারা ভ্রান্ত । তিনি 
বিশ্বাস করিতেন, দৈবৰাণী, স্বপ্ৰ ও অকন্তাক্ত অনেক উপায়ে ঈশ্বরের বিধি 
ও অভিপ্রায় মানবের নিকটে প্রকাশিত হয়। (Xen., Mem. 1.1; 
Plato, ApolorRY, 22) । তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেন, যে মান্য 
ব্যপার বুদ্ধিবৃন্তি পরিচালনা করিয়া নিজেই যে বিষয়ের মীমাংস! করিতে 
পারে, তাঙার জর দৈবাদেশের প্রতীক্ষা করা উচিত নহে। ন্ততরাং 
ৰেখা যাইতেছে, যে জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে দৈববাণী নীরব । উহা তবে 
কি? উহা বিবেকের বাণী নছে। কেন না, বিবেক ফলাফল বিচার না 
করিয়া শ্রেরঃ ও প্রঃ, এই ছইয়ের কোন্টাকে গ্রহণ করিতে হইবে, 
তাহাই বলিয়া দেয়; কিন্তু সোক্রাটীসের দৈববানী ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য 
ভাবিয়া তাহাকে পরিচালিত করিত। তাছাড়া, বদি দৈববানী ও 
বিবেকবানী এক হইত, তবে সোক্রাটীস তাহা লইঙ্। সময়ে সময়ে পরিহাস 
করিতেন না। অতএব জেলারের সিন্ধান্ত এট, যে কোন্‌ কশ্মটী উচিত, 
কোন্‌ কপটি অন্্চিত, সোক্রাটীস তাহা বিন! বিচারে আপনার অন্তরে 
উদ্ছলক্ূপে অন্তৰ করিতেন । এই ওচিতাবোধই ছিল তাহার দৈৰবাণী। 
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উহা সকল ক্ষেত্রেই তাহার সহারতা করিত । কোন কর্ম হয় তো বিবেক- 
বিরুদ্ধ; কোন কর্্দের ফল হয় তো নিষেষে ননশ্চক্ষৃতে 'আপ্ঠ বলিয়া 
দেদীপামান হইঝা উঠিয়াছে; কোন কষ্টে হয় তো স্বত:ই অরুচি গই তেছে। 
এ সমুদার স্থলেই এই ওঁচিত্যবোগ তাহার পরিচালক ॥ এই অগেষি জশ্ধণ 
পত্ডিত হাৰ্্মাশ (10197738015 ) সোক্রাটীসের উপদেবতাকে *ব্যক্রিগত 
বিবেচনার অন্তঃন্থবাণী” ( the inner voice of individual tact ) 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোনও ইংরেজ লেখকের মত প্রান্ত 
এইবূপ। তাহারা শ্লাযারমাকারের ( ০১1০7781057 ) পদানত অন্সরণ 
করিয়া বলেন, যে কোনও স্থলে কতব্যাক্ঁবোর সমস্যা উপস্থিত হইলেই 
সোক্াটীস বিছ্বাৎচমকের মত এমন ত্বরিতগতিতে তাহার মীমাংসা করিতে 
পারিতেন, বে এই মীমাংসা এ হেতু খুজিত্না না পাই তিনি ভাবিতেন, 
দৈববালীই তাহাকে সমস্যাটার সমাধান করিয়া দিয়াছে। নিচ্ছেন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের তৃতপূ্দ অধ্যাপক গম্পার্টস, (0০7০1) এই কথাটাই 
অনা রকম করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, বে মান্বের ন্সান্থা ছই 
প্রকারে ক্রিয়া করে ; একটা তাহার জ্ঞানগোচর ; আর একটা জ্ঞানের 
অগোচর । সোক্রাটীসের আত্মাও তাহার জ্ঞানের অক্করালে থাকিয়া 
তাহাকে কর্থব্যাকর্থব্য বলির দিত । ভাঙার দৈববালী বিবেকবালীও নয়, 
ঈশ্বরের সহিত নিতাযোগের ফলও নয়, উহা একজাতীর সহজ সংস্কার 
(7785586)) এই পল্পৰিত আলোচনার দুলে একটী বিষয় লক্ষ্য 
করিবার আছে। আমাদিগের বোধ হয়, ঈশার শিখা ভিন্ন আপৰ কেছ 
মহাজ্জালী হইলেও সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের বালী শুনিতে পার না, এই বিশ্বাস 
পোষণ করিয়া পাশ্চাত্য লেখকের! এত গোলে পড়িশ্বাছেন। ভারতীয় 
বরশাস্্রে দৈববালী শ্রবণের কাহিনী এত কৃতি ভূৰি রহিয়াছে, যে 
আমাদিগের পক্ষে একখাটা বুঝিতে ও স্বীকার করিতে কোনই বাধা লাই, 
বে সোক্রাটীস যে বানীন্প নিকটে ন্মান্থসনপ্পশ করিয়াছিলেন, তাঙা 
* ঈশ্বরেরই বানী। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জ্ঞানচর্চচায় মৌলিকতা-_ধৰ্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠা 


এক্ষণে সোক্রাটীস মানবের চিন্তারাজ্দে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 

রোমের সর্ব্বশ্রে্ট বাণ্মী ও সাহিত্যিক কিকেরো ( Cicero ) 
বলিয়াছেন, “সোক্রাটীস দর্শনপাস্তরকে নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে আনয়ন 
করিয়াছেন।” (10৮. ১০৪৪৮, V. $)। কথাটার মধ্যে গভীর 
তাৎপর্য আছে। 

সোক্রাটীসের পূর্ধবন্তী দার্শনিকের! জগত্তন্বের আলোচনায় ব্যাপৃত 
ছিলেন। এই বিশ্বের মূল কি, ইহার উপাদান কি, পদার্থ কিরূপে স্ষ্ট হইল, 
কিরূপে স্থিতি করিতেছে, কিরূপে ক্ষয় হইতেছে, কিরূপে ধ্বংস পাইতেছে, 
এই সকণ প্রশ্নের বিচারেই তাহাদিগের মনোযোগ নিবন্ধ ছিল। কেছ 
বলিলেন, জগতগ্রপঞ্চের মূল জল ( থালীস ); কেহ বলিলেন, অগ্নি 
(হীরাক্লাইটস ) ; কেহ বলিলেন, বায়ু, (আনাক্ষিমেনীস )। আবার 
কেহ বলিলেন, সংপদা্থ এক, অনাদি, অবিনাশী ও গতিহীন 
(পার্মেনিভীস ); ' কেহ বলিলেন, সংপদাথ বহু ও সততসঞ্চরমাণ 
( আনাক্ষাগরাস, লেঘুকিপ্লদ) । একমতে পদার্থসমূহের উৎপত্তি ও বিলয় 
নাই ( এলেয়া-প্রস্থান ); অপরমতে উহার! চঞ্চল, নিত্যপরিবর্ত্তনাধীন 
(হীরাক্লাইটস )। স্বতরাং হ'হার! প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ( Physics ) ও 
পদার্থতব্বের (319৮0155108 ) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন, তাহার 
অতিরিক্ত আর কিছুই করিতে পারিলেন না॥। সোক্রাটাস যৌবনকালে 
এই দুইটা শান্তর যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইছা তাহাকে তৃপ্তি 
দিতে পারে নাই: কেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই সকল তন্বের 
আলোচনা নিক্ষল $ কারণ, এতদ্বারা নিঃসংশর জ্ঞানে উপনীত হওয়া . 
মানববৃদ্ধির সাধ্যাতীত ১ তা" ছাড়া, উহা সেকালের পক্ষে অনেক পরিমাণে 
অঙ্গপৰোগী হইয়া পড়িয্বাছিল। আধেন্স তখন একটা সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী 
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সাত্রাজ্যের রাজধানী । “আখেন্সে ভন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং 
রাষ্ট্রের শাসনসংরক্ষণ, বুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসায়বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন যে 
সমস্তা উপস্থিত হয়, জনসাধারণই তাহার নীমাংনা করে । এই সকল 
প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য ব্াথীনীরের! প্ৰতিনিত -সভাসমিতিতে 
মিলিত হইতেছে ; শুধু তাহাই নহে ; আলোচনার ফলে যাহা স্থির. হইবে, 
তাহ! তাহাদিগকেই কাৰ্য্যে পরিণত করিতে হুইবে । 'অতএব কিসে এই 
নিখিলবিশ্বের উৎপত্তি হইপ, সৎপদার্থ এক, না ৰহু, অসৎ মননের বিরয় 
হইতে পারে কি লা__এইপ্রকার প্রশ্ন তাহাদিগের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীয়'ছিল ন! ; কেন না, এইসকল প্রশ্নের সহত্তর দিতে না পারিলেও 
তাছাদিগের জীবনবাত্রা নিৰ্বাহ কঠিন হইয়া -উঠিত ন! । ইহার উপরে 
তাহাদিগের জীবনমরণ নির্ভর করিত না; কিন্তু এই যুদ্ধটা ঘোষণা -করা 
ঠিক হইবে কি না, এই সন্ধিটায় সন্মতি "দেওয়া কর্তব্য কি না, এতদন্থরূপ 
প্রশ্ন আর ঠেলিয়া দূরে ফেলিবার উপার ছিল না ; এগুলি অহরহ তাহা- 
দিগের মনের দ্বারে -নসাঘাত "করিত, তাহাদিগের- জখছঃখ লম্পদ্রিপাদ্‌ 
বসতি ঘনিষ্ঠ ভাবেই এগুলির সভ্িত জড়িত ছিল। সআতরাং এইকালে 
'আথীনীয়দিগের ভাবিবার ও'শিখিবার বির ছিল, ন্যায় কি ? অক্তায় 
কি? শ্রেষ্ঠ কি? অশ্ৰেষ্ঠ কি? কর্তবাকি? অকর্তব্য-কি? 
পূৰ্ব্দাচার্য্যগণ এসকল প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। সোক্রাটীস তাই 
নিরর্থক পদাখতব্বান্থুন্ধান হইতে মানবীয় ব্যাপারের প্রতি জনগণের 
মনোযোগ আকৰ্ষণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আপনাকে জান; 
মানুষই মান্থষের প্ররুত অধায়নীয় বিষ ।” এই বাকা দ্বারা ধর্স্মনীতির 
ৰীজ উত্ত হইল । 

আথীনীরেরাও তখন এমন শিক্ষ! চাহিত, যাহ! তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় 
জীবন যাপনের উপযোগী করিয়া গঠন করিবে; দেশের সেবায় দক্ষ 
করিয়া তুলিবে ; কিংবা জনসাধারণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিছা 
মান্তগণ্য ও যশস্বী হইবার পথ সুগম করিয়া দিবে। তর্কশক্তি ও বাকৃ- 
পটুতা এই শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। কেন না, যে দেশে রাষ্ট্রের 
যাবতীয় ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে, যেখানে প্রকাশ্য সভার তাহাদিগকে 
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সকল কথা বুঝাইস্থা দিতে না পারিলে ও এ্রতিবাদকারীর আপত্তি উপস্থিত- 
মত খণ্ডন না করিলে রাষ্ট্রসংক্রাস্থ কিছুই করিবার উপায় নাই, সে দেশে 
তকে সুদক্ষ ও বাগ্মিতায় জনমনোমোহন না হইলে কেহই কোন ক্ষমতা 
লাভ করিতে পারে না । শুধু তাহাই বা বলি কেন; যদ্দিচ ইহা খুবই সতা, 
বে অনেকগুলি গুণের সমবায় না ঘটিলে কেহই জননারকপদ লাভ করিতে 
পারে না, তথাপি ইহাও কাহারও অবিদিত নয়, থে বাক্পটুতার সহিত 
ছিলিত না৷ হইলে এইসকল গুণ প্রায়ই সাফল্য দান করিতে পারে না; 
এমন কি, মণিকাঞ্চনবোগের মত প্ররুত কাধাদক্ষতা ও বাগর্থএ্রাতিপত্তির 
যোগ এতই ছলভ, যে আধুনিক সুসভ্য দেশসমূছেও প্রাক্নতঙ্গন বাকা- 
সম্পদূকেই আধ্যাস্মিক সম্পদ্‌ বলিয়া তুল করিয়া বসে। এই জনাই 
দেখিতে পাওয়া যায়, যে এই সকল দেশে রাজনৈতিক সংগ্রামে শাণিত- 
ক্ষরধারসম রসনা একটা অমোঘ অস্ত । সেকালে আথেন্দে যে সকল যুবক 
অন্তরে উচ্চাকাজ্া পোষণ করিত, তাহার! আগে ভাবিত, রসনাটীকে 
কিরূপে চটুল ও লীলাপটু করিতে হয় । এই সাধনায় তাহাদিগের সহায় 
ছিলেন সকফিষ্টেরা ; কেন না, তখন গ্রীসে শিক্ষাদানের ভার তাহাদিগেরই, 
হন্তে নান্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে ই'হাদিগের একটু পরিচয় দেওয়া 
শ্রক্বোজন। 





চতুর্থ অধ্যায় 
সফিস্টগণ 


“সফিক” ( ৪০০৮০৪ ) কথাটী “সফস” (5০179 ) অর্থাৎ “জ্ঞানী” 
শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে ; স্থতরাং প্রথমে উহা! ভাল অর্থেই বানত 
হুইত। কৰি, দাৰ্শনিক, কলাবিৎ-_ছিনি যে ক্ষেত্রে অসার্মান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিতেন, তিনিই “সফিষ্ট” বা “জ্ঞানী”’ বলিয়া অভিহিত হুইতেন। ক্রমে 
পঞ্চম শতাব্দীতে উহা একটা নিন্দান্থচক বাকো পরিণত হুইল; তাছার 
কয়েকটা কারণ নির্দেশ করা যাইতেছে। প্রণমতঃ, সফিষ্টেরা। বিশ্বতস্বের 
আলোচন! করিতেন? প্রাচীনতগ্ত্রের রক্ষণশীল লোকেরা তাহা পছন্দ 
করিতেন না ; কেন না, জ্ঞানের রাঙ্গো যে মানুষের পক্ষে বর্দ্ছনীয় কিছুই 
নাই, তাহারা ইহা! মানিতেন না। তহংপরে, কেহ কোনও প্রকার 
অসাধ্য ক, বিশেষতঃ জ্ঞানদাল করিয়া অর্থোপার্গ্জন করিলে গ্রীকেরা 
তাহাকে রড়ই অশ্রদ্ধা করিত ; সফ্িষ্টের! শিক্ষা বিতরণ করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন; এজন তাহার! জনসমাজের বিরাগভাজন ছিলেন । 
তৃতীয়তঃ, অনেকের এমন সাধ্য ছিল না, যে উপযুক্ত বেতন দিয়া 
ইাহাদিগের নিকটে শিক্ষালাভ করে । যাহার! শিক্ষায় বঞ্চিত থাকিত, 
তাহার! বিচারালয়ে, রাজ্জকার্য্যে ও অক্লান্ত স্থলে পদে পদে অন্দ্রবিধা ভোগ 
করিত ; কাজেই তাহার! সফিষ্টদিগকে দেখিতে পারিত না। পরিশেষে, 
সফিষ্টদিগের বে অপবাদ ও অখ্যাতি আজিও ইতিহাসের পত্রে পত্রে 
হরপনেয় হইর! রহিয়াছে, প্লেটোর অমর তুলিকার অপরূপ ডিত্রাঙ্ষলই 
তাহার প্রধান কারণ । তাহার অজ, সরস পরিহাসের কলেই এখন 
সফি" বলিতে লোকে কুতার্কিক, জ্ঞানাভিমানী, পণ্ডিতমন্তযান, 
বাকাবিশারদ প্রভৃতি বুকিয়া থাকে । তবে এস্থলে বলা উচিত যে, স্বয়ং 
প্লেটো, তাহার গুরু সোক্রাটীস ও শিল্য আরিষ্টটল, এমন কি মহৰি ঈশা 
পধ্যস্ত কাহারও না কাহারও কুপাস্স “: ” আখ্যা প্রাপ্ত হইহাছেন। 


চা... 
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আমরা প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যারে যে শিক্ষাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছি, 
পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্দের পক্ষে তাহ! পর্যাপ্ত ছিল না। তাহাতে যে যে 
অভাব ছিল, তাহার পুরণের প্রয়োজনবশেই' সফিষ্টদিগের আবির্ভাব 
হইযরাছিল। ইহার! পরিত্রাজক আচাধ্য ছিলেন; নগরে নগরে ভ্রমণ 
করিয়া যুবকগণকে শিক্ষাদান করাই ইহাদিগের জীবনের প্রধান কাধ্য 
ছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পদাৰ্থত, ভূগোল, জেগাতিষ, কাব্য, ব্যাকরণ, 
অলক্কার-_সকল বিষয়েই ইহারা শিক্ষা দিতেন; তবে রাষ্ট্রনীতি ও 
ধর্মনীতিই অধ্যেতব্য বিবয়সমূহের মধ্যে সব্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া 
বিবেচিত হইত । ইীহাদিগের অনেকে তৎকালের যাবতীয় বিদ্ধা 
আারত্ত করিস্াছিলেন। সফ্িষ্টেরা জ্ঞানবিতরণের ব্যবসার 'অবলব্বন 
করিরা বিদেশে বাস করিতেন, এবং সরকার হইতে কোনও 
প্রকার সাহায্য পাইতেন না, সুতরাং ইীহাদিগকে আত্মচেষ্টার 
জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইত । ইহার! অনেকেই যে প্রথর বুদ্ধি, গাণ্ভীর 
জ্ঞান ও শিক্ষাদানের লৈপুণোর গুণে অর্থে ও প্রতিপত্তিতে জনসমাজে 
অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ প্রোটাগরাস, প্রডিকস ও 
গগিয়াসের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। সফিষ্টের! গ্রীসে জ্ঞানচ্চার 
৫8118) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্য ও ক্তায়, সাম্য ও স্বাধীনতা 
প্রভৃতি স্বন্ধে প্রোটাগরাস ও অক্লান্ত বআচা্্যগণের উপদেশ অতি 


মূলাবান্‌। “ঈশ্বর প্রত্যেক মাহুযকেই স্বাধীনতার অধিকারী করিয়া - 


স্থজন করিয়াছেন; প্ররুতি কাহাকেও দাসত্বে নিয়োজিত করে নাই”__গ্রীক 
দর্শনের এই শ্রেষ্ঠ উক্তিটী প্লেটো বা আরিষ্টটলের লেখনী হইতে নিঃস্থত 
হয় নাই; উহা একজন সফিষ্টেরই বাণী। প্রাদেশিক সঙ্ধীর্ণতা পরিহার 
করিয়া সমগ্র গ্রীক জাতিকে স্বজন বলিয়া প্রীতি কর্মিতে হইবে, এই উদার 
ধকাবোধটাও সক্িষ্টেরাই জনসমানে উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
আমরা সফিষ্টদিগের পক্ষে যতটা বলিবার ছিল, বলিলাম; কিন্ত 
করেকজন প্রখ্যাত লোকের জীবনী দ্বার! একটা সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রকৃতি 
ও গুণাগুণ নিৰ্ণিত হয় লা। সকিষ্টদিগের দ্বারা বদি দেশের কিছুদাত্র 
অপকার না হইত, তবে ভাহাদিগের সহিত সোক্রাটীসের সংঘর্ষ বটিত না। 


/ 
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পঞ্চম শতান্দীর আেন্দে বাকৃপটুতার কি সমাদর ছিল, তাহা! পুব্রে 
বর্ণিত হইয়াছে। সফিষ্টগণ অবশ্যই এমন কথা! বলিতেন না, যে শিষ্যগণকে 
বাক্যবিশারদ করিয়া! তোলাই শাহাদিগের প্রধান কাদ। তাহার! 
বলিতেন, তাহাদিগের ব্যবসাঞের লক্ষ্য লোককে ধৰ্ম্ম (are) শিক্ষা 
দেওয়া। কিন্ত ধর্শা বলিতে তাহার! বুঝিতেন, রাষ্ট্র ও পরিবার, 
পরিচালনের শক্তি । স্বতরাং তাহারা যে শিক্ষা দিতেন, কার্দ্যতঃ তাহা 
তর্ক-ও-বক্ৃতা-পক্তির বিকাশেই কেন্দ্রীতৃত হইয়া পড়িযাছিল। অনেকে 
তর্কবলে মিথ্যাকে সত্য ও রুষণকে শ্বেত বলিয় প্রতিপন্ন করিয়া আঅতাস্ত 
গৌরব বোধ করিতেন; এবং বিচারে পারিস! না উঠিলে চীৎকার করিয়া ও 
গালাগালি দিক! প্রতিপক্ষকে জন্দ করিতেও কুষ্টিত হইতেন ন1॥ 
বিশেষতঃ তাহারা শিক্ষাদান করিয়া বেতনশ্বক্কপ প্রচুর অর্থ গ্রহণ 
করিতেন, এজগ্ত কেবল ধনশালী লোকের সন্তানেরাই ঠাহাদিগের শিষ্য 
হইতে পারিত। কিরূপে রাষ্ট্র মধ্যে খ্যাতি ও ক্ষমতার সকণের শীর্ষস্থানীয় 
হওয়া যায়, তাহার! অধিকাংশ কেবল সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিত। শিষ্য 
যাহ! প্রয়োজনীয় মনে করিত, গুরু তাহাই শিখাইতেন, তাহার অধিক 
ভাল নন্দ. কিছুই বলিতে চাহিতেন না। কিন্ত খাহার! জনসমান্দের 
শিক্ষার ভার গহণ করিয়াছেন, তাহার! যদি গাতান্গতিকের মত যাহা 
লোকে মানিয়া আসিতেছে, কেবল তাহ! শিক্ষ। দিয়াই সঙ্কট থাকেন; 
তাহার! যদি অসত্য ও অগ্তায়কে নি্দদররূপে আক্রমণ করিতে ভগ্ন পান; 
তাহারা যদি শিষ্যের মনে প্রবল সত্যান্থরাগ সঞ্চার করিয়া তাহাকে 
স্বাধীন ভাবে ধর্শ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ ন! করেন; তবে তাঁহাদিগের 
শিক্ষার সাহায্যে দেশ কখনও শক্তিশালী ও জীসম্পন্র হইতে পারে না। 
মানবের আত্মাকে অজ্ঞানতার বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া আত্মপ্রতিন করিয়া 
দেওয়াই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ; যে শিক্ষকগণ এই উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান, 
তাহারা কি কদাপি কোনও জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে বাটাইতে 
পারেন? সফিষ্টের! পবিত্র শিক্ষাত্রত গ্রহণ করিয়াও এই মহোন্দেশ্ তুলিয়া 
গিয়াছিলেন। তাই প্লেটে! “সাধারণতন্্র" (The Republic ) নামক 
গস্থে তাহাদিগকে লক্ষা করিয়া এই কঠোর কথাগুলি বলিয়াছেন। 
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“একদল বেতনতুক্‌ লোক আছে, অর্খোপাজ্্রন করাই তাহাদিগের 
মুখা উদ্দেশ্ব। জনসাধারণ তাহাদিগকে ‘সফিষ্ট' নাঘ দিয়াছে; তাহারা 
তাহাদিগকে আমাদিগের প্রতিদ্ধন্থী বিবেচনা করে। বহুসংখ্যক লোক 
এক স্থানে মিলিত হইলে তথায় অধিকাংশ ব্যক্তি যে সমুদার মত প্রকাশ 
করে, উহারা সেই মতগুলি ছাড়া! আর কিছুই শিখায় না; এইগুলিকেই 
তাহারা বলে ‘জ্ঞান'। কোনও ব্যক্তি যদি একটা প্রকাণ্ড ও মহাবল 
জানোগ্নার পোষণ করিয়া তাহার খেয়াল ও রুচি পর্যাবেক্ষণ করে ; কিরূপে 
ইহার কাছে যাওয়া বার, কিরূপে ইহাকে স্পর্শ করিতে হয়, কখন কেন ইহা 
একান্ত কুন্ধ হইয়া উঠে, কখন কেন ইহা শাস্ত থাকে ; অপিচ কখন ইহা নানা 
রকম রব করে, এবং অপরে কিরূপ রব করিরা ইহাকে শান্ত বা উত্তেজিত 
করে__দীর্ঘকাল এই জানোয়ারের সংশ্রবে থাকিয়া এইগুলি অনুশীলন 
ও আরত্ত করিয়া এই বাক্তিও তাহা হইলে আপনার পরীক্ষার ফলগুলিকে 
জ্ঞান বলিয়। অভিহিত করিতে পারে ; এবং এই ফলগুলিকে একটা বিস্তার 
আকারে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া একটা বিস্যালয়ও খুলিয়া দিতে পারে । যদ্দিচ 
এই জানোয়ারটার কোন্‌ খেয়াল ও রুচিপ্তলি ভাল, কোন্গুলি মন্দ, 
কোন্গুলি কল্যাণকর, কোন্গুলি অকল্যাণকর, কোন্গুলি স্কাধা, কোন্‌- 
লি অন্যায়, তাহ! কিন্ত বাস্তবিক সে কিছুই জানে নাঃ এজন সে এই 
অতিকায় জানোয়ারটীর খেয়ালগুলিকেই এ সকল নাম দিক তৃপ্ত থাকে; 
উহা যাহ! পছন্দ করে, তাহাকেই সে বলে কল্যাণ, যাহা অপছন্দ করে, 
তাহাকে বলে অকল্যাণ। সে কল্যাণ ও অকল্যাণের সংবাদ ইহার 
অধিক আর কিছুই রাখে না। শুধু তাহাই নহে ; যে-সকল কাজ বাধ্য 
হইয়া কর! হয়, সেইগুলিকেই সে “ভাষ্য ও ‘সুন্দর’ নামে আখ্যাত করে 
কেন না, যাহা বাধ্যতামূলক ও যাহা শ্রেরঃ, এই হুইয়ের মধ্যে যে আকাশ- 
পাতাল ভেদ রহিয়াছে, তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই এবং 
অপরকেও বুঝাইতে পারে না। দেবতার দিব্য, বল দেখি, তুমি কি 
মনে কর না, যে এইপ্রকার এক ব্যক্তি অতি অস্কৃত শিক্ষক হইয়া 
দাড়াইবে ? 

পন্থা, নিশ্চয়ই কি ॥ 
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তবে তুমি কি বিবেচন| কর যে, থে ব্যাক্তি চিত্র, সঙ্গীত, রাজনীতি, 
সকল বিষয়েই সমবেত সহশ্রনীর্ষ জনমগুলীর খেয়াল ও অভিরুচির 'অন্র- 
শীলনকেই জ্ঞান বলিয়া স্থির করিয়া বসিরা আছে, তাহার ও ও প্রথমোক্ত 
ব্যক্কির সধো কিছুমাত্র পার্থক্য আছে ?'' ( Rep. II. 493 ) 1 

প্লেটো এই কথাগুলি তাহার গুরুর সুখ দিয়া বলাইয়াছেন ; একদেশ- 
দর্শা হইলেও বাস্তবিক এগুলি সোক্রাটাসেরও প্রাণগত কথা । 

সঞিষ্টদিগের সহিত তাহার বিরোধ কোন্থানে, তাহা নির্দেশ 
করিতেছি। সফিষ্টের৷ শিশ্াদিগকে সকল বিষয়েই চিন্তা ও তর্ক করিতে 
শিক্ষা দিতেন ; যাহা! নিজের বিবেচনায় ও অভিজ্ঞতাতে ঠিক বলিয়া বোধ 
হয়, তাহাই ঠিক-_তাহাদিগের শিক্ষার ফলে এই সংস্কারই তাছাদিগের 
মনে বদ্ধসূল হইত । এলস্ক অনেক যুবক দেশপ্রচলিত ধৰ্ম্ম ও নীতিতে 
'আস্থাহীন হইয়! পড়িতেছিল। তৎপরে, সোক্রাটীস বলিতেন, যে সত্য, 
শিব ও সুন্দরের সাধন মানব জীবনের লক্ষ্য ; সফিষ্টের! শিখাইতেন, যে 
এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কচিই একমাত্র নিয়ামক । কাজেই তাহাদিগের শিক্ষার 
গুণে শিব্যোরা ধশ্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধিসমূহ উল্লঙ্ঘন করিতে অভান্ত 
হইত, এবং সামাজিক ও রাষ্টার দারিত্ব তুলিয়া গিয়া অনেকটা ব্যক্রি্বপ্রধান 
হইয়া উঠিত। অতএব, গন্তব্য পথ ও অভীষ্ট তীর্থ, অথবা সাধ্য ও সাধন, 
উভয় সঙ্ন্ধেই সোক্রাটাস ও সঞ্িষ্টদিগের মধো গুরুতর পার্খকা ছিল। 

সোক্রাটীস জ্ঞানের রাজ্যে যে মহাকাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহার 
নিগৃঢ় সঙ্কেত আমরা এইস্থলে প্রাপ্ত হইতেছি। দেশে যখন শিক্ষার এই 
দুরবস্থা, তখন তিনি সংস্কারকরূপে কর্স্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । সংস্কার- 
কার্ধে ক্রতকার্ধা হইবার যোগ্যতাও তাহার ছিল। তিনি কেমন 
জ্ঞানান্ুরাগী ছিলেন, তাহার নিঙ্গের কথার তাহা! ব্যক্ত হইতেছে । তিনি 
বিখ্যাত সকষিষ্ট হিপ্লিয়াসকে বলিতেছেন, “হিজিরাস, আমি তোমাকে সত্য 
কথাই বলিতেছি, এবং তুমি নিজেও দেখিতেছ, বে আমি জ্ঞানী লোক 
পাইলে কেমন একাগ্র হইস্জ! তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি । আমার মনে 
হয়, এইটাই আমার চরিত্রের একমাত্র ভাল লক্ষণ? কেন লা, আমার 
দোষক্রাটর অস্ত নাই, এবং আমি সর্বদাই একটা না একটা কুল করিয়া 
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বসি । আমার অভাবের ইহাই এক প্রামাণ। যে আমার যখন তোমার 
স্তায় বিখ্যাত জ্ঞানীর সহিত সাক্ষাৎ হয়্_সমগ্র গ্রীস ধাহার জ্ঞানের 
সাক্ষ্য দিতেছে--তখন দেখা যায়, যে আমি কিছুই জানি না, কারণ, 
বলিতে গেলে কোন বিষয়েই তোমার সহিত আমার মতের ওঁক্য নাই। 
জ্ঞানীজনের সহিত মতনৈঘমা অপেক্ষ! অজ্ঞানতার আর কি অকাটা প্রমাণ 
থাকিতে পারে ? কিন্ত আমার একটা আশ্চর্য্য সদ্গুণ আছে, তাহাতেই 
আমি বাচিয়া গিয়াছি__আমি শিক্ষা করিতে লক্ষ বোধ করি না; আমি 
জিজ্ঞাস! করি, অন্থসন্ধান করি ; এবং যাহার! আমার জিজ্ঞাসার উত্তর 
দেয়, তাহাদিগের নিকটে ক্ুতজ্ঞ থাকি ; আমি তাহাদিগকে রুতজ্ঞতা 
অর্পণ করিতে কখনও জুলি না। অপিচ, আমি খন কিছু শিক্ষ। করি, 
তখন আমার শিক্ষককে আন্বীকার করি না, অথবা এমন ভাগ করি না, 
যে যাহা শিখিয়াছি, তাহ! নিজেই আবিষ্কার করিয়াছি ; কিন্ত আমি 
তাহার জ্ঞানের প্রশংস! করি, এবং তাহার নিকটে যাহ! শিক্ষা করিয়াছি, 
মুক্তকণ্ডে তাহা ঘোষণা করি |” ( Lesser Hippias, 372 ) 1 

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, “আহি সর্বাস্্ঃকরণে ইহাই চাই, যে আমি 
যাহা বলি, তাহা যদি সত্য না হয়, তবে ক্লে তাহা খণ্ডন করুক ; এবং 
ইহাও চাই, যে অপরে যাহা বলে, তাহ! যদি সত্য ন! হয়, তবে আমি তাহা 
খণ্ডন করি । 'অপরে আমার ভ্রম প্রদর্শন করুক, এবং আমি অপরের 
সাদ এপ ক রিনা এ মই লাই গা কিন্ত আমার 
বিবেচনার প্রথসটাই অধিকতর, লাভের নিষয়, ঠিক “যেমন অপরের 
মহাদুঃখ মোচন কৰা অপেক্ষা নিজে মহাহঃখ হইতে মুক্ত হওয়াই বঅধিকত: 
বাঞ্ছনীয় ৷” ( Gorgias, 455 ) 1 
এ এক্ষণে আলোচা বিষ, আলোচনার প্রণালী ও আলোচনালক 
এই তিৰ্ধি খানা আনরা সোক্রাটাসের 34253 টি 
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লোক্রাটীস যখন দৈবাদেশে লোকশিক্ষায় ব্রতী হলেন, তখন 
আথেন্সের হাটে মাঠে, খাটে বাটে, সর্দত্র নান! বিবয়ের আলোচনা 
চলিতেছে; তন্মধ্যে রাঙ্গনীতির চরচ্চাই নিত্য প্রয়োজনীয় বলিয়া 
জনসমান্দের চিত্তকে সর্ক্ধাপেক্ষা অধিক অধিকার করিয়াছে। রাজনীতির 
সহিত কর্তব্যাকর্তব্য,.. ধণ্মাধ্্দের প্রশ্র ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত; 
এন্ত সোক্রাটীস স্থির করিলেন, সৰ্দাগ্রে ধপ্মনীতির (12110) 
"আলোচনায় মনোযোগী হওয়াই আবীনীর়দিগের একান্ত কর্তবা। 
বিশেষতঃ তিনি নিচ্ছে আনাক্ষাগরাস প্রভৃতি দাশনিকের প্রারুতিক 
বিজ্ঞানের গ্রন্থ গুলি অধা্ন করিয়া অত্যান্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। কি 
আনন্দ ও আশা লইয়া তিনি এ পু্রকগুলি পড়িতে আরপ্ত করিয়া ছিলেন, 
এবং পড়িয়া প্রারুতিক বিজ্ঞানের পতি তাহার কি অশন্ধার উদয় 
হইয়াছিল, তাহ! “ফাইডোনের” (7১৯50০/) ৪৬ ও খত অধ্যায়ে 
তিনি স্বয়ং বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। অতএব, তিনি পণমেই 
আলোচ্য বিরের একটা! সীমা নির্দেশ করিরা দিলেন। তিনি এই মত 
পোষণ করিতেন, যে বিশ্বের যাব র ব্যাপার দৈব ও ষানবীর, এই ছুই 
ভাগে ৰিভক্ত। জ্যোতিষ, পদা খবিষ্থা প্রভৃতি শাস্ত্রের অন্থসন্ধেয় বিবয়পগুলি 
দৈব; এই সকল ব্যাপারের নিগৃড় তব দেবতার! মানবের নিকটে 
প্রকাশিত করেন নাই। তাহার! স্বপ্ন, আদেশ বা বাণীর দ্বার! মাহুবকে 
যতটুকু জানিতে দেন, ততটুকুই তাহার জানিকার অধিকার 7 তদতিরিক্ত 
জানিতে চাহিলে তাহাদিগের ইচ্ছার বিকুদ্ধাচরণ করা হয়। (Xen, 
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Mem. IL. 1. 6—15)। মানুষ যাহা কিছুর ক্অন্থশীলন করিবে, তাহাতেই 
তাহার এই লক্ষ্য সব্দদা নয়নপণে রাখিতে হইবে, যে তাহার কর্তব্যা- 
কণ্তবা, ইষ্টানিষ্টের সহিত অধ্যেতবা বিযত্রের সম্পর্ক আছে কি না। 
অতএব ব্যক্তি বা সমাজ, এই ছুইটাই মানবের প্রধান আলোচ্য বিষয়। 
ডেল্ফির দেবমন্দিরের দ্বারদেশে লিখিত ছিল, ৪01); 5৭৫০ আস্মানং 
বিদ্ধি, আপনাকে জান। ডেল্‌ফির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বালী শুনিয়াই 
সোক্রাটীস জীবনত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বতরাং তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অতি স্বাভাবিক রূপে তাহারও মূলমন্ত্র হুইল, 
“আপনাকে জান।” “মানবই মানবের প্ররুত অধারনীয় বিষয়”__. 
তাহার এই উক্তি আজিও সভ্য জগৎ ভুলিতে পারে নাই। জেনফোন 
লিখিয়াছেন, তিনি সদাসর্ধদা এই সকল প্রশ্নের আলোচনায় ব্যাপৃত 
খাকিতেন__পুণা কি? পাপ কি? মহৎ কি? অধম কি? ভ্তাস 
কি? অন্যায় কি? সংযম কি? প্রমত্ততা কি? বীরত্ব কি? 
কাপুরুষতা কি? রাষ্ট্র কি? নাষ্্রনীতিজ্ঞের গুণ কি? রাজ্জাশাসনের 
অর্থ কি? রাজাশাসনে দক্ষ বলিতেই বা কি বুঝা ? (Mem. 1. 1.16) 
কিকেরোর যে উক্কিটা উপরে উদ্ধত হুইয়াছে, আমরা এখন তাহার 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারিলাম । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
আলোচনার প্রণালী 


সোক্রাটীসের প্রকৃতিতে তিনটা বিশেষত্ব ছিল। প্রথমতঃ, তাহার 
মনটা অত্যান্ত পরীক্ষা প্রবণ ও বিচারপটু ছিল। বাহা কিছু তাহার সন্মুখে 
উপস্থিত হইত, তাহাই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতেন, এবং 
এইরূপে বহু পদার্থ পরীক্ষা করিয়! সেগুলির সামা ধর্্ কি, তাহা বুঝিয়া 
লইতেন। তাহার বহুর মধ্যে এক, এবং একের মধ্যে বহুকে দেখিবার 
শক্তি অতুলনীয় ছিল। তৎপরে, তাহাতে বিচারবুদ্ধির সহিত কাখ্যকরী 
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বুদ্ধির অপূর্ব সন্মিলন ঘটিক্সাছিল। তিনি একাগ্রচিত্তে সকলই পরীক্ষা 
করিতেন, অথচ সে জন্য বাস্তবতার সহিত তাহার অন্তরের যোগ ছিন্ন 
হইত না। শতগ্রকার তর্ক ও বিচারের মধোও তাহার এই বোধ 
সর্বদা উজ্জ্বল থাকিত, যে কোন্টী জীবনে প্রয়োজনীয়, কোন্টী 
উপেক্ষণীয় । পরিশেষে, তাহার ধর্শ্মভাব অতি গভীর ছিল, তাহার চিন্ত 
সদা দেবতার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিতে আগত থাকিত। প্ররুতির এই 
ত্রিৰ্ধিগুণ তাহাকে সহজেই ধশ্মনীতির আলোচনার দিকে আকৃষ্ট 
করিস্জাছিল। ধর্স্মনীতিতে বিজ্ঞানসন্মত আলোচনার প্রবর্তন তাহার 
একটা চিন্প্মরলীয় কাখ্য । 

কিন্ত সোক্রাটীস এই কাৰ্য্যে ব্রতী হইয়াই দেখিতে পাইলেন, পথে 
গুরুতর অন্তরায় বর্তমান। ধস্মনীতিকে জ্ঞানাগ্রগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে আগে জ্ঞান সম্বন্ধে একটা জ্ঞানান্থগত ধারণা থাকা চাই; 
তিনি দেখিলেন, আধীনীয়দিগের সেই ধারণাটা একেবারেই নাই। 
তাহার! পিতা পিতামহের মুখে যে যাহ! শুনিতে পাইয়াছে, তাহাই মানিয়া 
আসিতেছে। ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, কর্তব্যাকর্ততবোর প্রশ্নগুলির তলদেশে কেহই 
প্রবেশ করে নাই, প্রবেশ করা আবশ্াকও বোধ করে নাই । বিশেষতঃ 
এই আধুনিক যুগের মত সেকালেও এমন অসংখা লোক ছিল, যাহারা 
ভাবিত, পূৰ্বপুরুষেরা যাহ! মানিয়া গিগ্াছেন, তাহাই ভাল, এবং যাহা 
কিছু নূতন, তাহাই হেয় ও বর্জনীয় । এই দলের অগ্রণী ছিলেন 
আরিষফানীস । ইনি এরং ইহার মত অনেকে এই ধুয়া ধরিযাছিলেন, 
যে মারাখোন-যুগের গ্রীকের! বীরত্বে ও চরিত্রগৌরবে আদর্শস্থানীয় 
পুরুষ ছিলেন; তাহাদিগের মহিমোদ্ছল, কীর্তিবিষপ্ডিত জীবনকাহিনী 
শ্রণ করিলে সমসাময়িক লোকদিগকে চিরবরেণা পু্ববপুরুষগণের 
'অধঃপতিত বংশধর বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। এইক্ূপে চিন্তাহীনতা 
ক্রমে জনসমাজের অস্থিমন্জাগত হইয়! পড়িয়াছিল। তাহাতে আবার 
আধীনীয়ের! স্বভাবতঃই অত্যান্ত বাক্যপ্রিয়্ ছিল। (প্রথম খণ্ড, 
৪১৮, ৪০৯ পৃষ্ঠা জঙ্টবা । ) যাহাদিগের বুদ্ধি প্রথর এবং সর্কতোমূখী, এবং 
চিত্ত চঞ্চল ও নিত্য নুতন ভাবের জন্ আকুল; রাষ্ট্রীয় কর্তব্যপালনের 
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ক্বন্ুরোধে যাহাদিগকে দিবসের অধিকাংশ কাল পরস্পরের সহবাসে 
যাপন করিতে হয়ঃ এবং যাহার। বাল্যাবধিই অবিরত তর্ক শুনিয়া ও 
তর্ক করিয়া আসিতেছে, তাহার! তো ন্যা্রবারীশ না হুইরাই পারে না। 
ফলেও তাহাই ঘটিরাছিল। 'আবীনীরদিগের সহিত কথার খাটি উঠিতে 
পারে, এমন জাতি সেকালে বিশ্বত্রক্ছাণ্ডের কোথাও ছিল না। সোক্রাটাস 
তাই দেখিতে পাইলেন, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তখনই সে 
একটা উত্তর দেয় ; সে প্রশ্নটা মোটেই তলাইয়! দেখে লা; কেন না, 
তাহার অটল ধারণা রহিতাছে, যে, সে জানে না, এমন বিষয়ই নাই। 
প্রত্যেকেই আপন মনে সর্বববিৎ হইয়া বসিয়া আছে। কথা সকলেই বলে, 
কিন্ত কোন্‌ কথার কি অর্থ, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ধর্ম, পুণা, 
ন্থায় প্রভৃতি যে সকল শব্দ তাহার! অবিরত উচ্চারণ করিয়া আসিতেছে, 
তাহার কোন্টার মগ্রার্থ কি, সে বিবগ্জে কাহারও কোনও স্পষ্ট জ্ঞান নাই, 
শব্দ-সংদ্ঞা নির্ণয়ে কাহারও যক্ছও নাই ॥ একটা দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে। 
এবুগুক্েণ একজন গণক, প্রাচীন ধর্ছের খুব এক বড় পা তাহার 
বিশ্বাস, তিনি ঈশ্বরের বিধি ও পাপপুণ্যের তন্ধ অতি উত্তম রূপেই অবগত 
আছেন। পোক্রাটীস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল দেখি, তোমার 
মতে পাপ কি, এবং পুণাই বাকি?” এস্ুখোক্রোণ ধ1 করিয়া উত্তর 
দিলেন, “আমি যাহা করিতেছি, তাহাই পুণ্য ; অথাৎ যদি কেহ নরহত্যা, 
দেবমন্দিরে চুরি, কিংবা এইরূপ অপর কোনও অপরাধ করে_-সে পিতা 
হউক, বা মাতা হউক, বা অপর যে কেহ হউক না কেন__তাহাকে অভি- 
যুক্ত করাই পুণা, এবং তাহা না করাই পাপ।”' উত্তরটা সোক্রাটাসের 
শাণিত পরের মত স্থৃতীক্ষ প্রশ্নের মুখে টিকিল না। তখন এমুথুক্রোণ 
সংজ্ঞা রূপাস্তরেত করিরা বলিলেন, ““থাহা! দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য, 
যাহ! প্রি নহে, তাহাই পাপ ৷” কিন্তু এই উত্তরটীর আলোচনায় সিদ্ধান্ত 
দাড়াইল এই, যে পাপ ও পুণ্য এক । ক্ষাপরে পড়িয়া গণক ঠাকুর 
আবার পার্থ পরিবর্তন করিলেন । অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনার পরে 
দেখা গেল, বে তাহার সংজ্ঞাগুলি সুতুলনাচের পুতুলের মত ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। এৰুণুফ্রোণ ততক্ষণে চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছেন ; তিনি 


© 


৫ম অধ্যায়] শিক্ষাক্ষেত্রে সোক্রাটীসের সংস্কার ৪১ 


কোনও প্রকারে সনিয়া পড়িতে পারিলে হাফ ছাড়ি বাচেন £ কিন্ত 
লোক্রাটাস তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না ; তিনি আবার তাহাকে 
মিনতি করিয়া বলিলেন, “ছে পুকুযোভম, বল, তুমি কি পুপা বলিয়া 
বিবেচনা কর ; আমার নিকটে উহা গোপন করিও লা।” এয়ুথুফ্রোণ আর 
কি করেন, মহা বিপদ্‌ গণিয়া, “সে কথা তবে আর একদিন হইবে, আমি 
এখন ব্যস্ত’, এই বলিয়াই জ্রুতবেগে পলারন করিলেন। 

অন্তর যতক্ষণ আত্মন্্রি তায পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ কেহই জ্ঞানলাতের 
অধিকারী হইতে পারে লা। “আমি সবই জানি,” এই সংস্কার 
চুৰ্ণ করিয়া, “আমি কিছুই জানি না,” এই বোধ উদ্দীপ্ত করিতে 
না পারিলে মন জ্ঞালাহরণের উপযোগিতাই প্রাপ্ত হয় লা। যে আপনার 
অজ্ঞতা লয়! বেশ আত্মতৃপ্ত রহিয়াছে, আগে তাহার ভুল ভাঙ্গিতে হইবে, 
তাহাকে জাগরিত করিতে হইবে । যে আস্ত! 'অজ্ঞানতান স্যুপ্র, তাহাকে 
বেদনা দিয়া সচেতন করা প্রশ্নোজন। গুরু যদি শৈশবকাল হইতে শিষ্যের 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তবে সেখানে বেদন! প্রদানের প্রয়োজন তত 
অধিক ন! হইতে পারে, কেন না, শিষোর মলটী একেবারে সাদা পাইলে 
গুরু তাহাতে যাহা ইচ্ছা অস্কিত করিতে পারেন; মনটী যতদিন মৃৎ- 
পিশের মত কোমল ও নমনীয় থাকে, ততদিন তাহাকে ইচ্ছানুরূপ 
আকার দিয়া গঠন কর! যাইতে পারে ॥ কিন্তু যেখানে এই হুযোগ ঘটে 
নাই, সেখানে ধবংস-কার্ধ্যটা পরিপুন্ধপে সংসাধিত হইলে তবে সংগঠনের 
কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর । একটা অট্টালিকা যখন কালবশে ভগ্ন ও 
জীর্ণ হইয়া পতনোস্খ হয়, তখন তাহাকে জোড়াতাড়া দিয়া বাসোপযোগী 
করিবার চেষ্টা বিড়ব্বনামাত্র ; গৃহস্বামী বুদ্ধিমান্‌ হইলে তাহাকে একেবারে 
তূমিসাৎ করিস তাহার স্থানে নূতন হুস্ট্য নিশ্মাণ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয়া সোক্রাটীসকে সব্দাগ্রে এই ধ্বংসের কাযোই সমগ্র পক্তি 
নিয়োগ করিতে হইয্াছিল। তিনি যাহাদিগের সহিত মিশিতেন, তাহা- 
দিগের মধ্যে যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকল বয়সের লোকই থাকিত। ইহাদিগের 
অধিকাংশেরই আস্মস্তরিতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি শিক্ষাদানে ব্রতী 
হইয়াই দেখিতে পাইলেন, যে “বাহাদিগের জ্ঞানের খ্যাতি সব্দাপেক্ষা 
৬ 
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"অধিক, জ্ঞানের অভাবও ভাহাদিগেরই প্রায় পরিপূর্ণ” (Apology, 
7)॥ এন্সপ স্থলে চৈতন্য সম্পাদন না করিলে, অর্থাৎ আম্মবোধ উজ্জ্বল 
না হইলে, শুধু উপদেশ দিয়া কোনও ফল নাই । এজন সোক্রাটাস জ্ঞানা- 
জ্জনের অভাবাত্মক দিক্টাতেই খুব জোর দিরাছিলেন। তিনি যে প্রতি- 
নিয়ত লোককে পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, তাহার অন্যতম উন্দেম্তই ছিল 
তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া, যে তাহারা জ্ঞানে কত দরিদ্র। তিনি 
জানিতেন, যে এই দারিদ্রয-বোধ জন্মিলে, এবং জ্ঞানের জক্ত বুভুক্ষ! উদ্রিক্ত 
হইলে, জ্ঞানার্থার জ্ঞানাক্্ন-পথে বাত্রার আর বিলম্ব নাই। 

জগতের মহাজনগণ যুগে যুগে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যে 
আত্মপনীক্ষা ভিন্ন জ্ঞান ও ধর্ণ্মের উল্লতি অসম্ভব; সোক্রাটীসও তাহাই 
বঝলিতেন; কিন্তু তিনি শুধু তাহ! বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি আরও 
একটু অগ্রসর হইয়া আত্ম-পরীক্ষা ও পর-পরীক্ষাকে একস্থত্রে গ্রথিত 
করিয়াছেন। তিনি বিচারালয়ে অতি দৃঢ়তাসহকারে বলিয়া ছিলেন, 
“প্রতিদিন ধৰ্ম্ম ও অনক্যান্ত বিষয়ে কথাবার্তা বলা, এবং আপনাকে ও 
অপরকে পরীক্ষা করাই মানবের পক্ষে মহত্তম সৌভাগ্য । যে জীবনে পরীক্ষা 
নাই, তাহা ধারণযোগাই নয় ৪” (/১1০1945, ২9)। আপনাকে ও 
"অপরকে পরীক্ষা করাই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গহণ করিয়া ছিলেন । 
তিনি চিরকালই জ্ঞানান্বেবী ছিলেন, জ্ঞানাভিমান কদাপি তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। তিনি খাহাদিগের সহিত তন্থালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাদিগকেই বলিতেন, “এস, আমর! বিবস্টটা 
পরীক্ষা করিয়া দেখি ; তাহার ফলে আমি কিছু শিশিব, তোমরাও কিছু 
শিখিবে। আমি কাহারও পুরু বা উপদেষ্ট| নই, আমিও তোমাদিগেরই 
স্তায় শিক্ষার্দী।” যে ছুইটী গুণ থাকিলে জ্ঞানার্থী জ্ঞানের সাধনে 
সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহাতে সেই গুণ টার অপুর্ব সমন্বয় সাধিত 
হইক্লাছিল। প্রথমতঃ সত্যান্থসন্ধানে তাহার খৈধ্য অটল ও অপরাজেয় 
ছিল; দ্ধিতীগ্গত, তাহার হৃদয়টা একেবারে সংস্কারবন্দিত হুইয়া 
গিয্নাছিল। সকলই বিচার করিতে হইবে, বিনা বিচারে কিছুই গ্রহণ 
করা হইবে না; একটা বিবর সব্দবাদিসন্মত হইলেও তাহা মাজিয়! খসিয়া 
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নিকৰ পাথরে পরখ করিরা তবে মানিয়া লইব ; প্রতিপক্ষের যুক্তি যত 
ছর্দলই হউক না কেন, তাহা বীরচিত্তে শুনিতে হইবে ; এমন কি, যে 
মতগুলি শুনিয়াই লোকে শিহরিয! উঠে, সেগুলিও পক্ষপাতশৃন্ত হইয়! 
বিচার করিয়া দেখা কর্তবা-_ইহাই তাহার মনের ভাব ছিল। যে 
প্রশ্নগুলি মানবের নহত্তম মঙ্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট, ভাহার আশপোচনার 
অপরিসীম উৎসাহ ; আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অনাবিল সরলতা, 
অক্ষ স্বৈৰ্্য ও সুগভীর প্রাসরতা ;_ তিনি যেমন যুগপৎ এই 
পরস্পরবিরোধী গুণগুলির আধার ছিলেন, এমন অতি লই দেখা 
গিয়াছে। 

জ্ঞানাবেষণে লিশু হুইয়া সোক্রাটাস দার্শনিক আলোচনায় ছুইটী 
নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত করেন। প্রথমটা প্রপ্নোত্তর-নূলক তর্কপ্রণালী 
(Dialectical method) ; ছিতীয়টী ব্যান্তিগ্রহ, ব্র্থাৎ পরীক্ষাধীন 
বিষয়টার বহুণ দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া একটা সামান্তা নির্ণর্ন করণ 
(Inductive discourses)। লোকের ভ্রান্তি দূর করিবার পক্ষে 
প্রথমোক্ত প্রণালীটা তাহার হস্তে ব্রচ্ষান্বের কাজ করিয়াছিল। 


(১) প্রশ্নোত্তর-মূলক তর্কপ্রণালী। 


প্রশ্নোত্তর-মূলক তর্কপ্রণালীটী বোধ হয় সোক্রাটীসের নিজের 
আবিদ্ধার নয়; কেহ কেহ বলেন, তিনি ইহা! তাহার অন্ততম গুরু 
জীনোনের নিকটে শিক্ষা করিয়াছিলেন। একথা! সত্য হইলেও ইহাতে 
তাহার মৌলিকতা খা হইতেছে না, কেন না, তিনি এই প্রণালীটীর 
‘অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন, এবং তিনি ইহার সাহায্যে যে ফল লাভ 
করিয়াছিলেন, আঙ্গ পর্য্যস্ত পশ্চিম জগতে তাহার তুলনা মিলে নাই । উহাতে 
তাহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। প্লেটো-বিরচিত “কাইডুস" (Phaedros) 
নামক সংলাপ-নিবন্ধে তিনি বলিতেছেন, “আমি তো সংশ্লেষ ও বিশ্লেব 
প্রণালীটা খুব ভালবাসি, কেন না, উহা! বলিবার ও ভাবিবার বড়ই 
অনুকূল। যদি আমি এমত কাহাকেও পাই, যে বিশ্বে এক এবং বুকে 
দেখিতে সক্ষম, তবে আমি তাহার ন্থগামী হই, এবং “দেবতার মত 








আছি সোক্রাটাস [১ম ভাগ 


তাহার পদাক্ষ অনুসরণ করি? ।” (Phaedr০৷ 226, B)। জেনফোন 
লিখিয়াছেন, যে সোক্তাটীস কলিতেন, “তর্ক করার (dialegesthni) 
অর্থই এই, যে কতিপর ব্যাক্তি একত্রিত হইয়া পদার্থনিচয় সন্বন্ধে 
আলোচনা করিবে ও. সেগুলির পরস্পরের পার্থক্য কি, তাহা! বুঝিযা 
লইবে। এই প্রণালী অনুশীলন কর! ও ইহাতে সুদক্ষ হওয়া প্রতিজনেরই 
কর্তব্য ; কারণ, ইহার সাহাযোই মাহুৰ সর্ধগুণান্িত, লোকপরিচালনে 
একান্ত কুশল ও তর্কে অতীব স্থুনিপুণ হইতে পারে |” (Mem. IV. 5)। 

এই উক্তি ছটী একত্র মিলাইয়! পাঠ করিলে এই প্রণালীর স্বরূপ 
বুঝিতে পারা যাইবে । মনে করুন, সোক্রাটীস ও অন্ত এক ব্যক্তির 
মধ্যে “সংযম? সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে । কথাটা খুবই শুপরিচিত 
ও প্রচলিত ; খাহার সহিত আলোচন! হইতেছে, তিনি অবলীলায় শব্দটা 
ব্যবহার করিয়া গেলেন? কিন্ত সোক্রাটীস শব্দটা শুনিয়াই সন্থষ্ট হইতে 
পারিলেন না; তিনি উহার সংজ্ঞা চাহিলেন, উহার স্বরূপ কি, উচ্ছার 
মধ্যে কি কি ভাব অনন্ত আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিবাদী 
একটীর পর একটী সংচ্গা দিতে লাগিলেন, সোক্রাটীস বহুবিধ দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন, যে কোন সংজ্ঞাই সকল স্থলে খাটিতেছে 
না। এইরূপে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহাযো “সংঘন" তবটার সংগ্লেষ ও 
বিশ্লেষ, মেলন ও বিভাগ চলিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ ক্রেমে অনুভব 
করিতে আরম্ভ করিলেন, যে প্রত্যেকটী শব্দের অর্থ স্প্ূপে জানা 
ন! থাকিলে, ও প্রত্যেক পদার্খের সংজ্ঞা প্রথমেই স্থির করি! না লইলে, 
কোন বিষয়েই তর্ক চলিতে পারে না। এই আলোচনার ফলে প্রতি- 
বাদীর দুল ভাঙ্গিবে, তিনি কথাবান্ার পুর্বাপেক্ষা অধিকতর সাবধান 
হইবেন, প্রত্যেকটা শব্দ ওজন করিয়া বাবহার করিতে শিখিবেন ; 
তাহার বুদ্ধি মার্্ছিত হইবে, এবং আস্মাভিমান হইতে মুক্ত হইক্সা তিনি 
বরলচিত্তে জ্ঞানপথের পথিক হইতে পারিবেন। 

এইটী সম্পাদন করাই এই প্রশালীর মুখ্য উদ্দেশ্য। চিত্তের 
গতি ফিরাইস্জ! দেওয়া, মনটাকে জ্ঞানের জন্ক উন্মুখী করা, হৃদয়কে 
সত্যধারণের উপযোগী করিয্ন। তোলা শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাই সর্বাগে 
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আবহ্ক । এইজন্ট আমর! দেখিতে পাই, যে প্লেটোর থে সংলাপ- 
নিবন্ধগুলি এই প্রণালীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, উহার কয়েকটাতে অলোচনার 
কোনও মীমাংসা প্রদত্ত হয় নাই । “এযুখুফ্রোপ" পাঠ করিলেই পাঠক 
এ কথার প্রমাণ পাইবেন । উহাতে “পুণ্য কি ?” এই প্রশ্ন আলোচিত 
হইয়াছে ; ' সোক্রাটাল স্ুস্্ম বিচার ছার! এযুখুক্রোণের সমুদায় সংজ্ঞা 
উড়াইয়! দিয়৷ ও প্রপ্নজালে তাহাকে জঙ্জরিত ও অভিভূত করিয়া 
দেখাইয়া দিয়াছেন, যে প্রতিপক্ষ এই তন্থটীর কিছুই জানেন না; 
কিন্তু তিনি শ্বরং পুণ্য বলিতে কি বুঝিতেন, তাহা একটাবারও 
বলেন নাই। সোক্রাটীস যে অনেক স্থলে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া 
তাহার উত্তর প্রদান করেন নাই, শুধু অপরের ভ্রম প্রদর্শন 
করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, ইহার তিনটা কারণ নিদ্দেশ করা যাইতে পারে । 
প্রথমতঃ, তিনি এমন আনেক তন্থের আলোচন! উপপ্থিত করিয়াছেন, 
যেগুলি সন্ধে তাহার মনে প্রথমে কোনও সুস্পষ্ট মীমাংসা! বর্তমান ছিল 
না। তিনি সরল জিঙ্ঞান্সর স্তার প্রশ্ন করিয়াছেন ; যে আপনাকে 
কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনে করে, তাহার নিকটে তাহারই বিস্তার 
বিষয়ীন্ৃত কোনও তত্ব জানিতে চাহিয়াছেন ; অনর্থক একট! তর্কে রত 
হওয়া তাহার অভিপ্রার ছিল না । কিন্ত তিনি প্রতিপক্ষের পল্লবগ্রা হিতায় 
সন্ধ্ট হইতে পারেন নাই, কাঙঞ্জেই তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে 
হইয়াছে ; ইহাতে অনেক ভ্রমের নিরসন হইয়াছে বটে, কিন্ত জিজ্ঞান্ত 
বিধয়ের কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়। সম্ভব হয় নাই । অথবা, 
কখনও বা এমনও ঘটিয়াছে, যে প্রতিপক্ষ জ্ঞানের গর্ধেদ এত স্ফীত ছিল, 
যে দশজনের চক্ষুর সপ্মখে তাহার গর্কী খবদ হইল দেখয় সে অতাস্ত 
অসহিষ্ণু হই! উঠিরাছে ; সুতরাং তাহার চিওকে সতাগ্রহণের প্রতিকূল 
দেখিয়। সোক্রাটীস আলোচনাটীর উপসংহার করিবার পূর্ক্দেই প্রতি- 
নিবৃত্ত হইরাছেন। তৃতীর্রতঃ, যেখানে এযুখুফ্রোপের মত তার্কিক চির- 
পোষিত আম্মাভিনান প্রতিবাদীর যুক্তর আঘাতে সহসা ধরণীসাৎ হইল 
দেখিয়া পলায়ন করাই শ্রেরঃকল্প বিবেচনা করিগ্জাছেন, সেখানে তিনি শেষ 
পৰ্যন্ত যাইবার অবসরই পান নাই । 





© 


৪৬. সোক্রাটীস [ ১মভাগ 


কিন্ত ইহাতে কিছু আসির। যার লাই। একট! জুমীমাংসিত ও 
স্থসঙ্গত তন্ব অপরের হাতে তুলিয়া দেওয়া জ্ঞান-চচ্চার গৌণ প্রয়োজন। 
সোক্রাটীল এই গৌণ প্রায়োজনটা পশ্চাতে রাখিয়া পর্ববর্ণিত সুখ্যোন্দেশ্রা 
সাধনেই স্বীয় শক্তি বিশেষভাবে নিয়োজিত করিরাছিলেন। জীব-বিজ্ঞান 
বলিয়া খাকে, প্রাণ হইতেই প্রাণ নিঃস্থত হুইয়াছে, কেবল জীবলই জীবন 
দিতে পারে। সোক্রাটীসের সংস্পশে আসিয়া কত লোকের প্রাণে 
নবচেতনার সঞ্চার হইয়াছে, অন্তরে জ্ঞানাহরণে উৎসাহ জন্মিয়াছে, 
মনোরৃত্তি পুষ্টিলাভ করিয়াছে। প্রশ্ন ও উত্তর অবলব্দন করিয়। মন মনের 
উপরে ক্রিয়া করিয়াছে, আস্মায় আ্মায় খাত প্রতিঘাত উৎপর হইয়াছে, 
নবভাব ও নৰশক্ৰির '্,রণ খটয়াছে। ইহাই তন্বান্বেবণের সর্ব্বাপেক্ষা 
অন্থকূল অবস্থা । সমুদ্রে টর্পিডো নামক একজাতীয় মংস্ত আছে, তাহার 
দেহে তাড়িতের শক্তি এত প্রবল, যে উহাকে স্পর্শ করিবামাত্র লোকে 
একটা! আঘাত অন্ভব করে। প্লেটো লিখিয়াছেন, সোক্রাটীসের তর্ক- 
প্রণালীটী এই মৎস্কের স্যার ছিল। "“মেনোন* নামধেয় প্রবন্ধে মেনোন 
বলিতেছেন__“'সোক্রাটাস, তোমার সহিত মিলিত হইবার পূর্বে আমি 
শুনিয়াছিলাম, যে তুমি কেবল নিজেকে বিভ্রান্ত কর, এবং অপরকেও 
বিভ্রান্ত কর ; ইহা ছাড়া তোমার আর কাঙ্গ নাই । এখন কিন্তু আমার 
মনে হইতেছে, যে তুমি আমাকে ঘাছ করিতেছ, বধ দ্বার! মুগ্ধ করিতেছ, 
মঙ্জবলে বশানৃত করিতেছ ; এইঞ্জস্তই আমি একেবারে দিশাহারা হইয়া 
পড়িয়াছি। আনার পক্ষে যদি ব্যঙ্গ করা সঙ্গত ন! হয়, তবে আমি 
বলিতে পারি, যে আমার মতে তুমি চেহারাস্স ও অক্তান্ত বিষয়ে ঠিক সেই 
চ্যাপটা সামুদ্রিক মংস্তের { টর্পিডোর ) মত । যে-কেহ কখনও এই 
মংস্যের নিকটে আইলে ও ইহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই ইহা৷ তৎক্ষণাৎ 
অবশ করিয়া ফেলে। আমার আত্মা ও সুখও সত্যই তেমনি অবশ 
হইয়াছে; কাঙ্েই স্দানি জানি না, তোমাকে কি উত্তর দিব। আমি 
কতবার সহস্র লোকের নিকটে ধৰ্ম্ম (৪7৮৫5 )-বিষয়ে কত বক্তৃতা 
করিয়া ছি-_আবার বিবেচনার উতকুষ্ট বক্তাই করিয়াছি_খচ এক্ষণে 
ধৰ্ম্ম জিনিসটা যে কি, তাহাই আমি বলিতে পারিতেছি না। আনার 





ভু 


৫ম অধ্যায় ] শিক্ষাক্ষেত্রে সোক্রাটাসের সংস্কার ৭ 


বোধ হয়, তুমি বে জলপথে ভ্রমণে বহিগর্ত হও না, কিংবা স্বদেশ ছাড়িয়া 
বিদেশে যাও না, তাহ! অতি স্থবুদ্ধির পরিচয় ; কেন না, তুমি যদি বিদেশী- 
রূপে অন্ত দেশে এই সকল ক্রিয়া করিতে, তবে '্দচিরাৎ যাদুকর বলিয়া 
লোকের বিদ্বেষভাঙ্গন হইয়া ঃখ পাইতে ।” ( Menon, 7HE—50B ) 1 

এই প্রকার পরীক্ষার আগুনে বখন নান্ষের আআ. ্মাতিমান দণ্ড হইরা 
যার, তখন সে বুঝিতে পারে, যে সে কত অজ্ঞ; এই অজ্ঞানতার বোধটী 
অপ্রত্যাশিতরূপে উদিত হইয়া কঠিন ক্রেশ প্রদান করে ও সকল গৰ্ব চূর্ণ 
করিয়া দেয়? তখন স্তরে সংগ্রাম ও অশাস্তি উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রবৃবত্ধিপ্তলি সঙ্গাগ হইয়া উঠে ও সত্য-লাতের আকাক্ষা 
উদিত হইয়া থাকে । ইহা না হইলে ভবিষ্যৎ উন্নতির কোনই আশা নাই। 
সোক্রাটাস বলিতেন, মানবের জীবনে তিনটা ধাপ আছে। বন মান্য ইছাও 
জানে না, যে সে কিছুই জানে না? যখন তাহার অঙ্ঞানতার বোধই উদিত 
হয় নাই; যখন সে অজ্ঞানতাকেই জ্ঞান বলিয়া আলিঙ্গন করে, এবং নিজের 
অন্ধতায় তৃপ্য থাকে, তখন সে সকলের নীচের ধাপে অবস্থান করিতেছে। 
যখন তাহার চেতনার সঞ্চার হইল, আঅজ্ঞানতার বোধ জন্মিল ও 
'আম্মোরতির আকাক্ষা জাগিয়া উঠিল, তখন সে মধ্যম ধাপে উপনীত 
হইয়াছে। তৃতীয় ও সর্দোচ্চ ধাপ সতাজ্ঞান-লাভ ॥ দ্বিতীরটা অতিক্রম 
না করিলে উহাতে কেহই উপস্থিত হইতে পারে না। সোক্রাটাস এই 
দ্বিতীয় 'অবস্থাটীকে সম্তান-সম্ভাবনার সহিত তুলনা করিতেন ॥ তাহার 
মতে যাহার! স্বাভাবিক অক্ষমতাবশতঃ, কিংবা উপযুক্ত সুযোগের অভাবে 
এই অবস্থা প্রান্ত হয় নাই, জ্ঞানের রাজো তাহারা বন্ধা! নারীর তুলা। 
তিনি সময়ে সময়ে পরিহাস করিয়া বলিতেন, "আমি আমার মাতার ব্যবসার 
বআবলক্গন করিয়াছি” (Theacteton, 149) 1 ইঞ্গার তাৎপর্য এই, 
যে তাহার তেনব্বিনী ও স্পষ্টবাদিনী জননী যেমন ধাত্রীকুপে প্রন্থতির 
সম্তান-প্রসবে সাহায্য করিতেন, তিনিও তেমনি পুকুবধাত্রী হইয়া 
জ্ঞান-শিশুর জন্মে সাহাৰ্য করিবার জন্য জ্ঞানাখীর নিকটে উপস্থিত 
হইতেন। গুরু ও শিব্যের সন্বন্ধ এইরূপই হও! উচিত। ' শিযোর মনে 
কিছু ঢুকাই! দেওয়া প্ররুত শিক্ষা নহে; তাহার মধ্যে বে শক্তি আছে, 
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তাহার বিকাশ সাধন করা সত্যের জন্য তাহাকে এমন লালায়িত করিয়া 
তোলা, যে সে যতক্ষণ না সত্য লাভ করে, ততক্ষণ যাতনার অধীর হইয়া 
উঠে; এবং পরিশেষে, বাহাতে তাহার যাতনার উপশম হয়, সেই উপায় 
দেখাইয়া দেওয়া, ও যে তত্ব সে প্রাপ্ত হইল, তাহা সতা কি না, এই 
পরাক্ষায় তাহার সহায়ত! কর)__ইহাই যেখানে শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ, 
সেইখানেই গুরুশিযোর মধ্যে সত্য সম্বন্ধ বিদঃনান। সোক্রাটীসের প্রশ্নোত্তর- 
মুলক-প্রপালী এই মহোদ্দেস্য সম্পাদনে আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়া ছল। 
প্লেটে এই প্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ধাঁশক্তির উৎকর্ষ 
সাধনের পক্ষে তিনি ইহা এত অনুকূল জ্ঞান করিতেন, যে তাহার সসুদার 
গ্ৰন্থই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রচিত হইগ্রাছে। শুধু তাহাই নহে; 
তিনি বিশ্বাস করিতেন, থে এই প্রণালী ভিন্ন, শুধু গ্রন্থ পাঠ করিয়া, মান্তুষ 
কখনও সতা জ্ঞান লাভ কারতে পারে না। যদি কেছ ভাবে যে, সে 
কোনও বিবঞ্রে জ্ঞান উপাজ্জন করিয়াছে, অথচ সে যদি প্রতিপক্ষের 
সমুদায় যুক্তির সহুত্বর দিতে সমথ না হয়, তবে তাহার জ্ঞান জ্ঞানই নয়) 
আপনার! অষ্টম অধ্যায়ে প্লেটোর জীবনচরিতে দেখিবেন, যে তিনি 
জ্ঞানাহরণের পক্ষে কথিত বাক্যকে লিখ্তি বাক্য অপেক্ষা! কত শ্রেষ্ঠ বিবেচনা 
করিতেন। তাহার কারণ এই, যে মৌখিক কথোপকথন প্রত্যেক স্থলে 
প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি ও প্রয়োজনের অনুরূপ পরিচালিত হইতে পারে; 
উহ নিদ্দিষ্ট বাক্যে আবন্ধ থাকে না; উহাতে জ্ঞানাধীর মনে যেমন 
সংশয়ের উদয় হইতেছে, তেমনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিরসনও হইয়া 
যাইতেছে; উহা তাহাকে ভাবিতে ও বিচার করিতে শিক্ষা দেয়; সুতরাং 
স্থনিপুণ গুরু জিজ্ঞাসা ও উত্তরের সাহাবো শিব্যের নিত্রিত শক্তিকে 
উদ্বোধিত করিয়া আস্মচেষ্টার তাহার সত্যাবগতির পথ স্থগম করিয়া দিতে 
সমর্থ হন। প্লেটে। এই তন্বী সোক্রাটীসের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সোক্রাটীসের শিক্ষাদান-প্রপালীর এক অঙ্গ বর্ণিত হইল । উহার 
দুইটা বিশেষ লক্ষণ আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাক্িবে। 
(১) তিনি নিজে কিছু শিক্ষা দিতেন না, এবং (২) তিনি শুধু জ্ঞান- 
শিশ্তর অন্মকালে ধাত্রীর কান করিতেন । ইহার আর একটা বিশেষত্ব 


ন) ঞা সিসিক নি i: 
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ছিল; তাহা! এই, যে (৩) অস্তঃন্থ দেবতা সহায় লা হইলে তাহার সহিত, 
আলাপ করিয়া কেহই উপকৃত হইত লা । "আমরা এক্ষণে সোক্রাটীসের 
নিজের কগান্ম এই তিনটা লক্ষণ প্রকট করিতেছি । 

লোক্রাটীস থেস্াইটাটসক্ষে বলিতেছেন, “প্রিয় থেয়্াইটাটস, তুমি 
এই জনয দুঃখ পাইতেছ, যে তুমি শৃন্গ্ত্ নও, তোমার জঠরে শিশু আছে । 
কিন্তু তুমি খাত্রীর সাহাব্য ব্যতীত (জঠর-ভার হইতে) মুক্ত হইতে 
পারিবে না। এই সাহায্য প্রদান করিবার কৌশল আমি আয়ত 
করিগ্সাছি; যে-সকল অস্ত্রঃসন্থ মন স্বরং সন্তান প্রসব করিতে পারে না, 
আমি তাহাদিগের প্রসবে সহায়তা করি। আমি জ্ঞানী নই, আমি নিজে 
কোনও সতাকে জন্মদান করিতে পারি লা, কিন্ত আমার মাতার দিকটে 
আমি যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তাহা দ্বার! আমি অপরের অন্তর হইতে 
সতা প্রন্থত করাইতে পারি । পরে বে উত্তর দেয়, তাহা আমি পরীক্ষা 
করিতে পারি, এবং এইকূপে উদ্ধরপ্ুলি সতা ও মূলাবান্‌, না মিথ ও 
অসাৰ, তাহা আমি বলি! দিতে সমর্থ হই । আমি নিজে কিছুই শিক্ষ। 
দিতে পারি না; যুবকগণের চিত্রে বাহ! আলোড়িত হইয়া ঝহিরাঁত হক্টবার 
প্রয়াস পাইতেছে, আমি কেবল তাহাই আলোকের রাজো আনয়ন 
করিতে পারি। যদি তাহাদিগের অস্তার শৃন্/ হয়, তবে আমার প্রক্রিয়া 
নিক্ষল। যে-সকল উত্তর প্রদত্ত হইতেছে, তাহা সত্য, না মিথ্যা, ইহ! 
পরীক্ষা করাই আমার সকব্দপ্রধান কার্দ্য। কিন্ত অধিকাংশ লোকেই 
আমার অভিপ্রায় না বুঝি! ভাবে, যে আমি একটা কিন্তৃত পুরুষ; 
অপরকে সংশয়ে আন্দোলিত করাই আমার একমাত্র কাঙ্গ। তাহারা 
আমার এই নিন্দা করে--নিন্দাটা কিন্ত যথার্থ--যে আমি সর্বদা শুধু 
অপরকে প্রশ্ন ছিজ্ঞাস। করিতেছি, কিন্ত নিজের কথা কিছুই বলিতেছি 
না; তাহার কারণ এই, যে আমার নিজের শুনিবার যোগা বলিবার কথা 
কিছুই নাই । যে তরুণ যুবকেরা সদা সব্ধদা আমার সহবাসে কাল 
কাটায়, তাহার! ( স্কানশিশু ) প্রসব করিবার প্রবের প্রাশঃ দিবারাত্রি 
"দীর্ঘকাল ধরিয়া! প্রসব-বন্ত্রণা ভোগ করে। কেহ কেহ, যখন তাহারা 
প্রথমে আমার নিকটে আইসে, তখন নির্বোধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; 
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কিন্তু আনার দেবতা তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলে তাহার! আশ্চর্য 
উন্নতি সাধন করিয়া থাকে । 'অনেকে জবার আমার কথাবার্তায় আ্রাস্ত 
হইয়। কালবিলম্ব ন! করিয়া! প্রস্থান করে; সুতরাং আমি যেটুকু উপকার 
করিয়াছি, তাহাদিগের মন হইতে তাহ! একেবারে মুছিয়া যায়। কখন 
কখনও এই 'অসহিবুধ সহচরদিগের মধ্যো অনেকে পরে আমার নিকটে 
আবার ফিরিয়। আসিতে চাহে__কিস্ত আমার নিতাসঙ্গী উপদেবতা 
কাহাকে কাহাকেও গ্রহণ করিতে আনায় নিষেধ ককেন । তিনি যাহাদিগকে 
গ্রহণ করিবার অনুমতি দেন, তাহার! পুনরায় উত্ততিপখে অগ্রসর হইতে 
থাকে” ( Theactetos, 145-151; সংক্ষিপ্ত মন্মানুবাদ )। 

ক্মামর! এক্ষণে পোক্রাটাসের দ্বিতীয় প্রণালীর কথ! বলিতে যাইতেছি। 


(২) ব্যাপ্ডরিগ্রহ ( Induction ) 1 


সোক্রাটাসের মানস পৌত্র আরিষ্টটল (গ্রীক Aristoteles ) 
লিখিয়াছেন, দর্শনশাস্্র হুইটী গুরুতর কার্ধোর জন্য তাহার নিকটে নী; 
প্রথমতঃ, তিনিই সানান্তের (49০৪৮) ০০০০৮5 ) সংক্ঞা নিরূপণ করিতে 
আরম্ভ করেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি ব্যাস্ডি গ্রহের (77.0001790 ) প্রবর্তক । 
( Metaphysics, XIII. & ) | এই কাধ্য ছুইটী পরস্পরের সহিত আচ্ছা 
যোগে যুক্ত । বহুসংখ্যক পদাথ পরীক্ষা না করিলে উহাদিগের সাধারণ 
ধৰ্ম অবগত হওয়া! যার না, এবং সাধারণ ধৰ্ম্ম অবগত না হইলে সামান্য বা 
নামও নিৰ্ণিত হইতে পারে না। একটী একটা করিয়া যতদূর সম্ভব অধিক- 
সংখ্যক পদাখ পরীক্ষা করিয়াই মানুষ ক্রমে সাধারণ ধশ্ম জানিতে পারিয়াছে, 
এবং এইরূপে পদার্থগুলি জাতি, শ্রেণী গোষ্ঠী, শাখা প্রভৃতিতে বিভক্ত 
হইয়াছে। আমরা কিরূপে জানিলাম, যে মান্থষমাত্রেই মরণশীল ? রাম 
নরিরাছে, শ্যাম মরিয়াছে, যছ নরিয়াছে, মধু মরিরাছে ; মান্য শত শত 
বৎসর ধরিয়া মরিয়! আসিতেছে, আল আমাদের চক্ষুর সন্মুখে মরিতেছে_ 
একটা একটী করিয়া এইরূপ অসংখ্য ঘটনা দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত স্থির 
হইয়া গিয়াছে, থে মানব মত্তযা। দুইটা চারিটা স্থল দেখিয়া কোনও 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, তাহাতে ত্রাস্তির সস্থাবনা থাকে। কোনও 
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বৈদেশিক অল্পকাল বঙ্গদেশে বাস করিরা ও কয়েকটা বাঙ্গালীর সহিত 
মিশিয়াই যদি অবধারণ করেন, যে বাঙ্গালীর! সকলেই ইংরেল্সী বলিতে পারে, 
তাহ! যেমন ঠিক হইবে না, তেমনি অসংখ্য পদার্থ দেখিরাই তাহার নাম 
নির্ণর করিলে তাছাও অন্রাস্থ হইবে না। এজন বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
দেখিতে পাওয়া যায়, এক যুগে বাহ! অবিসংবাদী সত্য বলিয়! সাদরে গৃহীত 
হয়, পরবর্তী কালে তাহাই লোকের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এক 
সময়ে বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন, স্তন্তাপারী জীবমাত্রেই শাবক প্রসব করে ; 
কিন্তু এক্ষণে এই নিয়মের কাভিচার 'আবিক্ষত হইযাছে। এইরূপ আরও 
হাজার দৃষ্টান্ত দেওর! যাইতে পারে । সোক্রাটীস ইহ! জানিতেন ; এন্ত 
তিনি যতদূর সম্ভব ব্যাপক্রূপে আলোচা বিষকটার পরীক্ষা করিতেন । 
জেনফোন হইতে একটা আলোচন! উদ্ধত করিনা 'সামরা তাহার 
প্রণালীটীর ব্যাখ্যা করিতেছি। এই আলোচনাটী তাহার প্রশ্নোত্তর- 
স্ুলক-তর্কপ্রণালীরও একটা উতরুষ্ট উদাহরণ । 

এষুখুডীমস নামক এক যুবক রা ্ট্র-নারক হইতে ভিলা করিয়া- 
ছিলেন। সোক্রাটাস তাহাকে দ্িজ্ঞাসা করিলেন, "ভুমি কি ভাবিয়া 
দেখিয়াছ, যে স্যাক্পপরা স্ব না হইলে কেহই এই কষ্টে দক্ষ হইতে পারে 
না?” তিনি উত্তর করিলেন, “হা, নিশ্চই ভাবিয়া দেখিয়াছি; স্যাক্স- 
পরায়ণতা ভিন্ন কেহ উত্তম রা ষ্ট্রবাসীই হইতে পারে না।” 

সোক্রাটীস জিজ্ঞাস! করিলেন, “আচ্ছা, তবে তুমি কি এই গুণটী 
উপাৰ্জ্জন করিয়াছ ?” . 

এষুখুডীমস কহিলেন, “হা, সোক্রাটীস, আমি তো মনে করি, যে, 
তুমি আমাকে কাহারও অপেক্ষা কম স্তারবান্‌ দেখিতে পাইবে না।” 

“তবে, যেমন শিল্পীর কতকগুলি কাধ্য আছে, তেমনি ্তারবান্‌ 
লোকেরও কতকগুলি কাধ্য আছে ?” 

শহা, নিশ্চয়ই আছে।” 

সোক্রাটীস প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা, তবে যেমন শিল্পী কতকগুলি কাধ্য 
দেখাইয়। বলিতে পারে, “এই গুলি আমার কাধ্য,' তেমনি স্যারবান্‌ ব্যক্তিরও 
এমন কতকগুলি কাধ্য আছে, বাহা তিনি অপরকে দেখাইতে পারেন ?” 
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এখুখুজীমস উত্তর দিলেন, “আমিই বা কেন বলিতে পারিৰ না, 
কোন্গুলি ন্যায়ের কাণ্য ? আর কোন্গুলি অন্তারের কাধ্য, তাহাই বা 
কেন আমি নিশ্চিত বলিতে পারিব ন! ? কেন না, আমরা তো! প্রতিদিন 
এগুলি অল্প দেখিতে ও শুনিতে পাই লা।” 

শোক্রাটীস বলিলেন, “তবে কি তুমি চাও, থে আমি এইখানে 
একদিকে একটা 'ন' ও একদিকে একটা ‘অ’ লিখি! লই? এবং যে যে 
কাথা আমাদিগের নিকটে স্কায়ের কাৰ্য্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা ‘ন' এর 
নীচে, এবং যাহা! অন্ায়ের কাধ্য,তাহা ‘অ’ এর নীচে রাখি 1” 

তিনি ৰলিলেন, “যদি তোমার মনে হয়, যে এই অক্ষর ছটার 
প্ররোজন আছে, তবে লিখ 1” 

সোক্রাটীস আপনার প্রস্তাব মত অক্ষর দুটী ( মাটাতে ) লিখিয়া 
বলিলেন, “মানবসমাজ্জে কি মিখা। কথা বলা চলিত আছে ?” 

তিনি বলিলেন, “অবস্যই আছে” 

সোক্রাটীপ জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহ! তবে কোথায় রাখিব ৮" 

তিনি উত্তর করিলেন, ““হুস্পস্টই অক্তারের কোঠায় 1" 

“আচ্ছা, প্রবঞ্চনাও আছে?” 

“নিশ্চন্পই ॥'' 

ইহা তবে কোন্‌ কোঠায় রাখিব ?" 

“এ তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে এটী অন্যায়ের কোঠায় রাখিতে 
ছইবে ।” 

“তারপর ? ছন্ধশ্দাচরণ ক্ঠনান আছে ?” 

“কহা, তাহাও আছে।” 

“মান্য চুরি করিবার ও নাহুবকে দাস করিয়া রাখিবার প্রথাও 
বিশ্বমান আছে?” 

“হা, তাহাও আছে ।” 

দএক্খুডীমল, এই দুইটার কোনটাই কি আমর! স্তারের কোঠায় 
রাখিব না?” 

তিনি বলিলেন, “সেটা বড়ই অন্তুত হইবে ।” 
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“সে কি ? যদি কোনও সেনাপতি অক্গারাচারী শত্রুর পুরী অধিকার 
করিয়া পুরবাসীদিগকে দাসত্বে নিরোজিত করেন, তবে আমরা কি বলিব, 
তিনি শন্তান্থ করিলেন ?" 

অযুধুডীমস উত্তর দিলেন, “তা! নিশ্চরই নর ।” 

“আমরা কি বলিব না, তিনি স্তান্কাভরণই করিয়াছেন ?'' 

“হী, অবশ্য” 

“তৰে ? তিনি যদি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে লিগ হুইরা শঠতা 
করেন ?” 

“তাহা ন্যায় সঙ্গত ।"" 

“তিনি যদি তাহাদিগের সম্পত্তি অপহরণ ও বলপুর্ধাক অধিকার 
করেন, তবে কি তাহার কাধাটা ্চারলক্গত হইবে ন! ?” 

“নিশ্চয়ই ; কিন্ধ আমি প্রথমে ভাবিজাছিলাম, যে তুমি এই প্রশ্নগুলি 
কেবল মির সন্দ্ধেই জিজ্ঞাসা করিয়াছ ।'' 

সোক্রাটাস কহিলেন, “তাহ! হইলে আমর! বাহ! যাহা অন্যায়ের 
কোঠায় ফেলিরাছি, সে সমন্তই স্যারের ঘরে রাখিতে হইবে ?” 

তিনি বলিলেন, “তাহাই তো বোধ হয় 1” 

“তবে কি তুমি ঢা, থে এইপলি স্যারের কোঠায় রাখিয়া আমর! 
আবার এই পাথকাটা মানিয়া লইব, যে এই সকল কাখ্য শত্রুর প্রতি 
করিলে শ্যায়সঙ্গত, কিন্তু মিত্রের প্রতি করিণে অন্যায় ? এবং মিত্রের 
প্রতি এই সেনাপতির যতদূর সম্ভব অকপট থাকাই কত্ভবা ?% 

এমুখুডীমস উত্তর করিলেন, “হী, একেবারে স্থনিশ্চিত ৷” 

সোক্রাটাস বলিলেন, “আচ্ছা, বদি কোনও সেনাপতি সৈন্তদিগকে 
জগ্লোৎসাহ দেখিয়া মিথ্যা! কল্পনার আশ্রয় লইন্া! বলেন, যে তাহাদিগের 
সহায়গণ নিকটবর্তী হইয়াছে, এবং এই দিথ্যা কখ। বলিরা সেনাদলের 
ভগ্রোৎসাহ নিবৃত্ত করেন, তবে এই প্রবঞ্চলাকে আমর! কোন্‌ ঘরে 
রাখিব ?” 

তিনি বলিলেন, “আমার বোধ হয়, ক্লারের ঘরে | 

“যদি কেহ দেখিতে পায়, যে তাহার পত্রের বধের প্রস্নোজন, 
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কিন্ত সে বধ খাইতে চাহিতেছে না, এবং যদি সে বঞ্চন। করিয়া তাহাকে 
খাছ বলিয়া উবধ দেয়, ও এই মিথ্যা বাবহার দ্বারা তাহার আরোগা 
সম্পাদন করে, তবে এই প্রবঞ্চলার কাধ্যটী কোন্‌ কোঠান় ফেলিতে 

“আমার বোধ হয়, ইহাও এ একই কোঠায় ফেলিতে হইবে।” 

“বেশ কথা; যদি কোনও ব্যক্তি বন্ধুকে বিকলচিন্ত দেখিয়া, এবং সে 
বা আত্মহত্যা করে, এই ভয়ে ভীত হইয়া! তাহার তরবারি ও অন্যান্য অন্ত 
চুরি করে, বা জোর করিয়া লইয়া যায়, তবে এই কাজটা কোন্‌ কোঠায় 
রাখিতে হইবে ?" 

শইহাও নিশ্চই স্যারের কোঠায় রাখিতে হইবে।”" 

সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে তুমি বলিতেছ, যে মিত্রের প্রতিও 
সকল সময়ে অকপট বাবহার কর! উচিত নহে ?'' 

এখুখুডীমস উত্তর করিলেন, “না, না, নিশ্চয়ই নয়; আমি পুরে যাহা 
যাহা বলিয়াছি, তাহা প্রত্যাহার করিতেছি--যদি প্রত্যাহার করা সম্ভব 
হয় 1” 

সোক্রাটাস কহিলেন, ““কাখাগুলি যদি ঠিক জায়গায় না রাখিতে পার, 
তবে তাহা অপেক্ষা কথাগুলি প্রত্যাহার করা অনেক গুণে ভাল। আচ্ছা, 
বাহার! অহিত সাধনের উদ্দেশ্য নিত্রদিগকে বঞ্চনা! করে, ( এ প্রশ্নটার 
আলোচনাও উপেক্ষা কর! উচিত নহে ), তাহাদিগের মধ্যে কে অধিকতর 
অক্যায় করে, যে ইচ্ছাপুববক বঞ্চলা করে, লা যে 'অনিচ্ছাপুর্বক বঞ্চনা 
করে? 

এযুখুডীমস বলিলেন, “কিন্ত, সোক্রাটীস, আমি যে সমুদার উত্তর 
দিতেছি, তাহাতে আমার নিজেরই আর আআস্থ! নাই; কেন না, আমি 
পুর্বে যাহা বলিয়াছি, এখন সে সকলই, আমি তখন যেমন ভাবিয়াছিলাম, 
তাহা অপেক্ষা আমার নিকটে অন্তরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা 
হউক, আমি বলিয়া ফেলি, যে আমার মতে ঘে-ব্যক্রি অঅনিচ্ছাপুর্বক 
পরবঞ্চন! করে, তাহার অপেক্ষা বে ইচ্ছাপুর্কক বঞ্চনা করে, সেই অধিকতর 
অন্তাহাচারী ॥" ( Mem. 1V. 2. 10719 3। 
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এই পধস্তই যথেষ্ট । জেনফোন এই আলোচনাটী যে আকারে 
লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে ইহার কোথাও 'স্যার' ও “ন্যায়ের” 
সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই; কিন্ত আমরা আলোচনাটীর যতখানি উদ্ধত 
করিয়াছি, তাহাতেই উহ! অন্ুস্থাত রহিয়াছে । মোটাসুটি বলা যাইতে 
পারে, বিবিধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সোক্রাটাস অক্তারের এইট প্রকার একটা 
সংজ্ঞা নিৰ্দ্দেশ করিলেন-_ুন্ধরত শক্র নি অপর কাহাৰও প্রতি অহিত 
সাধনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্কক শঠতা। বা অত্যাচার করাই ‘অন্যায় । 
অথাৎ যে ব্যক্তি জানিয়! শুনিরা ক্দপকার করিবার অতিপ্রারে মিত্রকে 
ঠকায়, বা তাহার ধন অপহরণ করে, সেই অন্তারাচারী । 

সোক্রাটীস বলিতেন, পদারখের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে এই 
প্রণালী ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই ॥ আগে ব্যান্তিগ্রের সাহায্যে সামাল 
নিরূপণ করিতে হুইবে, তবে পদার্ের প্ররুত জ্ঞান লাভ হুইবে। যে 
জ্ঞান এই উপায়ে লব্ধ হয় নাই, তাহা জ্ঞানই নগ়। এ কথা সত্য যে, 
সেকালে বিশেষ বিশেষ বিস্তার এতদূর উৎকর্ষ সাধিত হয লাই, নিখিল 
জগৎ সঙ্ন্ধে মানবের জ্ঞান এখনকার মত এমন বিশাল ও গভীর হইয়া 
উঠে নাই, সমীক্ষা! (০৮৪০৮%৪%)০%) ) ও পরীক্ষার ( experiment ) 
এপ্রকার উন্নতি হয় নাই, যে এই প্রণালী 'অবলদ্বন করিয়া তিনি সর্ধত্র 
অন্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিযাছেন। কোনও ব্যিয়ের 
আলোচনা করিতে হইলে তাহার প্ররুত তত্ব জানিবার জন্ত তাহাকে 
ৰিৰিধ শ্রেনীর লোকের সহিত মিশিতে হইত তাহাদিগের কথাবার্তা 
হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিতেন, তাঙার উপরে নির্ভর করা 
ভিন্ন তাহার উপায়াস্তর ছিল না। তিনি নিজে যতগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়া- 
ছেন বা শুনিয়াছেন, সেইগুলির সাহাযোই তিনি সামাস্যের সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিতেন ; বিশ্বমানবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষ করিয়া কোনও প্রশ্নের মীমাংসা 
করিবার স্থযোগ তিনি প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং তাহার ভুল ভ্রান্তির 
সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তিনি এই বিপন্‌ লন্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। 
তিনি যখন যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে একজাতীয় 
দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াই সন্ত্ট খাকিতেন না, প্রতুত উহার বিপরীত ও 
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বিবিধ শ্রেণীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া, এবং সকলগুলি পরস্পর মিলাইয়া, 
ভ্রম প্রমাদের 'আশঙ্কা। নিরাকরণ করিতেন । নন্ধজনের সহিত কোনও 
প্রশ্নের বিচার উপস্থিত হইলেই তিনি উহার বিভিন্ন দিক্‌ দেখাইয়া 
দিতেন ; একটা বস্ধর বোধ জন্মিতে গেলেই কিরূপে তাহার বিপরীত 
বোধও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়। পড়ে, তাহ! ব্যাখ্যা করিতেন; খে সিদ্ধান্তটী 
একদেশদরী অভিজ্ঞতাৰ উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহ! বল সমীক্ষার সাহাযো 
সংশোধিত ও পুর্ণাঙ্গ করিয়া! তুলিতেন; এইকরূপে তাহার একটা 
স্থস্মতর সংজ্ঞা নিদ্দিষ্ট হইত। কোন্টা কোন্‌ পদার্থের স্বরূপ এবং 
কোন্টী উহার স্বরূপ নয়, এই প্রণালীতে তিনি তাঙাার জ্ঞানে উপনীত 
হইতেন। 
মেকলে ( মাঞ্n৷la৮ ) লিখিয়াছেন, আমর! যে বর্তমান কালে 
ধরাতলে জ্ঞানবিচ্ছানের অচিস্থানীয় উন্নতি ও তোগেশ্বণোর পরাকাষ্ঠা 
দেখিতে পাই, বেকন ( ॥৯০০৷৷ ) তাহার সাধনার পথ দেখাইয়! গিয়া- 
ছেন,। এই উক্কিটার মনো শ্বজ্াতিপীতির আতিশয্য থাকিলেও উহ 
একেবারে মিথ্যা নহে। বেকনের Novum Orga৷৷m৷ নামক 
যে চিরশ্থরণীর গ্রন্থখালি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইমুরোপে জ্ঞানচচ্চার 
বিপ্লব সাধন করে, তাহাতে তিনি বিশদরূপে প্রতিপন্ন করেন, 
যে সমীক্ষা, পরীক্ষা ও অবীক্ষা (701476/68 ), এই তিন উপায় 
আশ্রয় না করিলে কখন কোন সতা আবিক্ষত হইতে পারে লা। 
ব্যাপ্ডিগ্রহ এগুলির প্রাণ । অনেকে এডন্র ননে করেন, বেকনই এই 
প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা ; কিন্ত একথা ঠিক নহে। তিনি ইহার গুরুত্ব ও 
উপযোগিতা দেখাইয়া দেন, এবং ইহার কি কি অন্তরায় আছে, তাহা 
নিৰ্দ্দেশ করেন ॥ বিশুদ্ধ জ্ঞ/নলাত্ের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থ! সম্বন্ধে 
তিনি যাহ! বাহ! বলিয়াছেন, সোক্রাটীসের উক্তিগুলির সহিত তাহার 
আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া! যার । বেকলের ক্লায় অসাধারণ মু 
) লহ নিই ভিত পাত 
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ইয়রোপে ব্যাপ্রিগ্রহের জন্মদাতা, বেকন তাহার যুগাস্তরসাধিনী শক্তি 
প্রমাণিত করিয়া জ্ঞানাম্ুনীলনের গতি ফিরাইরা দিয়াছেন। কিন্তু 
উভয়ের লক্ষ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান । সোক্রাটীস যাহাকে দেখিতেন, 
তাহাকেই বলিতেন, “দেহের জন্য ভাবিও না, অগ্রেই অর্থের জন্য খাটিরা 
মরিও না, কিন্তু আম্মা যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য 
যক্ছলীল হও ।” ( Apology, 17) ৷ বেকন লিখিয়াছেন, মানব যে 'অবস্থা- 
সমূহের মধ্যে জীবন যাপন করে, তাহার উন্নতি সম্পাদন করাই জ্ঞানের 
উউটদ্দেষ্য। মানুষ যদি নব নব তত্ব আবিষ্কার ও লিত্য নূতন শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া জীবনকে জরীসম্পন্ন করিতে না পারিল, তবে তাহার জ্ঞালচ্চা 
নিক্ষল। লোক্রাটীস আত্মার সম্পদ্কেই পরম লম্পদ্‌ বিবেচনা! করিতেন ; 
বেকন যে-পথ নূতন করিয়া খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার গতি ছঃখ- 
নিবৃত্তি ও সুখ-সাধনের দিকে; এবং তাহার চরম লক্ষ্য উরহিক সম্পদ, 
লাভ। সোক্রাটীসের সহিত বেকনের আর একটা পার্থক্য এই, যে 
সোক্রাটীস প্রারুতিক বিজ্ঞান উপেক্ষা করিয়া দর্শনালোচনায় জীবন সমর্পন 
করিয়াছিলেন; বেকন দর্শনের প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই ; তিনি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকেই সর্কোপরি স্থান দিয়াছেন। এই ছুই বিষয়ে 
পার্থক্য প্রদর্শন করিলাম বলিয়া আমরা যে বেকনের গৌরবের হানি 
করিলাম, তাহা নয় ; কেন না, মানবের ছংখহ্রাস ও সুশন্বদ্ধি করিবার 
প্রচেষ্টা নিন্দনীয় নহে ; এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চাতে নিমগ্ন হইয়া 
বিশ্বাসী জ্ঞানার্থী ঈশ্বরের মহিমা! দেখিয়া ভক্তিতে বিগলিত হইয়া যাইতে 
পারে। বেকন নিজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া অনেক 
নূতন তব্ব আবিষ্কার করেন নাই । কিন্তু তিনি গবেষণার ছার! সিদ্ধি 
লাভ করিয়া মানবজাতির ক্বতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এমন কথা 
এখন কেহই বলে না। তিনি জ্ঞানের রাজো মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
যে মহতী আশা ও ধারণা পোষণ করিতেন, তাহাই তাহার প্রন্কত গৌরব । 
(The great and wonderful work which the world owes to 
him was in the idea, and not in the execution.—R. W. 
Church, Bacon, p. 178) 1 
৮ 


© 


৫৮ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


সোক্াটীস যদি দৈহিক আরামকেই পরম ধন বলিয়া বরণ করিতেন, 
তবে তাহার জ্ঞানচক্চার কোনও মূল্য থাকিত না, এবং তাহার প্রণালী 
ছটা এমন 'সভিনব ফল প্রসব করিত না। তিনি নির্্বল জ্ঞান পাইবার 
আকাঙ্কায় আকুল ছিলেন, আত্মাকে বন্ধনসুক্ত করিবার সাধনায় আম্ম- 
হার! হইয়াছিলেন, তাই যেমন দীপশিখা হইতে দীপশিখ! জন্মলাভ করে, 
তেমনি তাহা হইতে হৃদরে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্রি প্রস্দলিত হুইয়াছিল। নিতা 
নূতন আলোচনা, বিভিন্নদিক্‌ হইতে প্রতোক বিষয়ের পরীক্ষণ, ভ্রান্তি 
বিনোদনে ক্লান্ত শম ও নব সত্যালিঙ্গনে অপরিসীম উৎসাহ ভিন্ন ইহ! 
কখনও সম্ভব হইত না। এমন কত জ্ঞানার্থা আছে, যাহার! কেবল 
আলোচনার ফল চায়, কিন্তু বিচারের ক্লেশ স্বীকার করিতে চাহে ন! ; 
তাহার! প্রচলিত যুক্তি গুলি কণ্ঠন্থ করিয়াই সন্তষ্ট থাকে, সেগুলি কখনও 
পরীক্ষা করে না; তাহার! যাহা জানিয় আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে 
আপত্তি উত্থাপন করিলেই মহাবিরক্র হয় ও আপত্তিকারীকে পরম পত্র 
জ্ঞান করে। এই ব্যাধি হইতে মুক্ত ন! হইলে ইহাদিগের দর্শনের চচ্চা করিয়া 
কোনও লাভ নাই । সোক্রাটীসের ধবংস-নীতি, তাহার জাগাইবার 
রীতি, তাহার আঘাত করিবার প্রণালী, এই ব্যাধির একমাত্র সফল 
চিকিৎসা । পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলেই তাহার প্রণালী 
ছটার সার্থকতা চক্ষুর সন্মুখে উচ্ছল হইয়া উঠিবে। তাহার তর্ক-প্রণালী 
হইতে গ্রীক স্যারের উদ্ভব হইয়াছে ; তিনি গ্রীক দর্শনের বিভিন্ন শাখার 
আদিগুরু । তাহার শিষ্য প্লেটো তববিচারে একাই এক লক্ষের সমান; 
আজিও বিষ্ছার্থীর| বিশস্মিত-পূলকিত-চিত্তে তাহার কবিত্বমধুর অমূল্য 
্রন্গুলি পাঠ করিয়া থাকে । কিন্ত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল না । 
খৃষ্টীয় ধশ্থবিজ্ঞানে প্লেটোর প্রভাব এত সুস্পষ্ট, যে আনারাসেই বলা যাইতে 
পারে, প্লেটোর দর্শন আশয় লা করিলে বৃষ্টধর্দ্ম বর্তমান আকার প্রাপ্ত 
হইত না। ও ধৰ্ম্মের আদিম যুগে সেণ্ট অগষ্টান ( St. Augustine ) 
প্রভৃতি আচাধ্যগণ তাহাকে ঈশার অগ্রদুতন্ধপে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেন । 
বিশ্বতোসুণী মনীষার অধিকারী, দার্শনিক-লিরোনণি আরিইটল প্লেটো 
শিব্যু। তিনি দর্শনশাহ্ছে কি অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহ! ইহা 
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হুইতেই বুঝা যাইবে, যে সপ্তদশ শতাব্দী পধাস্ত ইযুরোপ তাহার চরণতলে 
বসিয়া তন্জ্ঞানের আলোচনা করিত। ইটালীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি 
দাস্তে ( D॥ne ) তাহাকে “ক্ঞানিগণের গুরু" ( Maestro di color 
che 5ann0 ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ( Inferno, IV.) । 
আধুনিক ইযুরোপীর দশন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্লেটো ও আরিষ্টটল 
হুইতে নিঃস্থত হইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ততৎপরে, 
এুরাইডীস, আরিহিঞ্স ও আণন্টিস্থেনীস, প্রত্যেকেই দর্শনের এক একটা 
শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন; ইহারাও সোক্রাটীসের শিষ্য ছিলেন। সোক্রাটীসের 
তিরোধানের পরে বহু শতাব্দী ধরিয়া গ্রীসে ও রোমে যে সকল দর্শনের 
আলোচনা প্রচলিত ছিল; ক্টোক্িক ( ৯৬০১০ ), সীনিক ( Cynie ), 
এপিক্যারিয়ান ( Ei০০r৮ea৷৷ ) প্রভৃতি যে-সকল সং্প্রদার প্রাচীন কালে 
সর্বত্র বিস্তৃত হই! পড়িয়াছিল; দেবোপাসনার পতনদশার যে তত্বজ্ঞান 
ধশ্মের আসন গহণ করিয়াছিল; সে সমুদায়ই তাহার সাধনার ফল। 
তিনি নিঞ্দে একখানিও গ্রন্থ রচন! করেন নাই, অথচ এই একটা 
জীবনের তপস্তার ফলে নানা ভাষায় এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যে তাহার 
সংখা! নাই । যিনি সারাজীবন লোকের সহিত কথাবাত্তা বলিয়াই 
কাটাইয়! গেলেন, তাহার বাণীতে কি এক এনী শক্তি নিহিত ছিল, যে 
তাহা তখনকার মহাঞ্জতিভাসপ্পন্ন যুবকদিগকে এমন করিয়| বিমখিত ও 
বিমোহিত করিতে পারিয়াছিল, এবং তাহাদিগের প্রাণে এমন প্রবল 
সত্যান্তরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিল, যে জগন্থাসী আজিও তাহাদিগের 
জ্ঞানতপণের অমৃত ফল আশব্বাদন করিয়া রুতার্খ হুইতেছে। থাহার 
স্পশ পাইয়। পশ্চিম ভূখণ্ডে জ্ঞানের ইন্ধন বংশপরল্পরাক্রমে প্রঙ্জজলিত 
হইয়া! উঠিয়াছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার অন্থপম রুতিত্ব যে চিরদিন 
স্ুধীসমাঙে শ্লাঘা হইয়া থাকিবে, তাহাতে কি আর লেশমাত্রও সন্দেহ 


আছে? 








ষ্ঠ অধ্যায় 
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আমর! এতক্ষণ সোক্রাটীসের শিক্ষা-প্রণালীর আলোচন! করিলাম । 
তিনি কি শিখাইগা গেলেন, এখন তাহাই একটু বিচার করিয়া দেখিতে 
হইবে। তাহার প্রধান প্রধান উপদেশগুলি পরে উদ্ধত হইবে ; এখানে 
কেবল করেকটী মতের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ ক্আবর্ষণ 
করিতেছি। 


(১) জ্ঞান ও ধৰ্শ্মের একত্ব । 


একজন জশ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন, সোক্রাটীস সদ! নির্পুল জ্ঞানের 
আন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন ॥ এবং ভক্ত যেমন ভগবানের সঙ্গ লাভের 
জন্য ব্যাকুল, তিনিও তেমনি ব্যাকুল হুইক্সা বিশুদ্ধ সামান্তের সন্ধানে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেন। উক্তিটীর মধ্যে একটু প্রবেশ করা প্রয়োজন । 
সোক্রাটীস কোন্‌ জ্ঞানের জন্বেধণ করিতেন? আমরা যাহাকে পারমার্থিক 
জ্ঞান বলি, উপনিবদে যাহ! পরা বি্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহ! ঠিক 
সেই জ্ঞান নহে; অথচ উহাকে অপর! বিস্তাও বলা যায় না। আত্মা 
কিসে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য ছিল। 
তিনি বলিতেন, চিন্তায়, ভাবায় ও কণ্ে শুদ্ধ না হইলে, আম্মা অপূর্ণ ও 
বিকলাঙ্গ থাকিয়া যাইবে । অর্থাৎ অভ্রাস্থ চিন্তা-প্রণালী, অর্থযুক্ত বাক্য 
ও জ্ঞানাহমোদিত কাৰ্য্য ভিন্ন আন্ডার বিকাশ অসম্ভব। তিনি “ফাই- 
ডোনের” ৬৪তম অধ্যাঝে ক্রিটোলকে বলিতেছেন, “ভ্রসপূর্ণ কথা বলা যে 
শুধু নিজেই একটা দোষ, তাহা নহে, কিন্ত উহা আস্মাতেও অকল্যাণ 
উৎপাদন করে 1 ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ও 
নিখুত ধারণাটা তিনি কি '্ত্যাবশ্তক বিবেচনা করিতেল। তিনি যে 
সামান্তের সংস্া নির্ণরে এত শ্রম করিতেন, ইহাই তাহার কারশ। তিনি « 
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বিশ্বাস করিতেন, যাহার চিন্তানন শৃঙ্খল! নাই, কথাবার্তার স্থিরতা নাই, 
কাধ্যাকার্যের জ্ঞান নাই, সে কখনও পূর্ণ জীবনের অধিকারী হইতে পারে 
না। প্লেটো “ফাইডুস”' নামক নিবন্ধে সোক্রাটাসের একটা প্রার্থনা 
উদ্ধত করিয়াছেন, উহাতে তাহার মনোভাব চমত্কার ব্যক্ত হইয়াছে। 
প্রার্থনাটা এই-__“হে দেবতা, আনীর্বাদ কর, যেন আত্মাতে সুন্দর 
হইতে পারি ; আমার অন্তর ও বাহিরের ধনে হেন এক্য থাকে” 
সোক্রাটীস যেন বলিতেছেন, “আমার ভাবনা! সত্য হউক, বাক্য সত্য 
হউক, কাৰ্য্য সত্য হউক |” জ্ঞান ভিন্ন প্রাথন| লিক্ষল। জ্ঞান-যোগী 
সোক্রাটাস এই জন্ুই জ্ঞানের প্রাধান্ত স্বীকার করিতেন, এবং বলিতেন, 
“শধন্ম ও জ্ঞান এক” অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন ধৰ্ম্ম সম্ভবে নাঃ এবং যেখানে 
জ্ঞান আছে, সেখানে ধর্ম্মও থাকিবে। আমর! বুঝিয়া দেখি, এই তটার, 
মৰ্স্ম কি। 

সোক্রাটীস তাহার “আস্মসমর্থনে অন্যতম বভিযোক্ত! মেলীটসকে 
বলিতেছেন, “ইহা! সুস্পষ্ট, যে আমি অনিচ্ছাপুর্বক যে ছক্ষম্্র করিতেছি, 
ছুক্ষণ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেই উহা হইতে এ্রতিনিবৃত্ত হুইব 1” (4১. 
13)। ধর্ছাধপ্ম সম্বন্ধে তাহার মত এই উক্তিটীর মধ্যে বীজাকারে 
বর্তমান রহিয়াছে । তিনি অন্ত একস্থলে বলিতেছেন ““ইচ্ছাপুর্ধক কেহই 
পাপাচরণ করে না; লোকে যাহ! মন্দ বলিয়া বিশ্বাস করে, ভাল ছাড়িয়া 
তাহাই বরণ করিবে, ইহা মানুষের প্রক্কতিতে সম্ভবপরই লয়)” 
( P০৮. 355 )। সুতরাং পাপ অন্ঞানতার ফল। যে দুষ্শ্মে লিপ্ত 
রহিয়াছে, তাহাকে জ্ঞান দান কর ; জ্ঞান লাভ করিলেই সে পাপের পথ 
পরিহার করিবে। আবার, যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে কখনও ক্ষ 
করিতে পারেনা; যে জ্ঞানী, সে ধান্মিক হইবেই হইবে; কেন না, 
মান্ুযের পক্ষে ইহ! কখনও সন্তবই নয়, যে, সে ধর্শ্ম কি, তাহা জানিয়াও 
আঅধ্পের পথে চলিবে। তবে আমরা সংসারে এত পাপাচরণ দেখিতে 
পাট কেন? তাহার ছইটা কারণ। প্রথমতঃ, যাহার! অধ্্মাচরণ 
করিতেছে, তাহাদিগের বুদ্ধিবক্ধি বিকশিত হর নাই; তাহার) মুর্খ, 
তাহারা অজ্ঞানতার নিমক্জিত সহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহার! লক্ষাসিদ্ধির 
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উপায় সম্বন্ধে দুল করিতেছে । লক্ষা সকলেরই এক, আপনার ভাল সকলেই 
বুঝে। যাহা ভাল, যাহা শ্রেযঃ, তাহা কে না চায় ? কিন্তু কিসে ভাল হয়, 
কল্যাণ হয়, শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা সকলে বুঝে না। মানুষে মানুষে 
পাকা লক্ষ্যে কিংবা আকাঙ্ষায় নয়; পার্থকা আকাজ্ষার পূর্ণতা 
সম্পাদনের উপায়ে ও শক্তিতে । সাধ্য এক ; সাধন! বিভিন্প_-এই- 
খালেই একজনের সহিত আর একজনের প্রভেদ। মনোব্ুত্তির সম্যক্‌ 
বিকাশ হইলে এই প্রভেদ থাকিবে না। শুদ্ধ জ্ঞান অক্জান কর, তুমি 
পুণাবান্‌ হইবে ; প্রজ্ঞা বা নিপ্থল জ্ঞান হইতেই পুণ্য কর্ম প্রস্থত হয়; 
পক্ষান্তরে অজ্ঞানের পক্ষে ধার্মিক হইবার আশা ছুরাশা। 

ধর্ম ও জ্ঞান যখন এক, তখন ধর্মের লক্ষণগুলিও পরস্পর অভিন্ন । 
পুণা, ভ্তাকস, বীর্ধা ও সংঘম ধপ্মের লক্ষণ ; এ সমন্তই প্রজ্ঞা হুইতে উদ্ভৃত 
হয়। ্রখরিক বিধির জ্ঞান পুণ্য ; মানবীয় বিধির ক্জান স্যায় ; বিপদে 
কর্তব্য কি, সেই জ্ঞান বীধা; মহৎ ও মঙ্গলের জ্ঞান সংযম। প্রজ্ঞ 
(৮০90৯) ও সংযন (01১7৮০58098 ) এবং জ্ঞান বা বিদ্ধা ( episteme ) 
এক ও অভির । (3 IV. 6. 4,6; 111. 9. $)1 শেবাত্তি 
জানে, দেবতার পূণ কি এবং দেবগণের প্রতি কতবা কি, সে স্কায়বান্‌ ; 
বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে যে বুঝিতে পারে, উহাতে কি ভয় করিবার 
আছে, কি ভর করিবার নাই, এবং যে সঙ্ধটকালে যথারীতি আপনার 
কর্তব্য করিয়া যায়, সে বীর্ধাবান্‌/ পরিশেষে, যে জানে, শ্রেযঃ ও 
মহৎ কি, ও কিরূপে তাহার অনুসরণ করিতে হয়; এবং হেয় কি, 
ও কিরূপে তাহ! বর্জ্জন করিতে হয়, সেই সংযমী । মিধ্যা জ্ঞান এই সকল 
শুগোপার্জ্রনের পরিপন্থী। আপনাকে জান, সত্যজ্ঞান লাভ কর, 
তুমি গুণবান্‌ হইবে, ধাশ্মিক হইবে । 

কিন্ত এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি প্রকার জ্ঞান, 
সোক্রাটাসের উক্তিগুলির মধো সে প্রশ্নের সীমাংস! পাওয়া যায় না। 
একবার মনে হয়, তিনি বুঝি বন্ততন্ক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের কথ! 
বলিতেছেন ; পরক্ষণেই দেখা বার, না, এই ধারণাটা ঠিক নহে; যে 
-সানান্তের সংজ্ঞানির্দেশের উপরে তিনি জোর দিতেন, তাহাকে বন্তততঙ্গ বলা 
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চলে না; তাহা তান্ধিক দর্শন বা ন্তায়ের অন্তর্গত । কখনও বোধ হয়, 
তিনি ফলাফলের দিকে না চাহি! জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসনে 
বসাইতেছেন; আবার কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কার্য্যফল বা 
কায্যের সফলতা! দ্বারাই জ্ঞানকে পরখ করিরা লইতেছেন। “মহৎ ও 
মঙ্গলের জ্ঞান, সংযম ইত্যাদি গুণ মাম্থযকে স্রখভোগ করিতে সমর্থ 
করে”__এমন কথা বলিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই । ( Mem. 
IV. 5. 10) উপরে যে সংজ্ঞাপুলি উদ্ধত হুইয়াছে, পাঠকগপ 
সেগুলি জেনফোন-রচিত “জীবনস্মতি” নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। 
উহার একন্থণে সোক্রাটীস বলিতেছেন, বে বীরধ্য প্রন্ৃতি প্রকুতিদিত্ত 
গুণও শিক্ষার সাহাযো উৎকর্ষ লাভ করে। ( Mem. 11]. 9. 1)1 
এখানে জ্ঞানের প্রাধান্ত স্বীরুত হইতেছে বটে, কিন্ত জ্ঞান ও নৈপুণোর 
এ্রভেদ কি, তাহা! স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই ; কেন না, তিনি রাজাশাসন, 
নৌপরিচালন, কুষিকপ্প্, চিকিৎসা, তন্তব্ধন ইত্যাদি জ্ঞান ব! বিস্তার 
হতগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন, সে সমস্তই জ্ঞানীর নৈপুণোর 
পরিচয়। ( Mem. III. 9. 1) )1  প্রেটোর “মেনোন”" নামক প্রবন্ধে 
“ধন্ধ কি?” এই বিষয়ে সবিপ্তার আলোচনা আছে; উহাতে “ধর্ম 
(৯০85) জ্ঞান ৰ! বিস্তা ( ০i৪০%৷৪ ), ধর্টের এই সংজ্ঞা লিদ্দেশ 
করিয়া সোক্রাটীস উপসংহারে বলিতেছেন, “ধৰ্ম্ম প্ৰভাবসিন্ধ বন্ধ নহে, 
শিক্ষায়ত্ত বিষয়ও নহে; উহা মনের অগোচর ঈশ্বরের এক বিশেষ 
দান।” “যাহারা ধার্মিক তাহার! ঈশ্বরের দান পাইক্সাই ধর্ক্ম 
লাভ করিয়া খাকে।” ( Menon, 97, 100) উক্তি ছুইটা 
পরল্পরবিরোধী, সুতরাং 'সআালোকের অন্বেষণে আমাদিগকে অক্ত্ 
সাইতে হুইবে। “প্রোটাগরাস”-সখ্যাত নিবন্ধে সোক্রাটীস সফি্ট- 
প্রধান গ্রোটাগরাসকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “প্রজ্ঞা, সংযম, বীর, স্যার ও 
পবিত্রতা, এই পাঁচটী লাম একই বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য ; না উহাদিগের 
প্রত্যেকটীর পশ্চাতে একট! স্বতন্ত্র সত্তা ও বন্ধ, বিশ্বমান আছে?” 
(৮৮০৮ 549) । এই প্রশ্নের আলোচনাকালে জ্ঞানের উদাহরণ দিতে 
যাইয়া সোক্রাটীস বিশেষ বিশেষ, বাবসায় ও কশ্ের শিক্ষা ও দক্ষতাই, 
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উল্লেখ করিয়াছেন । স্তরাং আমরা থে প্রশ্লটী উত্থাপন করিয়াছি, 
তাহার সদুত্তর পাওয়া গেল না । 

তাহা হইলেও, সোক্রাটীস কেন এই অতটা পোষণ ও প্রচার করিতেন, 
ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যার। প্রথমতঃ, তিনি আদীবন 
জ্ঞানের সাধক ছিলেন; জ্ঞানের উপবে তাহার বিচলিত ও অপরিসীম 
আস্থা ছিল; অতএব জ্ঞান যে-জাতীয়ই হউক ন! কেন, “ধণ্দ জ্ঞান ভিন্ন 
বাচিতে পারে না,” এই বিশ্বাসকে তিনি যে তদেকনিষ্ঠ হইয়া হৃদয়ে 
স্থান দিবেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নয়। তৎপরে, তিনি মাহুবের সামাজিক 
জীবন ও সামান্সিক কর্তবাগুলিকে বিশেব বিশেষ কলা বা ব্যবসায়ের 
সহিত তুলনা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, যে-বাক্তি নাবিক হইতে চায়, 
তাহাকে নাবিকের বিগ্ঞাটী শিক্ষা করিতে হয়; যে চিকিৎসক হইতে 
চাহে, সে রীতিমত আতকে অধায়ন করে ; শিল্পী আগে শিল্পকশ্ম শিখিয়া 
তবে বাবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। এ সকল স্থলেই শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন 
"আছে, আর জীবনযাজানির্বাহটা (কি এতই সহজ, যে তাহা! বিনা জ্ঞানেই 
বেশ চলিতে পারে ? না, তাহা কখনও সম্ভব নয়। মানু সামাজিক 
জীব; তাহাকে নিয়ত অপরের সংশ্রবে আসিতে হয়, অপরের স্বত্ব ও 
কুচি মানিয়া চলিতে হয় ; সমাজের ছন্দ কোলাহল ও খাত প্রতিঘাতে 
তাছার জীবন ফুটিয়া উঠে ; সুতরাং সমাজধন্দ্রী মানব কখনই জ্ঞান ছাড়া 
ধর্শা লাভ করিতে পারে না। এই জন্তই তিনি বলিতেন, “জ্ঞান বা 
প্রজ্ঞা (০৮৯ ) মানবের শ্রেষ্ট সম্পদ” ( Mem. IV, 5. 6); 
“স্বর্ণরৌপোর ভাণ্ডার অপেক্ষা জ্ঞানক্ট অধিকতর আদরণীর; কেন না, 
স্বর্ণরৌপায মান্বকে উন্নততর করিতে পারে না; প্রতযুত জ্ঞানীজনের 
উপদেশই মানৰকে ধশ্ঠধনে ধনী করিয়া থাকে” ( Mem. IV. 2, 
9)। শুধু তাহাই নহে। তিনি “মেলোলে" বলিতেছেন, ধর্ম 
শ্রেয়ঃ, অথবা বাঞ্ছনীয় পদাখ। মানবসমাজে খাহা শ্রেয় বলিয়া পরি- 
গণিত--ধখা, স্বাস্থ, সৌন্দরধা, ধন, দৈছিক বল--তাহার কোনটাই: জ্ঞান 
ভিন্ন সববাবন্ধত ও হিতকর হয় না। কেবল পার্থিব সম্পদের কথাই বা 
ৰলি কেন? সস্তার, সংবম, বীধ্য, বুন্ধিমন্তাদি আত্মার লদ্গুণও জ্ঞান 
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বিন! পথে পরিচালিত ও সফল হইতে পারে না। ক্ষতএর জ্ঞানই ধশ্থের 
শ্ৰেষ্ঠ উপাদান, অব! জ্ঞানই ধস্থ॥  (315999, 57-58 )) পরিশেষে, 
ভাহার এই মতটা তাহার নিজের জীবনের কল। তাহাতে শ্রেরঃ ও 
প্রেয়ের পূর্ণ মিলন ঘটিগ্রাছিল ; যাহা ধন্রান্থগত, তাহার ইচ্ছা সেই দিকেই 
ধাবিত হইত ; যাহা হের, চিত্ত স্বভাবতঃই তাহা বঙ্জ্ন করিত। তিনি 
যাহ! ভাল বলিয়া বুঝিতেন, অনায়াসেই তাহা! আলিঙ্গন করিতেন, বাচা 
অন্যায় বিবেচনা! করিতেন, কোন ভয়, কোন নখের লালসাই তাহাকে 
সেদিকে লইয়া যাইতে পারিত ন1॥ জ্ঞান আলোকপাত করিয়া তাঁহার 
জীবনপথকে হথগন করির! দিয়াছিল, ধর্ম জ্ঞানের আশ্রয় পাইয়া অটল 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, ভাঙার অন্তরে 
ধণ্বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে বিরোধ নাই ; উভয়ে জ্ঞানের প্রভাবে 
মার্গ্ছিত ও নির্মল হইয়া একত্র একই ধারায় জীবনের কান্মগুলি নিল্গাছ 
করিয়া যাইতেছে। আপনাকে দেখিয়া তাহার এই ধারণ! জন্মিল, তবে 
বুঝি বিশ্বত্ৰক্ষাণ্ডের সকলেই তাহার মত। ইহা হইতেই তাহার এই দৃঢ় 
প্রতার উদ্ভুত হইয়াছিল, যে জ্ঞান ও ধর্ম এক । 

কিন্ত সোক্রাটাসের জীবনে বিবেক ও ইচ্ছা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল 
বলিয়াই মতটী অ্রান্ত হইতে পারে না। উহাতে সত্য আছে বটে, কিন্ত 
সতোর সহিত ভ্রম মিশ্রিত রহিয়াছে । ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে 
হবে, যে জ্ঞানের সহিত ধর্মের যোগ বসতি খনিষ্ট ও প্রগাড়। মানৰ- 
জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী। আদিম যুগে মান্থুব ধশ্মের নামে কত 
অস্তায় কণ্ঠ করিত, কালক্রমে জ্ঞানোন্সতির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পরিত্যক্ত 
হুইয়াছে॥ এমন সত্যঙ্গাতি বিরল, বাহাদিগের মধ্যে এক কালে নরবলি 
ধর্শের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত লা, যাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি স্কুল 
ধারণ! পোষণ করিত না, যাহারা স্বধর্ন্ম রক্ষা করিতে যাইয়া অপরের 
্বাষ্য স্বত্ব ও 'অধিকারকে অক্লেশে পদদলিত করিতে সঙ্কুচিত হইত। 
এখনও কত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্শ্মের নাষে নরহত্যা, মঙ্ধপান, ব্যভিচার, 
পরাস্বাপহরণ প্রভৃতি অন্থ্ঠিত হইতেছে। যে-দেশে, যে-সম্পরদারে জ্ঞানের 
বিকাশ যত অধিক হইয়াছে, সেই দেশে ও সেই সমপ্রদারে ধশ্মও ততই 
সি 
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বিশুদ্ধ আকার লাভ করিয়াছে । এই নিয়ন অঙ্গসারেই দেখিতে পাই, 
প্রত্যেক ধর্ম্মই জ্ঞানচষ্চার ফলে যুগে যুগে সংস্কৃত ও নবীভূত হইতেছে । 
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ট, কোন বস্মই চিরকাল অবিকল এক 
থাকিয়! যাইতেছে না। যদি থাকিত, তবে “'ধর্শ্মের অভিব্যক্তি” 
কথাটার কোন অর্থই খুলিয়া পাওয়া বাইত লা। তৎপরে, জ্ঞান 
যদি মাঙ্গযের ধর্্দদীবনে প্রভাব নিস্তার না করিত, তবে বিদ্ধালয়- 
গুলির কোনও সার্থকতা থাকিত না। খধম্ম জিনিসটা যদি একেবারে 
জ্ঞাননিরপেক্ষ হইত, তবে আনর! কিরূপে আশ! করিতে পারিতাম, যে 
জ্ঞান পাইলে লোকের চরিত্র পরিবঞ্ঠিত হইয়া যাইবে? কেহই এরূপ 
বলিবে না, যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মনোবৃদ্তির উৎকর্ষ সাধন করা; 
চরিত্রের সহিত, ধর্্চের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই। বরং এই 
বাঙ্গলা দেশে যে একটা রব উঠিয়াছে, যে বিশ্ববিগ্ঞালপ্ের শিক্ষার কোনই 
ফল হইতেছে না_এই ব্যর্থতাবোধই, অকারণ হউক আর সকারণ 
হউক, আমাদিগকে স্পষ্টক্ূপে বলি দিতেছে, যে শিক্ষা যদি ধণ্বুদ্ধিকে 
উদ্দাপ্ত ও বলিষ্ঠ করিয়া না তুলিতে পারে, তবে অন্ত শতগুণ থাকিলেও 
উহা নিশ্ষল; শুধু নিক্ষল নয়, ভবিষ্যৎ অকল্যাণের নিদান। সুতরাং 
জ্ঞান ও ধশ্থ পরস্পরের অপেক্ষা রাখে, ইহা স্বাকার না করিয়া 
উপায় নাই। 

ইহাতে প্রমাণিত হইল, সোক্রাটীসের মতটাতে আংশিক সত্য 
বর্তনান॥ কিন্তু উহা জত্রান্ত নহে। “জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা 
সম্বন্ধে উচ্ছল জ্ঞান না থাকিলে মাহুয ধাৰ্মিক হইতে পারে না” এই 
মত মানিলে ঝালকবালিকা ও অধিকাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীর নৈতিক 


(শা লেইন বে থাকিলা উৎাদিগের নী কা গান 
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পারে, এমন ভাগ্যবান্‌ পুরুষ সংসারে কেহ আছে. কি? সোক্রাটান 
নিজেই তো উপদেকতার বাণী অর্থাৎ জ্ঞানাতীত এক এ্রশীশক্কির 
নিকটে আত্মদমর্পণ করিযাছিলেন। প্রকু কথা এই, যে কোন্টা 
'আমাদিগের জ্ঞানগোচর, এবং কোন্টা আমাদিগের জ্ঞানের 
অগোচর, কখন আনর! লঙ্জান, সচেতন, বা জাগ্রত, এবং কখন আমর! 
অজ্ঞান, অচেতন, বা হণ, এই ছইয়ের মধ্যে সীমারেখ! নির্দেশ করা 
একান্ত কঠিন। আমর! অজ্ঞানত! হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমে জ্ঞানের 
রাজ্যে প্রবেশ করি ; অবোধ শৈশবে নির্কিচারে ধর্শ্মবিধির নিকটে নতি 
স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলোকে পথ চলিতে অভ্যন্ত হই। 
আমাদিগের নৈতিক জীবন কোন সোপানেই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানান্ুগত বা 
একেবারে ভ্ঞানবর্দ্ছিত নহে। বাহিরের অনুশাসন সঙ্গত বলিয়া জানিয়া 
অন্তর সানন্দে তাহা গ্রহণ ও পালন করিবে, মাহুৰ বাল্যাবধি যে-শিক্ষা 
পায়, ইহাই তাহার লক্ষ্য । অতএব, ধশ্মদ্জীবন যোল আনাই জ্ঞান- 
সাপেক্ষ, আমর! ইহা স্বীকার করিতে পারি না। তৎপরে, মতটী যে 
সম্পূর্ণ সত্য নঙে, প্রত্যেক সরলপ্রাণ ধন্দার্ণীর জীবন তাহ। দেখাইরা 
দিতেছে। কেবল ইচ্জাশ[ক্তই মানবের সবখানি নয়, তাহাতে বুদ্ধি, 
প্রবৃত্তি, ভাব, ইচ্ছা, সমন্তই আছে। তাহার ইচ্ছা কেবল জ্ঞানের পথে 
চলে না--জ্ঞানের পথে বরং উহ! অল্পই চলিতে চায়; উহা অধিকাংশ 
সময়েই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুর অধান থাকে ; সুতরাং ভালকে 
জানিলেই যে লোকে সকল সময়ে ভালকে ভালবাসিতে পারে, তা’ নয়। 
এই জন্তই জ্ঞান মানুহকে সর্বত্র পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে না; 
এবং এই জন্যই দেখিতে পাই, বাহাদিগের ধশ্থাহুরাগ অত্যন্ত গভীর, 
তাহারাও এক এক সময়ে জ্ঞান ও কশ্মের অসামঞ্রস্তের তীব্র বেদনায় 
অধীর হইয়া অত্তনাদ করিয়া থাকেন। এদেশে বিদ্ধালয়ের বালকেরাও 
এই প্রোকটী কণঠন্থ করে; 

জানানি ধশ্থং ন 5 মে একৃত্িঃ 
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অধর্স্ম জানি, অথচ তাহা হইতে নিবৃত্ত হই লা” কি আশ্চয্য ! ছুই 
সহস্র বৎসর পূৰে স্থদূর পশ্চিমে রোমক কবিও অবিকল এই কথাই 
বলিয়াছেন । “Video meliora probaque 7 deteriora sequor— 
“আমি যাহা উত্তমতর, তাহা দেখি ও অনুমোদন করি, অথচ যাহা 
অধমতর, তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হই ।” আর, অক্লাস্তকপ্্রী, সাধক- 
শ্রেষ্ঠ সেণ্ট পলের এই কাতর ক্রন্দন কোন্‌ ধন্দ্পিপাস্থ বাক্তির হৃদয়কে 
নাবিগলিত কৰিয়াছে ?--“আমি যে কল্যাণ কর্স্ম করিতে চাই, তাহা 
করি না, এবং যে অপকর্ম পরিহার করিতে চাই,তাহাই করিরা 
থাকি ; হার! কে আমাকে এই যৃত্যুনয দেহ হইতে উদ্ধার করিবে?" 
(Rom. VII. 15,24 )1 অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। 
ধশ্দ মানবের সমগ্র জীবনকে অধিকার করিবে, ইহাই বর্তমান যুগের 
আদর্শ । জ্ঞান ধর্শ্মের সহায়, এবং জ্ঞান তিন্ন ধর্স্ম অপূর্ণ ও তুর্কল ; 
কিন্ত ধর্ম যেমন জ্ঞান চার, তেমনি প্রেম ও পুণাও চায়; জ্ঞান, প্রেম 
ও পূণ্য, এই তিনটা ধস্মকে পূর্ণতা দান করে ; অতএব জ্ঞান ও ধৰ্ম্ম 
এক ও অভিন্ন বলিরা স্বীকার কর! যায় না। 


(২) শ্ৰেয়ঃ। 


সোক্রাটীসকে যদি কেহ জিঙচ্ছাস| করিত, আপনি যে বলিতেছেন, 
জ্ঞানই ধৰ্ম্ম, সে জ্ঞান কিসের জ্ঞান? তাহা হইলে তিনি উত্তর দিতেন, 
শ্রেয়ের জ্ঞান । যে জানে, শ্রেয়: কি, মঙ্গল কি, সেই ধান্মিক। এ কথার 
পরে প্রশ্ন উঠে, শ্রেগঃ কি ? এই প্রশ্নটীর উত্তর যে কি, তাহার নানা 
কথাবার্তা হইতে তাহা বাছিয়া লইতে হয়। জেনফোনের “জীবনস্মতি” 
পুস্তকখানির কোথাও দেখিতে পাই, সোক্রাটীস বলিতেন, যাহ! 
নিয়মান্থগত (॥০%৷৷৷০৷) বা বিধিসঙ্গত, তাহাই ন্যায্য বা শ্রেয়ত, ভাহাতেই 
কল্যাণ । (সem. IV. 6. 6)। এখানে নিয়ম বলিতে রাষ্ট্র বিধি বুঝিতে 
হইবে। (3৫5০৮ IV. $. 13)। কিন্ত, যাহা বৈধ বলিয়া চলিয়া 
আসিতেছে, তাহাই যে উচিত, একথাও তিনি সর্ধত্র মানিতেন না। 
জেনফোনই কোন কোন স্থানে লিখিয়াছেন, সোক্রাটীস ফলাফল দারা 
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এচিত্য অনৌচিত্যের বিচার করিতেন / একদা আরিঙ্লিপ্সস তাহাকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনি কি এমন কিছু জানেন, যাহু। ভাল?” সোক্রাটীস 
উত্তর দিলেন, “কিসের জন্য ভাল? তোমার প্রশ্নের মস্্র বদি এই হয়” 
ৰে আৰি এরকম একটা কিছু জানি কি না, বাহ! কোনও বিশেষ 
প্রয়োজনেই ভাল নর, তবে আমি তাহা জানি না, জালিতেও চাছি লা” 
(Mem. ILI. 8. 2-5) 1 উত্তরটীতে তাহার এই মনোগত ভাব বান্ধ 
হইতেছে, যে বাহা স্বীর প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তাহাই ভাল; যে বন্ধ যে 
অভিপ্ৰায়ে স্বষ্ট হইয়াছে, তাহা বদি সেই অভিপ্রায় সম্পন্ন করে, তবেই 
তাহা ভাল, নতুবা তাহা মন্দ; স্মতরাং একই বন্ধ এক সময়ে ভাল, আন্ত 
সময়ে মন্দ । এই কখোপকথনটীর নব্যে সোক্রাটীস অতি স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন, বে যাহা হিতকর বা সুবিধাজনক, তাহাই ভাল, এবং বাছা 
প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তাহাই সুন্দর | স্থতরাং প্রতোক পদার্থ স্বীয় উদ্দেশ্য 
সাধনের অনুকূল ও ততপক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেই ভাল ও সুন্দর ; নতুবা 
উহা মন্দ ও কুৎসিত । ভাল মন্দের বিচার উদ্দেশ্বসাধনের হ্বারা__তা" 
ছাড়। উহার আর কোনও কষ্তিপাথর নাই ॥ এই মত অনুসারে, পরম 
শ্রেরঃ বা পরম শিব বলিঙ্গ কিছুই নাই; শ্রেরঃ, আস্রেয়ঃ দেশকালপাত্রের 
অধীন; সুবিধা 'অহুবিধাই উহার মানদঞ। সংযম বাঞ্ছনীর কেন? 
না, উহা জীবনকে সুখময় করে, এবং অসংযঘ ছঃখ টানিয়া আনে। 
(Mem. IV. 5.9) । কষ্টসহিষুতা স্থাস্থোর স্কুল £ উৎহাদ্বারা বিপদ 
পরিহার ও বশোমান প্রন করা যাত ; অতএব ব্যায়াম ও কষ্টসহিষ্ণুতা 
অন্যাস করিতে হইবে। (Mem [1]. 12. 5-5)। অবিনয় জীবনে 
সমুহ ক্ষতি করে, এই জর আমাদিগের বিনয়ী হওয়া কর্তব্য । 
(em, 1. 7) | আমরা ধৰ্ম্মনীল হইব, কেন না, তাহা হইলে ঈশ্বর ও 
মানবের নিকটে আমর! মহোচ্চ পুরস্কার পাইব । (Mem. II. 1. 
27-28)। জেনফোন হইতে এইজাতীয় আরও কত দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতে পারে। 

কিন্ত সত্যই কি সোক্রাটাস শ্রেদ্ঃকে এত খাটো করিয়াছিলেন? 
প্লেটোৰ প্রবন্ধগুলি পড়িলে তো তাহা বোধ হর লা। তিনি লিখিরাছেন, 
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সোক্রাটীস সদাসর্বদাই বলিতেন, “বশ্থই আত্মার স্থাস্থা, ধর্মই আত্মার 
ব্যাধি।” (৪৪৮. IV. 444) । সুতরাং পাপ পাপীর অকল্যাণ করে; 
পুণাই নিত্য ও-অবস্যহিতকর । (6০৮৪৪, 507)। আর একস্থান 
তিনি বলিতেছেন, “এই বাকাটীর তুলনা নাই, ইহ! চিরদিনই অতুলনীয় 
থাকিবে--যাহা হিতকর তাহাই মহৎ; যাহা অহিতকর তাহাই অধম 1 
(Rep. ৮- 457) ॥ লসোক্ৰাটীসের স্বদীর্ঘ জীবনই আমাদিগকে বলিয়া 
দিতেছে, এই ভাবতীগুলি তাচাতে মৃষ্ডিমতী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। 
তাহার ““আন্মসনর্থন” পড়িলেই বুঝ! যাইবে, তিনি সাংসারিক লাভক্ষতিকে 
কতটুকু গ্রাহ্য করিতেন । জেনফোনের “'জীবনস্থতিতেও” দেখিতে পাই, 
সোক্রাটীস বলিতেছেন, “আত্মাই ম'নবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, কেন না, আত্মা 
প্রচ্ছার আলয়, এবং প্রজ্জাই সৰ্্দাপেক্ষ। মূল্যবান্‌; 'আম্মার জন্য বঙ্গনীল 
হওয়াই মানুষের প্রধান কর্তব্য । তুনি শিক্ষান্বার! যে পরিমাণে আত্মার 
উৎকর্ষ সাধন করিবে, সেই পরিমাপে তোমার আচরণ স্ন্দর হইবে। 
জ্ঞানোপার্গ্ান করিল! মনোবৃত্তির পূর্ণ তা সম্পাদন করিতে হইবে; জ্ঞানধন 
পরম ধন, তাহার তুগ্নার সংসাবের সমুদার পগধ্যই তুচ্ছ।' (Mem. I. 
4.13; 1.2.4; IV. 5.6; IV. 5.6)1 

এখানে আমর! একটা অসামঞ্রপ্ত দেখিতে পাইতেছি। এই অসামঞ্রস্ত 
জেনফোনের দোষে ঘটিয়/ছে, কি সোক্রাটীস নিজেই এক এক সময়ে এক 
এক রকম কথা বলিগছেন, তাহা আমর! ঠিক বলিতে পারি না। 
জেনফোন লব্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহাতে মনে হয়, দোষের মাত্রাটা 
তাহারই বেশী, তিনি তাহার গুরুর বাক্যগুলি সব সময়ে ভাল করিয়া 
ধরিতে পারেন লাই । জেলার বলেন, যে সোক্রাটীসের ভিতরে বাস্তাবিকই 
এই অসামঞ্রন্ত ছিল। তিনি ধৰ্ম্মনীতিকে জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্ত জ্ঞান বলিতে তিনি তাত্বিক জ্ঞানও 
বুঝিতেনও আবার অভিজ্ঞতালন্ধ নৈপুণাও বুঝিতেন। কাজেই তাহার 
উক্তিগুলির মধ্যে শ্রেরঃ অশ্রেতঃ, ভাল নন্দ সম্বন্ধেও একট! গোলযোগ 
দাড়াইয়া গিরাছে। ব্যবহারিক জ্ঞানের লক্ষ্য ভাল কা মঙ্গল; যাহা 
উপকারী, তাহাই মঙ্গলজনক ; সুতরাং মঙ্গল ও স্বব্ধা একই কোঠার 
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পড়িল। সোক্রাটাস যে তব্বটী খুব পরিক্ষার করিয়া বুকাইয়া দেন নাই, 
তাহার প্রমাণ এই, যে কঠোর “ ক্লচ্ছ.সাধনের পক্ষপাতী শুনঃসম্প্রদার 
(The 007০5) ও সুখবাদী কুৰীনী-সম্প্রদার (Te 05180816৯), পরস্পর- * 
বিরোধী এই ছুই দলের প্রতিষ্ঠাতাই তাহার শিষ্য ছিলেন। তাহার 
উপদেশগুলি স্বাখপরতাক্ে মোটেই প্রশ্রশ্ন দেয় লাই, তথাপি ইহ! অস্বীকার 
করিবার উপায় লাই, যে তাহার ধর্খনীতি হিতবাদ বা সুখবাদেকর আকার 
ধারণ করিগাছে। 

অনেক পাশ্চাতা লেখকই জেলারের সহিত একমত হইয়া বলিয়া 
থাকেন, সোক্রাটাসেৰ দর্স্সনীতিতে স্ুখই ধণ্ের লক্ষ্য ॥ কিন্ত ন্থুখ বলিতে 
কি তিনি তুচ্ছ সাংসারিক স্থখের কথ! ভাবিতেন ? কখনই নয়। তিনি 
যখন বলিতেন, “ধবশ্মেই সুখ,” তখন তাহার চিত্ত কোন্‌ উর্ধ লোকের 
দিকে ধাসিত হইত, ল্লেটোর এই একটা উক্তি হইতেই আমর! তাহা 
বুঝিতে পারিব--“যে সর্বোত্তম ও সর্ধাপেক্ষা ন্তাক্সপরায়ণ, দলেই 
সর্বাপেক্ষা স্বখী।” (৪০). 1X. 550)। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, 
যে সোক্রাটীস ও প্লেটার মতে ক্রায়পরায়ণত! ধর্টের সর্ধাপ্রেঠ লক্ষণ 
ও মানবের মহত্তম গুণ। উপনিবদের বি যেমন বলিয়াছেন, “যোটৈ 
ভূমা তৎ ক্থখম্বিনি তূমা, তিনিই সুখ", সোক্রাটীসও তেমনি সেই 
সত্যের আতাস পাইখাই নিজের সাধনার সহিত মিপাইরা নিজের 
কথায় বলিয়াছেন, “ধাশ্থিক ব্যক্তিই সখা ৷” 


(৩) আত্মার স্বাধীনতা । 


সোক্রাটীপ নিজে ত্যাগ ও সংযমের আদর্শস্থানীক পুরুষ ছিলেন। 
তিনি পুনঃ পুনঃ শিষ্য ও সহচরদিগকে ত্যাগী ও সংযখী হইতে 
উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, “সংযনই বর্স্মজীবনের ভিত্তি ৷” 
(Mem. I. 5. $)1 আত্মক্ষযী হইতে না পারিলে কেহই স্বাধীন 
হইতে পারে না। যদ্গি আপনার প্রতু হইতে চাও, অভাব জর 
কর, আস্মশক্রির অনুশীলন কর ; দেহের স্ুখনসবিধার দ্বারাই 
বদি তুমি পরিচালিত হইলে, তবে তো তুমি দাস। ( Mem. I. 
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5.3; I. 6.5; IL I 1; ete.) যে ভনরজ্ঞালের চচ্চায 
জীবন যাপন করিতে চাহে, তাঁহাকে ইন্দিয়ের উপরে জয়লাভ 
করিরা, সকল প্রকার বাসনা ও কামনাকে পায়ে দলিয়া চলিতে হইবে ১ 
সে সংসারকে তুচ্ছ করিরা সত্যের জন্ধেবণে আপনাকে পুর্ণকূপে অর্পণ 
করিবে। লে যতই বিষয়জালকে অকিঞ্চিংকর বলির! ভাবিতে শিখিরে, 
এবং বুঝিতে পারিবে, জ্ঞান ভিন্ন, মনোবৃত্তির বিকাশ ভিন্ন জীবনে 
স্থখের আশা নাই, ততই সে মত ও কাণ্যের গীক্যসাধনে যত্রবান্‌ হইবে ও 
সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ষি লাভ করিবে। পাঠকগণকে বলিয়া দিতে 
হুইবে না, যে, ত্যাগ ও সংযমের সাধনে সোক্রাটাস ও ভারতীয় সাধকগণের 
মধ্যে আশ্চৰ্য্য সৌসাদৃহঃ রহিয়াছে । এ বিষয়ে তাহার উপদেশগুলি প্রায় 
অবিকল ভগবদ্গীতা! প্রন্ততি শান্বের ভাষায় রূপান্তরিত কর! যাইতে পারে। 
কিন্ত একটা গুরুতর পার্থক্য আছে ; লোক্রাটীস সন্লাস-ধশ্টের প্রচারক, 
ছিলেন না; বৃথা রুচ্ছ.সাধন, নিরর্থক দেহের নিগ্রহ তাহার আদর্শ ছিল 
না। তিনি যে.সংযমের উপদেশ দিতেন, তাহা তিনি ভোগের মধ্য 
সাধন ক্রিতেন। ভোগে চিন্তা-পক্তিকে বিরত ও প্রাঞ্জণ রাখিয়া 
আপনার স্বাথীনতাতে ক্ল প্রতিষ্ঠিত থাকাই তাহার সংযমের লক্ষ্য ছিল। 
এদেশে ব্রক্মচর্য্য কথাটা যে-অর্থে ব্যবন্ধত হর, তাহাই যে ধপ্টের প্রধান 
অঙ্গ, সোক্রাটীস এমন উপদেশ কোথাও দেন নাই ; তাহার মতে আত্মার 
স্বাধীনতাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ॥ 


(৪) বদ্ধুত_সগ্ুলী । 


শ্রীকের! বন্ধুতা জিনিসটাকে বড়ই সমাদর করিত। তাহাদিগের 
নধ্যে উছা কেবল সামাজিক জীবনেই আবদ্ধ থাকিত না; রাষ্ট্রায জীবনে ও 
রপক্ষেত্রেও উহার প্রভাব দেখা যাইত। সোক্রাটীস বলিতেন, যাহারা 
জ্ঞানের সাধনার সতীর্থ ও চরিত্রগুণে সমতুল্য, তাহার! পরস্পরের সঙ্রাসে 
কালযাপন ন! করিয়াই পারে লা; তাঙ্কারা প্রপয়'ডোরে বাধ! পড়িয়া ক্রমে 
একটা মণ্ডলী গঠন করিবে। গরুলিস্যের মধ্যে গভীর প্রেমের যোগ 
থাকিবে, এবং শিল্পগণ পরস্পরকে অরবুত্রিম প্রীতি করিবে, জ্ঞানচর্ার 
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ইহাই আদৰ্শ । তিনি নিজে যুবকদিগের সঙ্গ বড় ভালবাসিতেন, এবং 
তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেই বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া বিবিধ 
তন্বের আলোচনা করিতেন॥ কনিষ্টের প্রতি চিত্তের স্বাভাবিক প্রীতি 
ও জ্ঞানে একনিষ্ঠ রতি, এই হুইটী তাহাতে ওতপ্রোতভাবে মিশিরা 
গিয়াছিল। ইহ! হইতেই তাহার অন্থবন্তী মণ্ডলীর উদ্ভব হইয়াছিল। 

এই সময়ে গ্রীকগণের মধ্যে বন্ধৃতায় কালিমা প্রবেশ করিয়াছিল। 
সোক্রাটাস তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, বন্ধৃতা কেবল ধারক জনের মধ্যেই 
সম্ভর। যাহারা ধর্ম-পথের পথিক, তাহাদিগের বন্ধতার প্রয়োজন আছে, 
সাধন-সহায় না হইলে তাহাদিগের চলে না। ন্থার্থত্যাগের প্রবৃত্ধি ও 
সেবায় অন্থরাগ না থাকিলে বন্ধু লাভ করা যার ন!। যে নিঃস্বার্থ 
হইয়। প্রেমাম্পদের হিতসাধনে রত থাকে, নেই প্ররুত বন্ধ । ঘে-শ্লরেমে 
স্বার্থ বা ইন্সিয়পরায়ণতার হর্গন্ধ আছে, তাহা খাটি প্রেম নছে, প্রেমের 
বিকার । ( Xen., 85৮01, VII]. )॥  ছইটা বন্ধর মধো বরসের 
পাখক্য যথেষ্ট থাকিতে পারে, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্ত সাবধান থাকিতে 
হইবে, যে পাপাসক্তি যেন এই প্রেমযোগকে পতনের পথে লইয়া না যায়। 


(৫) পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র । 


প্রথম খণ্ডের যষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি, গ্রীক জাতির মধ্যে 
বিবাহের আদর্শ খুব উচ্চ ছিল ন!। গ্রীক স্বামী স্ত্রীকে সম্তানের গন্ত- 
ধারিণীরূপেই বেশী দেখিতেন, এবং মনের প্দুক্তি ও আরামের ব্বন্বেষণে 
গৃছের বাহিরেই অধিক কাল কাটাইতেন। স্থামীন্ত্রীর মধ্যে হৃদয়মলের 
একটা ঘনিষ্ট যোগ থাকিত না বলিয়াই পুরুষের! বালক ও যুবকদিগের সঙ্গ 
ভালবালিত, অথবা জ্ঞানালোচনায় আনন্দ পাইবার আকাক্ষষায় স্বী- 
দিগের গৃহে যাইত। আমরা পুর্বে সোক্রাটানের পারিবারিক জীবন 
স্বন্ধে যাহ! বলিগ্জাছি, তাহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিরাছেন, যে 
তিনিও এ সম্বন্ধে তাহার সসসামস্থিকগণ হইতে স্বতন্্ ছিলেন না। 
ভাঙার পক্ষে পুরুষের সাহচর্যযাই যথেষ্ট ছিল। তিনি আপনাকে ভগবঙ- 
প্রেরিত লোকশিক্ষক বলিয়া বিবেচনা করিতেন? জ্ঞান-বিতরণের তুলনায় 

১০ 


৮. 
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পারিবারিক জীবনের আরাম ও আনন্দ তাহার নিকটে তুচ্ছ ছিল। তা" 
ছাড়া, তিনিও গ্রীক জাতির এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিতেন, যে 
পরিবার ধণ্মসাধনার প্রধান লক্ষ্য নয়; মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনক্ষেত্র রাষ্ট্র । 
গ্রীক সাহিত্যে একটা সুপরিচিত কথা আছে, তাহা এই-_“মানুষ 
স্বভাবতঃই রাষ্ট্ধন্্মী লীব ।” সোক্রাটীসও বলিতেন, কোন লোকই রাষ্ট্র 
ছাড়িয়া বাচিয়৷ থাকিতে পারে না ; অপরকে শাসন করা, কিংবা অপরের 
দ্বার! শাসিত হওয়া, প্রত্যেককেই এই দুইয়ের একটা মানিয়া চলিতে হুইবে । 
(Mem. II. 1. T2 )। “জীবনস্বতির” একস্থানে খামিডীস নামক শিশ্যের 
প্রতি তাহার এই উপদেশটা দেখিতে পাওয়া যায়-_-“জন্মতূমির প্রতি 
উদাসীন হইও না; শদি কোনও দিকে উহার উগ্নতি সাধন করা তোমার 
সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে সে বিষয়ে যদ্রবান্‌ হইও ; কারণ, স্বদেশের কাজগুলি 
বদি ভাল চলে, তাহা হইলে শুধু যে দেশের অন্যান্য অধিবাসীরা উপকৃত 
হইবে, তাহাই নহে; কিন্ত তোমার নিজের ও তোমার বন্ধবাক্ধবদিগের 
লাভও কাহারও অপেক্ষা কম হইবে না” (1]].7)। রাষ্ট্রের প্রতি 
কর্তবাবোধ তাহার এমন উচ্ছল ছিল, যে তিনি একস্থানে নিয়মাস্থগতয 
বা বিধির নিকট বহ্হাতান্বীকারকেই শ্যায বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন। 
রাষ্ট্রবিধিকে কি সম্রমের চক্ষৃতে নিরীক্ষণ করিতে হয়, “ক্রিটোন” নামক 
প্রবন্ধটীতে প্রাণস্পরী ভাষায় তাহা জাজ্জপ্যমান প্রকটিত রহিয়াছে, 
এবং তাহার জীবন ও মৃত্যু যুগধুগাস্তরের জন্য মানবজাতিকে তাহা শিক্ষা 
দিয়া গিয়াছে। কে না জানে, তিনি দেশের আইন লঙ্ঘন করিতে সন্মত 
হইলেই অক্কেশে কারাগার হইতে পলাম্গন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে 
পারিতেন ? পরম স্বন্ধং ক্রিটোন্‌ তাহাকে কারাগুহ ত্যাগ করিতে কত 
অন্থরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই সন্মত হইলেন না; বন্ধুকে বুঝাইবার 
জন্য আইনকান্নের পক্ষ হইরা বলিতে লাগিলেন, “তুমি কি এই কথাটাও 
বুঝিতে পারিতেছ না, যে তোমার জন্মক্ুমি দেবকুল ও মনম্বী মানবকুল 
সমক্ষে তোমার পিতা, মাতা ও অন্ত সমস্ত পূর্বপুরুষ অপেক্ষা পুজ্যতর, 
মহত্তর, পবিভ্রতর ও অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র? তোমার কর্তব্য এই, যে 
ন্মভুমি কুদ্ধ হইলে ভুমি তোমার পিতা অপেক্ষা তাহার অধিকতর 


© 


ভষ্ঠ অধ্যায় ] সোক্রাটীসের কয়েকটী মত ৭৫ 


'অঙ্চনা করিবে, নতি স্বীকার করিবে, স্ততি করিবে, এবং তিনি যাহাই 
আদেশ করুন না কেন, হর তাহ! হইতে মাক্্রন! ভিক্ষা করিবে, নতুবা 
তাহা পালন করিবে। তিনি যদি তোমার প্রতি কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা! 
করেন--যদি তিনি তোমাকে প্রহার করেন বা কারাগারে নিঃপ্ষেপ করেন, 

তব! আহত বা! মৃত্যুমূখে পতিত হইবার জক্ত যুদ্ধে নিয়োগ করেন--কুমি 
সে দণ্ড নীরবে গ্রহণ করিবে ॥” (085০9, X11.) । আমাদের শান্সেও 
আছে, “জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গাদপি গনরীয়সী”__কিন্ত গ্রীক জাতির, 
বিশেষতঃ সোক্রাটাসের জীবনে এই আদর্শ যেমন প্রতিফলিত হইয়াছিল, 
ভারতবর্ষে সেরূপ হইলে ইহার ইতিহাস আরও আলোকনয় হইত। 

আমর! পুর্বে বলিয়াছি, সোক্রাটাস জনসমাজের সেবার উদ্দেশ্যেই 
শিক্ষাত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, প্রত্যেকেরই আপনার 
শক্তি অনুসারে দেশের সেবা কর! কর্তব্য। তিনি নিঙ্জে শাসন-সংরক্ষণের 
ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে কাধ্য করিতেন। জননায়কগণ 
যাহাতে নিঙ্গ নিঙ্গ কর্তব্য নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত স্ুসম্পর করেন, তিনি 
তাহাদিগকে সর্বদা সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন। সেকালে 
আখণীনীয়ের! ভাবিত, ইচ্ছা করিলেই যে-কেহ রাষ্ট্রপরিচালনে নিপুণ হইতে 
পারে, সে জন্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। তিনি এ কথার 
ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন । তিনি বলিতেন, যেমন অন্তান্ত ব্যবসায়ে 
ক্ুতকার্ধা হইতে হইলে পুর্বে শিক্ষা চাই, তেমনি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও 
শিক্ষা একান্ত আবশ্যক । মনোবুন্তির সসুচিত বিকাশ ও নিশ্মল জ্ঞান ভিন্ন 
কেহই াষ্ট্রনীতিজ্ঞ হইতে পারে না। “প্রভূত ক্ষমতা থাকিলে, কৃশপাত, 
(লটারী ) করিয়! উচ্চপদ পাইলে, কিংবা জনসাধারণ দ্বার! রাজপুরুষরূপে 
নির্ধাচিত হইলেই একজন রাজ্যশাসনের যোগ্যতা লাভ করে না; উহার 
আন্ত চাই জ্ঞান” (Mem. III. 9. 10) । যেমন জ্ঞান ভিন্ন কোন ধম্মই 
অক্ষম থাকে না, তেমনি জ্ঞান না খাকিলে রাষ্ট্রধন্মও পালন কর! 
অসম্তব। সকলেই সমান, সকলেরই রাষ্ট্রপরিচালনে সমান অধিকার; 
কিংৰ! যাহাদিগের আভিজাত্য ৰ! ধনবল আছে, কেবল তাহারাই দেশের 
প্রস্থত্ব করিবে-_-এসকল কথা তিনি মানিতেন ন! । তিনি বলিতেন, 
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জ্ঞানের আভিজাত্যই শ্রেষ্ট আভিজাত্য ; যাহার! জ্ঞানী, তাহারাই দেশ 
শাসন করিবে, ইহাই নিয়ম হওয়া উচিত। যেখানে সাধারণের কর্তৃত্ব, 
সেখানে চাই একদল স্থশিক্ষিত পরিচালক ; যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, 
সেখানে চাই বিশেবজ্ঞদিগের শাসন। এই মতটাকে লেটো তাহার 
"ষাধারণতন্তে” পুর্ণাঙ্গ করিয়! মনোহর বেশে চিন্তাশীল ব্যক্কিগণের সমক্ষে 
উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু সোক্রাটীস ইহা প্রচার করিয়া আখীনীরগণের 
বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। হুইবারই কথা। তিনি বলিতেন, রাষ্ট্রনীতির 
লক্ষ্য সনাঙ্গের হিত; তাহার! ভাবিত, কিসে তাহাদিগের ক্ষমতা ও গৌরব 
বাড়িবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুতর পার্থকা ছিল। সোক্রাটাস বলিতেন, 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সত্যলাভ$ তাহার! চাছিত কশ্টে দক্ষতা) তিনি বলিতেন, 
তন্বালোচন। জ্ঞানাম্থশীলনের সহায় ; তাহার! বলিত, বাক্পটু হইলেই যথেষ্ট 
হইল। তিনি সেই জ্ঞানের সন্ধান করিতেন, বদ্দ্ারা রাষ্ট্রের সংস্কার 
সাধিত হয়; তাহাদিগের গুরু সফ্িষ্টেরা কেবল সেই জ্ঞানেরই সমাদর 
করিতেন, যাহার সাহায্যে রাষ্ট্র শাসন কর! যায়। পরে দেখা যাইবে, 
সোক্রাটাসের বিরুদ্ধে যে তিনটা অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার 
অন্তরালে রা ষ্টনৈতিক বিদ্বেষ লুক্কান্ছিত থাকিয়া তাহাকে অপমৃত্যুর কবলে 
টানিয়া লইয়। গিক্সছিল। 


(৬) জগৎ । 


সোক্রাটীস বিশ্বাস করিতেন, যে বিশ্বস্থষ্টিতে শষ্টার অভিপ্রায় বিশ্বামান 
রহিয়াছে; সেই অভিপ্রায় মানবের হিতসাধন। জগৎ মঙ্গলনয়; উহার 
প্রতি পদার্থ সান্থবের কল্যাণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইরাছে। ব্রক্মাণ্ডের 
শ্রতেক বস্তুতে উপায় ও উদ্দেশ্যের একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়; 
ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, নিখিল বিশ্বে এক জ্ঞান-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। 
আমরা সুষ্টি-কোপলে অষ্টার পরিচয় পাই । ক্ষিতি, বারি, 'অগ্ি, বায়ু 5 
চন্দ, শর্য্য, গ্রহ, তারা; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ; সকলেই মানবের উপকার 
করিতেছে, সকলেই অষ্টার সর্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্রিমন্তার সাক্ষ্য দিতেছে। 
সোক্রাটীস প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক্‌ হইতে বিশ্বদগৎ অধ্যায়ন করেন লাই, 
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তিনি উহাতে অষ্টার কৌশল ও অভিপ্রায় শঁ.জিতেন; এবং উহাতে 
জ্ঞানের লীলা দেখিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি পরিপুষ্ট করিতেন। জগৎ সম্বন্ধে 
তাহার উদার মতটী গ্রীকদিগের চিন্তাপ্রবাহ নূতন পথে লইয়া! গিরা 
প্রাচীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে নন আকার প্রদান করিরাছিল। উহাতে 
ভ্রম থাকিলেও লোকের চিত্তকে স্বষ্টির অনুশীলনে আকরুষ্ট করিয়া উচ! 
জ্ঞানোরতির সমূহ সাহায্য করিরাছে। 


(৭) ঈশ্বর ৷ 


সোক্রাটাস সে কালের গ্রীকদিগের মত দেবদেবীর 'অস্তিত্ধে বিশ্বাস 
করিতেন; কিন্তু তাছাদিগের সন্বন্ধে বে-সকল উপাখ্যান প্রচলিত ছিল, 
তাহাতে তাহার শ্রন্ধা ছিল না। তিনি একাধারে বহদেবৰাদী ও 
একেশ্বরবাদী ছিলেন। এদেশে ইহ! নূতন নয়; কআনাদিগের আনেক 
বড় বড় সাধকই এক্ষেত্রে সোক্রাটাসের সতীর্থ ছিলেন। “জীবনস্মতির” 
চতুর্থ ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, “দেবগণ নানারূপে 
আমাদিগের কত হিতসাধন করিতেছেন, কিন্ত আমর! চগ্মচক্ষুতে 
তাহাদিগকে দেখিতে পাই না? তাহারা যখন আমাদিগকে ইষ্ট বন্ধ 
প্রদান করেন, তখন সশরীরে আমাদিগের সন্মুখে আবিতূত হুন না; 
আমরা সংসারের বিবিধ কাধ্যের মধ্যে ঠাহাদিগের পরিচয় পাইয়া 
তাহাদিগকে পুজা ও অঙ্চনা করি, এবং তাহাতেই তৃল্ত থাকি। তেমনি, 
বিশ্বের প্রভু সর্ধশক্ষিসান্‌ ঈশ্বর আমাদিগের চক্ষুর গোচর নুহেন? তিনি 
ত্রচ্মাওকে বিশ্বুত করিয়া রহিয়াছেন, তাহার যাবতীয় ব্যাপার বিধান 
করিতেছেন, তাহাকে সৌন্দখ্যে ও নঙ্গলে পূর্ণ করিয়া রচনা! করিয়াছেন; 
ইহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, বিশবষ্খল! নাই ; তিনিই ইহাকে নিয়ত রক্ষা 
করিতেছেন) ইহা মন 'অপেক্ষাও ক্রতগতিতে যথাবিধি তাহারই ইচ্ছা 
পালন করিতেছে ॥ তিনি নিখিল বিশ্বের লিরস্তারুপে সর্বত্র বর্তমাল 
থাকিয়াও আমাদিগের নিকটে অদৃশ্য ও নিরাকার ।” সোক্রাটীস বিশ্বাস 
করিতেন, এক অস্বিতীর ঈশ্বর শ্রজ্ঞাশক্কিকূপে জগতে বিচ্বদান আছেন 
দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, বরদ্ধাণ্ডের সহিত তাহার সেই সমন্ধ; 
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অর্থাৎ আত্মা যেমন দেহের প্রতি অণুপরমাগুতে বর্থমান থাকিয়া 
তাহাকে চালাইতেছে, তিনিও তেমনি বরদ্জাণ্ডের সব্দত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়া 
তাহাকে নিয়মিত করিতেছেন। তিনি নিরাকার, সক্ধব্যাপী, 
সৰ্ব্বচ্জ ও সৰ্দশক্তিমান্‌। জেনফোন যে-অধ্যায়ে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে 
সোক্রাটীসের মতটা সবিস্তার লিখিয়া রাখিয়াছেন, তৃতীয় ভাগে তাহা 
উদ্ধত হইবে । 


পুজা, প্রার্থনা ইত্যাদি । 


সোক্রাটীস বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিলেও 
দেশপ্রচলিত ধৰ্ম্ম ত্যাগ করেন নাই । পরে দেখ! যাইবে, তিনি 
পুরবাসীদিগের দেখোপাসন! ও পৰদাদিতে নিষ্ঠার সহিত যোগ দিতেন ; 
কিন্ত পুজা ও প্রার্থনা সম্বন্ধে তাহার মত 'অতি উদার ও উল্নত ছিল। 
তিনি দেবতাদিগের চরণে কেবল এই প্রার্থনা করিতেন, যে, যাহা শুভ, 
তাহার! যেন তাহাকে তাহাই প্রদান করেন; কি কি শুভ, ঠাহারাই 
তাহা সকলের অপেক্ষা ভাল জানেন । ( Mem. 1. 3.2 )। তিনি 
বিশ্বাস করিতেন, ধন, জন গশ্বর্ণ্যের জন্ত প্রাথনা করা, আর, "আমি যেন 
পাশ! খেলিয়! জিতিতে পারি,” “আমি যেন যুদ্ধে জয়ী হুই,” এই প্রকার 
প্রার্থনা কর! একই কথা ; কেন না, পাশা খেলার ফল যেমন অনিশ্চিত, 
ধন, জন প্রভৃতি শঁহিক সম্পদের ফলও তেমনি অনিশ্চিত। (1)০)1 
তিনি অতি, গরীব ছিলেন? তিনি দেবতাদিগকে যে নৈবেগ্া নিবেদন 
করিতেন, তাহা! খুব সামান্যই ছিল ॥ কিন্ত তিনি ভাবিতেন, ধনশালী 
ব্যক্রির! তাহাদিগের অগাধ ভাণ্ডার হইতে যে-সমুদায় বড় বড় বহুমুলা 
বলি উৎসর্গ করে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ নৈবেস্কের সুল্য তাহা অপেক্ষা কম 
নহে; কারণ, দেবতারা বদি ভুরি বলি পাইয়া ক্ষুদ্র নৈবে্ তুচ্ছ করিতেন, 
তবে তাহ! শোভন হইত না; তাহা হইলে পাঁপীদিগের বলিগুলিই 
ধাৰ্স্মিকজনের দান অপেক্ষা অধিকতর 'আদরনীয় হইস্ উঠিত, এবং পাপ ও 
পুণ্য জীবনে কোনও প্রভেদ থাকিত না । কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে যাহারা 
সর্ধাপেক্ষা ভক্তিমান্, দেবগণ তাহাদিগের উপহার পাইয়াই সর্বাপেক্ষা 
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অধিক প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। সোক্রাটীস এই বচনটার পুব প্রশংসা 
করিতেন ও উহ! প্রায়ই তাহার মুখে শুনা বাইত 

“আপনার শক্তি অনুসারে অমর দেবগণকে বলি প্রদান কর।” 

Hesiod, Works and Days, 336. (Mem, I. 5.) 

ধৰ্ক্মবিচ্চছানের কুট প্রশ্নের আলোচনার তাহার কুচি হইত না; তিনি 
নিজে শুধু ইহাই চাহিতেন, যে ভাচার জীবনটা যেন পূর্ণরূপে ধন্ছান্ুগত, 
হয় ; এবং অপরকেও নিয্নত এই উপদেশ দিতেন, যে তাহারাও যেন 
দৈহিক স্ুখ-কামনা ত্যাগ করিয়! আজীবন এই সাধনার নিযুক্ত থাকে। 

(৮) মানবাস্মা । 

সোক্রাটীসের এই দৃঢ় প্রতায় জন্মিয়াছিল, যে মানবাস্মায় ঈশ্বরের 
স্বরূপ বর্তমান ; তাহা না হইলে মানুষ কখনই দৈব প্রেরণার অধিকারী 
হইত না। আত্মার অমরত্বে তাহার কি অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, 
পাঠকগণ “আত্মসমর্থন” ও “ফাইডোন” পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন ॥ 
কেহ কেহ মনে করেন, “আস্মসমর্থনে” সংশয়ের ছারাপাত হইয়াছে; 
সোক্রাটাস হয় তো জীবনের প্রার শেষ মুহূর্ডেও আত্মা অমর কি না, 
এ স্বন্ধে সন্দেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু একথার উত্তরে 
আমর! বলিতে চাই, তিনি বিচারালয়ে তর্কস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে 
এমত বুঝা যায় না, যে বাণ্তবিক তাহার চিত্তে আত্মার 'অমরত্ব বিষয়ে 
'বিচিকিৎসা! বিস্তমান ছিল। তিনি প্রপ্নটীকে নানা দিক্‌ হইতে আলোচনা 
করিয়াছেন, এইটুকু বলাই সঙ্গত । তৎপরে, ইহাও অনেকে বলেন, যে 
“ফাইডোনের” যুক্রিগুলি সোক্রাটীসের নয়, ঘ্েটোর নিজের ; ইহা মানিয়া 
লইলেও কিছু আসিয়া যায় না। ওঁ গ্রস্থের শেষভাগে সোক্রাটীসের 
অস্রিমদশার যে জীবন্ত, অত্যুক্দল ও মনোমুগ্ধকর চিত্র অস্কিত হইরাছে, 
তাহা খাটি উতিহাসিক বলিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া 
থাকেন। উহাও বদি আমাদিগকে বলিয়া না দের, আত্মার মরে 
তাহার বিশ্বাস কি অটল ও কি গভীর ছিল, তবে আমাদিগের মনের 
আধার কিছুতেই খুচিবার নয়৷ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি 


সোক্রাটীস গ্রীক দর্শনে কি কি নব ভাব স্মানয়ন করিয়া উহাকে 
নূতন পথে লইয়া গেলেন, তাহা বর্ণিত হইল; এক্ষণে তাহার পুর্ববন্্ী 
দাশলিকগণের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবস্যাক, নতুবা তাহার 
জীবনচরিত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; কেন না, তাহার সময় পরাস্ত 
জ্ঞানের বিকাশ কতদূর সাধিত হুইরাছিল, তাহা না জানিলে, তিনি যাহা 
করিলেন, তাহার তাৎপধ্য আমর! সম্যক্‌ বুঝিতে পারিব না। 

প্রাচীন কাল হইতেই এই একটা বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে, যে গ্রীক 
দর্শনের আদি উৎস কোথায় ? হীরডটস প্রভৃতি গ্রীক লেখকের! বিশ্বাস 
করিতেন, যে গ্রীক জাতি মিশর দেশ হইতে দর্শন, জ্যামিতি ইত্যাদি 
শিক্ষা করিয়াছে। অধুনাও অনেক সুপগ্ডিত ্রতিহাসিক বলিয়া পাকেন, 
প্রাচ্য মহাদেশ গ্রীক দর্শনের জন্মস্থান । (পাশ্চাত্য সধীবর্গ মিশরকে 
প্রাচ্য মহাদেশের অন্তর্গত বলিল্না বর্ণনা করেন।) ভারতবর্ষের কোন 
কোনও বৈদেশিক ভক্ত, এবং ভারতমাতার বহু ক্বতবিষ্ধ স্থসস্তান এমন 
কথাও বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না, যে গ্রীক দর্শন ভারতীয় দর্শনের অপত্য 
বা অনুকরণ । প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে; তাই সম্প্রতি 
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that Greek Philosophy came from India, and indeed every- 
thing points to the conclusion that Indian Philosophy arose 
under Greek influence.” (Early Greek Philosophy, p-. 18)— 
অর্থাৎ "এ কথা এখন কেহই বলিবেন না, যে গ্রীক দর্শন ভারতবর্ষ হইতে 
আসিয়াছে; বরং সকল দিক্‌ হইতে এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে, যে 
ভারতীয় দশন গ্রীকদিগের প্রভাবে উদ্ধত হইয়াছিল।* “সকল দিক্‌” 
ৰা "সকল যুক্তি” কি, বার্ণেট তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই, তিনি শুধু 
বলিতেছেন, “5০ far as we can see, the great Indian systems 
are later in date than the Greek philosophies they most 
nearly 295810018০1 ‘আমর! যতদূর দেখিতে পাইতেছি, (তাহাতে মনে 
হয়, ) ভারতের প্রধান দর্শনগুলি, যে-যে গ্রীক দর্শনের সহিত তাহাদিগের 
অধিকতম সাদৃশ্য আছে, তাহাদিগের পরবর্তী ।” আমর! কিন্তু বুঝিতে 
পারিলাম না, যে, আদি গ্রীক দার্শনিক খালীসের ও পূর্বে ও তাহার সমকালে 
এদেশে যে-সকল দর্শন প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে গ্রীক জাতির 
কুপাতে জন্মগ্রহণ করিল, অথবা! সাংখা, বেদান্ত কি করিয়া! প্লেটো বা 
আরিষ্টটলের পরবর্তী হইল । যাক্‌, আমর! বুথ! কল্পনা জঙ্পন| হইতে 
দূরে থাকাই শ্ররেক্কঃ বিবেচনা করিতেছি, এবং সবিনয়ে নিবেদন করিয়া 
রাখিতেছি, যে গ্রীক দর্শন ভারতীয় দর্শন হইতে প্রস্থত, কিংবা ভারতীয় 
দর্শন গ্রীক দর্শন হুইতে প্রন্থত, আমরা! এই ছুইর্ের কোন মতেরই 
প্রতিপোষক নই । আমর! বলি, গ্রীক ও ছিন্দু জাতি, উভয়েই মৌলিক 
প্রতিভার অধিকারী, এবং উভয়ের প্রতিভাই স্বতঞ্ ও ভিগ্নপ্রক্কৃতি ; 
স্থতরাং দর্শনের উদ্ভববিষরে একে অক্তের নিকটে গুণী, অখগুনীর প্রমাণ 
না পাইলে সমর! তাহা স্বীকার করিতে পারি না। 

প্রথম খণ্ডে গ্রীক সত্যতার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! হইতে 
আপনার! পুনশ্চ কয়েকটা তন্ক স্মতিপথে আনজন করুন। আমরা 
বলিয়াছি, গ্ৰীক সভাত পুরী-রাষ্ট্র আশ্রয্ন করির! বিকশিত হইয়াছিল; 
গ্রীকের! বুঝিয়াছিল, রাষ্ট্র ছাড়। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব ; 
তাহাদিগের মতে রাষ্ট্রগত জীবনই আদর্শ জীবন, এই জন্তই তাহার! এত 

১১ 





৮২. সোক্রাটীস [১ম ভাগ 


বিধির বাধ্য ছিল। এই বাধ্যতা অজ্ঞানত! হইতে প্রস্থত হয় নাই; 
তাহার! বিশ্বাস করিত, বিধি জ্ঞানের সাক্ষাৎ মৃষ্ি। এই জন্সই উহা 
তাহাদিগের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রা ষ্টরনৈতিক, সমগ্র জীবনকে নি্ক্সিত 
করিত । তাহারা পরিপূর্ণ আম্মসমপ্পণের মধ্য দিয়াই পরিপূর্ণ স্বাধীনতার 
আন্বাদন পাইত। ( 5১১ পৃষ্টা )। বিধিব্যাতার সহিত স্বাধীনতা- 
প্রিয়তার সানঞ্ঞন্ত-সাধল গ্রীক জাতির একটা বিশিষ্ট কার্ম্য। তাহার! 
আত্মাকে সকল প্রকারে বন্ধনমুক্ত রাখিবার জন্ঠ যত্র করিত) গ্রীকেরা 
কখনও জন্রাস্ত শান্্রের নিগড়ে আবদ্ধ হয় নাই ; তছপরি সত্যান্ুসন্ধানে 
তাহাদিগের অপরিসীম উৎসাহ ছিল। তাহার! নির্ভয়ে জগত্বন্বের 
আলোচনা করিত; আগ্ুবাকোর সহিত পদে পদে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 
তাহাদিগকে সত্য-বিচারে ব্যাপৃত হইতে হয় নাই। গ্রীসের আকাশ 
যেমন স্বচ্ছ ও নিৰ্শ্মল, এবং উহার নৈসর্গিক দৃপ্ত যেমন সুস্পষ্ট ও 
স্পরিচ্ছিন্ন, গ্রীক জাতির 'প্রতিভাও সেইরূপ তীক্ষ, প্রাঙ্গণ ও নির্মল; 
উহাতে কাধ্যকরী বুদ্ধি ও কমনাবৃত্তি, উভয়ই একে অন্যের সহায়রূপে 
মিলিত হইক্সাছে। গ্রীক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ সমন্বয় ; সমবয়-সাধনের 
'সকাঙ্গাই গ্রীকদিগকে সৌন্দধোর উপাসক করিয়া তুলিয়াছিল; তাহারা 
সর্ঝত্র সুন্দরকে অন্বেষণ করিত, সামা ও সামঞ্রস্ত প্রতিষ্ঠার জন্তা যত্রবান্‌ 
থাকিত। (৪৯২, ৪৯৫ পৃষ্ঠা )। 

এই লক্ষণণ্জলির সাহায্যে গ্রীক সভ্যতার সহিত আচীন ভারতীর 
সভ্যতার তুলনা করিলে আমর! সহজ্ছেই উপলব্ধি করিতে পারিব, যে 
উভয়ের পার্থক্য কত গুরুতর ; সুতরাং গ্রীকগণ বা হিন্দুগণ স্বীয় জাতীয় 
প্রক্কতি বিশ্বত হইয়া অপরের নিকট হইতে জগত্তত্ব ও আম্মতন্থ আলোচনা 
করিতে শিক্ষা করিয়াছে, ইহ! কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। এই 
ছুই জাতি এক চক্ষুতে বিশ্বকে দর্শন করে নাই, এক লক্ষ্য লইরা জগ- 
হ্যাপারের পথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই ; তাহাদিগের চিন্তার ধারা এক 
দিকে, এক পথে প্রবাহিত হয় নাই । এই জন্যই গ্রীক দর্শন ও ছিন্দু দর্শনে 
প্রকৃতিগত আত্যস্তিক বিভেদ বর্তমান। মহামহোপাধ্যায় চত্রকান্ত 
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বস্তগত্যা আধ্যান্মিক-প্রক্োজ্ন-সম্পাদনই দর্শনশাস্থের সুখ্য ও প্রধান 
উদ্দেশ্য বা প্রন্মোজন। ধৰ্ম্ম, অর্থ, কান, মোক্ষ, এই চতুক্ধিধ পুরুষার্থ 
অর্থাৎ পুরুষ-প্রয্োজনের মধ্যে মুক্তি বা মোক্ষই পরম পুরুষাথ, ইহা 
সর্ধবাদিসিদ্ধ। মহর্ষি কণাদ ও গোতম প্রস্থৃতি অধিকাংশ দর্শন-প্রণেতা- 
গণ নিঃশ্রেরস বা মুক্িই তাহাদের দর্শনের প্রয়োজন, ইহা! স্পষ্ট ভাষায় 
বলিয়। গিয়াছেন, তন্যজ্ঞান মুক্তির কারণ, ইহাও তাহার! সুক্রকণ্ঠে 
স্বীকার করিয়াছেন।” ( ফেলোশিপের লেক্চর, প্রথম বর্ষ, ৬৮ পৃষ্ঠা) । 
উদ্ধৃত বাক্যে ছইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, ভারতীয়, 
দর্শন আধ্যাস্মিক শাঙ্ত। আদি যুগের গ্রীক দর্শন অর্থাৎ ঘবন প্রদেশের 
দর্শন মোটেই আধ্যাস্মিক দর্শন নহে ; এবং পুথাগরাস, প্লেটো ও আরিষ্ট- 
টলের দশনও মূলতঃ বসধ্যান্মিকভাবাক্রান্ত নর; উহাতে আধ্যাত্মিক তব্ধ 
যথেষ্ট আছে, এই পধ্যস্ত বলা যায়। ছিতীয়তঃ, কণাদ প্রভৃতির স্তার 
শরীক দাশনিকের! কোন দিনই বলেন লাই, যে দুক্তিই তাহাদের দর্শনের 
প্রয়োজন । গ্রীসে এক অর্ষেুসপন্থীদিগের সাছিতো সুক্তির প্রসঙ্গ 
আছে; অপর কোনও সম্প্রদায় সাক্ষাংভাবে উহার আলোচন! করে নাই। 
কেন না, মোক্ষ বা অপুনরাবৃত্তি তাহাদিগের ধর্স্মসাধনের লক্ষ্য ছিল ন! । 
অতএব, এইখানে আমর! ছুই বিষয়ে হিন্দু দর্শন ও গ্রীক দর্শনের মধ্যে গুরু- 
তর প্রভেদ দেখিতে পাইতেছি। উভয়ের আরও একটী প্রতেদ আছে, 
তাহাও প্রণিধান করা উচিত। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র প্রধানতঃ আস্তিক ও 
নাস্তিক, এই ছই ভাগে বিভক্ত; আন্তিক দর্শন আবার বৈদিক ও 
অবৈদিক এই দুই শ্ৰেণীকুক্ৰ। *বৌদ্ধদর্শন ও আহ তদৰ্শনে বেদের প্রামাণ্য 
অঙ্গীরুত হয় নাই, সুতরাং উহ! অবৈদিক । অন্তান্ত সমস্ত আন্ডিক দশনে 
বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে বলির! উহার! বৈদিক। বৈদিক দর্শনও 
ছুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত __যুক্তিপ্রধান ও শ্রতিপ্রধান । মীমাংসা ও বেদান্ত, এই 
ছুইটী দর্শন শ্রতিপ্রধান। এই দর্শনে শ্রুতিই অধান প্রমাণ অর্থাৎ শ্রতিই 
উক্ত দর্শনহয়ের মূলভিত্তি। উহাতে শ্রুত্যখ উপপাদন করিবার জন্তই সমস্ত 
যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। কেবল যুক্তিবলে কোন বিষয় অঙ্গীকৃত বা প্ৰত্যাপাত 
হয় নাই ।” (ফেলোশিপের লেক্চর, প্রথম বর্ষ, ৭৬ পৃষ্ঠা) । গ্রীক জাতির 
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বেদ নাই, সুতরাং তাহাদের বৈদিক দর্শনও নাই, এবং শ্রুত্যর্থ উপপাদনের 
জন্ক তাহাদিগকে দর্শন-রচনাতেও নিযুক্ত হইতে হয় নাই। শান্তনিরপেক্ষ 
দর্শন ও শাস্ত্রমুখাপেক্ষী দর্শনের মধ্যে একাস্ত প্রভেদ না থাকিয়াই পারে 
না; এই জন্তই দেখিতে পাই, প্লেটো ও আরিষ্টটলের দর্শন যেমন নিরস্ধুশ, 
ভারতের যড় দর্শন সে প্রকার নিরঙ্কুশ নহে। 

হিন্দু ও গ্ৰীক দর্শনের প্ররুতিগত প্রতেদ প্রদর্শন করিবার পরে আম!- 
দিগের স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যে বিশেষ বিশেষ তন, ( যেমন 
জন্মাস্তরবাদ ) এক দেশ হইতে অন্ত দেশে গৃহীত হুইয়া থাকিতে পারে। 

আমর! গ্রীক দর্শনের উৎপত্তির কথা বলিতে যাইয়া অনেক দূরে 
আসিয়া পড়িলাম । এক্ষণে মূল বিবঝে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। 

সোক্রাটাসের পৃর্ধবন্তী দার্শনিকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) 
প্রাচীন প্রস্থানত্রয় ; ( ২) পঞ্চম শতাব্দীর প্রাক্ৃতিকবিজ্ঞানবিদ্গণ ; 
(৩) সফিষ্টগণ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন প্রস্থানত্রয় 


প্রথম কণিকা 

যবন-প্রস্থান 
গ্রীক দর্শন প্রাচ্য প্রভাবের নিকটে ্চনী হউক বা না হউক, প্রাচ্য 
দেশেই উহার প্রথম অঙ্কুরোদগম হইযাছিল। খ্আসিয়ার পশ্চিম উপকূলস্থ 
যবন প্রদেশ ( [০৮৯ ) গ্রীক দর্শনের স্কৃতিকাঁগার, এবং খালীস উহার 
জনক। যবন প্রদেশে গ্রীক দর্শনের উত্তৰ স্বাভাবিকই বলিতে হুইবে। 
যবনগণ সাহসী নাবিক ও উদ্থামলীল বণিক্‌ ছিল; তাহারা! সর্বদা সুসভ্যতর 
প্রাচ্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে আ সিত, এবং উন্নততর ফিনিসীয়, কারিয়ান 
ইত্যাদি জ্গাতির সহিত ভাহাদিগের যৌনসন্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল । এই 
সকল কারণে তাহাদিগের বুদ্ধি তীক্ষ ও বহুমুখী, এবং চিত্তবৃত্তি সতেজ ও 
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বলিষ্ঠ হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বহপ্ররুতির লোকের সহিত 
আদানপ্রদান ছিল বলিয়া এই কালে যবনগণের ব্যক্তিত্ব নানাদিকে 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহারা বন্ধজলাশয়ের স্যাক্স একটা স্থিতিশীল 
সমাজে পরিণত হয় নাই। অনুকুল আবেষ্টনের প্রভাবে গ্রীক জাতির 
এই শাখাতেই প্রথম জগত্তবান্ুন্ষিৎসা! প্রকাশ পায় ॥ 


১। খালীস ( Thales ) 1 


থালীস গ্রীক দর্শনের আদিম, প্রাচ্য শাখার প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ক্ষুদ্র 
আসিয়ার প্রধান পুরী মিলীটস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জীবিত- 
কাল নিশ্চিত নির্ধারিত হয় নাই ; বিশেষজ্ঞের! জন্থমান করেন, তিনি ৬৪* 
বা ৬২৪ সনে ভূমিষ্ঠ ও ৫৪৮ সনে লোকাস্তরিত হুন। হীরডটস 
বলেন, তিনি ফ্িনিসীয় বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; ধাহার1 ইহা 
বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাহার! অন্ততঃ এইটুকু স্বীকার করেন, যে 
তাহার শোণিতে কান্দিয়ান নামক প্রাচ্য জাতির সংশ্রব ছিল। 

হীরডটস খালীস সম্বন্ধে যে সামান্য ছুই একটা কথা বলিয়াছেন, 
তদতিরিক্র অতি অল্পই এযাবৎ নির্ণিতি হইয়াছে ॥ তিনি লিখিয়াছেন, যে 
থালীস এক স্ব্য্যগ্রহণের কাল গণনা করিয়া! বলিয়া রাঁখিয়াছিলেন; এই 
গাহণ-নিবন্ধন লীডিয়! ও মীডিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা থামিয়া 
যায়। জ্যোতিধিদ্গণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এই গ্রহণ ৫৮৫ সনে 
দৃষ্ট হইয়াছিল। একজন প্রাচীন লেখকের মতে খালীস মিশর হইতে 
গ্রীসে জ্যামিতি প্রচলন করেন। তিনি যে মিশর দেশে গমন করিয়া- 
ছিলেন, ইহা! সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়। হারডটস পুনশ্চ বলিতেছেন, 
যে যবন প্রদেশের উপনিবেশগুলি যখন লীডিয়ার গ্রাসে পতিত হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল, তখন খালীস তাহাদিগকে সন্মিলিত হই! টেরস-ীপে 
রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক দৃরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । তাহার পরামর্শ না শুনিরা মিলীটস ভির আর সকল নগরই 
স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। কথিত আছে, যে তিনি এ্বতান্বাধারী 
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নক্ষত্রমণ্ডল দেখিয়া জাহাজ চালাইবার কৌশল শিক্ষা দেন। থালীস 
একাধারে বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিৰিৎ, ্ান্জনীতিজ্ঞ ও দার্শনিক ছিলেন, 
আখ্যানগুলি ইহাই প্রকাশ করিতেছে । 

খালীস কোনও গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। আরিইটল তাহার কয়েকটা 
উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন, যথা 

(১) পৃথিৰী জলের উপরে ভাসিতেছে। 

(২) জল বিশ্বের যাবতীর পদার্থের উপাদান-কারণ । 

(৩) সমস্ত পদাখই দেবগণে পরিপূর্ণ। চুম্বক জীবিত, কেন না, 
ইহার লৌহ আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে । 

প্রথম উক্তির ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন ॥ দ্বিতীয় উক্তির তাৎপর্য এই, ঘে 
জগতের সমুদায় বস্তু জল হইতে উদ্ভূত হুইয় জলে প্রত্যাগমন করিতেছে । 
তৃতীয় উক্তির অর্থ সন্বন্ধে নানা মহ আছে। আরিষ্টটল বলেন, থালীস 
জগতের আত্মা বা বিশ্বাস্মার বিশ্বাস করিতেন ; একজন প্রাচীন লেখকের 
মতে এই বিশ্বাস্থাই ঈশ্বর । রোমক লেখক কিকেরে! বুঝিয়াছিলেন, যে 
বিশ্বকৰ্ম্মা জলরূপ উপাদানে বিশ্ব স্বষ্টি করিয়াছেন_-থালীস এই তই 
প্রচার করিয়াছেন। উক্তিটীর প্রকৃত মপ্্র কি, তাহা দুক্তের । 


২। আনাক্ষিমাণ্ডার (গ্রীক Anaximandros ) 1 


আনাক্ষিমাণ্ডারও মিলীটস নগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি থালীসের 
এক পুরুষ পরে, অর্থাত যষ্ঠ শতাব্দীতে আবিতূর্ত হন। 

খালীসের ্তাক্স আনাক্ষিমাপ্ডারও কতকগুলি প্রয়োজনীয় বস্তু আবিষ্কার 
করেন ; তন্মধ্যে মানচিত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ক্ষণ সাগরের তীরে 
আপলোনিকা! নগরে মিলীটসের অধিবাসীরা যে উপনিবেশ স্থাপন করে, 
তিনি তাহার নেতৃত্ব গহণ করিয়াছিলেন ; ুতরাহ তিনিও রাষ্ট্রীয় কর্শ্মে 
নিলিপ্য ছিলেন ন! ; তাহার স্বপুরবাসীরা তাহার একটা প্রতিমুন্ধি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিল। 

আনাক্ষিমাণ্ডারের কোন গ্রন্থ বিস্ধমান নাই। আরিষ্টটশের শিষ্য ও 
উত্তরাধিকারী খেরফ্রাষ্টস (7,০০/,০৮54০5 ) তাহার দর্শনের সারনিক্ষ্য 


82৮... 
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প্রদান করিয়াছেন; তাহা এই-_-"প্রাক্ষিরাডীসের পুত্র, খালীসের সহচর 
ও প্রতিবেশী, মিলীটসবাসী আনাক্ষিমাণ্ডার বলেন, অনস্ত ( apeiron, 
অপার ) পদার্থসমূহের উপাদান-কারণ ও উপাদান ; তিনিই সর্ব প্রথম 
উপাদান-কারণকে এই নামে অভিহিত করেন। তাহার মতে ইহা জল 
বা অন্ত কোনও তথাকথিত ভুত নহে, কিন্তু ইহা এ সমুদায় হইতে স্বতন্ত্র ও 
অনস্ত ; ইহ! হইতেই নভোমণ্ডল ও তন্মধাস্থ জগত-সসুহ উৎপন্ন হইয়াছে ।” 

“তিনি বলেন, ইহ! ‘শাশ্বত ও অজর’ ; এবং ইহ! সমগ্র বিশ্বকে 
আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে।” 

“পদাৰ্থসমূহ যাহ! হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই পুনরার প্রতিগমন 
করে; ইহাই সঙ্গত ; কেন না, তাহারা পরস্পরের প্রতি যে অঙ্তারাচরণ 
করিয়াছে, কালের নিরমান্থুসারে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়! তাহার! একে 
অন্তকে সন্ধষ্ট করে--তিনি একটু কবিত্বের ভাষায় এইরূপ বলিগ্জাছেন।” 

“এতন্ব্যতীত এক শাশ্বত গতি আছে ; তাহাতেই জগৎ-সমূহের উৎপত্তি 
সংসাধিত হুইতেছে।” 

এজড়ের পরিবর্তনবশতঃ পদার্থসমূহ উদ্ধত হইয়াছে, তিনি এপ্রকার 
বলেন নাই; তিনি বলেন, মূল উপাদান অসীম, তাহাতেই পরস্পরবিরোধী 
ধৰ্ম্মসমূহ পরিচ্ছিন্ন হইয়া পাকে 1” 

উদ্ধত বাক্যগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখা] প্রদত্ত হইতেছে। 

'আনাক্ষিমাগারের মতে এমন একটা শাশ্বত ও অবিনশ্বর বস্ধ আছে, 
যাহা হইতে সমুদায় পদার্থ উদ্ধত হইতেছে, এবং যাহাতে প্রত্যেক পদাখ 
প্রত্যাগমন করিতেছে ; উহ! অপক্ষয়বর্জ্ছিত, অকুরস্ত ; একদিকে যেমন 
পদার্থসমূহ ধ্বংস পাইতেছে, অপর দিকে তেমনি নূতন নূতন পদার্থ রচিত 
হইতেছে। এই বস্ত অনন্ত; নতুবা কালে স্বষ্টি বিলুপ্ত হইত। আরিষ্ট- 
টলের ব্যাখা অনুসারে ইহা! জড়ীয়, লা একপ্রকার অব্যক্ত জড় ; ইহার 
ব্যাপ্তি আছে। ইহা “ক্ষিতাপ্তেঞ্ষোমরু২” এই তৃতচতুইয়ের কোনটাই 
নহে, কিন্ত বলিতে গেলে ইহাদিগের প্রাগ ভাব। 

এই মৌলিক উপাদানে পরস্পরবিকুদ্ধ ধর্মের সংগ্রাম চলিতেছে । 
তাপ শৈত্যের বিরোধী, শুদ্ধতা আত্রতার বিরোধী । ইহার! একে 





রী । 
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অন্যের উপরে অন্তায়াচরপ করে ; তাপ গ্রীগ্রকালে শৈত্য অপেক্ষা প্রবল, 
এবং শৈত্য শীতকালে তাপ অপেক্ষা প্রবল হুইয়া উঠে; ইহাই 
অন্যায়াচরণ ; যথাকালে তাহাদিগকে ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। 
এই বিরোধ হইতেই জগৎ উদ্ভুত হইয়াছে। বিরোধের প্রতাঁকার না 
থাকিলে অনন্ত ভিন্ন আর সকলই অবশেষে বিনষ্ট হইত ; কিন্তু স্ষ্টি ও 
বিনাশ পৰ্যায়ক্ৰমে অবিচ্ছেদে প্রবহমান হইতেছে। আমাদিগের এই 
জগত উহ! হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে, এবং উহাতেই লীন হইবে। 
আনাক্ষিমাপ্ডার অসংখ্য জগতে বিশ্বাস করিতেন । 

তিনি থে শান্ত গতির কথা বলিয়াছেন, অনেকে মনে করেন, তাহা 
একপ্রকার দুর্ণাবর্ত । 

নভোমগুলের উদ্ভব বিষয়ে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার 
সারাংশ, যখা__ 

“তিনি বলেন, অনন্ত হইতে তাপ ও শৈত্য উৎপাদন করিতে পারে, 
বিশ্বস্থষ্টির প্রাক্কালে এমন একটা কিছু পরিচ্ছিন্ন বা পৃথকীনৃত হইল। 
ইহ হইতে অগ্রিগোলক উৎপন্ন হইল ; বৃক্ষের বন্ধণ যেমন উহাকে বআবে- 
ষ্টন করিয়া! থাকে, তেমনি ত্র গোলক পৃথিবীর চতুদ্দিগন্থ বায়ুমণ্ডলকে 
পরিবেষ্টিত করিয়া রহিল। ইহা যখন আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকগুলি 
অঙ্ুরীয়কে আবদ্ধ হইল, তখন সুর্য, চন্দ্র ও তারকাবলি উৎপর হইল ।” 

ধর! ও সাগর সন্বন্ধে কয়েকটা উক্তি উদ্ধত হইতেছে। 

“আদিতে পৃথিবী বাস্পমন্গ ছিল; অগ্নি উহার অধিকাংশ জলীয় ভাগ 
শুক করিয়াছে; যাহ! অবশিষ্ট আছে, তাহাই সমুদ্র ; এই দাহুনিবন্ধলই 
উহ লৰণাক্ত ৷” 

“পৃথিবী পটহাকার ; ইহ! যত বিস্তৃত, তাহার এক তৃতীয়াংশ গভীর ।” 

“পৃথিবী স্বচ্ছন্দে শূন্যে কুলিতেছে ; ইহার কোনও 'অবলব্বন নাই। 
ইহা সমুদায় বস্তু হইতে সমদূরে অবস্থিত, এজন্য স্বন্থানে অবস্থান করি- 
তেছে। ইহ! প্রন্তরস্তস্তের স্যার শৃন্তগর্ত ও গোলাকার । আমর! উহার 
এক পৃষ্ঠে বাস করিতেছি ; বপরটা বিপরীত দিকে ।” ব্দেখাৎ পৃথিবীর 
এক পৃষ্টে তাপ ও শুদ্ধতা, অপর পৃষ্ঠে শৈত্য ও আআর্জতা ) । 
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চন্দ্র সব্ঘ্য সম্বন্ধে আনাক্ষিমাগ্ডার অদ্ভুত নত পোষণ করিতেন । 

পন্থপ্য রখচক্রের স্যার এক্টা চক্র ; উহ! পৃথিবী অপেক্ষা আটাইশ গুণ 
বৃহৎ। উহার নেমি শৃক্তগর্তু এবং অগ্রিতে পরিপূর্ণ । যেমন ভস্তার নাসার 
মধ্য দিয়! অগ্নি দৃষ্ট হন, তেমনি ও চক্রের এক গহবরের মধা দিয়! বগল 
দৃষ্টিগোচর হইরা থাকে |” 

“চন্দরও হ্খোর স্তার) একটা চক্রে এবং পৃথিবী অপেক্ষা উনিশগ্জপ 
বৃহৎ ।” 

আনাক্ষিমাণ্ডার জীবের উৎপত্তি বিবরে যাহ! বলিয়াছেন, তাহা বিশ্মযন- 
কর। তিনি বলিতেছেন--“হুর্ণা যখন আদ্র ভুত শুদ্ধ করিতেছিল, তখন 
জীবিত প্রাণী উৎপর হইল । মানুষ অন্য প্রাণীর স্তায় প্রথমে মৎ 
ছিল।” 

“আদিম জীবজন্ক আর্রতার মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছিল, এবং কণ্টকময় 
চর্দে আচ্ছাদিত ছিল.। বয়োরৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার! শুদ্ধতর স্থানে 
আগমন করে” 

“তিনি বলেন, মানব আদিতে ভি্লগাত্ীয় জীব হইতে উদ্ভৃত হয়। 
তিনি তাহার এই কারণ নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন । 'অন্য প্রাণী জন্মোর 'অল্প- 
কাল পরেই আপনার খাস আহরণ করিতে পারে; কিন্ত এক মানবকেই 
দীর্ঘকাল সত্য পান করিয়া কাটাইতে হয়। সুতরাং মাগুৰ এখন যেমন 
(অসহার), যদি প্রথমাবধি তাহাই থাকিত, তবে বাচিয্া থাকিতে পারিত 
না।” 

“তিনি এই মত প্রচার করিয়াছেন, যে আদি মানব মংক্কের জঠরে 
উদ্বৃত হইয়াছিল; হা্গবের স্ডানস প্রাতিপালিত্র হইবার পরে মে বখন 
আত্মরক্ষার উপযোগী বল লাভ করিল, তখন সে উপকূলে উৎক্ষিপ্ত হইল, 
এবং স্থলে বাস করিতে আরস্ত করিল ।” (কথিত আছে, যে হাঙ্গর পুনঃ 
পুনঃ শাবক গ্রাস ও উদগীরণ করে )। 

কোন কোনও পণ্ডিত মনে করেন, এই উক্কিগুলিতে অভিব্যক্রিবাদের 
ৰীঞ্গ নিহিত আছে ; এসন্ড তাহার! জানাক্ষিসাগারকে সন অগ্র- 
গামী বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। 
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৩।  আনাক্ষিমেনীস ( Anaximenes ) 1 


আনাক্ষিমেনীস মিলীটসের অধিবাসী ও আনাক্ষিমাণ্ডারের বয়ঃকনিষ্ঠ 
সহচর ছিলেন। বষ্ঠ শতাব্দী তাহার আবির্ডাবকাল। 

আনাক্ষিমেনীস একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কয়েক শতান্দী উহ! 
বর্তমান ছিল। তিনি শুকর ন্যায় নির্ভীক দার্শনিক ছিলেন না, কিন্ত তৎ- 
প্রচারিত তন্বগুলি উত্তরকালে প্রচুর ফল প্রসব করিযাছিল। ভাঙার 
দশনের সারমস্থ নিয়ে সন্ধলিত হইল । 

“অযুর ষ্টাটসের পুত্র এবং আনাক্ষিমাঞারের সহচর, মিলীটলবাসী 
আনাক্ষিমেনীস, তাহারই ম্যায় বলিয়াছেন, যে মৌলিক উপাদান এক ও 
অনজ্ঞ। কিন্ত তিনি আনাক্ষিমাঞ্ারের মত ইহাকে অবাক বলেন লাই ; 
স্ঠাহার মতে ইহা ব্যক্ত, কারণ, তিনি বলেন, ই! মরুং।' 

“তিনি বলেন, ভূত, ভবিষা, বর্তমান, সনুদায় পদার্থ, দেবকুল ও সকল 
দৈৰ বন্ধ, ইহ! হইতেই উদ্ধত হইযাছে। অক্লান্ত পদার্থ ইহার অপত্য 
হইতে উৎপল হই! খাকে | 

তিনি বলিয়াছেন, আমাদিগের আস্থা প্রাণ বাবা; উহ! যেমন 
আমাদিগকে বিধৃত করিয়া! রহিয়াছে, ঠিক তেমনি, প্রাণ ও মকুৎ জগৎকে 
আচ্ছাদন করিয়া রহিক্জাছে।"" 

এমকুতের আকার এই প্রকার । ইহ! বনপার একাস্ত মস্কণ ৰ! সমভাবে 
বালা, তথাস্থ আমাদিগের দৃষ্টির অগোচৰ ; কিন্ত শৈত। ও তাপ, আৰ্দতা 
শু গতি ইহাকে দৃশ্যমান করে । ইহা সতত সগ্'রণনীল , তাহা যদি না 
হত, তবে ইঞ্ছ| এত পরিবন্থিত হইত না" 

ইহ! সক্মোচন ও প্রসারণ ( অথবা হুস্মতাপাদন বা ঘনতাপাদন ) 
নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন পদাৰ্খে ভিন্ন তিল্ ।” 

“ইহা! যখন প্রসারণবশতঃ স্থস্মতর হর, তখন অগ্রিতে পরিণত হইয়া 
খাকে ; পক্ষান্্ররে বাতাস দনীকৃত মকুৎ। চাপ (বা বিঘটন ) দবাৰ! মৰুত 
হইতে মেদ উৎপন্ন হর? এবং মেখ সআবও বনী হইলে জলর্ূপ বারণ 
করে। জল অধিকতর হনীভুত হইরা পৃপিবীতে ক্রপাস্থরিত হয়; 
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এবং বতহুৰ সম্ভব ঘনীভূত হইলে প্ৰস্থৰ আকাৰ গহণ কৰিছা 
থাকে 

সআানাক্ষিমেনীস সন্ধোচন ও প্রসারণের তত্ব প্রচার করিয়া তৎকালীন 
খিজ্জানের উদ্নতি সাধন করিয়াছেন। 

আনাক্ষিমেনীল বাহাকে মরুং নামে অভিহিত করিয়াছেন ও আমরা 
যাহাকে মরুং বলি, এই উভয়ের নধো পাশক্য আছে। ভতাছার মতে 
ৰাঘ, প্রাণ ৰা নিঃশ্বাল, বাত্যা, বাষ্প ৰা কুম্ভাটিক, এ সকলই মরুতের বিন্তি্ন 
কূপ । তিনি বলিতেছেন, আত্ম! অর্থাৎ প্রাণবাযুর্র সহিত মানবজীবনের 
যে সম্বন্ধ, মরুতের সন্ধিত জগতের অবিকল সেই সন্বক্ধ, অর্থাৎ আৰিম 
উপাদান মরুং সেন জগতের, তেমনি নপ্রন্যের জীবন রক্ষা করিতেছে। 

আমর! এক্ষণে জগংন্র্টি সম্বন্ধে আনাক্ষিমেনীলের করেকটী উক্তি 
উদ্ধত করিতেছি। 

“তিনি বলেন, মরুৎ যখন চাপ-প্রাপ্ত বা বিঘট্িত হইল, তখন অগ্ো 
পৃথিবী স্ষ্টি হইল ; ইহা জ্তান্ বিন্রীর্ণ, অতরাং বান্দার! বিশ্বত ।” 

ক্যা, চক্র, এবং অন্যান্য অগ্নিময় জোতিক্ষমঞ্লীও বিস্বৃত, অতএব 
বায়ুত্বারা! বিশ্ৃত। পৃথিবী হইতে হে বাষ্প নির্গত হইয়াছিল, তাহাতে 
জ্যোতিকষসমূহ নির্শ্মিত হটরাছে। এই বাষ্প ক্ষত হইলে বগি উৎপল্প 
হয়; তারকারাজি এই উদ্ধগত কগ্রিসস্ৃত । নক্ষত্রলোকে পার্খিব 
উপাদান-রচিত অনেক পিণ্ড আছে, তাহারা নক্ষত্রদিগকে পরিলষণ 
করিতেছে। তিনি বলেন, অনেকে মনে করে, ক্রোতিক্ষমগুলী পৃথিবীর 
নীচে গমন করে, কিন্তু তাহ! ঠিক নহে ; উক্চীয যেমন মস্তকের চতুদ্দিকে 
খুরিতে পারে, উচ্ছার! তজ্তপ পৃথিবীর চারিদিকে গুরিতেছে। ুধ্য যে 
পুখিবীর তলদেশে যার বলিস! অদৃশ্য হয়, তাহ! নহে; কিন্তু উৎ্। পৃথিবীর 
উচ্চতর ভাগ ধারা আবৃত হয়, এবং উহার কুষনও বাড়িয়া বায, এই জরুঃ 
দৃষ্টির বছিতৃত হইরা খাকে। তানাগুলি পৃথিবী হইতে বহুদুরে অবস্থিত, 
এ জরা তাপ প্রদান করে না” 

“গা অগ্নিময়, এবং বৃক্ষপরের কলার প্রশান্ত ৷" 

“চক্র অগ্নিময় ।'' 
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'আনাক্ষিমেনীসের মতে সুর্য, চক্র, তারকারাজি ও পৃথিবী খালার 
স্যার, এবং বাযুলাগরে ভাসমান। তিনি নক্ষত্রলোকের যে পিগগুলির 
কথা বলিতেছেন, তন্ছারা বোধহয় গ্রহণ এবং চন্দ্রকলার স্রাসবৃদ্ধি ব্যাখ্যা 
করিতে চাহিয়াছেন। তিনি সংখা জগৎ মালিতেন। ষ্ঠাহার অক, 
অনাদি ও অনস্ত। তিনি দেবগণের জন্ম ও মরণে বিশ্বাস করিতেন । 

আনাক্ষিমাণ্ডার ও ন্সনাক্ষিমেনীস, উভয়েই বলিয়াছেন, জগত পর্ণীন্্- 
ক্রমে স্থষ্ট ও বিনষ্ট হইতেছে । 

আনা ক্ষিমেনীসের দর্শন আনাক্ষিমাণ্ডারের দর্শন পক্ষ শ্রে্ঠতর নছে।; 
অথচ তিনি তদীয় জীবনকাণে ও তাহার পরেও সুদীর্ঘকাল তাহার গুরুর 
অপেক্ষা সমধিক খাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; পুথাগরাস, 
'আনাক্ষাগরাস, ডিয়গেনীস প্রভৃতি পরবর্তী দার্শনিকগণ অনেকেই তাহার 
নিকটে খনী। 

খালীস, আনাক্ষিমাণ্ডার ও আনাক্ষিমেনীস, এই তিন জনের দর্শন 
ইতিহাসে মিলীসীর অর্থাৎ মিলীটসনগরের প্রস্থান অথবা যবন-প্রন্থান 
নামে আখ্যাত। 


স্থিতীয় কণিকা 
পুথাগরাস-সম্প্রদায় (The Pythagorcans) 


যবন-প্রস্থান প্রাকৃতিক ব্যাপার্ের আলোচনায় ব্যাপৃত; ধশ্দের সহিত 
স্হার কোনও সংসুব নাই। পালীস প্রস্ৃতি দৈব শব্দ বারংবার ব্যবহার, 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও ন্সাধ্যাস্মিক অর্থ আরোপ 
করা যায় না। পরবর্তীযুগের দার্শনিক পুথাগরাস (Pythagoras) ও 
জেনফানীস (মe৷৩৮৯৷০৪) যবন প্রদেশের অধিবাসী হইলেও পশ্চিমে 
জীবনের 'অধিকাংশকাল যাপন করেন; তথায় দর্শনকে ধর্শ্ম হইতে বিযুক্ত 
করিয়া রাখিবার উপায় ছিল না; ইঙাদিগের দর্শন এ জন্য আধ্যাম্মিক- 
ভাবাপন্ন ।  ইহাদিগের পূর্বেই অফেন্ুসতস্্ের প্রভাবে গ্রীক জগতে 
ধৰ্ম্মসাধনে নবভাৰ ও নবোৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। 
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প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যারে অর্ষন্ুসতগ্র সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে ; 
এন্থলে শুধু উহার ছইটা বিশেষত্ব উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ, 
'অফে যুসপন্থীদিগের 'আপ্য, স্জনমাক্জ, বংশপরল্পরাগত সাহিত্য ছিল; 
ইহা এদেশের শ্রুতি বা স্মৃতির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
তাহার! একটা মণ্ডলী বা সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল। পুথাগরাস- 
প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় ইহারই প্রভাবের ফল। 'অলিচ ইনি দর্শন বা 
তন্তজ্ঞানকে জন্মরূপ চক্র হইতে মুক্তির পথ বলিয়া! বিবেচনা করিতেন। 
এই সম্প্রদায়ে বিজ্ঞান ও ধর্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্ত 
ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে ইহাদিগের দর্শন প্রচলিত ধৰ্মে 
কোনও বিশেষ মত সমর্থন করিত । ইচা আত্ম! সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব প্রচার 
করে; তাহ! বরং সর্বসাধারণের মতের বিরোধীই ছিল। 


পুথাগরাস । 


পুখাগরাস যষ্ট শতান্জীতে সামস নগরে আবিভূত হন । তিনি জীবনের 
প্রথমাংশ সামসে যাপন করিয়া রাঙ্গা পলুক্রাটীসের অত্যাচার হইতে নিক্কৃতি 
পাইবার উদ্দে্যে ইটালীর অন্তঃপাতী ক্রটোন নগরে যাই! তাহার সং্পদার 
প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রটোনের অধিবাসীরা! তাহার কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়া 
বিদ্রোহী হইলে তিনি মেটাপন্টিযন নামক নগরে প্রস্থান করেন, এবং 
তথায় তাহার মৃত্যু হয় । 

কথিত আছে, যে পুখাগবাস, বহু দেশ পরি ভ্রমণ করিয়াছিলেন । এই 
প্রবাদ এক্ষণে অনেকেই অবিশ্বাস্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন? এমন কি, 
তিনি যে মিশরে গমন. করিয়াছিলেন, ইহাও তাহারা বিশ্বাস করিতে 
ঢাহেন না। 


পুখাগরাসের সম্প্রদায় । 


কেহ কেহ বলেন, পুখাগরান যে-সমশ্রদাত্র স্থাপন করেন, তাহার 
একটা রাজনৈতিক লক্ষা ছিল ? এই ধারণা হুল; উহ! একটা খপ্রমগ্ুলী ; 
পবিত্রতা অৰ্চ্চন উহার মুখ্য উদ্দেশ্যে । অঞ্ষ্ুসভঙ্কের সহিত উহার 
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এন্থলে সাদৃহ্য আছে; কিন্তু উহার উপাস্য 'আপলে!, ডিওনীসস নহেন। 
নরনারী সমভাবে ইহার সভ্য হইতে পারিত। এই সম্প্রদায় কিছুদিন 
দক্ষিণ ইটালী ও সিসিলীর কতকগুলি রাষ্ট্রের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়!- 
ছিল; কিন্তু উহ! দীর্ঘকাল ক্ষমতা রক্ষা করিতে পারে নাই । কেন ইহার 
পতন হইল, তাহ! নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। 


ধ্ম্মমত । 


পুথাগরাস জন্মাস্তরবাদ প্রচার করেন। ইহা জীবহত্যার বিরোধী । 
কথিত আছে, ইনি ডীলসৰ্বীপে এক “পিতা” আপলোর বেদি ভিন্ন অন্য 
সমুদায় বেদিতে নৈবেষ্য উৎসর্গ করিতে অস্থীরুত হইয়াছিলেন। উক্ত 
বেদিতে শুধু সাত্বিক নৈবেস্ক নিবেদন করিবার বিধি ছিল। তিনি এই 
শিক্ষা দিয়াছেন, যে মন্তুন্য ও ইতরপ্রানী পরস্পরের জ্ঞাতি। তাহার 
অ্ুবত্বিগণ নিরামিবাশী ছিল। পর্ষীরী (গ্রীক * Porphirios ) 
লিখিয়াছেন, যে তাহারা সচরাচর মাংস খাইত না! বটে, কিন্ত বলির মাংস 
ভোজন করিত। এই সম্প্রদায় কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিক! চলিত 
কয়েকটা উল্লিখিত হইতেছে ॥ 

৯। শিম (9০75 ) আহার করিবে না। 

২। যাহা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা উঠাইবে না । 

৩। শত কুক্ুট স্পৰ্শ করিবে না । 

৪) করুটী ভাঙ্গিবে না। 

€ । অর্গল ডিঙ্গাইবে না । 

৬। লৌহ ছারা আগুণ নাড়িয়া দিবে না। 

৭1 আস্ত কটা খাইতে আরম্ভ করিবে লা। 

৮। মালা ছিড়িবে না। 

= | ধামার উপরে বলিবে না । 

৯*। হৃংপিণ্ড খাইবে না। 

৯১। রাজপথে বেড়াইবে না । 

২২। চড়ুইকে ঘরের চালে বাসা! বাধিতে দিবে লা। 
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>৩। আগুন হইতে হাড়ি নানাইবার পরে ছাইয়ের উপরে দাগ 
রাখিবে না, ছাইগুলি নাড়ি চাড়িয়া রাখিবে। = 
১৪) আলোর পার্শ্বে দপণে সুখ দেখিবে না। 
১৫ । যখন শয্যা! ত্যাগ করিবে, তখন বিছানার চাদরে যাহাতে শরীরের 
ছাপ না থাকে, এজক্ চাদরখানি জড়াইয়া রাখিবে। 
অধ্যাপক বার্পেটের মতে এগুলি আদিম বর্দরতার নিদর্শন । 
পন্বর্তীকালের উপাখ্যান অশ্ুসারে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা -কবচ্ছ,- 
সাধনরত সন্সযাসী ছিল ; তাহাদিগের নিজন্ব ধন ছিল না; সম্প্রদায়ের 
সম্পত্তি সকলে সমভাবে ভোগ করিত; মাংস ও শিম ভক্ষণ এবং পশমের 
বস্ত্ৰ পরিধান হইতে বিরত থাকিত ; এবং দলের সমুদায় ব্যাপার লংগো'পন 
রাখিবার জন্ত শপথে আবদ্ধ হইত । চরিত্রের সংশোধন ও উপ্নতি-সাধন 
এই সম্প্রদায়ের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল; এজন্য ইহার সভ্যাগণ ডোরিক- 
পদ্ধতিমতে দেহ মনের স্বাস্থা, সদাচার ও সংযম লাভের উদ্দেষ্বো রীতিমত 
শিক্ষা গ্রহণ করিত । শিল, ললিতকলা, ব্যায়াম, গীতবাপ্ব, তৈষজ্াবিগ্ধা, 
বিজ্ঞানচক্চা এই শিক্ষার অন্তর্গত ছিল। 


পুথাগরাস বৈজ্ঞানিক । 


পূৰ্দোক্ত বিধিনিষেধগুলিই যদি পুথাগরাসের একমাত্র বা প্রধান 
কাঁ্থি হইত, তবে তিনি দর্শনের ইতিহাসে স্থান পাইতেন না। কিন্ত 
তাহার সম্রদাক্ গ্রীসে বিজ্ঞানচচ্চাৰ সৰ্বশেষ শিক্ষালয় ছিল; তিনিই উহার 
প্রবর্তক । হীরডটস লিখিয়াছেন, ‘'পুথাগরাসকে কিছুতেই গ্রীক জাতির 
ছর্দলতম জ্ঞানী পুরুষ বলা যায় না।” তিনি শব্দ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা । 
বীণার তারের দৈর্খ্ের সহিত তাহার ধ্বনির বিভিন্ন গ্রামের যে-স্বন্ধ 
আছে, তাহার অবধারণ তাহার একটা চির স্বরণীয় বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধার । 
তিনি দেখাইয়াছেন, যে স্থরশুলির ব্যবধান সংখ্যা ছারা প্রকাশ করা 
যাইতে পারে। 

"আমর! পুর্বে বলিয়াছি, অর্ষেুসপন্থীর। শুদ্ধি-সাধন দ্বার! পুনঃ পুনঃ 
জন্মরূপ চক্র হইতে আম্মার মুক্তি অশ্বেষণ করিত। পুথাগরাল স্বীয় 
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সম্প্রদায়ে তাহাদিগের আ্সচারানুষ্টান প্রবন্ধিত করিয়া “শুদ্ধি-সাধনের'” 
নূতন তাংপৰ্ম্য প্রচার করেন। আআরিষক্ষেনীস লিখিয়াছেন, যে অফেয়ুলস- 
পন্থীর! যেমন দেহ শুদ্ধ করিবার উদ্দেস্তে ভেষজ প্রয়োগ করিত, তাহার 
অন্ুবন্থিগণ তেমনি আত্মার পবিত্রতা সম্পাদনের জন্ত সঙ্গীতের সাহায্য 
লইত। তাহারা যে সংবাদিভাবিগ্কার ( Hrm০৷৷০৪ ) অনুশীলন 
করিত, ইহাই তাহার কারণ। আবিষ্টটল ধশ্নীতিতে যে তাস্বিক, 
ব্যবহারিক ও পথ্যবেক্ষণপ্রিগ্র, এই ত্রিবিধ জীবন বর্ণনা করিরাছেন, 
পুথাগরাসই তাহার প্রথম প্রচারক ৷ তাহার মতের মর্বশ্ব এই,--“আমরা 
এই সংসারে প্রবাসী; দেহ ন্সম্মার সনাধিস্থান ; কিন্ত আমর! অস্মহত্য। 
করিয়| উহা হইতে নিক্কতি লাভ করিতে পারি না; কেন না, আমরা 
ঈশ্বরের সম্পত্ধি; তিনি আমাদিগের পালক; তাহার আদেশ বাতীত 
আমাদিগের পলায়ন করিবার ন্সপ্িকার নাই। লুম্পিয়ার মহোৎসবে 
যেমন তিন শ্রেণীর লোক গমন করে, তেমনি এই সংসারে তিন 
শ্রেনীর মান্য আছে। যাহারা ক্রয় বিক্রয় করিতে আইসে, তাহার! 
নিয়তম শ্ৰেণী; যাহারা প্রতিযোগিতার জন্য আগমন করে, তাহারা 
তদুরদ্ধশ্রেণী । কিন্ত গাহার! শুধু পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায় আসিরা 
থাকেন, ঠাহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ । সুতরাং বিজ্ঞান মহত্তম পবৰিত্রতা-সাধন ; 
এবং যে-ব্যক্তি এই সাধনে আপনাকে অপণ করেন, যিনি যণাখ তনজ্ঞানী, 
তিনিই ‘জন্মচক্ৰ' হইতে পূৰ্ণক্কপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন" 

পুখাগরাস পাটীগণিত ও জ্যামিতির কতকগুলি নূতন সত্য সআসাবিদ্ধার 
করেন। জ্যামিতির প্রথম ভাগের ৪৭তম প্রতিজ্ঞ তাহাদ্বার! উদ্ভাবিত 
হইয়াছিল, এই জনশ্রুতি প্রসিন্ধ । তিনি বলিতেন, সমুদায় পদাথই সংখ্যা । 
জগৎ সংখ্যার নিরম হারাই পরিচালিত হইতেছে। তাহার গণিতের তন্বগুলি 
হরহ, এ জন্ত তাহাদিগের ব্যাখ্যা পরিবর্দ্দিত হইল। 

স্বষ্টি-প্রকরণ বিবর্ে পুথাগরাসের ও আনাক্ষিমেনীসের মত পরায় 
অভিন্ন ; এবং নভোমগুল সম্বন্ধে তাহার নত আনাক্ষিমাগুারের মতের 
অনর্ূপ। তিনি নভোমগুলের পূর্ব হইতে পশ্চিমে আহ্নিক গতি, এবং 
রা, চন্দ ও গ্রহগণের পশ্চিম হইতে পুর্্দদিকে শত আবর্তন, এই 
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ছইয়ের পার্থক্য বুঝিয়াছিলেন। পুরী যে গোলাকার, তাহাও তিনি 
অবগত ছিলেন। তিনি যেমন জীবনে সংবাদিতা ও সৌন্দর্শ্যের জন্ত 
ব্যাকুল ছিলেন, তেমনি বিশ্বে সংবাদিতা ও সৌন্দর্য্য বর্তমান, ইহাই বিশ্বাস 
করিতেন। বীণার স্থুর লইফ পরীক্ষা করিরাই তিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইস্সাছিলেন, যে চঙ্ছ, সুধা, বুধ, শুক্র প্রকৃতি জ্যোতিচ্ষমণ্ডলী স্বীর 
স্বীয় গঠিবেগ দ্বারা একভান উৎপাদন করিতেছে । ভাহার পরে গ্রীক 
দর্শনের প্রকৃতি অনতি-আরত ও অনতি-শিথিল বীণার তার, অর্থাৎ 
সংবাদিতার ভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। 

লোক্রাটীসের সহচর সিশ্মিয়াস ও কেনীস পুথাগরাসের সম্পদায়তুক্ত 
ছিলেন, এবং প্লেটো উক্ত সংপ্রদায়ের মতগুলি শ্রদ্ধাসহকানে কধ্যর়ন 
করিয়াছিলেন । “ফাইডোনে" ও অন্তান্ত গ্রন্থে তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন 
বিস্তমান "আছে । 


তৃতীয় কতিকা 
এলেয়া-প্রস্থান 
১) জেনফানীস ( Xenophanes )1 


দক্ষিণ ইটালীর অন্তঃপাতী এলেহা নগরে গ্রীক দর্শনের যে শাখা 
উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা এলেয়া-প্রস্থান নামে আখ্যাত। ববন জেনফানীস 
ইহার প্রবর্তক । তিনি অন্পমান ৫৬৫ সনে ক্ষুদ্র আসিয়ার কলফোন 
নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনাক্ষিমাও্ডারের শিষ্য ছিলেন। তিনি 
স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পঞ্চবিংশতিবর্ষে পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন 
করেন, এবং বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়! অবশেবে সিসিলীতে উপনীত হন। 
বিরানব্বই বংসর বন্সসেও তাহার পর্যাটনের পরিসমাপ্তি হয় নাই । তিনি 
মনের সকল কথা কবিতার লিখি্গা রাখিতেন, এবং ভোজ-সভায় তাহা 
আবৃত্তি করিতেন। জেনফানীস কখনও এলেয়! নগরে বাস করিয়াছিলেন 
কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

৯৩ 











৯৮ সোক্রাটীস [১ম ভাগ 


জেনফানীস বিলাপসঙ্গীত ও ব্যঙ্গসঙ্গীত, এই ছুই শ্রেনীর কবিতা রচনা 
করেন। উহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল কতিপয় ভগ্নাংশ 
বর্তমান আছে। বিলাপসঙ্গীতের ছুইটী অংশ অন্বাদিত হইতেছে । 

৩১) “কিন্ত সব্বাণ্ডে ইহাই শোভন, যে মান্থৰ 'আনন্দপহকারে পবিত্র 
আখ্যান ও শুদ্ধ বাকো দেবতার স্তব গান করিবে; তারপর, পানীর 
অর্থানিবেদন, এবং আমরা যেন ধশ্থান্ুগত আচরণ করিবার বল লাভ 
করি, এই প্রার্থনা করিবার পরে--কারণ, ধশ্ঠান্থগত আচরণই জীবনের 
প্রথম কর্তব্য__সে যদি জরাতুর না! হয়, এবং সে যতখানি উদরে ধরিতে 
সমর্থ, ও যতখানি পান করিয়া অন্ুচর ছাড়াও সে গৃহে ফিরিয়া যাইতে 
পারে, যদি সে ততখানি মস্ত পান করে, তবে তাহাতে তাহার পাপ হুইবে 
না। যে-বাক্তি যদ্ঘপান করিয়া স্মতি ও শক্তির আনুকূল্য অনুসারে 
নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতায় আপনার দক্ষতা! প্রদর্শন করিতে পারে, মানব- 
সমাজে সেই প্রশংসনীর । সে যেন অন্তর ও দানবকুল সম্বন্ধে সঙ্গীত না 
করে__এ গুলি প্রাচীন যুগের লোকের কাল্পনিক উপাখ্যান; সে যেন 
উদ্দাম অন্তর্পোহ-বিষয়েও গান না করে__কেন না, ইহাতে কিছুমাত্র 
কল্যাণ নাই ; কিন্তু সযতনে দেবগণকে শ্রদ্ধা অর্পণ করাই চিরদিন 
শ্রেযস্কর ৷” 

নিম্োক্ত কৰিতাংশে জ্েনফানীস পুথাগর1সকে বিজপ করিতেছেন । 
তিনি জন্মান্তরবাদ মানিতেন না। 

(২) “এখন আমি অন্ত এক কাহিনী বলিৰ ও পথ প্রদর্শন করিব ।... 
কথিত আছে, একদা! তিনি ( পুথাগরাস ) যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক 
ব্যক্কি একট! কুকুরকে প্রহার করিতেছে ; তখন তিনি বলিলেন, “থাম, 
উহাকে প্রহার করিও ন! ; কারণ, আমি উহার রব শুনিয়াই বুঝিয়াছি, 
যে উহ! আমার এক বন্ধুর আম্মা ।'” 

জেনফানীস যে ব্ঙ্গকবিতায় হোমার ও হীসিয়ডকে পরিহাস করিয়া- 
ছিলেন, তাহার কিয়দংশ প্রথন খণ্ডের দশম অধ্যায়ে ( ৩৪২-৩ পৃষ্ঠা ) 
অনুবাদিত হইগ্রাছে ; এন্থলে পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নাই। অপর ছুই 
একটীর অন্থবাদ দেওয়া যাইতেছে। 
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১) “পৃথিবী হইতে সসুদাস পদার্থের উৎপত্তি, এবং পৃথিবীতেই সমুদায় 
পদার্থের পরিসমাপ্তি ৷” 

(২) “সউৎপস্বমান ও বৰ্দ্ধমান সমুদায় পদার্থই পৃথিবী ও বারি।” 

(৩) “স্বৰ পৃথিবীর উপরে ঝুলিতেছে, এবং ইহাকে উত্তাপ দিতেছে" 

(4) “আমর! সকলেই পৃথিবী-ও-বারিজাত |” 

(৫) "দেবগণের সম্বন্ধে, এবং বনি যাহাদিগের কথা বলিতেছি, সেই 
সকল বিষয়ে, নিশ্চিত জ্ঞান আছে, এমন মাহুৰ কোন কালে ছিল লা এবং 
কোন কালে হইবেও ন|। যদি কেহ দৈবাৎ পুর্ণ সত্য প্রকাশও করে, 
তথাপি সে নিজে জানে না, যে উহ! পুর্ণ সত্য । কিন্ত কল্পনা! জল্পনা 
সকলেই করিতে পারে ।” 

(৬) “দেবতা যদি রুষণাভ মধু স্বষ্টি না করিতেন, তবে লোকে 
ফিগফ্রলকে ( 885 ) এখন যত মিষ্ট মনে করে, তদপেক্ষ লেক 'অধিক 
মিষ্ট বোধ করিত।” 

নভোমগুল। 


জেনফানীসের এক কৰিতাংশে উক্ত হইয়াছে, “লোকে যাহাকে ইরিস 
(রামধন্, দেবদুত্তী ) কহে, তিনিও মেঘ, দেখিতে নীল, পীত ও লোহিত।” 
তিনি চক্র, সধ্য ও তারাগণকেও মেঘ মনে করিতেন ; তাহার মতে উহা 
গতিবেগে প্রজ্জলিত হুইগ্নাছে। তিনি বলিতেন, প্রতাহ এক একটী 
নবন্থরা উদিত হয় ; আজ যে স্্্য অন্তগত হইল, কাল তাহা উদিত হইবে 
না। পিচ সুর্থা অনধুযুষিত প্রদেশে যাইয়া যখন একটা গর্তে পতিত হয়, 
তখনই গ্রহণ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । উহ! একমাস কালও স্থায়ী হইতে পারে । 
বোধ হয় মানবরূপী দেবগণকে পরিহাস করাই বক্তার উদ্দেশ্য ছিল। 


পৃথিবী ও বারি । 
প্রাচীন লেখকগণের মতে “সমুদায় পদার্থ্‌ই পৃথিবী ও বারি,” ইহার 
তাৎপৰ্য্য এই_ 
“জেনফানীস বলিয়াছেন, যে পৃথিবী সমুজের সহিত মিশ্রিত হইতেছে 
ও ক্রমশঃ জলে গলিয়া যাইতেছে । (তিনি নানাদেশে পর্কতশিখরে ও 
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প্রস্তরাশয়ে জীবকক্ষাল দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন )। 
তিনি বলেন, সকলই যখন কৰ্দমময় ছিল, তখন এগুলি উৎপন্ন হইয়াছিল; 
উহ্বাদিগের চিহ্ন কদ্দমে শুক্ষ হইয়া! রহিয়াছে । যখন পৃথিবী সমুদ্রে নীত 
হইয়া ক্দমে পরিণত হইবে, তখন মানবজাতি বিলগ্প পাইবে। সমুদায় 
জগতেই এই পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে ।” 

শেষোক্ত বাক্য হইতে মনে হয়, জেনফানীস অসংখ্য জগতে বিশ্বাস 
করিতেন। কিন্তু তিনি অন্তত্র বলিয়াছেন, “ঈশ্বর বা জগৎ এক ৷” 
তাহার মতে জগৎ অনস্ত না! অস্মবং, তদ্ধিবয়ে আজিও বিতগুড! চলিতেছে। 


ঈশ্বর ও জগৎ । 


আরিষ্টটল লিখিরাছেন, যে জেনফানীস “একের পক্ষপাতী ছিলেন ।” 
এবং তাঁহার লিখনভঙ্গীতে বোধ হয়, যে তিনি তাহাকেই এলেয়া-প্রন্থানের 
প্রথম দার্শনিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পুনশ্চ বলিতেছেন, 
“'জ্জেনফানীস নিখিল বিশ্বের দিকে চাহিয়া! বলিয়াছেন, ‘এই একই ঈশ্বর 1” 
অথাৎ তাহার মতে ঈশ্বর ও জগৎ এক ও অভির | জগ সচেতন, যদিচ 
ইহার বিশিষ্ট ইক্ররয় নাই ; ইহ! মননশ ত্রিস্বারা সমুদায় পদার্থকে নিয়ত্রিত 
করিতেছে। তিনি ইহাকে “এক ঈশ্বর” বলিয়! ন্সন্তিহিত করিয়াছেন। 
ইহা যদি একেশ্বরবাদ হুয়, তবে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু 
একেশ্বরবাদ শব্দ এক্ষণে এ অর্থে ব্যবন্ধত হয় ন!। জেনফানীস উক্ত 
বাক্যে পৌরাণিক দেবগণের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতেছেন, এবং বলি- 
তেছেন, “জগৎ ভিন্ন ঈশ্বর নাই ।” তিনি বহুদেববাদী ছিলেন, এই মতও 
সমীচীন নহে। তাহাকে কিয়ংপরিমাণে অন্বৈতবাদী বলিলে বিশেষ দোষ 
হইবে না । কিন্ত জেনফানীস স্বয়ং হয় তো “বহুদেববাদী,” “একেশ্বর- 
বাদী,” “অনহ্ৈতবাদী,” ইত্যাকার সব নামই প্রত্যাখ্যান করিতেন। 


২। পার্সেনিভীস ( Parmenides ) | 


পাঙ্গেনিভীস এলেয়া ( বা বেলিয়া ) নগরের অধিবাসী ছিলেন। 
কাহার জন্মবংসর সম্বন্ধে উতিহাসিকগণের মধ্যে এক্য নাই । লেটো 
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লিখিয়াছেন, সোক্রাটাস তরুণ বয়সে 'আগেন্দে তাঁহার বক্তৃতা শুনিক়- 
ছিলেন। অতএব পঞ্চন শতাব্দী তাহার অন্থাদয়ের কাল। তিনি প্রথমে 
পুথাগরাস-সম্প্রদায়ন্ুক্ত ছিলেন। 

অপরাপর প্রাচীন দার্শনিকের ন্তায় পামে নিভীসও রাষ্টরায় কশ্মে লিপ্ত 
থাকিতেন। তিনি শ্বপুরীর জন্য সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কোন 
কোনও প্রাচীন লেখক বলেন, এলের়ার কর্তুপক্ষ প্রতিবৎসর 'অধিবাসী- 
দিগকে এই শপথ করাইতেন, যে তাহার! পামে'নিডীসের সংহিতা! মানিয়া 
চলিবে । 

তাহার পূর্ববর্তী আনাক্ষিমাণ্ডার, আনাক্ষিমেনীস ও হীরাক্লাইটস গঞ্জে 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পামে'নিডীস পস্তে দার্শনিক তথ প্রচার করেন। 
তাহার কবিতাগুলি সমন্ত বর্তমান নাই ; যে থাংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা 
হইতে কয়েকটা প্রায়োজনীয় স্থল উদ্ভাত হইতেছে। 


সত্য পথ। 


(৯) “এল, আমি তোমাকে এখন পথ বলিয়া বলিতেছি__তুমি 
আমার বাকো মনোনিবেশ কর এবং উহা! সঙ্গে লইয়া যাও__সত্যান্থ- 
সন্ধানের মোটে দুইটা পথ আছে; আমি তোমাকে তাহাই ঝলিতেছি। 
প্রথম পথ, “ইহা আছে’, এবং না থাকা ইহার পক্ষে অসম্ভব ; ইহাই 
বিশ্বাসের পথ, কেন না, সত্য ইহার সহচর । দ্বিতীয় পথ, “ইহা নাই', 
এবং ই! নিশ্চয় থাকিতেই পারে না আমি তোমাকে বলিতেছি, এই 
পথ কেহই কোন কালে অবগত হইতে সমর্থ নহে। কারণ, যাহা নাই, 
তাহা তুমি জানিতে পার না__ইহা। অসম্তব--এবং তাহা ব্যক্ত করিতেও 
পার না; যেহেতু, যাহা আছে, এবং যাহা মনন কর! যায়, এই ছুইটী 
এক ও অভিন্ন’ 

(২) “আমাদিগের পক্ষে মাত্র একটা পথের কথা বলিবার আছে; 
তদ্বথা, ‘ইহ! সৎ।ঠ যাহা! সৎ, তাহ! অনাদি ও অবিনশ্বর, এই পথে 
তাহার অনেক নিদর্শন আছে। কারণ, ইহ! পুর্ণ, অটল ও অসীম । ইহা 
এককালে বর্তমান ছিল,- বা এককালে বর্তমান থাকিবে, তাহ! নহে; 
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যেহেতু ইহা! “এক্ষণে বর্তমান", নিত্য পূর্ণন্কপে, অবিচ্ছিতূপে বর্তমান । 
তুমি ইহার কি প্রকার উত্তর প্রত্যাশ। কর ? কোন্‌ উপায়ে কোন্‌ ভাণ্ডার 
হইতে ইহা নিজদের বন্ধনের উপাদান আহরণ করিতে পারিত % +... 
আমি তোমাকে বলিতে বা ভাবিতে দিব লা, যে অসৎ হইতে ইহা! উৎপন্ন 
হইয়াছে ; কারণ অসৎ অথাৎ ‘ইহ! নাই”, এইটা মনন করা বা প্রকাশ 
করা যায় ন!। পুনশ্চ, যদি ইহা অসৎ হইতে উদ্ভূত হইত, তবে ইহ! অগ্রো 
উদ্ভূত ন! হইয়া পরে উদ্ভৃত হইল কেন ? অতএব, ইহ! পূর্ণভাবে নিত্য 
বিক্ষমান, অথবা মোটেই বিস্ধমান নহে। ব্সসৎ হইতে যে সত্যের অতি- 
রিক্ত কিছু উৎপর হইবে, সত্যের বল তাহা কিছুতেই সহ! করিবে না। 
এই জন্য স্তায় তাহার শৃঙ্খল শিথিল করেন না, এবং কোন বস্তুই উৎপন্ন 
বা বিলুপ্ত হইতে দেন না, কিন্ত উহ! দৃঢ়ক্ূপে ধরিয়া থাকেন। এ বিষয়ে 
আমাদিগের সিদ্ধান্ত নিয্লো্র তত্বের উপরে নির্ভর করিতেছে,_ইহ! সং, 
না অসৎ; আছে, না নাই?" নিশ্চয়ই অপরিহার্্যকূপে এই সিদ্ধান্তই 
সমীচীন, যে আমর! এক পথ অচিন্তনীয় ও ক্সনামিক বলিয়া! বর্জন করিব 
(কেন না, ইহা সত্য পথ নহে ); এবং অপর পথ প্রকৃত ও সত্য বলিয়া 
জানিব। তবে যাহা সং, তাহা কিরূপে ভবিষ্যতে জাত হইতে যাইবে ? 
অথবা! কিরূপেই বা ইহা উৎপন্ন হইবে ? যদি ইহা! অতীত কালে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে, তবে ইহ! অসৎ, যদি ইহ! ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইতে চাহে, তাহা 
হইলেও ইহা অসং। এইন্ধপে ভবন ( সঞ্জাত হওয়া) তিরোহিত হইল, 
এবং বিনাশও শ্রোতব্য রহিল না” 

“ইহ! বিভাজাও নহে; কেন না, ইহা সর্ধতঃ একরূপ; ইছা 
একস্থানে অধিক ও অন্তন্থানে অল্প বর্তমান, এবং তঙ্জন্ত ইহা পরিচ্ছি্ 
হইয়াছে, তাহা নহে ; কিন্ প্রত্যেক পদাখ সংস্বার! পরিপূর্ণ; অতএব 
ইহা একেবারে অখণ্ড ; কারণ, যাহ! সৎ, তাছা সংএর সহিত সংলগ্ন 1” 

“অপিচ ইহ! অচ্ছেম্ধ শৃষ্মলে আবদ্ধ ও অচল ; ইহার আদি নাই, 
অন্তও নাই , যেহেতু উৎপত্তি ও বিনাশ দুরে বর্ক্ছিত হইয়াছে, এবং সতা 
বিশ্বাস তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিরাছে। ইহ! একরূপ, একই স্থানে 
অবস্থিত, স্ৰপ্ৰতিষ্ঠ। এইকূপে ইহ! সদা স্স্থানে অটল থাকে; কেন না, 
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কঠোর নিয়তি ইহাকে সীমার শৃঙ্খলে বাধিয়া রাখে; সীমাই তাহাকে 
সকল দিকে দৃঢ়রূপে ধরি থাকে। এই জন্ত্ট যাহা সৎ, তাহা অন্ত 
হইতে পারে না ; কারণ ইহার কিছুরই প্রয়োজন নাই ; পক্ষান্তরে যদি 
ইহা অনন্ত হইত, তবে ইহার সমন্ত বস্তরই প্রয়োজন থাকিত।”" 

(যাহ! সৎ, তাহাই মননের বিষয় ; যাহ! সৎ, তাহ! মননের বিষয় 
নহে। ) “অতএব, উৎপত্তি ও বিলয়, সত্তা ও অঅসত্তা, স্থানপরিবর্ত্ন ও 
উজ্জল বর্ণবিপর্যায়। মর্ত্যা মানব সত্য মনে করিয়া এই যে-সকল শব্দ 
ব্যবহার করে, তাহা শুধু নাম।” 

উদ্ধত উক্িগুলিতে পামেনিডীস তাহার দর্শনের সুলতা বিবৃত 
করিয়াছেন । উহার ভাষা আবস্যাক । 


ইহা স.। 


পামে'নিডীস বলিতেছেন, “যাহা আছে, তাহা আছে 7 এই “যাহা” 
কি? ইহাজড়পিও॥ তিনি ইহাকে জড়পিণ্ডের সায় দেশে বা বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এক স্থানে বলিয়াছেন, ইহা! একটা গোলক । 
“ইহা সৎ”, একথার অর্থ এই, যে, নিখিল জগৎ পদার্থে পরিপূর্ণ; ইহার 
বাহিরে বা ভিতরে কোথাও শুন্ততা নাই; স্থতরাং জগতে গতিও লাই। 
হীরাক্লাইটপের মতে “এক” নিত্যপরিবর্তনলীল ; পার্সেনিডীসের মতে 
পরিবর্ধন একট! অধ্যাস। তিনি বলেন, যদি একে বিশ্বাস কর, তবে 
আর সকলই অবিশ্বাস করিতে হইবে। তিনি আনা ক্ষিমেনীলের সাঙ্কোচন 
ও প্রসারণ, পুথাগরাসের জগতের বহিতূত শূক্ণ দেশ বা মরু এবং 
হীরাক্লাইটসের বিশ্বের চঞ্চলত! অগ্রাহ্য করিস! জগতএ্রপঞ্চের নূতন ব্যাখ্যা 
দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 


'বিচার-প্রণালী । 


শার্মেনিভীসের বি5/র-প্রণালীতে নৃতনন্ছ আছে। তিনি প্রথমে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, পূর্ক্দগামী দার্শনিকদিগের সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ কি? 
উত্তর, সতের বিদ্ববানতা । এখন প্রশ্ন এই, আস কি মননের বিবর 
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হইতে পারে ? না । অতএব, অসং বলিয়া কিছুই লাই । যাহা! মননের 
বিষয়, শুধু তাহারই অস্তিত্ব সম্ভবপর, কেন না, মনন সতের জন্ত বর্তমান । 
অতএব, যে-জ্ঞান সমুদার পদার্থে এই সৎকে দেখাই! দেয়, তাহাই সা । 
এই জ্ঞানের লাম প্রজ্ঞা (1০9০৮ )। ইক্রিয়সমূহ ভরাস্তির আাকর । 

এই বিচার-প্রণালী দর্শনের উন্নতি সাধন করিয়াছে; ইহ! গ্রীক 
দর্শনকে জড়বাদে, এবং জড়বাদ হইতে পরমাগুবাদে লইরা যায়। 

“ইহা সৎ,” এই তত্ব গৃহীত হইলে যে-যে সিদ্ধান্ত অপরিহার্শা হইয়া 
পড়ে, পামেনিভীস তাহা প্রাঞ্জলন্ূপে বাক্ত করিয়াছেন । পুনরুক্তি 
নিশ্প্রয়োজন । উহার লারনিকর্য এই-_বাহা সৎ, তাহা! অস্তবৎ, 
গোলাকার, গতিহীন, জড়ধর্্ী, শৃশ্যতাবর্্জিত দেশ। বহু, গতি, শৃত্যস্থান, 
ও কাল-__এগুলি অধ্যাস। পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা একটা মৌলিক 
উপাদান অন্বেষণ করিতেছিপেন। পাথেলিভীসের হস্তে উহা “স্বরং সৎ. 
পদার্থ” কূপ ধারণ করিয়াছে । পরবর্তী মুগের ““ভুতচতুষ্টগ", ইত্যাদি 
এই “সং । কেহ কেহ পামেনিডীসকে অধ্যাম্মদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন প্ররুতপক্ষে সমুদায় জড়বাদ তাহার সং- 
বাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত । 

পামেনিডীস “প্রারুতঙ্গনের বিশ্বাস” নামক কবিতা-পুস্তকে 
একপ্রকার দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ; স্থষ্িপ্রকরণ সম্বন্ধে উহার 
কয়েকটা কবিতাংশ বর্তমান আছে ; উহাতে তিনি আলোক ও অন্ধকারকে 
(অর্থাৎ অগ্নি ও পৃথিবীকে ) জগতের মৌলিক উপাদান বলিয়া প্রচার 
করিয়াছেন । এই মতে মানব পাধিব পঙ্ক হইতে উৎপর হইয়াছিল । 

পামে'নিডীস স্বীয় দর্শনে জগতের গতি ও পরিবর্তন অন্বীকার করিয়া 
আবার কেন নিত্যপরিবর্তনন্টীল বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত 
হুইক্লাছিলেন, সে প্রশ্নের মীমাংসা আজিও হচ্ছ নাই । 


৩। জীনোন ( Zenon )। 


জীনোন এলেয়ার অধিবাসী এবং পানে নিভীসের শিন্য ছিলেন। 
তিনি তাহার গুরুর পঁচিশ বসর পরে ও সোক্রাটীসের কুড়ি বৎসর 
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পুর্বে জন্মগ্রহণ করেন । দীর্ঘকার সুদর্শন পুরুষ বলিয়া তাহার খ্যাতি 
ছিল। 

জীনোন স্বপুরীর রাষ্ট্র ব্যাপারে জড়িত হই পড়িয্নাছিলেন। তিনি 
অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বড়যন্তরে লিপ্ত হইরা অকুতোভর়ে যে নিদারুণ 
শারীরিক যক্্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহা আজিও বিস্বত 
হয় নাই । 

জীনোন গঞ্জে করেকখানি দর্শনগ্রস্থ প্রপন্ন করেন; তাহার 
কতকণ্ডলি ভগ্নাংশ বর্তমান আছে। 

আরিষ্টটল লিখিক্সাছেন, যে জীনোন প্রশ্নোত্তরমূলক এক নূতন বিচার- 
প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা । উহার নাম ডারালেক্টিক ( dialectie ) | এই 
প্রণালী কতকটা স্তাযদর্শনের অন্থাপগম সিদ্ধান্তের শন্তরূপ। “প্রতিবাদীর 
কথা যুক্তিযুক্তই হউক বা নিতান্ত অমুক্কিই হউক, তাহা মানিয়া লতা 
প্রকারাস্তরে প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায় তদগত বিশেষের 
পরীক্ষাই অদ্যুপগম সিদ্ধান্ত” ( ফেলোশিপের লেক্‌চর, ১ম বর্ষ, ১৫৬ 
পৃষ্ঠা )। জীনোনও প্রতিবাদীর মূল স্বীকাধ্য গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে 

i দুইটা পরপ্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত নিম্পাদন করিতেন। তিনি এই 
অন্ত্রটী প্রধানতঃ পুথাগরাস-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, পামে নিভীসের দর্শন 
সমর্থন করিবার উদ্দেশ্বে, প্রয়োগ করিয়াছিলেন । উহার ছুইটী 
প্রধান তন্ব, বহুত্ব ও গতির অপলাপ। জীলোন বহুস্ব-ও-গতিবাদীর 
বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত 
হইতেছে। 
বহ্ত্ব অসম্ভব । 


0) সং যদি বহু হইত, তবে ইহা অনস্তগুণে ক্ষুদ্র ও অনন্তগুণে 
বৃহৎ না হইয়াই পারিত ন! ;__অনস্তগুণে ক্ষুদ্র হইত এই জন্য, যে ইহা 
এক এক করিয়া! অনেকের সমষ্টি ; ইহাদিগের প্রত্যেকটী বিভাজ্য, 
স্থতরাং মহ্ববঙ্জিত ; অনস্তগুণে বৃহৎ হইত এই জন্য, খে ইহার প্রতোক 
অংশের অগ্রে আর একটা অংশ আছে ; ইহা! তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন ; 
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তদগ্রে আর একট! অংশ আছে ; ইহা! তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন ; এই প্রকার 
অংশ-সংস্থানের অস্ত নাই । 

(২) আবার, সৎ যদি বহু হইত, তবে ইহা! সংখ্যার সসীম ও অসীম, 
উভয়ই না হইয়া! পারিত না ?__সসীম হইত এই জন্য, যে এখন যতপ্ুলি 
পদার্থ আছে, ততগুলিই থাকিবে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর বা অল্পতর 
থাকিতে পারে না; অসীম হইত এই জন্য, যে বহু হইতে গেলেই কোনও 
ছুইটী বস্তুর মধ্যে তৃতীয় একটা বস্তু থাকিবেই থাকিবে ; এই তৃতীয় বস্ত্র 
এবং উক্ত বনস্তন্ধরের মধ্যে চতুর্থ একটা বস্তু থাকিবেই থাকিবে; এই 
ধারা অনস্ত । 

(৩) সমুদায় বস্তুই দেশে অবস্থিত ; দেশও অবশ্য কিছুতে অবস্থান 
করিবে; দেশ তবে অন্ত এক দেশে অবস্থিত , সে দেশও দেশাস্তরে 
অবস্থিত, ইত্যাদি। অতএব দেশ লাই । 

(৪) এক ডালি সবর্প মাটিতে ঢালিয়া ফেলিলে শব্দ উৎপন্ন হয়; তাহা! 
হইলে প্রত্যেকটা সফপ ও তাহার প্রত্যেক কণ! শব্দ উৎপন্ন করে। 
(কেন না, প্রত্যেকটা সফ্প যদি শব্দ উৎপাদন না করে, তবে সকলের 
মিলনে কি করিয়া শব্দ উৎপর হইতে পারে ? লক্ষ শূন্য যোগ করিলেও 
এক হুর না।) 


গতি অসম্ভব । 


(১) তুমি একটা মাঠ পার হইতে পারিবে না। তুমি সসীম কালে 
অসীম সংখ্যক বিন্দু অতিক্রম করিতে পার লা। সমগ্র দূরত্ছ উত্তীর্ণ 
হইবার পূর্বে তোমাকে 'অর্দ্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করিতে হইবে ; তৎপূবের 
এই অন্ধের অন্ধ, তৎপূর্ধের এই শেষোক্ত অঅর্দ্ধের অন্ধ ; অনন্ত ধারায় এই 
প্রকার অর্দ্ধের পর অদ্ধ বর্তমান। প্রত্যেক দেশে অসীম সংখ্যক বিন্দু, 
আছে ; তুমি সসীম কালে একটা একটা করিয়া সকলগুলি স্পর্শ করিতে 
পারিবে লা।, 

(২) একটা কচ্ছপ বদি কিঞ্চিৎ অগ্ৰে থাকিয়া চলিতে আরম্ভ করে, 
ভবে আিলীস ( হোমারে “দ্রুতপদ” বলিয়া পরিকীর্তিত ) তাহাকে ধরিতে 
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সক্ষম হইবেন না; কেন না, কচ্ছপ যদি “ক” নানক স্থান হইতে বাত! 
করিয়া থাকে, তবে 'আখিলীসকে প্রথনে সেই স্থানে পহুছিতে হুইবে ; তিনি 
যতক্ষণে “ক” তে উপনীত হইলেন, ততক্ষণে কচ্ছপ ‘খ’ নানক স্থানে গিয়াছে; 
তিনি পুনশ্চ ‘খ’ তে যাইয়া দেখিবেন, কচ্ছপ ‘গ’ নামক স্থানে উপস্থিত 
হইয়াছে ; এইরূপে তিনি ক্রমাগত কচ্ছপের নিকটতর হুইবেন, কিন্ত কন্মিন্‌ 
কালেও তাহাকে ধরিতে পারিবেন না। 

(৩) ধন্থ হইতে যে বাণ নিঃক্ষিপ্ত হইল, তাহা নিশ্চল ; যেহেতু যাহা 
নিজের সমপরিমাণ দেশ অধিকার করে, তাহা নিশ্চল; বাণ ধাবনের 
প্রত্যেক মুহূর্তে আপনার সমপরিমাণ দেশ অধিকার করিতেছে; 
স্থতরাং ইহা প্রতি মুহূর্তেই নিশ্চল ; কাজেই ইহা! গতিহীন । 

(৪) ছুইটী বস্তুর বেগ সমান হইলে তাহার! সমকালে সমপরিমাণ দেশ 
অতিক্রম কল্সিবে। এখন মনে কর ক, খ, গ তিন গোলক-শ্রেনী ; এবং 
প্রত্যেক শ্রেণীতে চারিটা করিয়া গোলক আছে। ক নিশ্চল; খওগ 
সমবেগে বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে ॥ যতক্ষণে ক,খ ও গ ধাবন- 
ক্ষেত্রের এক স্থানে সমস্থত্রে উপনীত হইল, ততক্ষণে “খ' “ক' এর বতগুলি 
গোলক অতিক্ৰম করিল, “গ' এর তদপেক্ষা দ্বিগুণ গোলক অতিক্রম 
করিয়াছে । অতএব “ক” অতিক্রম করিতে ইহার যে সময় লাগিয়াছে, 
‘গ’ অতিক্রম করিতে তাহার দ্বিগুণ সময়ের প্রয়োজন হইয়াছে ; কিন্ত 
খা ও ‘গ’ যে সময়ে ‘ক’ এর অবস্থান-স্থলে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা সমান। 
সুতরাং দ্বিগুণ কাল অৰ্দ্ধেক কালের সমান । 

প্রথম দৃষ্টাস্তে একটা বিন্দু সচল ; দ্বিতীর দৃষ্টাস্তে ছইটা বিন্দু সচল। 
তৃতীয় দৃষ্টান্তে একটা রেখা সচল ; চতুর্থ দৃষ্টাস্তে ছুইটী রেখা সচল। 

জীনোনের যুক্তিগুলি পরবর্তীকালে দেশ, কাল ও গতির আলোচনার 
ও শ্বরূপ-নির্ণয়ে প্রহৃত সাহায্য করিয়াছিল । 


৪ । মেলিস্সস ( Melissos )। 


েলিস্সস সামসন্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একাধারে কর্মী ও 
দার্শনিক ছিলেন। ইনি ৪৪১ সনে সামসের সেনাপতিরূপে আধীনীয় 


স্পা 
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নৌবাহিনী পরাজিত করেন। মেলিস্সস পামেনিভীসের শিশ্া ছিলেন, 
এবং তাহার মত সমর্থন করিয়া “পদার্থতন্ব" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া- 
ছিলেন; উহার কতিপক্স ভগ্নাংশ রক্ষিত হুইন্রাছে। তাহার প্রতিপাস্ক 
তন্বগুলি এই। 

“সং পদার্থ শাশ্বত ও অবিনাশী ; যাহা আছে, চিরকাল আছে এবং 
চিরকাল থাকিবে কেন না, “নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিস্যতে 
সতঃ'__অসৎ হুইতে সৎ উদ্ভৃত হইতে পারে না, এবং সতের অভাব বা 
বিলয় নাই । অতএব ইহা অনাদি ও আনস্ত। সং মহত্বে অসীম ; ইহার 
ব্যাপ্তির শেষ নাই। তাহার কারণ এই, যে জগতে কোন দেশই শুন 
নহে; যাহা শুন্ত, তাহা অসৎ ; অসতের অস্তিত্ব অসম্ভব ৷” 

“সৎ এক ও অবিভাজ্য। যদি ইহা এক লা হইত, তবে অপর কিছুর 
দ্বারা সীমাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িত।” 

“সং একরূপ ও সর্ধত্র সমজাতি। ইহার গতি নাই, কারণ ইহা 
পরিপূর্ণ, ইহার গস্তব্য দেশ নাই । শৃন্ত থাকিলে ইহা শৃন্ে যাইত; কিন্তু 
শৃন্ত নাই ।” 

“সৎ মিশ্রণবিরহিত ; ইহার সক্কোচন ও প্রসারণ, অথবা ঘনতাপাদন 
ও স্স্মতাপাদন নাই । কারণ, হাহা ুক্ষ। তাহ! ঘন পদার্থের স্তাকস পূর্ণ 
হইতে পারে না; তাহা উহ! অপেক্ষা শূন্ততর।” 

“সৎ অপরিবর্তনীয়, অপক্ষরবর্জ্জিত, ইহার সুখদহঃখবোধ লাই ।” 

“ইঙ্সিয়গ্রাম ভ্রান্তির উৎপাদক |" 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রাক্ৃতিকবিজ্ঞানবিদ্গণ 
১। হীরাক্লাইটস ( Herakleitos ) । 
হীরাক্লাইটস ক্ষুত্র আসিয়ার অন্তর্গত এফেসস নগরে রাজবংশে 


আবি হইয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দী তাহার বত্থাদস্সের কাল। তিনি 
চিন্তানীল, শ্বাধীনচিত্ত ও দাস্তিকপ্রক্কতি পুরুষ ছিলেন তিনি জগতে 
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কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতেন না। বীরাক্লাইটস একখানি দার্শনিক পুস্তক 
লিখিয়া গিয়াছিলেন। উহার ভাষা অত্যন্ত ছর্ষোধ্য, এজন্য পরবর্কী কালে 
তিনি “তমসাচ্ছন্র” (॥৮০৮০i৷০৪) বলিয়া অভিহিত হইতেন । অ পুস্তকের 
এক শত ভ্রিশটা ভগ্নাংশ বর্তদান আছে। এগুলি তাহার অলৌকিক 
প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন । আমরা প্রথমে করেকটী বাক্যের অনুবাদ 
দিয়া পরে তীহার মূল তন্বগুলি ব্যাখ্যা করিব । 

০) প্রারুতজন সযুপ্তিকালে কি করে, তাহ! যেমন ভুলিয়া যায়, তেমনি 
তাহারা যখন জাগ্রত থাকে, তখন জানে না, তাহার! কি করিতেছে। 

(২) মুখেরা যখন কিছু শুনে, তখন বধিরের ন্যায় থাকে ; “তাহারা 
বর্তমান থাকিয়াও অবর্মান”, এই বাণী তাহাদ্দিগের সন্বক্ধেই সাক্ষা 
দিতেছে। ই 

(৩) মানবের যদি আত্মা থাকে, এবং আসব্মা যদি চক্ষুকর্ণের ভাষা 
বুঝিতে না পারে, তবে চক্ষুকর্ণ অধম সাক্ষী । 

(৪) রখ্যাপুরুষেরা স্থুখের বস্তু দেখিতে পায় না, উপদেশ দিলেও 
তাহা লক্ষ্য করে না, যদিচ ভাবে, যে তাহারা উপদেশ শুনিতেছে। 

(৫) অবধান করিতে জানে না, কথা বলিতেও জানে না। 

(৬) বদি তুমি অগ্রত্যাশিতকে প্রত্যাশা না কর, তবে তাহা কদাপি 
দেখিতে পাইবে না; কেন না, উহ! অন্বেষণ করিরা! বাহির করা ছুক্ষর ও 
ছক্কহ। 

(৭) অনেক বিষয় শিক্ষা করিলেই জ্ঞানের উদয় হয় ন! ; যদি তাহাই 
হইত, তবে হীসিকড ও পুখাগরাস, জেনফানীস ও হেকটাইয়স জ্ঞান লাভ 
করিতেন। 

(৮) আমি যত জনের সঙ্গে আলাপ করিরাছি, তাহাদিগের মধ্যে এক- 
জনও এই কথাটা বুঝিতে পারে নাই, যে প্রজ্ঞা সমুদায় বন্ত হইতে স্বতঙ্থ। 

(3) প্রজ্ঞা এক বন্ধ । বে মননন্বার! সমুদার পদার্থ সমুদায় পদার্থের 
মধাদিয়া পরিচালিত হইতেছে, তাহার অবগতিই প্রজ্ঞা ॥ 

০০) এই জগৎ সকলের পক্ষেই এক ১ কোন দেব বা মনুষ্য ইহা 
স্থষ্টি করেন নাই; ইহা! নিত্যবিস্ধমান অস্রিতে চিরকাল বর্তমান ছিল, 


সবার 
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এক্ষণে বর্তমান ন্সাছে এবং চিরকাল বর্তমান থাকিবে । এই অগ্নির এক 
এক মাত্রা প্রজ্জলিত হইতেছে, এক এক মাত্রা নির্ধাপিত হইতেছে। 

০১১) অগ্নির রূপাস্তর সর্বাগ্রে সাগর ; সাগরের অর্দ্ধেক পৃথিবী, 
অৰ্দ্ধেক ঘৃর্ণবাযু। 

(১২) সমুদায় পদার্থ অগ্নির এবং অগ্রি সমুদায় পদার্থের বিনিময় ; 
ঠিক যেমন কুণ্ডল স্বর্ণের এবং স্বর্ণ কুগুলের বিনিময় । 

(১৩) বজ্জ সমুদায় পৃথিবীর গতি বিহিত করিতেছে। 

(১৪) সুর্য তাহার মাত্রা অতিক্রম করিতে পারে না; যদি করে, 
ন্যায়ের কিন্করী চক্িকার! ( Eriদ১০৪ ) তাহাকে ধরিয়া ফেলিবেন । 

(১৫) সুর্ধা প্রাতাহ নূতন । 

(১৬) হীসিয়ড অধিকাংশ লোকের শিক্ষক । লোকে নিশ্চিত মনে করে, 
যে তিনি বহু বিষয় জানিতেন ; অথচ তিনি দিবা বা রাত্রি জানিতেন না। 
দিবারাত্রি এক । (হীসির়ড বলেন, দিবা রাত্রির অপত্য । 'l'heog. 
124) 1 

(১৭) ঈশ্বর দিবা ও রাত্রি, শীত ও গ্রীন, সংগ্রাম ও শাস্তি, ক্ষুধা ও 
ক্ষুরিবৃত্তি; কিন্তু যেমন অগ্নি বিভিন্ন হুগন্ধি দ্রবোর সহিত যুক্ত হইয়া 
বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তেমনি তিনি বিভিন্ন আকার ধারণ করেন। 

(১৮) হোমারের বল! উচিত হুয় নাই, “দেবকুল ও মানবসমাজ হইতে 
বিরোধ তিরোহিত হউক ৷” (5114, 18, 107 )। তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই, যে তিনি বিশ্বের বিনাশের জন্ট প্রার্থনা করিতেছেন; কেন 
না, তাহার প্রার্থন! পুর্ণ হইলে সমুদায় পদার্থই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে । 

০৯) সংগ্রাম সকলের পিতা ও সকলের প্রত্তঃ তিনি কাহাকেও 
দেবতা, কাহাকেও মনুষ্য, কাহাকেও স্বাধীন, কাহাকেও পরাধীন 
করিয়াছেন। 

(২*) মানুষ জানে না, যে যাহা বিরোধী, তাহাও নিজের সহিত 
প্রক্য-ভাবাপন্ন । ইহা ধন্থ ও বীণার স্যার বিপরীত আরতির ( tension ) 
সামজন্ত বা সংবাদিতা । 

২৯) বিপরীতই 'আমাদিগের পক্ষে কল্যাণকর । 


© 
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(২২) ব্যক্ত সংবাদিতা অপেক্ষা অব্যক্ত সংবাদিতাই নধুরতর । 

(২৩) যাহারা! প্রজ্ঞা ভালবাসে, তাহাদিগকে বহু বিধত অবগত হইতে 
হুইবে। 

(২৪) ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাপ এক । 

(২৫) চিকিৎসকেরা রোগীদিগকে কাটে, পোড়ায়, আঘাত করে” 
যন্তরণ। দেয়, এবং তাহার জন্ত আবার পারিতোষিক চাহে ; তাহারা 
পারিতোবিকের যোগ্যই নয় । 

(২৬) এই সমুদায় ( অন্তায়াচরণ ) না থাকিলে মান্য ন্যাপ কি, তাহা! 
জানিতে পারিত না। 

(২৭) ঈশ্বরের নিকটে সমস্ত পদার্থ ই অন্দর, শুভ ও শ্রে্ঃ; কিন্ত 
মানুষ কতকগুলি ভাল ও কতকগুলি মন্দ বলিয়া বিশ্বাস করে। 

(২৮) আমাদিগের জানা উচিত, যে সংগ্রাম সার্বজনীন, এবং 
বিরোধই ন্তার। এবং সমুদায় বন্দ বিরোধের দ্বারাই উৎপন্ন ও বিনষ্ট 
হয়। 

(২৯) আমরা জাগ্রত অবস্থার যাহ! কিছু দেখি, সকলই মুত্যু, যেমন 
সুযুপ্রিতে যাহ! কিছু দেখি, সকলই নিজা । 

(৩*) শুধু একজন জ্ঞানী ; তিনি জেযুস নামে আখ্যাত হইতে চাহে 
ও চাহেন না। 

(৩১) ম্্যগণ অমর এবং অমরগণ মত্ত; ইহাদিগের একের মৃত্যু 
অপরের জীবন, একের জীবন অপরের মৃত্যু 

(৩২) উদ্ধগামী পথ ও নিয্নগামী পথ এক ও অভিন্ন ॥ 

(৩৩) বৃত্তের পরিধিতে আদি ও অস্ত এক । 
(৩৪) তুমি কোন দিকে ভ্রমণ করিয়াই আত্মার সীম! পাইবে না , 
হং! এমনই ছরবগাহ। 

(৩৫) আমরা একই নদীতে অবগাহন করি না; আমি আছি ও 
নাই। 

৩৯) পুরী যেমন দৃঢ়রূপে স্ীক্জ বিধি ধরিয়া থাকে, যাহার! বুদ্ধির 
সহিত কথা বলে, তাহারা তেমনি বা তদপেক্ষাও দৃড়তররূপে যাহ! বিশ্বজনীন 
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তাহাকে ধরিয়া! থাকিবে ; কেন না, সমুদার মানবীয় বিধি এক ঈশ্বরিক 
বিধিদ্ধারা পরিপুষ্ট। ইহা ইচ্ছান্থরূপ জয়লাভ করে; এবং ইহা সকল 
পদার্থের পক্ষেই যথেষ্ট, যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক । 

(৩৭) যাহার সহিত তাহাদিগের নিতাযোগ, তাহাই তাহাদিগের 
নিকটে অপরিচিত । 

(৩৮) সুপ্ত বাক্তির স্যার কথা বল! ও কাধ্য করা উচিত নছে। 

(৩৪) মাঙ্দুধ যেমন বালককে শিশু বলে, ঈশ্বর তেমনি মাস্ুযকে শিশু 
বলেন। 

(৪+) পরম সুন্দর বানরও যেমন মানুষের তুলনায় কুৎসিত, মানুষও 
তেমনি ঈশ্বরের তুলনায় বানর ॥ 

(৪১) জলন্ত গৃহের 'গ্রি যেমন নির্ধাপিত করিতে হয়, তেমনি কাম 
নির্ধাপিত করা কর্তব্য । 

(৪২) মানুষ যাহা বাহা চার, সে সকলই প্রাপ্ত হওয়া তাহার পক্ষে শুভ 
নহে; রোগই স্বাস্থ্াকে মনোরম করে; তেমনি অমঙ্গল মঙ্গলকে, ক্ষুধা 
প্রচুর 'আহাধাকে, শ্রান্তি বিশ্রামকে মনোরম করিয়া থাকে । 

(৪৩) একজন মানুষ বদি শেষ্ঠ হয়, তবে সে একাই আমার নিকটে 
দশ হাজারের সমান । 

(৪৪) এফেসসবাসীদিগের মধো যাহারা! পরিণতব্ন্ধ, তাহাদিগের 
প্রতোকেরই কর্তবা, তাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া অজাতগ্মশ্র 
ৰালকগণের হন্তে পুরী সমর্পণ করে ; কারণ, তাহারা! তাহাদিগের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 
পুরুষ হান ডোরসকে নির্বাসিত করিয়াছে; তাহার! বলিয়াছে, 
“আমর! শ্রেষ্ট ব্যক্তিকে আমাদিগের মধ্যে থাকিতে দিব না; যদি 
এমন কেহ থাকে, সে অন্ত দেশে পর লোকের নিকটে চলিয়া 


বাক” 
0৫) যাহ্থবের চরিত্রই তাহার দৈব বা লিক্গতি (37997) । 
(৪৯) তাহারা এই প্রতিমা গুলির নিকটে প্রার্থনা করে, যেন একজন 
En SE তাহারা জানে না, দেবতা 
ৰা ৰীর্গণ কি। 


চি 
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(৪৭) তাহারা আপনাদিগকে শোণিতে কলক্কিত করিয়া বৃথ। শুদ্ধ 
হইবার প্রয়াস পাইতেছে; ঠিক বেন, ফে-বাক্তি কর্মে পদার্পণ 
করিয়াছে, সে কদ্দিমে পদদ্বর প্রক্ষালন করিতেছে। যদি কেহ তাহাকে 
এইরূপ করিতে দেখে, তবে সে ভাবিবে, লোকটা পাগল। 


হীরাক্লাইটসের নবতন্ । 


হীরাক্লাইটস শুধু প্রারুতজনকে নয়, কিন্তু পুর্বগামী দর্শনাচাধ্য- 
দিগকেও অবজ্ঞা করিতেন; ইহার কারণ এই, যে তিনি বিশ্বাস করিতেন, 
আর কেহ যাহা কোন দিন দেখিরাও দেখে নাই, তিনি তাহার জ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন ( ৩৭ম উক্তি )। ইহা কিসের জ্ঞান? আঅষ্টন ও বিংশতি 
সংখ্যক উক্তিতে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । লোকে অস্যাপি এই তন্থটা 
ধরিতে পারে নাই, যে, যে-সকল পদার্থ আপাততঃ স্বতক্জ ও পরস্পর- 
বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার! বস্তগত্যা এক; পক্ষান্তরে এই 
একও বহু। বৈধৰ্শ্যাসমূহের বিরোধ বাস্তবিক সামঞ্জন্ত বা! সংবাদিতা- 
সাধন । অতএব বহু বিষয় শিক্ষা করিলেই প্রজ্ঞার উদয় হয় ন! ; পরপ্পর- 
বিরোধী পদার্থনিচয়ের মূলে যে একা আছে, তাহার উপলন্ধিই প্রকৃত 
জ্ঞান বা প্রজ্জা। ইহাই হীরাক্লাইটসের নবাবিক্কার । 


এক ও বহু । 


আনাক্ষিমাগ্ডার বলিয়াছেন, যে বৈধর্শ্মাসমূহ অসীম হইতে পরিচ্ছিন্স 
হইয়। আবার তাহাতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়, এবং এইরূপে তাহারা পরস্পরের 
প্রতি যে অন্তারাচরণ করিয়াছিল, তাহার প্রারশ্চিত্ত করে। ইহ! হইতে এই 
সিদ্ধান্ত প্রস্থত হইতেছে, যে বিপরীতধশ্্রী পদার্থসনূহের বিরোধ অক্তার 
এবং উহ্াদিগের সত্তাদ্বারা একের একত্ব বাধিত হইতেছে। হীরাক্লাইটস 
যে-সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই, যে, জগৎ যুগপৎ এক ও বহু; এবং 
বিপরীতধধ্ী পদার্থসমূহ বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে বলিরাই একের 
একত্ব রক্ষিত হইতেছে। বিরোধ ও বিপরীত আরতি অক্তায় নহে, 
বিরোধই স্থান (২৮) । 

১৫. 
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অগ্নি । 


বিরোধের সার্থকতা খু জিতে যাইয়! হীরাক্লাইটস স্থির করিলেন, অগ্গি 
জগতের মূল উপাদান । অগ্নি সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করে, এবং সমুদাত্র 
পদার্থ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হর। অগ্রিশিখা! যখন স্থিরভাবে জলিতে থাকে, 
তখন আমরা ভাবি, উহা অপরিবর্যিত রহিয়াছে; কিন্ত বস্তুতঃ তাহা নহে; 
শিখা এক দিকে ধূমে পরিণত হইতেছে, অপর দিকে ইন্ধন হইতে 
উপাদান আহরণ করিতেছে। এই ক্রিয়াটী বিনিময় নামে আখ্যাত 
হইয়াছে (১২) । জগৎও এই প্রকার চিরপ্রজ্ছলিত অগ্নি; উহা সমুদায় 
পদার্থে, এবং সমুদায় পদার্থ উহাতে রূপান্তরিত হইতেছে (১৬) । 

বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণ সৌরজগতের উৎপত্তি ও পরিণাম 
সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহার সহিত হীরাক্লাইটসের এই মতের একা আছে। 


চঞ্চলভা । 


এইনূপে বিচার করিলে আমর! স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিব, যে 
জগৎ চঞ্চল, প্রবাহিনী লোতন্দিনীভুল্য ; ইহা এক সুহ্প্তও স্থির থাকে 
না। এই তন্টা একটা প্রসিদ্ধ বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা, 
সকলই চঞ্চল বা প্রবহমান” (pant 21587) 1 “কিছুই বিগ্বামান নহে, 
সকলই সম্ভৃত হইতেছে;” “সকলই চঞ্চল, কিছুই স্থির নহে,” ইত্যাদি নানা 
বাক্যে প্লেটো উহা! বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 


উদ্ধগানী ও নিন্্গামী পথ । 


হীরাক্লাইটসের মতে জগহুংপত্তির প্রণালী বর্ণিত হইতেছে । 

সৰ্ব্ম বা বিশ্ব (7 ০11) অন্তবং, এবং জগত এক । ইহা অগ্নি 
হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে, এবং শাশ্বত কাল ধনিয়া কলে কল্পে অগ্নিতে দগ্ধ 
হইতেছে। নিয়তিক্রমে ইহা ঘটিতেছে। বৈধর্শ্যাসমূহের মধ্যে বাহ! 
জগতের উদ্ধবের কারণ, তাহার নাম সংগ্রাম ও বিরোধ ; এবং যাহা 
চরম দহনের কারণ, তাহার নাম এক্য ও শাস্তি । 
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হীরাক্লাইটস পরিবর্তনকে উদ্ধগানী পথ ও নিঙ্লগামী পথ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন € ৩২) তিনি বিশ্বাপ করিতেন, যে জগৎ এই ছুই পথেই 
উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘অগ্নি খনীতৃত হইয়া আৰ্জ হয় , এবং চাপ পাইলে জলে 
পরিণত হইয়া থাকে ; জল জমিয়া পৃথিবীর রূপ ধারণ করে; ইহাই 
নিয়গামী পথ। পুনশ্চ, পৃথিবী গলিয়া জল হয়, এবং জল হইতে অপর 
সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে ; কেন না, তাহার মতে সমুদ্রের বাম্পই 
নিখিল বস্তুর উৎপত্তির নিদান। ইহাই উদ্ধগামী পথ । 

দিবা এবং রাত্রি, মাস ও বৎসর, বৃষ্টি ও বাত্যা, এবং এই প্রকার 
অঅন্তান্ত সমুদায় বিভিন্ন বাম্পনির্গমনের ফল । 

উদ্ভব ও বিলয়, বিলয় ও উদ্ভব, বিশবন্ষ্টির এই ছন্দঃ ( rhythm ) 
আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত । 


মাতা! । 


পদার্থ সদ! প্রবহমান হইলেও স্থির বলির! প্রতীরমান হয় কেন? 
উত্তর, উহাতে মাত্রা রক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক বস্তুতে চিরজ্ছলন্ত 
অগ্নির নির্দিষ্ট মাত্রা জ্বলিতেছে, আবার নির্দিষ্ট মাত্রা নিৰ্বাপিত ভইতেছে 
(১ )। অগ্নির সহিত সকলেরই বিনিময় চলিতেছে (>২)। সখ্যও 
মাত্রা অতিক্রম করিতে পারে না (১৪ )। কিন্তু স্থলবিশেষে মাত্রার 
ব্যতিক্ৰম থটিয়া থাকে। 


মানৰ । 


মানব অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা, এই তিন উপাদানে রচিত; যেমন জগতে 
অগ্নি ও প্রজ্ঞা এক, তেমনি মন্ুন্যদেহে একমাত্র অগ্নিই সংজ্ঞাবান্‌। 
অগ্নি যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন অবশিষ্ট উপাদানহয়ের কোনও সুল্য 
থাকে না। কিন্তু এই অগ্নিরও আরোহণ ও অবরোহণ আছে। 
আমরাও অপর সকল পদার্থের ্তাক প্রবহমান, পরিবর্তনাধীন, চঞ্চল । 
আমরা অব্যবহিত হুই মূহুর্তে এক নই (৩৫) । ব্সামাদিগের অগ্নি 
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জল ও জল মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছে » কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ক্রিয়াও 
চলিতেছে ; এই জন্তই মনে হয়, আমরা স্থির আছি । 


নিদ্রা ও জাগরণ । 

আমাদিগের দেহে যে-জল আছে, তাহ! হইতে উদগত আর্জ ও 
কুষ্বর্ণ বাষ্প যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন দেহস্থ অগ্নি নিস্তেজ হইয়া 
পড়ে । এই জন্যই আমর! নিদ্রায় অভিভূত হই। নিদ্রাকালে আমরা 
জগতের অগ্নির সহিত সংযোগ হারাই, এবং স্বকীয় জগতে প্রত্যাগমন 
করি। যে আম্মাতে অগ্নি ও জল সাম্যাবস্থায় বর্তমান, প্রাতঃকালে উচ্ছল 
বাষ্প উদ্ভূত হইয়া তাহার সাম্যাবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে । ইহাই, 
জাগরণ । 

জীবন ও মৃত্যু । 

কিন্ত কোনও ন্আন্মাতেই অগ্নি ও জল দীর্ঘ কাল সাম্যাবস্থায় থাকে 
নাঃ একটা না একটী কালে প্রবল হইয়া উঠে; তাহার ফল মৃত্যা। 
জলে পরিণত হওয়াই আত্মার মৃত্যু ; ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যাও মৃত্যুর কারণ। 
এই জন্তই সংযমের এত প্রয়োজন (৪১)। শুদ্ধ আত্মাই সর্ববোৎক্্ট 

আবার, শীত ও গ্রীগ্ন যেমন বস্তুতঃ এক, এবং বিরোধের দ্বারা 
পরস্পরকে উৎপাদন করিতেছে, জীবন ও মৃত্যুও তজ্জঞপ এক ও পরস্পরের 
জনক ; এবং যৌবন ও বার্দ্ধকাও ঠিক তাই। অতএব, আত্ম! পর্যায়ক্রমে 
বাচিয়া থাকিতেছে ও মরিতেছে। আর্জ্রতার আধিক্যবশতঃ যে আত্মা 
মরিয়া গেল, তাহ! পৃথিবীর কুক্ষিতে প্রবেশ করিল ; কিন্ত পৃথিবী হইতে 
বারি নিঃস্থত হইল, বারি হইতে পুনশ্চ আত্মা উদগত হইল । এই জন্তাই 
দেব ও মানৰ এক? তাহার! একে অন্তের জীবন ও মৃত্যুর 
সমাংশভাক্‌ (৩১) । 


% বিরোধ ও সংবাদিতা । 


উ্ধগামী ও নিম্নগামী পথে যে বিরোধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার 
নর্থ এতক্ষণে পরিস্দুট হইয়া থাকিবে । কোন একটা মুহূর্ত ধরা যাক্। 


© 
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এই মুহূর্তে অগ্নি, জল ও পৃথিবী, প্রত্যেকটী ছুই সমান ভাগে বিভক্ত; 
এক ভাগ উদ্ধগামী, অপর ভাগ নিম্নগামী ; দুই ভাগ ছুই বিপরীত দিকে 
যাইতেছে ও আকর্ষণ করিতেছে বলিয়াই পদার্থনিচরের সাম্যাবস্থা 
রক্ষিত হইতেছে ও তাহারা বিস্তৃত রহিয়াছে । এই সান্যাবন্থ! ক্ষণকালের 
দন্ত ও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত হইতে পারে বটে, কিন্তু বিনষ্ট হইতে পারে 
না। ইহাই জগতের নিগুঢ় সংবাদিত! ( ১২); অন্য অর্থে বিরোধ । 
স্বতরাং আমর! স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, যে, যাহার! পরস্পরের বিপরীত 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার! পরস্পরের সহিত একন্ছত্রে গ্রথিত। 
শৈত্য বিনা উত্তাপ থাকিতে পারে না। এই জন্যই হীরাক্লাইটস 
বলিয়াছেন, “ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণ, এক” (২৪)। ভালই 
মন্দ, মন্দই ভাল, কল্যাণই অকল্যাণ, অকল্যাণই কল্যাণ, কেহ বাকাটার 
এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন না। ইহাই বাকাটার তাৎপর্য, যে ভাল ও 
মন্দ, কল্যাণ, ও অকল্যাণ একই বস্তুর ছুই অদ্ধাভাগ ব! ছুই দিক্‌; একটা 
'অপরটাকে ছাড়ি! থাকিতে পারে না । যে ভাল, শুধু সেই মন্দ হইতে 
পারে; যে মন্দ, শুধু তাহার পক্ষেই ভাল হওয়া সম্ভবপর | ২৫ম ও 
২৬ম উক্তির ইহাই মপ্্র। অর্থাৎ বিপরীত পদা্থধুগল পরস্পরের 
অপেক্ষা করে ; তাহাদিগের মধ্যে বআপেক্ষিকতা বিশ্রমান । আবার 
যাহা একজনের পক্ষে ভাল, আর একজনের পক্ষে তাহাই মন্দ ; এবং যাহা 
সমাগের বা দেশের বর্তমান অবস্থার পক্ষে ভাল, তাহা পরবর্তী অবস্থার 
পক্ষে মন্দ। ইহাও আপেক্ষিকতা । যে ইহা! বুঝিরাছে, যে বহর একত্ব 
উপলব্ধি করিয়াছে, যে বিশ্বনিয়ন্ত্রী মননশক্তি অবগত হইয়াছে, সেই জ্ঞানী । 

সকলেই স্বীকার করিবেন, উপরে যে তন্থটী ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতে 
গভীর সত্য নিহিত আছে। hs 


ঈশ্বর । 


হীরাক্লাইটসের এক সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অগ্নি । ইহাকে জেয়ুস নামে 
অভিহিত করিতে তাহার আপত্তি নাই (৩০)। তিনি প্রতিমাপুজা 
ও বলিদানের নিন্দা করিয়াছেন। (৪৬, ৪৭)। bd 
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হীরাক্লাইটস বলিয়াছেন, “যাহা সাধারণ অর্থাৎ সার্বজনীন, তাহারই 
অনুসরণ কর।” “যাহা বহুজনসম্মত, তাহাই আচরণ করিবে,” এ অর্থে 
বাক্যটা কথিত হয় নাই ; কেন না, তাহার মতে “বহুজন মুর্খ” (১,২, ৪) । 
আমাদিগের প্রথম কর্তব্য এই, যে আমর! আত্মাকে শুদ্ধ রাখিব, এবং 
এক অগ্নিক্পিণী প্রজ্ঞার সহিত তাহাকে যোগে একীক্কৃত করিব ; এই 
প্রজ্ঞাই “সাধারণী” বা সার্কজ্জনীন। স্থপ্রের স্তায় কার্ধ্য করা, অর্থাৎ 
আত্মাকে আর্জ হইতে দিয়! বিশ্বনিহিত অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা 
নিতান্ত নির্ব্দোধের লক্ষণ । মান্যের স্থখ তাহার নিজের হস্তেই স্তন্ত 
রহিয়াছে (৪৫ )। ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বনিয়মে অবিচলিত আব্বা থাকিলে 
চিত্তে যে সস্তোষের উদয় হয়, তাহাই মানবল্দীবনের পরম শ্রেরঃ। 


২। এল্পেডক্লীস ( Empedocles ) 


এন্পেডক্লীস সিসিলীর অন্তর্গত আক্রাগাস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 
গ্রীক জাতির ডোরিক শাখার রাষ্ট্রে এই একমাত্র যশস্বী দার্শনিকের 
উত্তৰ হইয়াছিল। ইহার পিতামহের নামও এস্পেডক্লীস; তিনি 
৪৯৬-৪৯৫ সনে অলুস্পিরার মহোৎ্সকে চতুরশ্বরথ-ধাবনে জয়লাভ 
করিস্থাছিলেন। দার্শনিক এস্পেডক্লীল পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্ডে ভূমিষ্ঠ 
ও ৪৪৪ সনের পরে উপরত হন, ইহার 'অধিক নিশ্চিতরূপে বলা যার না। 

অন্যান্য দার্শনিকের স্তায় এস্পেডক্লীসও রাষ্্রায় ব্যাপারে খ্যাতি লাভ 
করেন। তিনি স্বপুরে গণতন্ত্রের নায়ক ছিলেন ; আরিষ্টটল সাক্ষ্য 
দিয়াছেন, তাহাকে রাজমুকুট অর্পিত হইয়াছিল, কিন্ত তিনি তাহা! গ্রহণ 
করেন নাই । তিনি শুধু রাষট্রনীতিজ্ঞ ছিলেন নাঃ তিনি “ঘাছকর” ও 
ধৰ্ম্মপ্রচারকও  ছিলেন। প্রার্চীন শ্রতিহাসিকের! বলেন, যে তিনি 
'আপনাকে দেবতা বলিয়া! প্রচার করিতেন, এবং পুক্নবাসীদিগের নিকটে 
দেবোচিত পুজা চাহিতেন। শুদ্ধি ও সংযম দ্বার! কিরূপে “জন্ম-চক্র” 
হইতে যুক্তি অন্্রন করিতে হয়, তাহাই তাহার শিক্ষার বিষয় ছিল। 





০, 





© 


৭ম অধ্যায় ] সোক্রাটাসের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ ১১৯ 


সম্ভবতঃ, পুথাগরাস-সম্প্রদারের সহিত তাহার যথেষ্ট একমত্য ছিল, কিন্তু 
তিনি নির্বিচারে উহার সকল মত গ্রহণ করেন নাই । আরিষ্টটল 
এস্পেডক্লীসকে বাস্মর্ী বিস্তার (॥৫০৮৷০) প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন, এবং প্রসিন্ধ বৈগ্ঞ গালেন বলেন, যে ভৈষজাশান্তরের ইটালীর 
শাখার তিনিই প্রবর্তক ॥ শেষোক্ত উক্তি সত্য হউক বা না হউক, 
এস্পেডর্লীস যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তাহার শক্রগণ রাষ্ট্র করিয়াছিল, যে তিনি দেব বলিয়া পরকীর্তিত 
হইবার আশয়ে আগ্নের গিরি এটুনার গহ্বরে লম্ দিয়! পড়িয়াছিলেন। 
আখ্যায়িকাটী সক্কোৰ মিথ্যা। এস্পেডক্লীস দক্ষিণ গ্রীসে কিংবা ইটালীর 
এক নগরে পরলোকগমন করেন। কোন কোনও প্রাচীন লেখক বলেন, 
এস্পেডর্লীস পামেনিডীসের শিশ্ ছিলেন ; তিনিও তাহার 'অন্করণে 
পক্ষে দর্শন রচন! করিস্বাছিলেন। তাহার ছইগানি পুস্তকের নাম প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; একখানি "পদাখতদ্ব”, অপরখানি “শুদ্ধিসাধন,”; উভয়ে পাচ 
হাজার পংক্তি ছিল; তন্মধ্যে প্রায় তিনশত পঞ্চাশ সম্পূর্ণ ও ভগ্ন পংক্তি 
বর্ধমান আছে । কতকগুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইল। 


পদার্থতন্থ । 


(১) "যাবতীয় পদার্খের মূল কি, শুন--উহ! জ্যোতিশ্ম জেমস, 
জীবনদায়িনী হীরা, আইডনেয়ুস ও নেস্টিস, ধাহার অশ্রুবিন্দু মংগার পক্ষে 
নির্ঝরিলী” ( অর্থাৎ অগ্নি, পৃথিবী, বাস্ধু ও বারি )। 

(২) “নিখিলে কিছুই শূন্ত নহে, কিছুই অত্যধিক পুর্ণ নহে।" 

(৩) “ৰন্ব ও প্রেম যেমন পু্দে চিরকাল ছিল, তেমনি চিরকাল 
থাকিবে ১ আমার মনে হয়, অন্তহীন কাল কোনদিনই উক্ত যুগলশুন্ত 
হইবে না” দি 

(8) “আমি তোমাকে এক যুগল কাহিনী বলিব । একদা বহু হইতে 
শুধু এক উৎপন্ন হইল ; অন্ত সময়ে এই এক, এক না থাকিয়া, বহু হইবার 
অন্ত বিভক্ত হইল । বিনাশী পদাৰ্থনিচরের দ্বিবিধ উত্তব ও ছিবিধ বিলক্ 
আছে। সমুদায় পদার্থ একত্র হইরা এক উদ্ভব সংঘটন ও বিনাশ করে; 


১. 
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আবার যখন পদার্থ সমূহ বিভক্ত হয়, তখন দ্বিতীয় উদ্ভব সংঘটিত ও 
বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পদার্থ নিয়ত স্থান পরিবর্তন করিতেছে; 
ইহাতে কদাপি বিরতি নাই; এক সময়ে তাহার! প্রেমের আকর্ষণে 
মিলিত হইতেছে ; অন্ত সময়ে বিরোধের বিশ্বেষবশতঃ প্রত্যেকে বিভিন্ন 
দিকে নীত হইতেছে । এইকরূপে, বহু হইতে এক, ও এক বিভক্ত হইয়া 
বহু হওয়া তাহাদিগের স্বভাবের পক্ষে যতদূর সম্ভব, ততদুন্ন তাহারা 
উত্তব লাভ করিতেছে, এবং তাহাদিগের জীবন অস্থির থাকিয়া যাইতেছে । 
কিন্ত, যেহেতু তাহারা অবিরত স্থান পরিবর্তন করিতেছে, এবং ইছার 
কখনও বিরাম নাই, এজন্য তাহার! সত্তা-চক্র পরিভ্রমণ করে, এবং 
ততটুকু অচঞ্চল থাকে |” (ইহার পরের কবিতাংশে ক্ষিতাপ্তেজো মরু, 
এই চতুতূ ত বর্ণিত হইস্গাছে 1) 

(৫) “তিনি সকল দিকে সমান এবং অস্তহীন, গোল ও বঞ্তুলাকার, 
আপনার চক্রসধ্যগত নীরবতায় আনন্দমগ্র ।” 


শুদ্ধিসাধন । 


ইছার কতিপয় শ্লোক প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যায়ে ( ২৬১, ২৬২, ২৬৪ 
পৃষ্ঠায় ) উচ্ধ ত হইয়াছে; নিয়ে আর করেকটীর অনুবাদ প্রদত্ত হইল। 

(১) “হা হতভাগ্য, ঘোর ছঃখী মর্ত্য মানবঙ্গাতি, এই প্রকার বিরোধ 
ও বিলাপ হইতে তোমরা জন্মগ্রহণ করিক্সাছ।” 

৩) “সেই মানুষ ধনত, যে খশ্বরিক জ্ঞানরূপ ধন লাভ করিয়াছে; সে 
ছর্ভাগা, যে অন্তরে দেবগণের সন্বন্ধে তমসাচ্ছপ্ মত পোষণ করে।” 

(৩) “আমরা ঈশ্বরকে চক্ষুর সন্মুখে স্থাপন করিব, কিংবা হন্ত দ্বার! 
ধরিয়া ফেলিব, ইহা 'আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে; অথচ হস্ত দ্বারা স্পর্শ 
করাই মানুষের অন্তরে প্রত্যয় উৎপাদন করিবার প্রশস্ততম পথ 1” 

(৪) “কেন না” তাহার দেছোপরি নন্ম্যের স্তায় মন্তক লাই, তাহার 
স্বন্ধ হইতে ছইটা শাখা উদগত হয় না, তাহার চরণ বা! শীম্রগানী জাঙ্গ বা 
রোমশ প্রত্যঙ্গ নাই ; কিন্ত তিনি শুধু শুদ্ধ ও ব্নির্কচনীয় মন, যাহা! 


নিখিল বিশ্বে আশুগতি মনন সাহায্যে ভাতি পাইতেছে।” ৫ 
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(৫) “্ু্ক্ম হইতে উপবাসী থাক 1৮ 
আমর! এক্ষণে তাহার দর্শনের স্থল সপ প্রদান করিব । 


চতুভূত । 
এন্পেডক্লীস ক্ষিতি, অপ _, তেজঃ ও মরুং, এই চারিটী কৃত জগতের মূল 
বলিয়া গ্রহণ করিরাছেন ; এগুলি অনাদি, অবিনাশী ও অপরিবর্ত্নীর । 
যাহা ছিল না, তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না ; যাহ! আছে, তাহার ধ্বংস 
নাই । ভূতগুলি মৌলিক ; বিশ্লেষণ করিয়া ইছাদিগের পরে আমর! আর 
কিছুই দেখিতে পাই না। 


বিরোধ ও প্রেম । 


এলেয়া-প্রন্থান গতি অস্বীকার করিয়াছে। পামেনিভীসের বিশ্বরূপী 
গোলক অবিমিশ্র ও একরূপ এবং গতিবিবর্জ্দিত। এস্পেড্ীস বিশ্বস্থষ্টির 
মুলে চারিটী উপাদান অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্ত উছাদিগকে সক্রিয় 
করিবে কিসে? তজ্জন্য বিরোধ ও প্রেম ( অর্থাৎ সংগ্লেষ ও বিশ্লেষ ) 
কলিত হইয়াছে। এই ছুইটা লীবঙ্গগতে ও জড়ঞ্গতে সর্বত্র বিস্তমান। 
কিন্তু ইহারাও জড়ীয়, অশরীরী শক্তি নহে; ইহাদিগের দৈর্ঘ্য ও প্রাশপ্তা 
আছে। তিন একস্থণে চারি ভূত, বিরোধ ও প্রেম, ছয়টীকেই সমান 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিলন প্রেমের কার্ধা, বিচ্ছেদ বিরোধের 


কারা । 
যুগচতুষ্টয় 

জগতের ইতিহাসে চারিটী যুগ আছে। প্রথম যুগে জগৎ একটা 
গোলক ; উহাতে প্রেম চকু তের মিলন সাধন করিয়াছে। হ্বিতীয় যুগে 
প্রেম বহির্গত হইতেছে, এবং বিরোধ গোলকে প্রবেশ করিতেছে। এই 
কালে ভূতগুলি কিং পৰিমাণে মিশ্রিত ও কিং পরিমাণে বিচ্ছিন্ন থাকে। 
তৃতীয় যুগে প্রেম গোলকের বহি্ভাগে চলিয়া গিয়াছে, এবং বিরোধ 
স্বচ্ছন্দে সদৃশের সহিত সদৃশের মিলন ঘটাইতেছে। চতুর্থ যুগে প্রেম 
পুনশ্চ গোলকে প্রবেশ করিয়া! ভুতচতুষট্কে মিলিত করিতেছে, এবং 
১৬ 
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বিরোধ 'অপস্থত হইতেছে। এক্ষণে আমরা গোলকে উপনীত হইলাম, 
এবং স্ষ্টি-এ-ধ্বংস-চক্র পুনব্বার আবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল। বিনশ্বর 
পদার্থনিচয়সমন্বিত জগৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ যুগে উদ্ভূত হইয়| থাকে। 
এস্পেডক্লীস এই গোলককে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 

'এস্পেডক্লীস চক্র, সত্য ও তারা সন্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে 
নুতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই; তবে তিনি স্থ্যগ্রহণের কারণ ও চক্রা- 
লোকের উৎপত্তিস্থল অবগত ছিলেন; এবং রাত্রি বে পৃথিবীর ছায়াপ্রস্থত, 
তাহাও তিনি জানিতেন। ইনি তরুলতা, প্রানীপুজজ ও লীবদেহ 
বিষয়ে বহু তন্থের অবতারণা করিয়াছেন। জীবোৎপত্তি সববন্ধীয় 
উক্তিগুণিতে অভিব্যক্রিবাদ ও যোগাতমের উদবর্ূনবাদের আভাস 
পাওয়া যায়। 


ধৰ্ম্মমত । 


ধশ্শামত বিষয়ে এস্পেডরীস ও জেনফানীসের মধ্যে খুব সাদৃপ্যা আছে: 
তাহার আচারান্থষ্ঠান বিষয়ক উপদেশ পুথাগরাস ও অফষেপ্ুসতস্ত্রের 
অন্থরূপ। তাঁহার মতে চারি ভূত অবিনশ্বর, কিন্জ দেবগণ মর্ধা। তিনি 
ভৃতচতুষ্টয় ও গোলককে দেব নামে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত এন্থলে দেব 
শব্দের অথ অন্তরূপ । এস্পেডক্লীস জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন, 
প্রথম খণ্ডে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হুইয়াছে। তিনি বলেন, বিধিমত 
শুদ্ধিসাধন ও আমিযবৰ্জ্জন আদিম পাপ হইতে মুক্তির সোপান । হিংসা 
আদিম পাপের জনগ্নিরী । এই দার্শনিক ধরক্সসাধনে জন্মাস্তর মানিতেন 
বটে, কিন্ত তাহার স্ষ্টি প্রকরণে আস্থার অমরত্বের স্থান নাই। তাহার 
পদাতিক ও ধৰ্্মতব্বে ্রকা ছিল কি না, তাহাও বলা কঠিন। তিনি 
বলেন, আত্মা! যে-মন্তুযাদেহে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই মন্তরয্যের কর্মের উপরে 
তাহার গতি নির্ভর করে ; অথচ তিনি আবার ইহ্াও বলিতেছেন, যে 
অন্থষোর প্রবৃত্তি, অথাৎ কর্ম্দের প্রেররিত্রী, তাহার দৈহিক উপাদান- 
অরস্থত। প্রথম মতে মান্য স্বীয় সুরুতি হু্কতির জন্ত দারী ; দ্বিতীয় মতে 
দারী নহে। 
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৩। আনাক্ষাগরাস ( Anaxagoras ) | 


'আলাক্ষাগরাস পারসীক সাস্রান্দোর অন্তর্গত ক্ষুদ্র আলিয়ার ক্লাজমেনাই 
(Klazomenai) নগরে, অন্মান ৫** সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
আনাক্ষামেনীসের অন্থবর্তী ছিলেন। ৪৬৮-৬৭ সনে “ছাগনদীতো” 
(AizosPotamoi) একটী প্রকাণ্ড উক্কাপিগ. পতিত হয়। উহা! 
স্কষ্টিতৰধ বিষয়ে তাহার চিন্তাকে নূতন পথে পরিচালিত করে । তিনি 
বিজ্ঞানালোচনায এমন অনুরাগী ছিলেন, থে এছন্ত স্বীয় বৈষয়িক ব্যাপারের 
প্রতি উদাসীন হইয়! পড়েন। ইহার গণিতে অসামান্ ব্যুৎপন্তি ছিল। 
প্রাচীন কালে তিনি তবজ্ঞানপরান্থণ পুরুধরূপে জনসমাজের শ্রদ্ধাভাজন 
ছিলেন। তিনি ৪৮৮ সনে আখেন্দে আগমন করিয়া তথায় ত্রিশ বৎসর 
'অবস্থিতি করেন। দার্শনিকগণের মধ্যে ইনিই আখেন্সের প্রথম অতিথি । 
'আীনীয়গণতন্ত্রের অগ্রতিৎন্বী নায়ক পেরিরীস ইহার শিয্যশ্রেণীভুক্ত 
হইয়াছিলেন। ৪৫৮* সনের কিঞ্চিৎ পুর্বে বা পরে 'আনাক্ষাগরাস 
ধর্মপ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন; ইহার অপরাধ এই, যে ইনি 
প্রচার করিয়াছিলেন, যে স্ধ্য রক্রবর্ণ, উত্তপ্ত প্রস্তর, এবং চন্দ্র মৃংপিঞ্ড। 
এই অমাৰ্চ্ছনীয় পাপে আধীনীয়েরা ঠাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। 
তিনি পেরিল্লীসের সহায়তার কারাগার হইতে পলায়ন করিস! রক্ষা 
পাইয়াছিলেন। তিনি যবন প্রদেশে লাম্পসাকসনগরে শেষ জীবন যাপন 
করেন। ইহার অধিবাসীরা তাহার স্বরণার্থ বাজারে একটা বেদি নিশ্মাণ 
করিয়া “আত্মা ও সত্যকে” উৎসর্গ করিয়াছিল। ৪২৮ সনে তাহার যৃত্যু 
হয়। তাহার সাংবংসরিক মৃত্যুদিনে বিশ্বালয়ের বালকের! ছুটী পাইত। 
আনাক্ষাগরাস পদাখতব্ব বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; 
উহার ভাষা গান্তীর্য্যপূর্ণ ও মনোহর ছিল। সোক্রাটাস “আত্মসমর্থনে” 
বলিয়াছেন, উহ! আখেন্দে খুব অল্লমূল্যে বিক্রীত হইত। উহার কয়েকটা 
ভগ্নাংশের অন্থবাদ দেওয়! যাইতেছে। 
(১) “সমুদায় পদার্থ একত্র ছিল; তাহারা! সংখ্যাঙ্গ যেমন অনন্ত, 
ক্ষুদরত্বেও তেমনি অনস্ত ছিল; কেন না, যাহা ক্ষুদ্র, তাহাও অনস্ত ছিল। 
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অপিচ, যখন সমুদায় পদাখ একত্র ছিল, তখন ক্ষুত্রহুনিবন্ধন কোনটীকেই 
পৃথক্‌ করিয়া বুঝিবার উপার ছিল না। কারণ বায়ু ও ঈথার (51197) 
সর্যোপরি প্রবল ছিল ; তাহারা উভয়েই অনন্ত; যেহেতু সমুদায় পদার্থের 
মধ্যে এই ছইটীই পরিমাণে ও আকারে সক্ধশ্রেষ্ঠট ।'” 

(২) এআর সমুদায় পদার্থই প্রত্যেক পদার্থের অংশভাক্‌; কিন্ত 
একা আত্মা (০45) অনন্ত ও আত্মবশ ; ইহা কিছুর সহিত মিশ্রিত নহে; 
ইহা একাকী ও স্বপ্রতিষ্ট। কেন না, বদি ইহা স্বগ্রতিষ্ট না হইত, যদি 
ইহা অন্ত কোনও পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিত, তবে কোন একটার 
সহিত মিশ্রিত হইলেই সমুদায় পদার্থের অংশভাক্‌ হুইয়া পড়িত; কারণ, 
পূৰ্বেই বলিয়াছি, যে প্রত্যেক পদাখেই অপর প্রত্যেক পদার্থের অংশ 
বিশ্বমান ; তাহ! হইলে ইহার সহিত নিশ্রিত পদার্থগুলি ইহাকে ব্যাহত 
করিত; এখন স্বপ্রতিষ্ট বলিয়া ইহার সকল পদার্থের উপরেই প্রতুত্ব 
আছে, কিন্তু তখন কোন পদার্থের উপরেই তাহা খাকিত না। ইহা 
সর্ববাপেক্ষ! সুস্ম ও বিশুদ্ধ; প্রতোক বিষয় সন্বন্ধেই ইহার পূর্ণ জ্ঞান, এবং 
প্রবলতম শক্তি আছে; অধিকস্ধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সমুদায় প্রাণবান্‌ পদার্থের 
উপরেই আত্মার কর্তৃত্ব আছে। অপিচ, সমগ্র আবর্ডের উপরে আব্মার 
পরিচালিনী শক্তি রহিয়াছে, এই জন্য উহা আদিতে আবর্তিত হইতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমে আবর্তন সঞ্ধীণ সীমায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমশঃ 
উহ! বৃহৎ হইতে বৃহত্তর দেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছে । যে-সকল পদাথ একজ 
মিশ্রিত, এবং পরস্পর হইতে পৃথকীক্ুত ও ভিল্ললক্ষণাক্রাস্ত হইতেছে, 
|আত্মা সে সমন্তই অবগত আছে) আবার, অতীতে যে-সকল পদার্থ 
উৎপত্স্তমান ছিল, যাহা বর্তমান ছিল, কিন্তু এক্ষণে বর্ধমান নাই, এবং বাছা 
বর্তমান 'আছে-_আত্মাই এ সমুদায় বিহিত করিয়াছে ; এবং এই যে- 
'আবর্তনে চক্র, সর্ম্য ওতারকাসমূহ এবং বায ও ঈথার (যাহা পৃথকীতূত হইয়া 
খাকে) আবর্তিত হইতেছে, তাহাও তাহারই ব্যবস্থা। এই আবর্থনই 
পৃথকীকরণের কারণ; স্স্ম ঘন হইতে, তথ্য শীতল হইতে, উচ্ছল অন্ধকার 
হইতে, এবং শুক আর্জ হইতে পৃথক্‌ হইয়া থাকে ॥ অপিচ বহু পদার্থে 
ছু অংশ বর্তমান। কিন্ত আত্মা ভিল আর কোন পদার্থই অপর কোনও 
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পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ও ভিন্নলক্ষপাক্রান্ত বা বিভিন্ন নহে। 
অধিকন্থ ক্ষ ও বৃহৎ, সমূদার আস্মাই সদৃশ? পক্ষান্তরে কোন পদাখই অন্ত 
পদার্থের সদৃশ নহে; কিন্ত প্রত্যেক স্বতন্ত্র পদাথই, উহা যে-যে পদার্থের 
সর্বাপেক্ষা অধিক অংশভাক্‌, সুস্পষ্ট তাহাই ছিল, এবং তাহাই আছে।” 

(৩) “গ্ৰীকেরা ভবন ও বিলয় শব্দ বাবহার করিয়া ভ্রাস্মিতে পতিত 
হইতেছে? কেন না, কিছুই উৎপত্র বা বিলীন হয় না, কিন্ত বিস্তমান পদাখ- 
সমূহ মিশ্রিত ও পৃথক্‌ হইয়া থাকে । নসতএব, যদি তাহার! ভবনকে 
মিশ্রণ ( বা সংঙ্গে ) ও বিলয়কে পৃপক্‌ হওয়া (বা বিশ্লেষ ) বলিয়া 
আখ্যাত করে, তবেই ঠিক হয় ।'' 

এখন দেখা থাক্‌, আনাক্ষাগরাসের দর্শনের মূল তত্ব কি কি। 


প্রতিপাঞ্ত বিষয় । 


পামে'নিডীস বলিলেন, জড় ব্মপরিবন্তনীয়; অথচ আমাদিগের চক্ষুর 
সন্ুণে জগৎ নিতাই পরিবর্তনশীল ও বিনশ্বর বলির! প্রতীয়মান হইতেছে। 
আনাক্ষাগরাসও এস্পেডক্লীসের হ্কায় এই ছুইয়ের সামঞ্রস্তসাধনের প্রয়াস 
পাইয়াছেন। তিনি পামেনিডীসের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিয়া তাহার 
নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বজগ্ পূর্ণ; উহার হাসবৃদ্ধি নাই; 
উহা অবিনাশী । প্রারুতন্দন থাহাকে উৎপত্তি ও বিনাশ কহে, তাহা 

বস্তুতঃ সংশ্লেষ ও বিশ্লেধ। ইহার সপক্ষে একটা যুক্তি এই, যে “প্রত্যেক 

পদাখে ই প্রত্যেক পদার্থের অংশ বিছ্বমান।” ইহা অবিশ্বাস নহে, কেন না, 
জড় বিভাঙ্গা; ইহার বিভাজাতার অস্ত নাই; ইহা! যতই ক্ষু্জ বা 
'অণুপরিমাণ হউক না কেন, ইহাতে প্রতোক পদাখের অংশ থাকিবেই 
খাকিকে। 

*প্রতোক পদার্থ” কি? ইহা বিপরীত ধৰ্ম্মসমৃহ । আনাক্ষাগরাস 
এমন কথা বলেন নাই, যে, অগ্রিতে জল বা জলে অগ্নি আছে; তাহার 
অভিপ্রায় এই, যে, যাহা উষ্ণ, তাহাতেও কিঞ্চিৎ নীতলতা খাকে ॥ তিনি 
বলিয়াছেন, তুষারও ক্ষ্চবর্ণ। শুভ তুষারে ক্ুষ্তাগুণ না থাকিলে উহা 
জলে র্পাস্তরিত হইতে পারিত না। 
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এইস্থানে এল্পেডক্লীসের সহিত তাহার পার্থক্য। এস্পেডন্লীস বলেন, 
পদার্থ বিশ্লেষ করিলে তুমি মূলে ক্ষিতাপতেজোমরুৎ, এই চারিটী উপাদান 
পাইৰে; উহার! মৌলিক 5 উহাদিগের বিশ্লেষ সম্ভবপর নয়। আনাক্ষাগরাস 
বলিতেছেন, তুমি একটা পদার্থ যতদূর সাধা বিশ্লেষ করিয়া 'অণুপরমাণুতে 
উপনীত হইলেও দেখিবে, তাহাতে সমুদায় বিপরীত ধশ্ের অংশ বিদ্যমান । 
জড়ের প্রত্যেক রূপের “বীজে” অল্লাধিক মাত্রায় সমুদায় বিপরীত ধর্ম্মের 
অংশ নিহিত আছে, এই অন্থাই প্রত্যেক পদার্থ অপর পদার্থে রূপান্তরিত 
হইতে পারে । কোনও পদার্থে যে-ধর্স্স অধিক থাকে, উহা তরী বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। যাহা শৈত্যপ্রধান, তাহাই বায়ু, যাহা তাপপ্রধান, 
তাহাই অগ্নি । এই মতে চতুতূ ৰত মৌলিক নহে। 

“যখন সমুদায় পদার্পণ একত্র মিশ্রিত ছিল,” তখন এই মহাপিণ্ বায়ুর 
আকারে পরিদৃশ্তমান হইত। এইখানে আনাক্ষামেনীসের শিষ্যত্ব 
দেদীপামান। এই মহাপিণ্ড অনন্ত ও স্বপ্রতিষ্ঠ ; ইহা আপনাতে পদার্থ- 
নিচয়ের অসংখ্য “বীজ” ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বীজগুলির এক ভাগে 
শীতল, আর্ত, খন ও কুষ। অংশগুলি ও অপর ভাগে উষ্চ, শুদ্ধ, সুমা ও 
উজ্দ্বল অংশগুলি প্রধান ছিল; অতএব, অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, 
আদিম জড়পিণ্ড অনন্ত বায়ু ও অনন্ত অগ্নির সংমিশ্রণ; এই মিশ্রণে 
শুন্ততা ছিল না। 

আত্মা । 

জড়পিও স্বয়ং গতিশীল নহে; ইহাকে গতি দিবার জন্য 'আনাক্ষাগরাস 

আত্মার উপন্টাস করিয়াছেন। এই জন্ত তিনি 'অনেকেন্স নিকটে দর্শনে 


দশন পড়িয়া বে-একার নিরাশ হই ছিলেন, তাহাতে মনে এই সন্দেহ 
উদিত হয়, ডান” পড়িলে 
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করুন, দেখিবেন, আত্মা জড়ীর ; ইহার শৈত্য ও উত্তাপ আছে; ইহা অপর 
পদার্থে শক্তি সঞ্চার করে । হীরা ক্লাইটস 'গ্সি সম্বন্ধে ও এস্পেডক্লীস 
বিরোধ সম্বন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে) লসাম্মা স্স্মতম, 
স্থতরাং সর্বত্র প্রবেশ করিতে পারে । একথা কেবল জড়পদার্থ সন্দক্ষেই 
খাটে । সত্য বটে, আত্মা সর্বজ্ঞ ; কিন্ত অন্তান্ত আচার্যোরা অগ্নি ও 
বাষুতেও সর্ধজ্ঞতা আরোপ করিয়াছেন। আম্মা দেশে অবস্থিত ; যেহেতু 
ইহার বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর অংশ 'আছে। সম্ভবতঃ আনাক্ষাগরাস যাবনিক 
প্রস্থানের “সর্বজ্ঞ পদার্থ” বর্জন করিতে অনিদ্ছক হইয়! উহাকে নবাদর্শনের 
“গতিপ্রদায়ক পদার্থের অর্থাৎ নিয়গ্রী-শক্কির সহিত এক ও ডিন 
বলি গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি শেষোক্ত পদার্গকে এস্পেডক্লীসের 
স্তায় “প্রেম ও বিরোধ” সংজ্ঞা না দিয়! “'আব্মা” নাম দিয়াছেন, এইটুকু 
তাহার বিশেষত্ব । 
স্থষ্টি-প্রকরণ । 

আনাক্ষাগরাসের স্বষ্টিতস্থ বিস্তৃতরূপে ব্যাখা৷ করিবার স্থান নাই; 
আমর! মাত্র ছুই তিনটা উক্তি উদ্ধত করিব । পূর্ববর্তী যবন দার্শ- 
নিকদিগের স্কা তিনিও বহুজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। 

১) “পৃথিবী খালার স্যার সমতল; ইহ! আকারে বৃহৎ ও ইহার 
চতুদ্দিকে শৃন্ত নাই, এই জগ্য আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। এই জন্যই 
বাঘু মহাবল, উহ! আশ্রযরূপে পৃথিবীকে ধরিয়া রহিযাছে।” 

(২) “হ্বধ্য, চন্দ্র, ও তারারাঙ্গি অগ্নিময় প্রস্তর, ঈথারের বুর্ণনবশতঃ 
চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। সথধ্য ও চন্দ্র নক্ষত্রপুজ্জের নিযে অবস্থিত; 
তাছাদিগের সহিত আরও কতকগুলি পিণ্ড আবর্তন করিতেছে। কিন্ত 
তাহারা আমাদিগের নিকটে অদৃ্া ৷" 

(৩) “হ্ুবখ্য পেলপনীসস অপেক্ষা আকারে বৃহৎ। চন্দ্রের নিজের 
ব্মালোক নাই, কিন্ত সুৰ্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । তারাগণের 
কক্ষ পৃথিবীর অধোদেশ দিক গিরাছে।” 

(৪) “পৃথিবী বখন চন্দ্ৰ হইতে সুধ্যালোক আবৃত করে, তখন চন্্র- 
গ্রহণ হয়; চক্রের নিয়ে যে পিণ্ডগুলি আছে, তদ্থারাও কখন কখনও গ্রহণ 


এট... 
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হহইরা! থাকে । 'অমাবন্ত। তিথিতে চক্র বদি সুর্্যকে আমাদিগের দৃষ্টি হইতে 
আবৃত করে, তবে স্থথা গ্রহণ হয়। বায়ুর প্রতিকূল বেগবশতঃ স্থ্য্য ও চন্দ্র, 
ছই-ই আবন্তনকালে পশ্চাং গমন করে; চন্দ্র প্রাত্নঃ পশ্চাদ্ত্রী হয়, কারণ 
ইহ। শৈত্য পরাজয় করিতে পারে না।'' হ্থেধ্যের অস্ধন ও চন্দ্রের পৃথিবী- 
প্রদক্ষিণের অপক্কপ ব্যাখ্যা । ) 

(৫) “'আনাক্ষাগরাস বলেন, চন্দ্র মৃত্তিকাময়, এবং উহাতে সমভূমি ও 
গহ্বর আছে।" 


-  জীবতন্ধ ৷ 

“প্রতোক পদাখেই আত্ম! ভিন্ন অপর প্রত্যেক পদার্থের অংশ আছে; 
কোন কোন পদার্থে আম্মাও আছে”__এই বাক্যে আনাক্ষাগরাস চেতন ও 
অচেতন পদাখেঁর প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । আত্মাই প্রাণবান্‌ সমুদায় 
পদ্দার্থকে পরিচালন করে। জীব ও উদ্ভিদের আত্মা এক ; তবে আমরা 
উভয়ের মধ্যে বুদ্ধির যে তারতম্য দেখি, তাহা! দৈহিক সংগঠনের বিভিন্নতা- 
জনিত। দেহের বিভিন্নতা উপায় বা হুযোগের বিভিন্নতার কারণ; তাই 
জীব ও তরুলতার মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মান্য এই জন্ত 
সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান্‌, যে তাহার হন্ত আছে; তাহার আস্মা উত্রাষ্টতর। 
সেজন্ নহে। 

আনাক্ষাগরাসের মতে আদিতে বায় ও ঈথারে জীবাণু ছিল; পাখিব 
পক্ষে সেগুলি অন্ধুরিত হইয়া চেতনা লাভ করে; এইবূপে ধরাতে জীবের 
উৎপত্তি হইগ্লাছে। 

| লেয়ুকিপ্লাস ( Leukippos ) 1 

লেস্ুকিপ্পস মিলীটস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এস্পেড্লীস ও 
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পাষে লিভীস ও জেনফানীস যে-পথেে পদার্খতন্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তিনি 
সে পথে না যাইরা তাহার বিপরীত পথে গিরাছেন। তাহার! সর্ব বা 
বিশ্বকে এক, অচল, অনাদি ও অস্তবং বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন, 
এবং ‘অসতের' অন্বেষণ করিতে আমাদিগকে অনুমতি দেন নাই; 
তিনি অসংখ্য ও সদাচল কৃত অর্থাৎ পরদাণু অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
তাহার মতে এগুলির আকারও সংখ্যার অনন্ত, কেন না, তাহার! একরূপ 
না হুইয়া অঞ্তক্ূপ কেন হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই ; অধিকস্ত তিনি 
বুঝিয়া ছিলেন, যে পদার্থের ভবন ( বা উৎপত্তি ) ও পরিবর্তনেরও বিরাম 
নাই । 'অপিচ, তিনি বলিতেন, যে ‘অসৎ’ যেমন বাস্তব, ‘সৎ’ তদপেক্ষা 
অধিক বাস্তব নহে; এবং যে-সকল পদার্থ সন্ত হইতেছে, ‘সৎ! ও 'অসৎ!, 
এই দুইই তাহার কারণ ; যেহেতু তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে পরমাণু 
পুজের ধাতু ঘন ও পূর্ণ; তিনি ইহাদিগকে ‘সৎ! নামে 'অতিছিত 
করিয়াছেন; ইহার! শৃন্তে চলিতেছে; এই শুন্য ‘অসৎ’ নামে উক্ত 
হইয়াছে ; কিন্ত তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, যে ‘সং! বেষন বাস্তব, 
“অসং!ও ঠিক তেমনি বাস্তব ।" 

ইহার সহিত আরিষ্টটল হইতে করেকটা বাক্য যুক্ত হইতেছে। 

“লেযুকিগ্লস উদ্ভব ও ৰিলয়, কিংবা! গতি ব! পদার্থের বহুত অস্বীকার 
করেন নাই। ইহ! স্বীকার করিয়৷ তিনি এক দিকে অভিজ্ঞতার মর্যাদা 
রক্ষা করিয়াছেন; অপর দিকে খাহারা এক-বাদী, খাহার! বলিয়াছিলেন, 
যে শূঞ্ ছাড়া গতি অসম্ভব, পৃন্তা বান্তব নহে, এবং যাহ! বাস্তব, তাহার 
কিছুই অবাস্তব হইতে পারে না--তিনি তাহাদিগের তন্বও মানির| লইয়া- 
ছেন। কেন না, তিনি বলিতেছেন, যাহা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব, তাহা 
একেবারে পূর্ণ বা নিরেট ( 01955.) ; কিন্তু নিরেট এক নহে। বরং 
পুর্ণ বা নিরেটগুলি সংখ্যায় অনন্ত; তাহার! আকারের ক্ষুত্হুনিবন্ধন অদৃশ্য । 
তাহার! শুন্তে চলিতেছে (কেন না শুল্ত আছে) ; তাহারা একত্র মিলিত 
হইক্া ভবন, এবং পরস্পর বিছিত্র হইয়া বিলয় সংসাধন করিতেছে।”" 

জীনোন গেখাইলেন, সকল বহুতববাদই 'অবিশ্বাপা, যেহেতু পদার্থের 
বিভাজাতার শেষ নাই । মেলিস্সস বআনাক্ষাগরাসের মত খণ্ডন করিতে 
১৭ 
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যাইয়া বলিলেন, পদার্থ বহু, একথা যদি ঠিক হয়, তবে তাহার! প্রত্যেকেই 
এলেয়া-প্রস্থানের ‘“এক” এর অশহুরূপ হইবে। শেয়ুকিপ্পস ইহার উত্তরে 
বলিলেন, ‘তাহা হউক নাঃ তাহাতে আপত্তি কি?” পদার্থ বিভাজা 
বটে, কিন্তু তাহার বিভাল্যতার সীমা! আছে; যাহা 'অবিভাজ্য, তাহাই 
পরমাণু, ( গ্রীক ॥০৷৷০5 শব্দের অর্থ অবিভাজা )$ উহাতে পামেিভীস- 
বৰ্ণিত “এক” এর সকল গুণই বিস্মান ৷ 

পরমাণু । 

এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে পরমাণু গণিত শাস্ত্রের পক্ষে 
অবিভান্দা নহে, যেহেতু ইহার বিস্তৃতি আছে ; পামে নিভীসের “এক”-এ 
যেমন শূন্য নাই, ইহার মধ্যেও তেমনি শূন্য দেশ লাই, এই জন্যই ইহা 
দৈহিক বিভাগের অতীত । প্রত্যেক পরমাণুর বিস্তৃতি আছে, এবং 
সকলগুলির ধাতুই অবিকল একপ্রকার ; স্থতরাং পদার্থে পদার্থে যে 
প্রভেদ দুষ্ট হয়, পরমাণুগুলির আকার ও সংস্থানের প্রভেদই উহার 
কারণ। 

পামে নিভীস দেশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; এলেয়া-প্রস্থানে 
শত বঙ্গিত হইয়াছে। পুথাগরাস-সম্প্রদার শূন্ধ মানে, কিন্ত উহাকে 
বান্ধুমগুলের সহিত অভিগ্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। এস্পেডক্লীস প্রমাণ 
করিয়াছেন, বায়ুমণ্ডল জড়ায়। লেয়ুকিপ্পস স্বীকার করিতেছেন, যে দেশ 
বস্তুতঞ্জ অর্থাৎ জড়ীয নহে, কিন্তু ঠাহার মতে দেশেরও অস্তিত্ব আছে) 
এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, ‘সং’ ও “অসৎ, উভয়ই তুল্যরূপে বিস্ধমান । 

লেযুকিগ্পস পরমাণুসমূহকে নিত্যগতিশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; 
এগুলি সদাচঞ্চল, অবিরত ইতন্ততঃ ধাবিত হইতেছে । তিনি এস্পেড- 
ক্লীস ও আনাক্ষাগরাসের ন্যায় গতি-উৎপাদক প্রেম ও বিরোধ, কিংবা 
'্মম্মা কল্পনা করেন নাই। তাহার মতে গতির কারণ-প্রদর্শন 
'অনাবস্যক । 

যাবনিক প্রভৃতি পূৰ্দাচাৰ্য্যগণ বলিয়াছিলেন, মৌলিক জড় পদাথের 
ক্রাসবৃন্ধি নাই; উহার পরিমাণ চিরস্থির । 'আনাক্ষাগরাস ঘোষণা 
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করিলেন, উহা অপরিবর্তনীর, উহার পুণেরও বাতার হয় না। শেশ্বকেমস 
জড়ের অবিনশ্বরতা ও অপরিবর্তুনীর়তার সহিত অবিভাঙ্গাতা যুক্ত করিয়া 
পরমাণুবাদে উপনীত হইয়াছেন। 

লেষুকিগ্পসের স্ষ্টিতন্ব যবন-প্রস্থানের উপরে প্রতিষ্ঠিত ;" ইহাতে 
শিক্ষণীয় বিশেষ কিছুই লাই। 

লেয়ুকিগ্পসের শিষ্য আব্ডীরা-বাসী ডীমক্রিটস (emokritos) 
পরমাণুবাদকে বিজ্ঞানের সমুদায় বিভাগে প্ররোগ করিয়! একটা সুপ্রচলিত 
তব্বে পরিণত করেন। তিনি সোক্রাটীসের নয় বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ 
হুইয়াছিলেন। 


৫ ॥ আর্ধীলায়স (4১৮01301995) । 


ন্সার্থীলাঙগন আথেশ্লে উদ্চত হইয়াছিলেন। গ্রীক দর্শনের ইতিছালে 
আমর! এই প্রথম নাধীনীর দাশনিকের সাক্ষাৎ পাইলাম । ইনি 
'সনাক্ষাগরাসের শিশ্া ও সোক্রাটীসের গুরু ছিলেন । আনাক্ষাগরাসের 
তিরোভাবের পরে ইনি লাম্পসাকসের ভতুষ্পাহীতে প্রধান অধ্যাপকের 
পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার স্ষ্টিতত্বের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। 

“নার্খীলায়স মিশ্রণ ও মৌলিক উপাদান সন্ধে আনাক্ষাগরাসের 
সহিত একমত ছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে আস্মাতেও মিশ্রণ 
নিছিত আছে। তিনি ছইটী উৎপত্তি-কারণ মানিতেন; উহার! পরস্পর 
হইতে বিশ্লিষ্ট হইতেছে; এই হুইটা কারণ তাপ ও শৈত্যা। তাপ 
গতিশীল, শৈত্য নিশ্চল ।” 

“পৃথিবী বিশ্বের কেন্্রস্থলে অবস্থিত, কেন না, উহ! বিশ্বের এক 
ছনিরীক্ষ্য অংশ । বায সর্কোপরি কর্তৃত্ব করিতেছে; ইহা অগ্নির দহন- 
সঙ্কৃত; ইহার আদি দহন হইতেই ক্যোতিদ্ষমগুলীৰ উপাদান আহরিত 
হইয়াছে । ইহাদিগের মধ্যে স্পা সবববাপেক্ষা বৃহৎ, চন্দ্র দ্বিতীয় স্থানীয়; 
অবশিষ্টগুলির আকার বিবিধ॥ তিনি বলেন, নভোমগুল একদিকে 
অবনত ছিল, এবং তখন স্ধ্য পৃপিবীকে আলোক দিত, এবং বাযুকে স্বচ্ছ 
ও পৃণিৰীকে শুক্ষ করিত; কেন না, পৃথিবী প্রথমে পুক্করিলীর স্কায় 
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প্রাস্তদেশে উচ্চ ও মধাস্থলে গভীর ছিল। তিনি ইহার এই প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, যে পৃথিবী সমতল হইলে যেমন উহার সব্ধত্র সমকালে ক্্ণা 
উদিত হইত ও অন্ত যাইত, এক্ষণে সকল জাতির পক্ষে উহা সে প্রকার 
সমকালে উদিত ও অন্তমিত হয় না।" 

“তিনি বলেন, যে, আত্ম! সকল প্রাণীতে সমভাবে বিশ্বামান, যেহেতু 
মন্থুষ্থা এবং প্রতোক ইতর প্রানী আত্মা বাবার করিতেছে; তবে কেহ 
ক্ষিপ্রতর, কেহ ঈথতর গতিতে উহা! ব্যবহার করে 1” 

আর্থীলায়সের দর্শনে আম্মা জগ২-অষ্টা নহে; এবং তিনিও বহু জগতের 
অস্তিচ্ছে বিশ্বাসী ছিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সফিষ্টগণ 


আমর! চতুর অধ্যায়ে সফিষ্টগণের একটা সাধারণ বিবরণ প্রদান 
করিয়াছি। বর্তদান পরিচ্ছেদে প্রধান প্রধান সফিষ্টদিগের তব ব্যাখ্যাত 
হইবে। ভুমিকান্বরূপ বলিয়া রাখি, ইহ! “সফিষ্ট দর্শনের” বিবৃতি নহে; 
কেন না, বিশেবজ্ঞদিগের মতে “সফিষ্ট দন"! বলিয়া কোনও দর্শন নাই। 
জশ্মণ ইতিবৃত্তকার গম্পা্ট স্‌ বলিতেছেন, “সফ্ষি্টিক মন, সফিপ্টিক নীতি, 
সফিষ্টিক সংশয়বাদ ইত্যাদি বাক্যের ব্যবহার অসঙ্গত; শুধু অসঙ্গত নয়, 
উপহাসাস্পদ ৷” “আমর! যেন সাবধান পাকি, যে এই মিথ্যা ধারণা 
আমাদিগের অন্তরে স্থান ন! পায়, যে সফ্কিষ্টের| গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে 
একটা সম্প্রদায় বা শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।” (The Greek 
Thinkers, vol. 1. PP. 415,425) । সফিপ্টগণ কখনও দলবদ্ধ হন নাই; 
তাহারা স্বাধীন ভাবে আপন আপন মত প্রচার করিয়াছেন; স্বতরাং 
দার্শনিক বিষয়ে তাহাদিগের মধ্যে অলই একা আছে; এ জন্ত বিখ্যাত 
শিক্ষকগণের পরিচনের মধ্য দিরাই আমাদিগকে তথ্যান্থন্ধানের পথে 
নএসর হইতে হইবে । a 
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১। প্রডিকস (Prodikos)। 


প্রডিকস কেয়স দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। ইনি উহার দুতন্বরূপ 
আখেন্দসে আগমন করিয়া তথায় প্রহৃত প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি 
“সোক্রাটাসের অগ্রগামী" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন; কিন্ত প্লেটো 
ইহাকে মসীলিপ্ত করিতে ছাড়েন নাই। ন্মারিষ্টফানীসের এক নাটকে 
ইনি “কলনাদিনী ক্রাতদ্িনী” রূপে উপহসিত হইয়াছেন । 

এরডিকস অতি একাগ্রচিন্ত ও গন্ধীরপ্রক্ৃতি পুরুষ ছিলেন। যে- 
কয়েকটা কাখ্যের জঞ্চ তিনি ্রণীয়, তাহ! একে একে সংক্ষেপে উল্লিখিত 
হুইতেছে। 

(৯) প্রডিকস সমার্থক শব্দসমূহের নির্ঘণ্ট প্রণয়ন করিয়া দুইটা 
সমার্থক শব্দের মধ্যে অর্থের কি পার্সকা আছে, তাহার আলোচনা প্রবর্তন 
করেন। এতন্দার! ভাষাচচ্চার উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 

(২) তিনি ছঃখবাদী ছিলেন; পশ্চিম ভুখণ্ডে ইহাকে ছ$খবাদের 
প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। ইনি যখন ছূর্ধলদেহ হইয়াও জলদগান্তীরপ্দরে 
জরা, মরণ, রোগ, শোক ইত্যাদি ছংখ বর্ণনা করিতেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী 
ভাবের উচ্ছাসে অধীর হইয়া উঠিত। তিনি সৃত্যু বিদুরণের জন্য 
বলিতেন, “যতক্ষণ আমর! আছি, ততক্ষণ মৃত্যু নাউ ; যখন মৃত্যু থাকিবে, 
তখন আমর! থাকিব না।” মানবঙ্গীবন ছঃখময় বলিয়া ঘোষণা করিলেও 
তিনি কখনও এমন কথা বলেন লাই, যে স্থখসান্তোগই মান্ষের চরম 
লক্ষ্য। তিনি বলিতেন, কর্ম্ম ইন্ছিরন্্ুখ অপেক্ষা উচ্চতর । প্রাচীন 
কালে যে-করবাক্তি শারীরিক দৌকালাসব্বেও স্বপ্রযত্রে রাষ্ট্রীয় কবা 
সম্পাদন করির! খ্যাতি লাভ করিরাছেন, তিনি তাহাদিগের মধ্যে এক 
জন। তিনি অনেক বার জন্মকুমির নিয়োগাহুলারে বিদেশে দৌত্যকার্ধো 
গমন করিয়াছিলেন। নহাবীর ও অক্লান্ত ক্স্মী হীরাক্লীস তাহার আরাধ্য 
আদর্শ ছিলেন; তডদ্রচিত “হীরাক্লীসের উপাখ্যান” বিখ্যাত; ধৃষ্বীয় 
বগতেও উহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় । পাঠকগণ তৃতীয় ভাগে উহা পাঠ 
করিবেন। 
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(৩) প্রডিকস শিক্ষ! দিয়াছেন, যে ধন, জন, গৃহ, যশোমান প্রভৃতি 
স্বতঃ উপেক্ষণীর বস্তু; ক্কানান্ুগত ব্যবহার এগুলিকে মূল্য সমর্পণ করে; 
অজ্ঞোচিত ব্যবহার করিলে এ সমুদায় অকল্যাণের কারণ হইয়া! থাকে। 
সীনিক ও ষ্টোগ়িক সংপরদাযে এই তবটী গৃহীত হইয়াছিল। 

(৪) তিনি ধৰ্ম্ম-বিশ্বাসের উৎপত্তি বিষন্ধে একটা নূতন তত্ব প্রচার 
করেন। তাহার মতে, যে-সকল প্রাকৃতিক পদার্থ মানবজাতির পরম 
হিতকর, যেমন, চক্র, সু্যা, নদী, ফল, শঙ্কা__তাহাদিগকেই মানুষ প্রথমে 
দেবরূপে পু! করিতে আরম্ভ করে; সভ্যতা-প্রতিষ্ঠাতা বীরগণ তৎপরে 
নানা উপকারী বস্ত আবিষ্কার করিয়া দেবকুলে উন্নীত হন। প্রডিকস 
জড়পুজার নিদান অবগত ছিলেন। 


২। হিঞ্নিয়াস (Hippias) । 


হিপ্লিয়াস ঈলিসের অধিবাসী ছিলেন। তাহাকে বিশ্বকর্মা বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। তাহার বুদ্ধি সর্বতোমুখী ছিল; তিনি একাধারে 
গ্যোতিবিৎ, জ্যামিতিকার ও পাটাগণিতজ্ঞ ছিলেন; তিনি শব্দতব, ছন্দঃ ও 
শীতবাগ্চ সন্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; ভাস্বর্য্য ও চিত্রাঙ্ষচনের মুল তন্ব লইয়া 
আলোচনা করিয়াছেন; পুরাণ ও জাতিতস্বে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, 
হইয়াছেন; ঘটনাবলির পঞ্জিকা ও প্বারকসুত্র-প্রণয়নে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
এতন্যতীত তিনি বহুল নীতিবাক্য রচন! করিয়াছেন, এবং স্বপুরীর পক্ষে 
দুত হইয়া বিদেশে গিয়াছেন। এত ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহার 
কশ্দোৎসাহ মন্দীতূত হয় নাই; তাহার লেখনী হইতে জলধারার ন্যায় 
ব্সজত মহাকাব্য, নাটক, প্রবাদবাক্য প্রভৃতি নানা আকারের কবিতা 
নিঃস্থত হইয়াছে । পরিশেষে, তিনি প্রায় যাবতীয় শ্রমশিল্লে নৈপুণ্য লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি একবার অলুস্পিয়ার মহোৎসবে গমন করেন; 
তছপলক্ষে তিনি যে বন্ালস্কারে সক্ষিত হইরাছিলেন, পাছকা হইতে 
কটিবন্ধ ও অঙ্গুরীযক পর্য্যন্ত সে সমন্তই তাহার স্বহস্তরচিত ছিল। তাহার 
কাব্যাদি বিস্বতিলাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে; কিন্তু নুয্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্রির 
দিকে সাহার যে একটা উত্মন ছিল, তাহা প্রশংসীয়, সন্দেহ নাই। 
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'আম্মতৃপ্ডি বা আত্মবশতা (=&॥৭r৮০i৭) হিপ্লিক্সাসের আদর্শ ছিল। 
তাহার আর ছুইটী বিশেষত্ব প্ররণযোগ্য। তিনি বর্ধর অর্থাৎ অ-গ্রীক 
জাতিদিগকে অবজ্ঞা! করিতেন না; তিনি স্বদেশের ক্লায় বদর জাতির 
ইতিহাসও পক্ষপাতবিরহিত হইয়া পাঠ করিয়াছেন। তৎপরে, তিনি 
একখানি গ্রন্থে আখিলীস ও অডুস্সেয়ুসকে তুলনা করিয়া অধিকতর 
সত্যবাদী বলিয়া আৰিলীসকেই শ্ৰেষ্ঠতৰ দান করিয়াছেন। গ্রীক জাতির 
সত্যবাদিতার প্রতি তত অনুরাগ ছিল না, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে 
বলিয়াছি । 

হিল্পিয়াসের ভাবা সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী ছিল; তিনি সমুদায় জাতীয় 
মহোৎসবে তাহার গ্রন্থ আবৃত্তি করিতেন; লোকে তাহ! আগ্রহের সহিত 
গুনিত, এবং গ্রীসের সর্ধত্র উহা সমাদর লাভ করিত । 


৩। আন্টিফোন ( Antiphon ) 1 


আপনারা তৃতীয় ভাগে সোক্রাটীস ও আর্টিফোনের কথোপকথন পাঠ 
করিখেল। এজন্য এখানে তাঁহার স্বল্প পরিচন্থ দিতেছি। আর্টিফোনও, 
একাধারে নীতিবিৎ, পদার্থতন্ববি২, প্রাকুতিকবিজ্ঞানবিৎ, জ্যামিতিকার, 
গণক ও স্বপ্রব্যাখ্যাতা ছিলেন। তাহার গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে; 
তন্মধ্যে “মিলন” নামক পুস্তক অগ্রগণ্য ছিল। উহা সালঙ্কার রচনা- 
চাতুরধা, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ শব্দযোজনা ও অপূৰ্কদ ভাৰসম্পদের জন্ত প্রাচীন কালে 
সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহাতে স্বাথপরতা, ইচ্ছাশক্তির 
দৌর্ধল্য, আলস্তা ও উচ্ছৃক্খলতা ধিক,ত, এবং কামনাসমূহের জ্ঞান ও 
শিক্ষার প্রভাব প্রশংসিত ও উচ্জলবর্ণে চিত্রিত হুইযাছে। শিক্ষণ বিষয়ে 
তাহার একটা উক্তি উপাদের। কৃষক তৃমিতে ফে-প্রকার বঙ্গ বপন 
করিয়াছে, সেই প্রকার ফলই আশ! করিতে পারে । তরুণ মনে যদি 
উৎকট বৃত্তি রোপিত হয়, তবে তাহ! যে-কুল উৎপাদন করিবে, সে ফুল 
শেষ পরান সামী হইবে; তাহা বৃষ্টিতে নষ্ট করিতে পারিবে না, 
অনাবৃষ্টিতেও শুদ্ধ হইয়া যাইবে ন1।” তাহার আর একটা উল্কিও 
উদ্ধারের অযোগ্য নন । “লোকে কখনও অপরকে সন্মান দিতে চাহে না 
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কেন না, তাহারা ভাবে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিজের মানের হানি 
হইবে ।” 


৪। প্রোটাগরাস ( Protagoras ) | 


প্রোটাগরাস আব্ডীরার অধিবাসী এবং সফিষ্টগণের মধ্যে সব্বাপেক্ষ। 
বয়োজোষ্ঠ ও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসরে উপনীত হইবার 
পুর্বেই সফিষ্ট, অর্থাৎ পরিব্রাজক শিক্ষকের ব্যবসার অবলম্বন করেন। 
তৎকালে এই ব্যবসায় নুতন ছিল। তিনি বহুবার আথেন্সের আতিথ্য 
গ্রহণ করেন। পেরিক্লীস তাহাকে অক্ুত্রিম সোহান্দ্য দ্বারা সম্মানিত 
করিয়াছিলেন; ইয়ুরিপিডীস ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুরুষদিগের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল গ্রীসের সর্বত্র 
বিষ্ধাবিতরণে ব্যাপৃত ছিলেন; শিক্ষকরূপে তাঁহার খ্যাতির অবধি ছিল 
না; সকলেই ভাহার নিকটে শিক্ষালাভ করিবার জন্য ওংস্ুক্য প্রকাশ 
করিত । শিশ্বাকে রাষ্ীর কশ্মের উপযোগী করিয়া! গড়িয়া তোলাই তাহার 
শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্ব ছিল। এই উদ্দেশ্যের সাধনকল্লে প্রোটাগরাস 
বানী বিদ্ধা, শিক্ষাতব, সংহিতাতর, রাষ্ট্রনীতি, ধর্স্সনীতি প্রভৃতি নানা 
বিষয় শিক্ষা দিতেন । তিনি সর্বতোসুখী প্রতিভার অধিকারী, সুতরাং 
বিবিধ বিস্তার পারদর্শী ও উপায় উদ্ভাবনে স্থদক্ষ ছিলেন। ভারবাহী- 
দিগের শ্রমলাঘবের জন্ত কৌশলময় বস্গের আবিষ্কার হইতে বিধি-প্রণয়ন 
পান্ত কোন কশ্মই তাহার তীক্ষ বুদ্ধির পক্ষে অসাধ্য ছিল না। সাহার 
বাশ্মিতাপুর্ণ সদর্থ বাক্যে ধপ্দাচার্ধোর উদ্দীপনা ও ছর্দমনীক্ শক্ষি খাকিত,। 
তিনি বিগ্তাদান করিয়! প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিতেন । কিন্তু সাহার, 
একটা নিম চমৎকার ছিল। শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পরে তিনি যে-অর্থ 
চাহিতেন, কোনও ছাত্র বদি তাহা দিতে অন্বীকার করিত, তবে | 
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একটা উপনিবেশ স্থাপন করে। পেরিক্লীসের অন্তরোধে প্রোটাগরাস 
উহার জন্ত শাসনপদ্ধতি প্রস্তুত করেন। এই কার্যাটী তাহার জীবনের 
প্রধান কীর্তি । নবনিন্দিত পুরী জ্ঞানচর্চ্চা ও গরঁহিক সমৃদ্ধির জন্ত গ্রীক 
জগতে সাতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয্নাছিল ; হীরডটস, এন্পেডক্লীস প্রভৃতি 
অনেক বশন্দী ব্যক্তি উহার অধিবাসী হইয়া উপনিবেশটার খ্যাতি আরও 
বদ্ধিত করিয়াছিলেন। 

প্রোটাগরাস ও সোক্রাটীসের ভাগ্যবিপধ্যয়ে সাদৃহ্ত আছে। প্রায় 
সত্তর বৎসর বয়সে তিনি “'দেবগণ”' নামক একখানি পুস্তক লিখেন, এবং 
স্বীয় অগাধ প্রতিপত্তি ও নির্শ্মল কৰ্ম্মময় জীবনের প্রভাবে আপনাকে 
নিরাপদ ভাবিয়া ইযুরিপিডীসের গৃহে যাইয়া উহা একজনকে পাঠ করিতে 
দেন। পুস্তকখানি পঠিত হইবার পরেই পুথডোরস নামক এক স্থবুদ্ধি 
অশ্বারোহী কণ্পচারী তাহার বিরুদ্ধে ধর্শ্মজোহিতার অভিযোগ আনয়ন 
করে। বিচারে তাহার গ্রন্থ দূষণীয় বলিয়া অবধারিত হয় ; এবং উহার 
যত খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, সরকার বাহাদুর সে সমস্তই বাজেয়াপ্ত 
করিয়া! ভ'্ননাং করেন। প্রোটাগরাস সম্ভবতঃ বিচারনিপ্পন্তির পূর্বেই 
আখেন্স ত্যাগ করিয়া! জলপথে ইটালীতে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্ত গস্তব্য 
স্থানে পহুছিবার পুর্কেই তিনি পোতসহ সমুদ্রগর্ভে অস্তহিত হইলেন । 

ঘে গ্রস্থখানির জন্তু প্রোটাগরাসের অপমৃত্যু ঘটিল, তাহার মাত 
প্রথম বাকাটা বর্তমান আছে, তাহার অনুবাদ যথ1__“দেবগণের সম্বন্ধে 
ইহাই আমার বক্তব্য, যে, তাহার! আছেন, কি তাহারা নাই, তাহা 
জানিবার আমার সামর্থ্য নাই; কেন না, এই জ্ঞান লাভের পথে অনেক 
বিন বর্তমান; প্রধান বি এই, যে, বিষয়টা দুক্তের, এবং মানবজীবলও 
অল্পকালস্থায়ী।' প্রোটাগরাস বস্তুতঃ নাস্তিক ছিলেন না; তাহার 
আচরণে দেবতার প্রতি বিশ্বাসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহার 
বলিবার তাৎপর্য বোধ হয় ইহাই ছিল, যে, দেবতার! ইন্দরিয়ের গোচর 
নহেন; সুতরাং তাহাদিগের সন্দক্ধে সংশয়াতীত জ্ঞান লাভ করা একাস্ত 
দুরূহ, কেন না, এজন যে-প্রকার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা আবশ্যক, মানুষের 
স্ব্পপরিসর জীবন তৎপক্ষে পথ্যাপ্ত নহে। 

১৮ 
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প্রোটাগরাসের শিক্ষকতার কর্স্দে অনপ্রস্থলভ দক্ষতা ছিল। তিনি 
শাস্ত ও নির্ষিকার চিন্তে শিক্ষা-বিষয়ে বহুল চিন্তা করিয়া তাহার ফল 
জনসমাজে বিতরণ করিয়াছেন । তাহার তিনটা উক্তি প্রণিধানঘোগা । 
তিনি বলিতেছেন, “শিক্ষার জন্থ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও পরিচালন! চাই ; 
উহা যৌবনেই আরব্ধ হওয়! আবশ্যাক ৷” “ব্যবহারবর্চ্দিত তত্ব ও তন্ববঙ্জিত 
ব্যবহার, উভরই নিক্ষল।” “আত্মার অস্তরতম দেশ স্পর্শ করিতে না 
পারিলে উহাতে জ্ঞানের বীজ অদ্কুরিত ও বদ্ধিত হয় না।” শিক্ষাক্ষেত্রে 
তাহার কয়েকটা নূতন কার্য উল্লেখ করিতেছি । (১) তিনিই 
ব্যাকরণ পাঠের আদি প্রবর্তক; “শুদ্ধ কখন” নামক পুস্তকে তিনি 
তাহার ব্যাকরণ-সন্দন্ধীর অগ্জশীলন লিপিবদ্ধ করেল। উহাতে সর্বপ্রথম 
ক্রিয়াপদের কাল ও অন্থন্তাদি রূপ বিভক্ত হইয়াছে। তিনি শব্দের 
লিঙ্গ সধন্ধেও বহু আলোচন! করিয়াছেন। (২) তিনি শুধু অধ্যাপনা 
করিয়াই নিরন্ত হইতেন না) অধীত বিষয়ে ব্যবহারসাহায্ে শিষ্য- 
গণকে পারগামী করিবার জন্ত তিনি বা্মর্ী বিস্তার চ্চাতে ছুইটী 
নুতন প্রণালী আবিষ্কার করেন। প্রথমতঃ, শিক্ষোর! যাহাতে তর্কে 
স্থনিপুপ হইতে পারে, তহন্দেশ্তে তিনি তাহাদিগের জান্তা বিবিধ বিষয়, 
উদ্ভাবন করিতেন? তাহার! উহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ 
করিতে অভ্যাস করিত। দ্বিতীয়তঃ, তাহার! যাহাতে সরল ও প্রাঞ্জল 
ভাষা আয়ত্ত করিয়া উহ! অনল বলিতে সমর্থ হয়, তদর্থে তিনি তাহাদিগকে 
কতকগুলি সাধারণ বক্তৃতার বিষন্ন বলিয়া দিতেন। এতদ্বারা তাহারা 
বিচারপটু, এবং ওক্গস্বী, বিশদ ও আবদ্রসম্থতবাক্য-যোজনায় পারদর্শী 
হইত । 

প্রোটাগরাস প্রাক্ৃতিকবিচ্ঞানেও যথেষ্ট অঙ্ররাগী ছিলেন। পদার্থ- 
তন্ব-বিষয়ে তাহার একটীমাত্র উক্তি আবি্কৃত হইয়াছে; উহাই তাহাকে 
মর করিয়া রাবখিয়াছে। তদ্যথা__“মানব সমুদায় পদার্থের মাত্রা, 
বা মানদণ্ড; যে-সযন্ত পদার্থ বিস্বনান, তাহারা যে ৰিস্বমান, 
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গৃহীত হইয়! আসিতেছে । (৯) পদের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকটে 
ভিন্ন ভিন্ন। সুস্থ ব্যক্তির নিকটে মধু নিষ্ট, পাণ্ুরোগীর পক্ষে তিক্ত। 
পদার্থের স্বরূপ বস্তুতঃ অঙ্ঞেয়। যাহাঁর নিকটে যে-বস্ত যে-প্রকার 
প্রতীয়মান হয়, তাহার নিকটে তাহা সেই প্রকার) তাহার পক্ষে উহাই 
সত্য । পাগুরোগীর পক্ষে মধুর তিক্রতাই সত্যা। (২) পদার্থের 
'অন্তিত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির মতের উপরে নির্ভর করে । আমি যদি বলি, সুর্য 
আকাশে নাই, তবে আমার পক্ষে সুর্য সন্তাহীন। অর্থাৎ পদার্থের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নাই? আমরা ইন্সিয়সাহায্যে যাহা উপলব্ধি করি, তাহাকেই 
পদার্থ নাম দিয়! থাকি; পদার্থের সত্তা আমাদিগের 'অভ্যন্তরে, বাঁছিরে 
নয়। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়ীর উপরে 
নির্ভর করে। (৩) প্রত্যেক বাক্তির নিকটে যাহ! সত্য বলিয়! প্রতীরমান 
হয়, তাহার পক্ষে তাহাই সতা। এই মত্তান্থসারে যুক্তিপূর্ণ বিচার ও 
জ্ঞানান্থগত আচরণ অসম্ভব, এবং ধৰ্ম্ম, নীতি ও রাষ্ট্র বিধি নিরর্থক; 
ইহ! উদ্মার্গগামিতার প্রজ্রবণ। প্লেটো একস্থলে বাকাটাকে এই অর্থেই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধ্যাপক গম্পার্ট সের মতে এই তিনই কদর্থ। তিনি 
বলেন, উক্তিটীর প্ররুত তাৎ্পধ্য এই-_“মানব কিনা মানবজাতি বা মানৰ. 
প্রক্কৃতি পদাখসমুহের অস্তিত্বের মানদণ্ড । অর্থাৎ যাহা বাস্তব বা সতা, 
"আমর! শুধু তাহারই জ্ঞান লাভ করিতে পারি ; অবাস্তব বা অসৎ 
'আমাদিগের জ্ঞানের বিবয়ীভূত নহে।” পদার্খের অবগতির জন্য মান্ুয 
আপনার প্রকৃতি বা বৃত্তির বাহিরে যাইতে পারে না; যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা 
তাহাকে আম্মপ্রকতির সাহাখোই জ্ঞাত হইতে হুইবে-কথাটী বোধ হয় 
এই মৰ্মে উচ্চারিত হইয়াছিল। ট্রতিহালিক গ্রোটের “প্লেটো” নামক 
পুস্তকে উহার বিস্তারিত আলোচনা আছে। 

আর একটা বাক্যের জন্য প্রোটাগরাস খুব নিন্দাভাজন হইযাছিলেন। 
বাকাটা এই--“প্রত্যেক নিজ্ঞাসারই দুইটা উত্তর আছে; উত্তর দুইটী 
পরস্পরের বিপরীত।” একথ! শুনিলা অনেকে ভাবিয়াছিল, তিনি 
ছাত্রদিগকে কুতর্ক শিক্ষা দিয়া সত্যের প্রতি উদাসীন করি! তুলিতেছেন। 
এই অভিযোগ ভিন্বিহীন। চিন্তাশীল ব্যক্ষিমাতেই স্বীকার করিবেন, 
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প্রত্যেক বিষক্কেরই হইটা দিক্‌ আছে; শুধু এক দিক্‌ দেখিয়া যাহার! 
একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, তাহার! পদে পদে ভনে পতিত হয়। জন্‌ 
ইয়া, মিল্‌ “স্বাধীনতা” নামক পুস্তকে এই তবটা প্রাঞ্জলরূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । 

আমরা বলিয়াছি, প্রোটাগরাস কাম্মরী বিস্ধা শিক্ষা দিতেন। আরিষ্ট- 
টল লিখিয়াছেন, "তিনি গর্ব করিয়া বলিয়াছেন, ‘আমি ছুব্দলতর পক্ষ 
বা বক্ধৃতাকে সবলতর করিয়া দিতে পারি") ইঙাতে গ্রীকের! তাহার 
প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।” ক্রুক্ধ হইবারই কথা; কেন না, এক 
অর্থে কাধ্যটা একান্ত গহিত। কিন্ত স্মরণ রাখিতে হুইবে, যে, তৎকালে 
বক্তা একটা অমোঘ অন্্র ছিল বলিয়া বান্মতী বিশ্বার অধ্যাপকনাত্রেই 
শিষ্যকে ছর্ষালতর যুক্তিকে প্রবলতর করিবার কৌশল শিখাইতে বন্ধ 
করিতেন ; (বর্ধমান সুসভ্য জগতের বিচারালক্ে অহরহ এই কৌশলের 
অভিনয় চলিতেছে ; ) এবং প্রোটাগরাস স্বয়ং অতি উল্নতচরিত্র সাধু 
পুরুষ ছিলেন। তিনি মিথ্যার প্রশ্রশ্ন দিতেন, একথা কিছুতেই বলা 
যায়না। 


৫। গর্গিয়াস ( Gorgias )। 


গিয়াস সিসিলীর অন্তর্গত লেয়ন্টিনির অধিবাসী ছিলেন। পেল- 
পনীসস-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে, ৪২৭ সনে, সিসিলীর কতিপর় পুরী 
সীরাকুস ( গ্রীক 3১:4০এ০৭)) ছারা সআক্রান্থ হইবার য়ে কাতর 
হইয়। আথেন্দে এক দল প্রতিনিধি প্রেরণ করে। লেয়ট্টিনির দূত 
গর্গিরনাস তাহাদিগের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে মঞ্জণা-সভার ও 
পরে জন-সভায় বক্তৃত৷ করেন। তাহার শ্রুতিমধুর মনোমোহিনী 
বাকাচ্ছটাতে আখীনীর়েরা এতদূর মন্রমুপ্ধ হইয়া গিয়াছিল, থে তাহারা 
অন্থনক্স করিয়া তাহাকে আখেন্দে বাস ও শিক্ষাদান করিতে সন্মত করে। 
তিনি গ্রীসের যেখানে গিয়াছেন_কি আখেন্দে, কি ডেল্‌ফির ও 
অলুস্পিয়ার মহোৎসবে, কি খেসালীর রাজভবনে--সেইখানেই বান্মিতার 
প্রভাবে তাহার জন্জয়কার পড়ি গিক্জাছে। এক শত বৎসর উত্তীর্ণ 
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হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইবার সুহূর্তেও তাহার চিত্তের সরসতার ব্যতায় 
হয় নাই । "এক্ষণে নিদ্রা আমার ভার আনার ভ্রাতার হন্তে অর্পণ 
করিতেছে,” এই পরিহাসবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি চির- 
নিত্রায় নিপ্রিত হইলেন । গর্গিরাসের কীন্তি অবিনশ্বর করিবার উদ্দেশে 
তাহার ছইটা প্রতিমূ্ি স্থাপিত হইয়াছিল। ডেল্ফির স্বর্ণ এুতিমা তিনি 
নিজেই উৎসর্গ করিরাছিলেন। তাহার ল্রাতুম্পূত্রতনয্ন অলুস্পিয়াতে দ্বিতীয় 
মুস্ধি প্রতিষ্ঠা করেন ; উহার পাদমূলে লিখিত আছে, "ধশ্মান্থগত আচরণের 
জন্য মান্থষের ন্সাম্মাকে স্থদৃঢ় করিবার অভিপ্রারে কেহই উত্রুষ্টতর পদ্ছা 
আবিষ্কার করেন নাই।” 

গর্নির়াস বান্ময্নী বিগ্কার জনক বলিয়া অভিহিত হুইস্বাছেন। তিনি 
গ্রীক ভাবায় গস্ত-রচনা-প্রণালীর অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । বাগ্মিতা ছই 
প্রকার । এক শ্রেণীর বাণ্মিতা শান্ত, সংযত, বিশদ, মনে বিদ্ধ হুইয়া 
খাকিবার উপযোগিনী ; ইহাতে কল্পনা অপেক্ষা জ্ঞানের ভাগ অধিক ; 
ইহা বিচারবুন্িকে উদ্দীপ্ত করে, ভাবোচ্ছ সের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। 
প্রোটাগরাস এই প্রকার বন্কৃতার প্রবর্তক । দ্বিতীয় শ্রেণীর বান্মিতা 
গান্ধীর, ভাবগৌরব, অলঙ্কার, উচ্ছল বর্ণপাত এবং ভাষার চাক্চিক্য ও 
শ্রুতিমাধুখ্যের জন্য বিখ্যাত; ইহা! স্বললিত পদবিন্তাস ছার! মনকে 
মুগ্ধ করে, উদ্দাম ভাবের তরঙ্গে শ্রোতাকে অভিকৃত করিয়া ফেলে। 
পরিহাসপটু, রসিকপ্রধান, সাবলীলকল্পনাশক্কির অধিকারী গর্গিরাস 
শেষোক্ত শ্রেণীর বক্তৃতার শিক্ষকরূপে ইতিহাসে কীর্্িত হইয়া আসি- 
তেছেন। এত প্রশংসার পরেও সমালোচকেরা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, 
যে গ্গিরাসের রচনানঙ্গী রুত্রিমতা-দোবে দুষিত । 

গর্শিযাস গ্রীক জাতির এ্ক্যবোধটাকে সর্বদা জাগ্রত রাখিবার জন্ট 
যত্ধনীল ছিলেন। তিনি অলুশ্পিযার বক্তৃতার বলিয়াছেন, “তোমরা 
আপনাদিগের পুরীগুলি শেল দ্বারা ধ্বংস করিতে প্রযনাসী হইও না; 
তোমর! তৎপরিবর্তে বৰ্ধরগণের দেশ আক্রমণ করিয়া ছারখার কর।” 
যুক্ধনিহত আখীনীয়গণের স্দরণসভায তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার 
একটা বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। “বর্ধরগণের উপরে যে-সকল জয় 
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অ্দ্দিত হইয়াছিল, তাহা বিজয়সঙ্গীতের উপযুক্ত; গ্রীকদিগকে বিকল 
করিয়া যে-সকল জয় লব্ধ হইয়াছে, তাহা বিলাপগীতির অপেক্ষা 
করিতেছে।” 

গর্িরাস শুধু বক্তা ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহা নহে; তিনি 
প্রাক্কতিকবিজ্ঞান, ধৰ্ম্মনীতি, ও তর্কশান্ত্রেও অন্রণীলন করিতেন। 
এলেয়া-প্রস্থানের মূল মত খণগুনের জন্ত তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়া- 
ছিলেন; তাহার একটা স্থল ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। আমরা 
উহার অনুবাদ দিতেছি। “কোন পদার্থ ই নাই ; যদিই বা পদার্থ থাকিত, 
আমরা তাহা জানিতে পারিতাম না; যদিই ব! জানিতে পারিতাম, যাহা 
জানি, অপরকে তাহা বুঝাইতে পারিতাম ন1।” প্রথম প্রতিজ্ঞা প্রতি- 
পাদনের জন্য যে-প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাচ। 
দ্বিতীয় প্রতিপাঞ্চ বিষয়ের সপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, আমাদিগের 
ইঙ্রিয়গ্রাম, চিন্তা ও কল্পনা, কিছুই অন্রাস্ত, স্থতরাং বিশ্বাসযোগা নহে; 
ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতে পারে। তৃতীয় বচনের অনুকুল 
যুক্তি মানবীয় ভাষার অপূর্ণতা; আমরা কতবার দেখিয়াছি, যে-বস্ত সন্বন্ধে 
আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাও অপরকে বুঝাইয়| দেওয়া! কত 
কঠিন। এই তিনটা প্রতিজ্ঞ! প্রতিপন্ধ করিবার জন্ত লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে গর্গিয়াসকে অসদ্বাদী বলিয়া আখ্যাত 
করিয়াছেন। গ্রোট, প্রভৃতি উতিঙ্গাসিক তাহার এই কলঙ্ক ক্ষালনের 
অন্ত অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন; রুতকার্য্য হইয়াছেন কিনা, বলিতে 
পারি না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
উপসংহার 


আমরা সোক্রাটীসের পূর্ববর্তী গ্রীক দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাপ্ত 
করিলাম। প্রথম যুগের দার্শনিকগণের লক্ষ্য, জগতের উৎপত্তি, কারণ 
ও উপাদান নির্ণর? বিচারপ্রণালী, অনুমান, ও প্রমাণবিহীন সিদ্ধান্ত? 
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( কেন না, তখনও জগদ্ব্যাপার বিবয়ে গ্রীক জাতির জ্ঞান পরিস্দুট ও তত্ব- 
বিচারের প্রক্বষ্ট পস্থ। আবিক্কৃত হয় নাই; ) ফল জড়বাদ। উক্ত যুগের 
শেষ ভাগে আনাক্ষাগরাস জড় ও আম্মার প্রভেদের প্রতি লোকের 
মনোযোগ আকৰ্ষণ করেন। এই সনরে সকিষ্টগণ সংশয়বাদ দ্বারা! জন- 
সমাজের চিন্কে বিক্ষিপ্ত করিয়। ফেণেন। তাহার! সতত জ্ঞান ও নীতির 
মূল তত্ব লইয়া আলোচন! করিতেন, সত্য; কিন্তু তাহাদিগের বিচারের 
মীমাংসা এই দাড়াইল, যে জ্ঞান ও নীতির কোনও বিজ্ঞানসন্মত ভিত্তি 
নাই । মানব জ্ঞানলাভের অধিকারী, এই বিশ্বাস যদি চলিয়া! যায়, তবে 
মান্থষের সত্য অবগত হইবার অধিকার আছে, এ বিশ্বাসও 'অস্তহিত 
হুইবে। পুনশ্চ, রশ্বরিক ও মাননীয় বিধিসমূহ সর্বোপরি প্রভু, অতএব 
অবস্যপালনীয়, গ্রীক জাতির নীতি এই প্রতায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; 
এই প্রত্যয় যেমন শিখিল হইল, তাহাদিগের নৈতিক ও নায় জীবনও 
তেমনি স্নান হয়! পড়িল। গ্রীকদিগকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্তা 
এই কালে যে-বস্তটীর একা স্ব প্রয্ো্গন ছিল, তাহা, জ্ঞান কি, জ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠাতূমি কি, জ্ঞানলাভের উপায় কি কি_এই প্রশ্নগুলির যুক্তিযুক্ত 
সমাধান। এই প্রয়োজন-পূরণের অভিপ্রারে সোক্রাটীস কর্ণ্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন। তিনি সামান্প-নিরূপণ ও ব্যাপ্তিগ্রহের সাহায্যে 
সত্যান্থন্ধানের পথ স্থগম করিয়া দিলেন, এবং ধৰ্ম্ম ও নীতিকে প্রধানতঃ 
'বিচাধ্যবিবয়ন্ূপে নির্ধারণ করিয়া গ্রীক দর্শনকে নভোমগুল হইতে ভূতলে 
"আনয়ন করিলেন। শেবোক্ত কণ্রে কালপ্রবাহ তাহার সহায় হইয়াছিল। 
পঞ্চম শতান্দীর প্রারস্ত হইতেই গ্রীকের! স্থষ্টিতত্ব হইতে নৃতব্বে অধিকতর 
মনোনিবেশ করিয়। 'আসিতেছিল। প্রথমে স্বভাবতঃই তাহাদিগের 
কৌতুহলপরবশ দৃষ্টি বহির্জগভের প্রতি নিবদ্ধ ছিল; ক্রমে তাহারা 
মানবীয় ব্যাপারের অন্থুনীলনে অভিনিবিষ্ট হইতে অভ্যান্ত হইল; তাহারা 
বুঝিল, “‘মনন্যই মনয্ের যথার্থ অধ্ারনীয় বিষর।” গ্রীক জাতির চিত্ত 
এই যে ৰীরে ধীরে নৈসর্গিক গবেষণ! হইতে মানবসমাজের হিতচিন্তার 
দিকে ধাবিত হইতেছিল, সোক্রাটাসের প্রযদ্ধে তাহাদিগের চিত্তের 
সেই বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার যৌবনকালে গ্রীক দর্শনের সকল 








অস্টম অধ্যায় 
সোক্রাটাসের আবকবর্গ 


সোক্রাটাস আপনাকে কাহারও গুরু বলিয়া স্বীকার করেন নাই; 
এজন্য খাহারা তাহার সঙ্গে কালযাপন করিতেন এবং তাহার উপদেশ 
শুনিতে ভালবাসিতেন, তাহাদিগকে আনরা শ্রাবক নামে অভিহিত করি- 
লাম। শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অথ শ্রোতা; স্থতরাং ধাহারা সোক্রা্টীসের 
তত্বালোচন! শুনতেন, তাহার মৌলিক বিচার প্রণালীর সমাদর করিতেন, 
তাহার মহত ও উন্নত চরিত্র এবং ধন্ধাহুগত্য দেখিয। মুগ্ধ হইতেল, কিন্ত 
ধাহার! স্বরং কচি বা শক্তির অতাববশতঃ গন্তীর দার্শনিক বিষয়ের 
বআআগোচনার নিমগ্ন হইতে পারেন নাই, তাহাদিগকে শ্রাবক নামে খ্যাত 
করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। ক্রিটোন ও তৎপুত্র ক্রিটবৌলস, 
খাইরেফোন ও তাহার ভ্রাতা খাইরেক্রাটাস, আরিষ্টডীনস, এষুখুডী। 
খেয়াশীস, হার্মগেনীস, ফাইডো.নিডীস, খেয়ডটস, এপিগেনীস, মেনেক্ষেনস, 
খেয়াইটাটপ, টাপ7সগন, খামিভীল, প্লেটোর ভ্রাতা মৌকোন, ক্রেয়ম ব্রটস, 
ক্রিটিযাস, আক্িবিরাডীস প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । পুনশ্চ, বৌদ্ধ 
সাহিত্যে শ্রাবক কথাটা শিষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । অতএব, খাতার! 
জ্তানচ্চাক্স প্ররুতপক্ষেই সোক্রাটীসের শিষ্য ছিলেন, ধাহাদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ তাহার শিক্ষার প্রভাবে তন্জ্ঞানে অনুরাগী হইয়া বলবি 
দর্শনাস্থনীলনে সময় নিরোগ করিরাচ্ধেন, কেহ কেহ তদীয় তত্বসনূহের এক 
একটা অবলম্বন করিয়া এক একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়! গিয়াছেন, 
কেছ বা তাহার বীজন্ধপী সত্যসকলকে পরিস্ডুট বিকশিত ও বদ্ধিত করিয়া 
অহামহীরূহের আঁকার প্রদানপুক্রক দার্শনিক জগতে অমর কীর্তির অধি- 
কারী হইয়াছেন, ত্রাহাদিগকে ও শ্রাবক-সহজ্ঞা্ সংক্ষিত করিয়া ব্সাসর! 
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পুব্বাভাধাগণের পদাক্কই অনুসরণ করিতেছি । সোক্রাটীসের এই শ্রাবক- 
বর্গকে আমর! দুই পর্যায়ে বিভক্ত করিলাম। জেনফোন, আইম্থিনীস, 
সিশ্মিযাস ও কেবীস প্রথম পর্যাসবকুক্র ; ইহার সোক্রাটীসের সাহচ্য্য 
লাভ করিয়া বিলক্ষণ উপরুত হইরাছিলেন, এবং তন্ব-বিচারে ই'হাদিগের 
যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কিন্ত প্রথমোক্ত ছুইজন দার্শনিকপ্রতিভার জন্য 
খ্যাতি লাভ করেন নাই ; এবং সিস্মিয়াস ও কেবীস হুক্মদর্শী ও চিন্তা- 
শাল তার্কিক ছিলেন বটে, কিন্ত তাহাদিগের কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। 
হৃতরাং আমরা আইন্থিনীস, সিন্মিয়াস ও কেবীসের নামমাত্র উল্লেখ 
করিয়াই নিরস্ত হইলাম। কিন্ত জেনফোনকে আমর! এত সহজে বিদায় 
দিতে পারিতেছি না। তিনি নিজে দার্শনিক না হইলেও ““সোক্রাটাসের 
জীবন স্মৃতি” নামক পুস্তকে স্বীয় গুৰুর জীবনী ও উপদেশের সার সঙ্গলন 
করিয়াছেন ; উহা চিরকাল বিছ্বৎসমাজ্জে সমাদর লাভ করিয়া আসি- 
তেছে। তাছাড়া, জেনফোন গ্রীক সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা 
লেখক। এই সকল কারণে তাহার মত ও বিশ্বাসের স্বম পরিচয় প্রদত্ত 
হইবে। 

সোক্রাটীসের শিল্যগণের মধ্যে ধাহার! দর্শনের বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমর) স্বিতীর পর্্যারে. স্থান দিতেছি। এট 
পথ্যারের অস্তহূৃত এযুক্রাইভীস, ফাইডোন, আটিস্থেনীস, আরিষটিপ্রস, 
এবং সব্ধোপরি প্লেটো এক একটা প্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতারূপে অগ্তাপি 
মানবের শ্বরণ-পথে বর্তমান রহিরাছেন। এগুলির নাম (১) মেগারার 
প্রস্থান, (২) ঈলিস-এরেট,বার প্রস্থান, (৩) কুকুরবৃত্তিক প্রন্থান, 
(৪) কুরীনার প্রস্থান ও (৫) আকাডীমাইরার প্রস্থান । একা সোক্রাটীস 
এ সমুদায়ের আদি উৎস। অতএব আমর! এক্ষণে উক্ত পাঁচটা প্রস্থানের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্ত পূর্্দা্নেই বলিয়া 
রাখি, যে আমরা উহাদিগের আফ্ুপূর্ব্দিক ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস পাইব 
না; লোত্রাটীসের উক্ত শ্রাবকগণের সম্পর্কে ভাহাদিগের দর্শনের কথা 
যতটুকু বলা প্রয়োজন, আমর! শুধু তাহাই বলিব। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
জেনফোন 


জেনফোন অনুমান ৪৩৯ সনে আধেন্সে গ্রলসের রসে জন্মগ্রহণ 
করেন। হ্ুদর্শন বলিয়া ইহার খ্যাতি ছিল। কথিত আছে, বাল্যকালে 
ইনি একদিন এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতেছিলেন ; সেখানে সোক্রাটীস 
তাহাকে সন্মুখে দেখিয়া স্বীয় যষ্টিব্বারা পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“আহার কোথায় ক্রত্ন করা যার?” জেনফোন একটা স্থানের নাম 
করিলে সোক্রাটাস পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মান্য কোথায় মহৎ ও 
সুন্দর হইতে শিক্ষা করে $” জেনফোন এই প্রপ্নের উত্তর দিতে পারি- 
লেন না। তখন সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে আমার সহিত এস ও শিক্ষা 
কর 1” জেনফোন তদবধি সোক্রাটীসের শিষ্যা হইলেন। 

পারস্তের সমাট্‌ দ্বিভীর বআর্তক্ষরর্ষের ( 4১:15:27%% ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
খস্ক ৪০১ সনে সিংহাসন অধিকার করিবার মানসে এক বিপুল বাহিনী 
লইয়া পারসীক সাম্রাঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন ॥ দশ সহস্রাধিক গ্রীক 
সন্ত এই বাহিনীর সহায় ছিল? জেনফোন '্বয়ংবতী সৈনিকরূপে গ্রীক 
সেনানীর সহিত এই অভিযানে খনরুর অনুগামী হইয়াছিলেন। রাজধানী 
বাবীলোন হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে ছই ভাতার মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে 
শ্রীকের! পুরোবন্তী প্রতিপক্ষের উপরে জগ্গলাভ করিল বটে, কিন্তু খসরু 
নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে সহোদরকে দেখিয়া! ক্রিপ্তপ্রায় হইয়! তাঁহাকে বধ করিতে 
যাইয়া প্রাণ হারাইলেন, সুতরাং শ্রীকদিগের পরাক্রন ব্যর্থ হইল। ইহার 
কয়েকদিন পরে পারস্তের অন্তাতম প্রধান পুরুষ ক্ষত্রপ টিপাফার্নীস পাচ জন 
গ্রীক সেনাপতিকে সন্ধির ছলনার শিবিরে নিমস্রণ করিস! লইয়া! যাইয়া 
সহগামী অধস্তন কর্মচারী ও রক্ষিবরগসহ সকলেরই বিনাশ সাধন করেন; 
এবং ইহাতে শক্রপরিবেষ্টিত কাশডারীবিহীন গ্রীক সেন! নিতান্ত ভীত, 
ও বিপন্ন হইয়া পড়ে ॥ এই সময়ে জেনফোন স্বদেশবাসীদিগের উদ্ধার- 
কলে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে ব্দাশা ও উৎসাহের বালী শুনাইরা 
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উদ্দীপিত করিয়া অন্তত সেনাপতি মনোনীত হুন, এবং “দশ সহস্র 
পত্যাবর্তন”-কালে অসাধারণ সাহস, দক্ষতা ও প্রত্যৎপন্লমতিস্থ প্রভৃতি 
গুণে প্রতৃত খ্যাতি অন্ন করেন। ইহাই তাহার জীবনের সর্কপ্রধান 
কীন্ডি। তিনি “অধিরোহণ” (4১9০৮55/5 ) নামক গ্রন্থে এই অভিযান 
ও প্রত্যাবর্তনের সরল ও স্বপাঠা বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। পুস্তক- 
খংনির রঁতিহাসিক মূল্য অসামান্ত । 

জেনফোন স্পার্টা ও স্পার্টার রাজা আগেসিলাউসের একান্ত ভক্ত 
ছিলেন। তিনি ৩৯৪ সনে উক্ত রাজার অধীনে করোনাইয়ার সংগ্রামে 
আখেন্দ ও থীব্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । এই অপরাধে জেনফোন 
স্বপুরী হইতে নির্বাসিত হুন, এবং স্পার্টার ক্ুপার অলুস্পিয়ার অদূরে 
স্বিল্পস নামক গ্রামে কিঞ্চিৎ ভুসম্পত্তি পাইয়া তথায় দেবী আর্টেমিসের 
নন্দির ও স্থাথী বাসগৃহ নিশ্দাণ করিয়া স্গীপুত্রসহ ধর্স্মনিষ্, শ্রান্তিপ্রির, 
মৃগয়ারত গৃহ'্থ ,ও অনুরাগী সাহিতাসেবীরূপে দীর্ঘ কাল যাপন করেন। 
৩৭১ সনে লেযুক্ট্রার যুদ্ধে স্পার্টানেরা খীব্সের শ্রতকীর্তরি অধিনারক 
এপামাইনগাসের হস্তে হতৰীর্য্য হইলে জেনফোন তাহার ফলে স্বিল্লস 
হইতে তাড়িত হইয়া কিছুদিন করিস্বের আশ্রত্ লইরাছিলেন। ৩৬২ সনে 
স্পার্টা ও আখেন্স পুনশ্চ মার্টিনাইয়ার যুদ্ধে এপামাইনগ!সের নিকটে 
পরাজিত হয় ; এই যুদ্ধে জেনফোনের জ্োষ্টপুত্র এ.ল্লস শ্লাঘা বীর্য প্রদর্শন- 
পুর্ধক  প্রাণবিসঙ্জন করেন। বোধ করি ইহারই পুরস্কারব্বরূপ 
আধীনীরের! গেনফোনকে নির্ক্দাসনদণ্ড হইতে অব্যাহতি দের। 
আস্ুমানিক ৩৫৪ সনে তাহার বৃত্যু হয় । 

জেনফোন বিচিত্র, বহুমুখী মনৰ্ৰিতা লইয়া আবিভু ত হইয়াছিলেন। 
গ্রীক লেখকগশের মধ্যে একা তাহারই সমুদায় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। 
এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীরমান হর, যে ইহার চরিত্র উদার ও 
ৰীৱব্বপূৰ্ণ, মনোভীৰ উন্নত ও পৰিত্ৰ, এবং কচি বিশুদ্ধ ছিল। কিন্তু 
তিনি ষে দার্শনিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, এবং গুরুকে সকল 
সমরে যখাযথ বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আমরা! অন্ত্ৰ বলিয়াছি। ইনি 
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জোর দিয়াছেন। প্রপ্নোক্তরনূলক বিচার প্রণালী, ব্যাস্রিগ্রচ, সআস্মঞ্জান, 
ধৰ্স্মনিষঠা, সংঘম, বিগ্যাচচ্চা, অর্থের সন্থযবহার--জেনকোনের গ্র্থগুলিতে 
এ সমুদ্দায় বিবরে্ট সোক্রাটীসের মতামতের ন্দাভাল পাওয়া যার, কিন্ত 
সে আভাস সর্কত্র হ্ম্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য নচে। বিশেষতঃ প্রশ্নোত্র- 
সুলক বিচারপ্রণালীটী তাহার হস্তে বড়ই নি্রীব ও নিষ্পভ হইয়া 
পড়িয়াছে। সোক্রাটীসের ক্ার জেনফোনও ই্জি়পরায়ণতা ও পশ্বাচারের 
ঘোর নিন্দা করিয়াছেন; এবং বলিতেছেন, মে নারীজাতি সমাজে 
আপনার মর্্যাদার অনুরূপ পদ গ্রহণ করিবেন ; তাহাদিগের শিক্ষার জঙ্ক 
সমুচিত বাবস্থা খাকিবে ; এবং স্বামীস্বী স্ৰন্ব বিভিন্ন শক্তি ও কৰ্স্ম দ্বারা 
প্রকৃতই পরস্পরের সহচর ও সহচরী হইবেন । তিনি মানুষকে শ্রমে 
উৎসাহ দিয়াছেন, এবং নানাস্থলে সুন্দর ও সখী জীবনের আদর্শ চিত্রিত 
করিযাছেন। দেবগণের জ্ঞান ও সর্ঝশক্িসন্ডা মানবজাতির প্রতি 
তাহাদিগের যত ও করুণা, এবং ধশ্ঠের পুরস্কার ইত্যাদি বিষয়ে ভাঙার 
উক্তি আবেগমযী ; কিন্ত দেশকালপ্রচলিত বলি ও ভবিষ্যদ্গণনায় ভাঙার 
অটল আস্থা ছিল। জেনফোন মহত্তর পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস 
করিতেন, কিন্ত তন্বিষয়ে লিঃসংশয় দৃঢ় প্রতারে উপনীত হইতে পাৰেন 
নাই । তাহার মতে লসাম্মা অদৃস্ত ও অমর ; যাহারা নিরপরাধীর প্রাণ 
হরণ করে, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত জনিবাধ্য ; উপরতগণের প্রতি 
্রদ্ধাপপণ অবস্যাকর্তব্য । 

উদ্ধত মতসমূহে সোক্রাটীসের প্রভাব দেদীপামান ; কিন্ত গ্রীক দর্শনের 
ইতিহাস জেনফোন হইতে বলিতে গেলে কিছুই লাভবান্‌ হয় নাই । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ক মেগারার প্রস্থান 


এয়ুক্লাইডীস ( Eukleides ) 1 
মেগারা-প্রন্থানের প্রতিষ্ঠাতা এনুক্াইডীন (ইংরেজী ইয্রীড )। 
ইহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ 'আঅনাশ্চত। ইনি সোক্রাটীসের একজন 
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বিশ্বস্ত বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন, এবং জন্মস্থান মেগারা হইতে প্রায়শ: তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এয়ুরলাইডাস সোক্রাটীসের অস্তিম- 
কালে তাহার নিকটে উপস্থিত ছিপেন ; গুরুর তিরোভাবের পরে প্লেটো- 
প্রমুখ শিশ্াগণ ইহার সহিত দীর্ঘ কাল বাস করেন । ইনি এলেয়ার 
প্রস্থানেও পারদর্শী ছিলেন; সোক্রাটীসের মতসমূহের সহিত উহাকে 
যুক্ত করিয়া তিনি দর্শনের যে শাথ৷ প্রবন্তিত করেন, পৃষ্টায় তৃতীয় 
শতান্দী পথ্যস্ত তাহা প্রচলিত ছিল। নিয়ে উহার সারতক প্রদত্ত 
হইতেছে। 


(১) সত্তা ও ভবন। 


সোক্রাটীস সামান্তের জ্ঞান চাহিতেন। এলেয়া-প্রস্থানে ইন্জিয়ের 
'অন্থসৃতিপ্রস্থত জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধিপ্রস্থত জ্ঞান, এই দুইয়ের ভেদ 
অন্গীরুত হইয়াছে । এএুক্লাইভীল সোক্রাটাসের জিজ্ঞাসার সহিত এলেগ্না- 
শ্স্থানের এই ভেদকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞানের 
পার্থক্য মানিয়া লইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, যাহা 
পরিবর্তনশীল, এবং এক অবস্থা হইতে অন্ত অবস্থার সম্ভূত হইয়া থাকে, 
ইন্দিরগণ আমাদিগকে তাহারই জ্ঞান প্রদান করেও পক্ষান্তরে যাহ! 
অপরিবর্তনীয় ও বান্তবসন্তার অধিকারী, আমরা শুধু মনন দ্বারা 
তাহার জ্ঞান লাভ করি। সোক্রাটীস সামান্তের জ্ঞান-উপাঙ্জনকেই 
মননের লক্ষা বলিয়া নিৰ্দ্দেশ করিয়াছিলেন; তাহার মতে পদাখের যে- 
‘অংশ 'অপরিবর্ধনীর, সামান্য তাহারহ পরিচন্ন দেয়। এমুক্লাইডীস 
বলিতেছেন, জড়পদার্থের প্রক্বত সত্তা নাই; প্ররুত সত্তা কেবল অজড় 
জাতি ও শ্রেনী (51৬০৫৪) সন্বন্ধেই প্রযোজা । এই পথ্যস্ত ঘ্লেটোর সহিত 
তাহার একা আছে। কিন্তু প্লেটোর মতে জাতি ও শ্রেণী জীবন্ত 
অধ্যান্স শক্তি; এখুক্লাইডীপ পানেনিভীসের মতে মত দা সন্থার 
সর্বপ্রকার গতি স্বীকার করিয়াছেল। তিনি বলেন, সম্ভাতে 
(বৰ! সৎপদার্ধে) ক্রিয়া, প্রবৃত্তি কিংৰ) গতি, কিছুই আরোপ করা 
বার না। 
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(২) শিব । 

সোক্রাটীস বলিতেছেন, ধর্শ্ম এক ; এবং ধর্স্ম ও শিব অভিন্ন; 
পানেনিভীস বলিতেছেন, সংপদাখ এক । এসুরাইডীস এই হুইটাকে 
মিলিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন, শিবই সেই এক সংপনার্থ । সোক্রাটীস 
বলিয়াছেন, শিবই জ্ঞানের চরম লক্ষ্য । এএম্ুক্লাইভীল এন্থলে তাহার সহিত 
একমত । পামে নিডীস “সং' পদার্থে বে-সকল গুণ আরোপ করিয়াছেন, 
তাহার মতে শিবে সে সকলই বর্তমান । সত্য শিব এক, অপরিবর্ত্নীর, 
নিত্য, সদৈকরূপ ; আমরা শুধু বিভিন্ন নামে ই'হাকে বুঝিতে ও ধারণা 
করিতে প্রয়াস পাই । ঈশ্বর, বুদ্ধি, জ্ঞান_-আমরা বে-শব্দই ব্যবহার 
করি না ক্ষেন, এক পরম শিবই আমাদিগের অভিপ্রে, এই জন্যই _ 
সোক্রাটাসও এই শিক্ষাই দিাছেন-_পরম শিবের জ্ঞানলাতষ্ট আমাদিগের 
নৈতিক জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; উহার অন্ত উদ্দেশ্য নাই ; অপিচ আমর! 
যখন বিভিন্ন গুণের নাম করি, তখন স্মরণ রাখিতে হুইবে, যে এগুলি একই 
গুণের ভিন্ন ভিন্ন নাম। 

কিন্ত পরম শিবের সহিত অন্যান পদার্থের সম্বন্ধ কি? যঙগন পরম 
শিবই একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইলেন, তখন কি অপর সমুদার 
পদাথের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতে হইবে ? এএুক্লাইডীস এই প্রশ্নের স্পট 
উত্তর দেন নাই । 

বিতণ্ড। । 

এয়ক্লাইডীস স্বীয় সম্প্রদারে একপ্রকার বিচার প্রণালী প্রবস্থিত 
করেন, তাহা ন্কারদশনের বিতগুার অনুরূপ । “নিজের কোনও পক্ষ 
নির্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষ খগ্ডনের উদ্দেশে বিজ্িগীবু যে কথার 
প্রবন্তন। করে, তাহার নাম বিতণ্ড”'। ( ফেলোশিপের লেক্‌চর, ৯ম বর্ষ, 
১৬০ পৃষ্ঠা )। এই প্রণালী অন্সারে তার্কিকের। প্রমাণ করিয়াছেন, যে, 
জড়ের অস্তিত্ব নাই, যেহেতু উহা বিভালা ও পরিবর্তনাধীন। লোক্রাটাস 
বস্ততর অবধারণের জন্ত আবশ্যক হইলে উপদানের সাহায্য লইতেন। 
“প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্য দ্বার! অপ্রসিন্ধ পদার্থের সাধন বা প্রন্ঞাপনের 
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নাম উপমান।” (ও, ১৫৮ পৃষ্ঠা )। এুক্রাইভীস উপমানের সার্থকতা 
অস্বীকার করিয়াছেন। বিচার প্রপালী হইতেই মেগারার প্রস্থান 
শবৈতত্তিক” (7755৮০), এই নামান্তর প্রাপ্ত হইস্থাছে। মেগারা-প্রস্থানের 
পণ্ডিতের অন্ত সম্প্রদায়ের দোবক্রটি ধরিতে অত্যস্ত পটু ছিলেন। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ঈলিস-এরেটি,য়ার প্রস্থান 
ফাইডোন ( Phaedon ) 

সোক্রাটীসের প্রিয় শিশ্য, ঈলিস-বালী ফাইডোন ঈলিস-এরেটি সা 
প্রস্থানের প্রবর্তক । কোন কোনও গতিছাসিক বলেন, ইনি সন্রাস্তবংশের 
সন্তান হইলেও দৈৰ দুৰ্দিপাকে বন্দীদশায় আথেশ্সে নীত হইয়া অতি হীন 
দান্ত কণ্ধে নিয়োজিত হইয়াছ্িলেন পরিশেষে সোক্রাটীসের অপ্ররোধে 
তাহার এক স্থ্দৎ ফাইডোনকে দাসত্ব হইতে উদ্ধার করেন। গুরুর 
দেহত্যাগের পরে ইনি ঈলিসনগরে একদল শিক্ষা দ্বার! পরিবেষ্টিত হইয়া 
দৰ্শনচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন; তাহার সম্প্রদায় উক্ত নগরের নামে 
অভিহিত হইত। কয়েক বৎসর পরে তাহার দুই 'অন্তব্তী বিষ্ালগনটা 
এরেটি রাতে লইয়া যান; এই জন্কই ফাইডোন-প্রতিষ্ঠিত প্রন্থানের পূর্ণ নাম 
ঈলিস-এরেটি,যার প্রস্থান ॥ ইহা দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিতে পারে নাই। 

ফাইডোনের মত সন্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই । প্রাচীন 
কালের এক পণ্ডিত উহাকে এযুকরাইডীসের গ্তার বাচাল বলিয়া! নিন্দা 
করিয়াছেন ; ইহার অথ এই, যে ফাইডোন তর্ক করিতে ভাল বাসিতেন। 
তিনি ধৰ্ব্মনীতির সমালোচনার অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। 

টি 
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মতের মিলন হইতে উদ্ভৃত॥ এপ্ুক্লাইভীসের শিশ্য প্রিল্পোনের দ্বারা 
ইহাদিগের মিলন সাধিত হয়, এবং জীলোন তাহার নিকট হইতে উহা 
গ্রহণ করিয়। ষ্টোরিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ন্সাখেন্সের অধিবাসী 
আর্টিস্থেনীস কুক্ুনবৃত্তিক প্রপ্বানের প্রথম আচাথ্য। হ'হার জননী 
থেসদেশীয়া রমনী ছিলেন, সুতরাং ইনি পূরা আথীনীয় ছিলেন না । 
ইহাতে যে খাত্রাজ্ঞানহীনতা ও জাতীর ধর্মে অশ্রন্ধা দৃষ্ট হইত, ইহাই 
কি তাহার কারণ? আট্িস্বেনীস জীবনের অপরাহ্ন সোক্তাটীসের সহিত 
পরিচিত হইলেও, একনিষ্ঠ শি্ান্ূপে তাহার প্রতি আমরণ অন্তুরক্র 
ছিলেন, এবং নর্ধাদা গুরুর স্থস্ম বিচার প্রপালীর অনুসরণ করিতেন; 
তৰে ইহাতে বিতণ-ও-কুত্ক প্রিন্স তারও 'সভাব ছিল না। 'আটিস্বেনীস 
তরুণ বয়সে গর্গিয়াস ও অক্লান্ত সফিষ্টের নিকটে শিক্ষা লাভ করেন। 
তিনি লোক্রাটাসের সংজবে আসিবার পূর্বেই শিক্ষকতাকশ্ছে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাহার লোকান্তরগমনের পরে তিনি বখন একটা 
বিস্তালক খুলিলেন, তখন স্বীর পুর্জ ব্যবসারেই প্রত্যাবর্তন করিলেন । ইনি 
অনেকগুলি পুস্তক লিখিকাছিলেন ; উহার ভাষা ও রচনা-পাক্সিপাটা সর্ধবজন- 
প্রশংসিত ছিল। আমরা সংক্ষেপে তৎপ্রবন্তিত প্রস্থানের স্থল স্কুল তন্ব 
সঙ্চলন করিতেছি। 


ক। কুকুরবৃত্তিক প্রস্থানের শিক্ষা । 


১) তান্তিক জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা । 


আটিস্বেনীস প্রভৃতি কুকুরবৃত্তিক প্রস্থানের আচার্য্যগণ বলিয়া 
থাকেন, যে তাহারাই সোক্রাটীসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, কেন না, এই 
দর্শন তাহারই শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি । কিন্তু সোক্রাটীস যে-বহুমুখী 
প্রতিভাবলে জ্ঞানচর্চ্চায় মানসিক ও নৈতিক উৎ্কর্ষের মিলন সাধন 
করিয়াছিলেন, এবং যন্থারা! বিজ্ঞানের পূণতর বিরাটু ভিত্তি গঠিত হইরা- 
ছিল, আট্টিস্বেনীস তাহাতে বঞ্চিত ছিলেন। তাহার বৃদ্ধি স্বত:ঃই কিঞ্চিৎ 
স্থল ও সন্ধীর্ণ, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যংপরোনাস্তি দৃঢ় ছিল; এন্ত তিনি 
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সৰ্বোপৰি গুরুর চরিত্রের স্বাধীনতা, ধণ্ান্ছগত্যে অটলতা, জীবনের সকল 
অবস্থায় অবিচলিত সস্তোষ, এবং অন্তর আ্মসতঘম দ্বারাই সমধিক.আরুষ্ 
ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সোক্রাটীস প্রধানতঃ নি সত্যাহ্সন্ধান দ্বার! 
এই সকল গুণ লাভ করিয়াছিলেন; উহাই তাহাকে স্বর্ণ দৃষ্টি হইতে 
রক্ষ! করিয়াছিল; কিন্ত আণ্টিস্থেনীস তাহা বুঝিতে পারেন নাই; ইহাও 
তাহার বোধগমা হয় নাই, যে, সোক্রাটীস যে-সামান্তের জ্ঞানের উপরে এত 
জোর দিতেন, তাহা শুধু ততপ্রশন্থিত ধশ্মনীতিতেই আবন্ধ থাকিতে পারে 
না। যে-সমুদার জ্ঞান ধণ্ছনীতির পরিপোধক নহে, তিনি এই জন্যই তাহা 
অহঙ্কার-ও-স্ুখথপ্রিয়তা প্রহ্থত, অতএব অনাবগ্যক, এমন কি অনিষ্টজনক, এই 
বিশ্বাসে বৰ্চ্চন করিয়াছিপেন। তিনি কলিতেন, ধর্ম্ম কর্ন্মের ব্যাপার, 
তাহা কথা ও জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। ইহার একটামাত্র বস্তুর প্রয়োজন 
আছে; লে বস্তুটী সোক্রাটীসের ন্ডার অজের ইচ্ছাশক্তি । এই কারণে 
তিনি ও তাহার অন্ুবন্ধিগণ ক্রারশান্র, প্রারুতিকবিজ্ঞান, ললিতক্ষলা 
ইত্যাদি যে-সকল বিশ্তা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানবের নৈতিক উন্নতি সাধনকেই 
লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে না, তাহা অকিঞ্চিংকর বিবেচনা কর্সিতেন। 
তাহার! যে জ্ঞানাহুনীপনের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন, এরূপ বলা 
যায় না; কিন্ত ধর্ছনীতির পুষ্টির জন্ত যতটুকু প্রায়োজনীয়, তাহার! ক্যায়শাপ্র 
ও বিজ্ঞানের ততটুকুরই আলোচন! করিতেন, তাহার অতিরিক্ত নহে। 
'্সান্টিস্থেনীস স্তার়শান্ত্রে একটা নূতন মত প্রচার করেন। সোক্রাটাস 
বলিতেন, কোনও পদার্থ সন্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ক্দে তাছার স্বরূপ ও সামান্য 
নিপয়ি কর! আবশ্যক ; আন্টিস্থেনীসও তাহাই বলিতেন; কিন্ত হার মতে 
আমরা একটা পদার্থকে শুধু তাহার লাম দ্বারা উপলক্ষিত করিতে পারি, 
তাহার অধিক কিছুই বলিতে পারি না। যথা, আমর! কেবল বলিতে 
পারি, “মনুযা মানবীয়,” “ভাল ভাল ৮* কিন্ত “নহুদ্া ভাল,” আমরা এরূপ 
বলিতে পারি না। এই মত সর্বপ্রকার জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত 
করিতেছে কিন্ত এই কুট তর্কের আলোচনা আমাদিগের সাধা ও উদ্দেশ্যের 
ত। 
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(২) ধৰ্শ্মনীতি__শ্ৰেয়ঃ ও অশ্রেয়ঃ । 


কিন্ত তাই বলিয়া শুনঃসম্প্রদায় জ্ঞানচর্চ্চা ত্যাগ করিতে পারে নাই। 
মান্টিস্বেনীস নিজে জ্ঞান ও মতের প্রভেদ বুঝাইবার উদ্দেশ্বে চারিখানি 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় বলিতেছে, জ্ঞানের লক্ষণ ব্যবহারিক ; 
জ্ঞান মান্ুযকে ধার্মিক, এবং ধৰ্ম্ম মাস্ষকে স্থশী করিবে, জ্ঞানাক্শীললের 
ইহাই একমাত্র পক্ষা। অন্কান্ত দার্শানকদিগের স্টার ইহাও ঘোষণা! করিতেছে, 
যে হ্থখই মানবের পরম শ্রেক্ঃ॥ সই মানবজ্জীবনের চরম উদ্দেশ্য ; কিন্তু ইহার 
মতে ধন্ম ও সুখ এক ও অভির ॥ ধৰ্স্মভির কিছুই ভাল বা শ্রেযঃ নছে; 
পাপ ভিন্ন কিছুই মন্দ বা অশোয়ঃ নহে ; যাহা ধৰ্ম্মও নয়, অঞস্ঠও নয়, তাহা 
'ভালও নহে, মন্দও লে, তাহা উপেক্ষণীয় । প্রত্যেক পদার্থের পক্ষে যাহা! 
তাহার নিজব্ব, শুধু তাহাই ভাল। মনই মন্ুযোর নিজপ্ব ; আর সকলই 
অবান্তর ও অবস্থাসাপেক্ষ। মান্য শুধু নানসিক ও নৈতিক শক্তিসমূচের 
পুণেই স্বাধীন । বুদ্ধি ও ধৰ্ম্ম মাশুষের 'অভেত্ত বর; দৈবের দাত পরান্মুখ 
হইয়া উহ! হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ে-ব্যক্তি কোনও বাহিরের বন্ধনে 
আবন্ধ নহে, এবং যাহার অন্তরে কোনও বাহিরের বিষয়ের অণুপরিমাণ 
বাসনা নাই, একাকী সেই স্বাধীন । 

সুতরাং সখী হইবার জন্ত সাম্যের ধৰ্ম্ম বাতীত আর কিছুরই 
প্রয়োজন নাই। সে শুধু ধর্শ্মে সন্থষ্ট থাকিবার অভিপ্রায় আর 
সকলই তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে। কেন না, ধর্্মছাড়া ধনের সার্থকতা 
কি? ধর্মহীন ধন যত অনর্ের নুল॥ ধন ও ধৰ্ম্ম কদাপি একত্র 
বাস করিতে পারে না; অতএব কুকুরবৃত্তিকের পক্ষে ভিক্ষুকের জীবনই 
জ্ঞানলাভের সরল পথ। মান, অপমান, নিন্দা, প্রশংসা কি? লা 
নুর্ের বচনাবলি, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্রির ভাবনার অখোগা । মানবসমাজে 
সম্মান একটা অশুভ; লোকের অবজ্ঞাই শ্ররন্তর ; যেহেতু তাহা বথা 
কর্সচেষ্টা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত রাখে। যে গৌরব চার না, সেই 
গৌরব পায় । মৃত্যু কি? নিশ্চয়ই অমঙ্গল নহে ; কারণ যাহা মন্দ, শুধু 
তাহাই অমঙ্গল হইতে পারে। আমর! মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিয়া উপলন্ধি 





১৫৬ সোক্রাটাস [১ম ভাগ 
করি না, কেন না, মরিলে আমাদিগের কোনও উপলন্ধিই থাকে ন1। 
্থতরাং এগুলি কেবল মিথ্যা কল্পনা । মনকে এসমুদাক্জ হইতে মুক্ত 
রাখাই প্রজ্জার লক্ষণ । অধিকাংশ মানুষ যাহার জন্তা লালায়িত, সেই 
ইন্দিয়স্ুখই সব্ধাপেক্ষা অকিঞ্চিংকর ও অনিষ্টজনক বস্তু । শুনঃ- 
সমপ্রদারের মতে ইক্দিয়ন্তুখ একটা কল্যাণ তো নহেই ; উহা! সর্বাধিক 
অকল্যাণ । আটিস্থেনীস একদা বলিয়াছিলেন, যে তিনি ইন্দরিয-তৃপ্ত 
অপেক্ষা বরং উন্মাদ হইতে প্রস্তুত আছেন। মান্য যখন সখের লালসার 
আস্মহারা হইয়া পড়ে, তখন বে-কোনও কঠোর উপায়ে তাহা নির্মল করা 
কর্ত্্য। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মানুষ যাহা ভয় করে, সেই শ্রম ও প্রচেষ্টাই 
কল্যাণকর, কেন না, শুধু তন্থারাই লোকে স্বাধীনতার আবশ্বাদন করিতে 
সমর্থ হয়। হীরারীস এই জন্য উক্ত সম্প্রাদায়ের আদর্শ পুরুষ ও রক্ষা-দেবতা। 

আটিস্বেনীস সুখের সংজ্ঞ৷ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিত! স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন, যে শ্রম-ও-প্রচেষ্টা-জনিত তৃপ্তি শ্রেষ্ঃ ও বৈধ বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে। তিনিও সোক্রাটীসের কথায় বলিয়াছেন, যে তাহার 
বৈরাগা, সংঘম ও কুচ্ছ,সাধনের জীবন প্রারুতজনের ভোগনিমগ্র জীবন 
অপেক্ষা মহত্তর ও গভীরতর সুখে পরিপূর্ণ, যেহেতু ত্যাগ ও নিবৃদ্ধি, 
তাহাকে সম্তোগা বস্তর প্ররুত রসান্বাদনে সক্ষম করিয়াছে। জেনফোন 
শপানপর্কেশ আন্টিস্থেনীসের একটা ক্ষুত্র বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি এই বলিয়া গর্ব করিতেছেন, যে, ঘোর 
গারিদ্রোর মধ্যে বাস করিলেও সাহার মত ধনী কেহই নাই, কারণ, 
তাহার কখনও খাস্ক, পানীয় ও বস্থের অভাব ঘটে না; গৃহসামগ্রী তাহার 
এত অধিক, যে তিনি কোন্টী ব্যবহার করিবেন, তাহাই খুজিয়া পান 
না। তিনি যতক্ষণ গৃহে থাকেন, ততক্ষণ গৃহের প্রাচীর অঙ্গরক্ষা ও 
গৃহের ছাদ কোমল কম্বল হইয়া সাহার শীত নিবারণ করে। “আদি 
যখন বিবিধ বহুমুলা ভোজ্য দ্বার! রসনা পরিতৃপ্ত করিতে চাই, তখন আমি 
পেঞুলি বাজারে ক্রয় করিতে যাই না) (আমার তাহার মুল্য দিবার 
সাধ্য নাই ; ) কিন্তু আমার মনের ভাওারেই সে সমুদায় আস্ত হই।" 
“আমার অবসরও যথেষ্ট আছে; স্তরাং যাহ! দেখিবার যোগ্য, তাহা 
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আমি দেখিতে পাই, যাহা শুনিবার যোগ, তাহা শুনিতে পাই ; বিশেষতঃ 
আমি ইহাই সর্বাপেক্ষা মূলযবান্‌ বিবেচনা করি, যে আমি সোক্রাটীসের 
সহিত নিরুপড্রবে সারাদিন যাপন করিতে পারি । যাহাদিগের অগাধ 
র্থবিত্ত আছে, তিনি তাহাদিগের দিকে নুপ্ধনেত্রে চাহিক্!। থাকেন না; 
কিন্ত যাহাদিগের সঙ্গ তাহাকে আনন্দ প্রদান করে, তাহাদিগের সহিত 
আলাপ করাকেই তিনি জীবনের, ব্রত বলিরা গ্রহণ করিয়াছেন।” 
(Symp. 1V. 8444 )1 

আটিস্থেনীস উপযুক্ত কারণে স্থির সিন্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে ধর্ম ও 
অধর, পাপ ও পুণ্য ভিন্ন আর সকলই আমাদিগের পক্ষে “নিষপ্রয়োজন, 
হ্থতরাং সে সমুদারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই কর্তব্য । যাহারা 
দারিজ্রয ও এথধ্য, মান ও অপমান, আরাম ও শ্রাস্টি। জীবন ও মৃত্যু 
এসকলের অতীত; যাহারা সকল শ্রম ও সকল দশার জন্যই সমান প্রস্তুত; 
যাহারা কিছুকেই ভয় করে না, কিছুর জন্যই উদ্দিগ্ন হয় না, শুধু 
তাহারাই দৈবের সন্মুখে অক্ষতদেহ থাকিতে পারে, সুতরাং কেবল 
তাহারাই সুখ ও স্বাধীনতার অধিকারী হইতে সমর্থ হয়। 


ধৰ্ম (8৮৪15 )1 


উপরে বাহ! বলা হুইল, তাহা অভাবাস্মক ; খশ্মের ভাবাত্মক দিক্‌ 
কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে আট্টিস্থেনীস সোক্রাটীসের সহিত একমত হইয়া 
বলিতেছেন, ধর্শের স্বরূপ প্রজ্ঞা বা বৃদ্ধি; এবং জ্ঞানই একমাত্র বন্ত, 
যাহা জীবনকে মূল্য প্রদান করে। স্থতরাং তিনিও গুরুর প্তায় বলেন, 
ধন্ম এক ও অবিভাজা, এবং উহা শিক্ষাসাধা । অপিচ, যে ধাশ্মিক, সে 
কদাপি ধর্শুচ্যত হইতে পারে না, কেন না, যাহ! একবার পরিজ্ঞাত 
হইয়াছে, তাহার বিশ্বতি অসম্ভব । বুদ্ধি বলিতে আটটিস্বেনীস বুঝিতেন, 
সম্যক্‌ ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়তা, আস্মসংঘম ও সাধুতা ; সোক্রাটীস যে বলিতেন, 
জ্ঞান ও ধৰ্স্ম এক, ইহাতেও সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। স্থতরাং 
আটিশ্বেনীসের মতে ধর্স্সশিক্ষা বরং নীতির সাধন, উহা জ্ঞানের অন্গুসন্ধান 
নহে; এবং হশ্দাভ্যাসই ধর্শ্মশিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্থা। 
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জ্ঞানী ও মূর্খ । 

সংসারের অধিকাংশ লোক মুর্শ, জ্ঞানীর সংখা! সুষ্টিমের। জ্ঞানীর 
কোনও অভাব নাই । কেন না, জগতের সকল পদার্থই তাহার । তিনি 
সৰ্ব্বত্ৰ স্বচ্ছন্দে বিহার করেন, এবং "আপনাকে সর্ধাবস্থার উপযোগী 
করিয়া গড়িতে পারেন। তিনি দোষরহ্িত ও পেমোদ্দীপক ; দৈব 
তাহাকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। তিনি দেবপ্রতিম, দেবগণের নিত্যসঙ্গী । 
তাহার সমগ্র জীবন এক মহোৎসব; তিনি দেবকুলের সথা, সুতরাং, 
তাহার! তাহাকে যাবতীয় কামাবস্ত বিধান করেন। প্রার্বত্নের 
অবস্থা ইহার বিপরীত 7 তাহাদিগের মন পঙ্গু; তাহার! কামনার দাস, 
উন্মত্ততা হইতে কেশমাত্র ব্যবধানে অবস্থিত । ছঃখ ও নির্ধদ্ধিত| মর্ডা 
মানবের সাধারণ নিয়তি । তুমি যদি একজন খাটি মান্য দেখিতে চাও, 
তৰে তোমাকে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রদীপ লইয়! অন্বেষণে বহিগঁত হইতে 
হুইবে। 

খ। কুক্ুরবৃত্তিক প্রস্থানের শিক্ষার ফল । 

আটিস্বেনীস ও তাহার শিশ্গণ পুর্ববর্ণিত নতান্তুসারে জীবনে এই 
ত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে তাহারা পবিত্র নীতি, নিঃস্পৃহতা ও সংযম 
এবং জ্ঞানিজনোচিত শ্বাবীনতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, এবং 
অপরকেও স্বীয় হিতকর প্রভাবের দ্বারা বল প্রদান করিয়া তুলিয়া 
ধরিবেন। তাহার! অসামান্ত ন্সান্মত্যাগসহকারে বআআপনাদিগকে এই 
ব্রতসাধলে নিয়োজিত করিয়াছিলেন ; কিন্ত তাহার! সংঘন ও ত্যাগের 
মাহাত্মা ঘোবণ! করিতে যাইয়। এত বাড়াবাড়ি করিতেন, এমন অসঙ্গত 
আচরণে লিপ্ত হইতেন, এমনতর ভব্যতা ও শ্রীলতার সীম। অতিক্রম 
করিয়া বাইতেন, এমন নির্লক্রতার পরিচয় দিতেন, এপ্রকার দুঃসহ 
বআত্মন্তরিত এবং শুন্তগন্ত গার প্দীত হইয়া উঠিতেন, যে তাহারা শ্রদ্ধার 
যোগ্য, না ক্রপার পাত্র, তাহাদিগের মনের বল দেখিয়া তাহাদিগকে 
আমরা প্রশংসা করিব, না বতিকেন্িকতার জন্ত উপহাস করিব, তাহ! 
বলা কঠিন। রা 
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0) ত্যাগ ও বৈরাগ্য । 

আমর! যে-দোষগুলির উল্লেখ করিলাম, সে সকলেরই মূল একর । 
গুনঃসম্প্রনায়ের প্রধান তন্ত এই, যে, ধৰ্ম্ম স্বরংতৃষ্ত, স্বপ্রতিষ্ঠ । তাহারা 
স্বভাবে এই তন্তুটীর শুধু একট! দিক্‌ ধরিয়াছিল, কাঞ্জেই ই্রি়্থধ ও 
বিষয়বাসনার অতীত হইলে আত্মা যে-স্বাধীনতার আস্বাদন পায়, তাহাতে 
সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। তাহারা ভাবিত, যে-বস্তপ্ডলি ন! হইলে 
কিছুতেই চলে না, শুধু তাহারাই অভাব পূরণ করিতে হইবে; বাহ 
বিষয়ের অন্ুনূতিঙ্গনিত অ্খছঃখবোধকে নির্শ্থল করিতে হইবে; যাহা 
আমাদিগের সাধ্যের আরব নহে, তৎপ্রতি উপেক্ষা পোষণ করিতে হইবে; 
এই ত্ৰিবিধ উপায়ে সকল সখ সম্পূরণকূপে পরিহার ন! করিলে তাহাদিগের 
জীবনের লক্ষ্য কদাপি সংসিন্ধ হইবে না। সোক্রাটীস শিক্ষা দিতেন, 
“অভাবের অতীত হও; দেবগণের কোনও অভাব নাই; যে মানবের 
অভাব অতল, সেই বথাসম্ভৰ দেবগণের অনুরূপ” কিন্ত তিনি এই 
নীতিবাক্োর উচ্ছণ দৃষ্টান্ত হইয়াও পুতকলতরযুক্ত গৃষ্ী ছিলেন, সংসারত্যানী 
সন্স্যাসী ছিলেন না। আটিস্থেনীস ও তাহার শিশ্যগণ ইহাকে ক্পাস্তরিত 
করিয়া এই মর গ্রহণ করিলেন, “সংসার বর্ন কর।” তাহাদিগের 
নিঞ্েদের গৃহ ছিল না; তাহারা “ভোজনং যত্র তত্র চ শয়নং হয্মন্দিরে,” 
এই বচন অনুসারে পথে পথে কিংবা প্রকাশ্যন্থানে দিব! যাপন করিতেন, এবং 
রজ্জনীতে “চংক্রমণশালায়” বা যনৃদ্ছ! অন্যত্র নিদ্রা যাইতেন। ই'হাদিগের 
শব্য! বা আলবারের প্রয়োজন হইত না। ই'ছারা!সোক্রাটীসের স্তায একবস্ত্র 
পরিধান করিতেন ॥ কেহ কেহ অগ্নির বাবহার ত্যাগ করিয়া 'আমমাংল 
ভোজন করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই । দীর্ঘ ও রুক্ষ কেশ ও শ্রশ্র, 
ভিক্ষার ঝুলি, মলিন স্থল বক্র এবং দণ্ড ই'হাদিগের সাধারণ চিহ্ন ছিল। 


(২) সামাজিক জীবন বজভন। 
পারিবারিক জীবন । 


কুক্কুরবৃত্তিক সম্প্রদায়ের মত এই, যে, মানুষ বদি স্বাধীন হইতে 
চাহে, তবে তাহাকে যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক বৰ্জ্জন করিতে তইবে। 
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আটিস্থেনীস বিবাহের বিরোধী ছিলেন না, কেন না, তিনি মনে করিতেন, 
লোকরক্ষার জন্ত উহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহার অন্গবর্তীরা 
বিবাহবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না; অথচ তাহারা গ্রীক 
জাতির চিরস্তন প্রক্কৃতি অনুসারে একনিষ্ঠ ব্রক্ষচয্যে? আস্থাহীন ছিলেন। 
তাহারা পারিবারিক জীবন উপেক্ষণীয় বলিয়া প্রচার করিতেন ; কিন্তু 
ইহা সকলের জীবনে সুফল প্রসব করে নাই । 


রাষ্ট্রীয় জীবন । 


ইহারা পারিবারিক জীবনের ক্লার রাষ্ট্রীয় জীবনও উপেক্ষণীয় জ্ঞান 
করিতেন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও দাসত্বে কোনও প্রভেদ নাই । 
যে ভীরু, সেই দাস, অতএব যে-ব্যক্তি প্রকৃতই স্বাধীন, সে কখনও দাস 
হইতে পারে না, এবং যে-বাক্তি দস, তাহার পক্ষে স্বাধীন হওয়া অসম্ভব। 
চিকিৎসক যেমন রোগীর প্রভু, তেমনি জ্ঞানী দাস বলিয়া আখ্যাত হইলেও, 
অপরের প্রতু। ইহাতে কেহ ভাবিবেন না, যে শুনঃসম্প্রদায় দাসত্ব- 
প্রথার সমর্থন করিত; না, গ্রীক জাতির মধো ইহারাই সর্ধাঞ্চো ঘোষণা 
করে, যে দাসত্ব প্রথা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ । তাহার! মানুষে মানুষে এক 
ধৰ্ম্ম ও অধর্শের পাকা ছাড়া অন্ত পার্থক্য মানিত না; স্থতরাং দাসত্ব- 
প্রথার প্রতিবাদ ইহারই ফল। এই সম্প্রদায়ের জ্ঞানী পুরুষ রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকেন, কারণ, এমন কোন্‌ শাসন-ব্যবস্থ। আছে, যাহা 
তাহার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে ? বন্থধা যাহাদিগের কুটুম্বক, 
যাহার! আপনাদিগকে বহ্ন্ধরার পুরবাসী বলিয়া বিবেচনা করে, কোন্‌ 
দেশ এমন বিশাল, যাহ! তাহাদিগের শ্বদেশরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত ? 
এই জন্তই সান্টিস্থেনীস প্রস্থতি রাষ্ট্র ও বিধির সামগ্সিক সার্থকতা স্বীকার 
করিলেও রাষ্ট্রীয় কণ্্ হইতে দুরে থাকিতেন। সমগ্র মানবজাতি একত্র 
সংঘবদ্ধ হই! বাস করিবে, ইহাই তীহাদিগের আদর্শ ছিল। তাহার! 
জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীক্স বন্তর সংখ্য! যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া দিলেন 
অনখের সুল অর্থবাবহার পরিহার কক্সিলেন ; বিবাহ ও পারিবারিক 
জীবনের প্রতি বিমুখ হইলেন; এ সকলেরই লক্ষ্য তাহারা আদিম 
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স্বভাবের অবস্থায় অনাড়ম্বর, সরল জীবনে প্রত্যাবন্ঠন করিবেন। 
সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সনুদার বন্ধন হইতে সুক্ত হুইয়া প্রত্যেক 
ব্যক্তি পূরণ ্বাধীনতা সম্তোগ করিবে, ইহাই কুকুরবৃত্তিক প্রস্থানের সুখা 
উদ্দেশ । 

এই ভাব দ্বার! প্রণোদিত হইয়া উহার অন্তবন্ধিগণ যেরূপে ব্রীড়া ও 
শিল্টাচারকে পদদলিত করিয়া চলিতেন, তাহা! এন্থলে বর্ণনা করিবার 
যোগ্য নহে। 


(৩) দেশপ্রচলিত ধৰ্স্মে অশ্বন্ধ। । 


পোক্রাটীস দেশপ্রচলিত ধর্্দে আস্থাবান্‌ ছিলেন। 'আনটিস্বেনীস ও 
তাহার মতাবলন্বী বাক্তিগণ এবিবয়ে গুরুর পশ্চাদগ্সরণ করেন নাই। 
তাহার! লৌকিক ধর্শ্মের বিরোধী ছিলেন, এবং কণার ও কাঙ্দে ততপ্রতি 
অশ্রদ্ধা! প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন ন! । ধপ্মবিষয়ে তাহার! স্বাধীন 
চিন্তার সমাদর করিতেন। তাহার! মানবরূপী বহুদেবতার 'অন্তিত্বে 
বিশ্বাস করিতেন ন! ; তাহাদিগের মতে ঈশ্বর এক এবং নয়নের অগোচর ₹ 
কোনও প্রতিমূর্্ধি বা রূপক তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ফলতঃ 
কুক্ষুরবৃত্তিক সর্যাসীরাই গ্রীক জগতে একেশ্বরবাদের নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী 
প্রথম প্রচারক । ইহার! বলেন, ধর্ম্মই ঈশ্বরের প্রীতিসম্পাদন করিবার 
একমাত্র পথ ; আর সকলই অন্ধ সংস্কার । মাম্বয প্রজ্ঞা ও সাধুতার 
সাহাযোই দেবগণের সেবক ও সখ! হইতে পারে; লোকে তাহাদিগের 
অনুগ্রহ লাভের আশায় বাহ! করিতেছে, তাহা তুচ্ছ ও নিরর্থক । জ্ঞানী 
পুরুষ ধশ্মানুগতা দ্বার! ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, বলির দ্বারা 
নহে; কেন না, ঈশ্বরের বলির প্রয়োজন নাই। তিনি জানেন, দেব- 

_ মন্দির অন্ত স্থান অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র নহে। অজ্ঞজ্জন শ্রেযঃ জ্ঞান 
করিয়া যে-সকল বস্তুর জন্য প্রার্থনা! করে, তিনি তচ্জন্ট প্রার্থনা করেন না; 
তিনি ধনের জন্য নয়, কিন্তু ধর্শ্মের জন্ত প্রার্থনা করিস! থাকেন । 

পুরুধকার প্রধান কুকুরবৃত্তিক প্রস্থানে প্রার্থনার লৌকিক ভাব 
পরিত্যক্ত হইয়াছে; কেন না, ইহা বলে, মান্য স্বীয্ সাধনবলেই ধৰ্ম্ম লাভ 
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করিতে সমর্থ । আট্টিস্থেনীসের শিষ্য ডিযগেনীস প্রার্থনা, শপথ, মানস, 
দৈববাণী, ভবিষ্যদ্গণনা, প্রবক্তা--সমুদায়ের প্রতি বিজ্রপবাণ বর্ষণ 
করিয়াছেন; এবং তাহার! উভয়েই গ্রীসের শুপ্রপুক্জার উপরে এমন 
খক্লাহন্ড ছিলেন, যে নিপ্রম ভাবায় উহাকে পরিহাস না করিয়া নিরস্ত 
থাকিতে পারেন নাই। আন্টিস্থেনীস পৌরাণিক দেবত! মানিতেন না; 
এ জন্য কাবা-ও-পুরাণবর্ণিত কাহিনীগুলির রূপক ব্যাখ্যা দিবার উদ্দেশ্বে 
তিনি বিস্তর সময় ক্ষয় করিয়াছিলেন; এবং তদখে হোমারের এক বিপুল 
ভাবাও লিখিত হইয়াছিল। কথিত আছে, একদা এক বাক্তি দেবজ্জননী 
কুৰেলীকে বলি উৎসর্গ করিবার মানসে তাহার নিকটে অথ চাহিয়াছিল ; 
তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “দেবগণ নিশ্চই তাহাদিগের কর্তব্য অবগত 
আছেন; তাহাদিগের মাতার ভরণপোষণ তাহারাই করিবেন” 


গ। কুকুরবৃত্তিক প্রস্থানের প্রভাব । 


এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা হইতে আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিস্থাছেন, কুকুরবৃত্তিকগণ ধশ্টের শ্বয়ংতৃপ্ততা ও স্বপ্রতিষ্ঠতাঁ বলিতে 
কি বুঝিতেন। জ্ঞানী পুরুষ সম্পূর্ণরূপে ও সর্ধববিষন্ধে স্বাধীন; তিনি 
অভাব, কামনা, সংস্কার ও গতান্ুগতিকতান অতীত । তাহার! যে-প্রকার 
চেষ্টা ও দৃঢ়চিত্ততার সহিত এই লক্ষা-সাধনে আপনাদিগকে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন, তাহা অপুর ও বিস্ময়কর । কিন্তু তাহার! ব্যক্তিগত 
জীবনের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, এবং স্বাভাবিক লীতিসঙ্গত আচরণের 
নিক্মও মানিরা চলিতেন না; এঞ্জন্ত তাহাদিগের একনিতা স্কেচ্ছা- 
শ্রিঙ্ততাক্স এবং দৃঢ়তার মহিমা গর্ষে পরিণত হইরাছিল। আর তাহারা 
যে বস্ততঃই পূর্ণকূপে স্বাধীন ও সৰ্বসন্বন্ধনিরপেক্ষ হইতে পারিয়াছিলেন, 
তাহাও নহে। তাহারাও সখ্যাকাক্ষায় ধার্স্মিকজনের সঙ্গ খু জিতেন, 
এবং মনে করিতেন, উপদেশ দিয়া মানব-মগ্ুলীকে উন্নতির পথে লইয়া 
যাওয়া জ্ঞানী পুরুষের অবশ্যকর্তব্য। ধর্্দের্ পুরস্কার তাহার! একাকী 
সম্ভোগ করিবেন, ইহ! তাহার! ভাবিতে পারিতেন না; এই জন্থই তাহারা! 
জনসমাজ জ্ঞানবিতরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই জনই সাহারা! 
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ছনীতিপরায়ণ, বিলাসনিমগ্র গ্রীক জাতির জীবনে প্রাক্তন অটল বশ্রান্রগতা 
ও আড়ম্বরবিসুখতা আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইতেন। কুকুরবৃত্ধিক 
জ্ঞানী প্রারুতঙ্গনের বৈগ্কঃ তিনি তাহাদিগকে ষড়রিপুর দাসত্ব, এবং 
গর্বা-ও-অহমিকা-জনিত ছঃখ হইতে আরোগ্য প্রদান করেন। তিনি 
জানেন, “বযাধিতস্যোষধং পথাৎ নিরুজসা কিমৌবধৈই”-_ব্যাধিগ্রন্ত 
ব্যক্তিরই গুবধ ও পখ্যের প্রয়োঞ্জন আছে, নীরোগের বধের প্রয়োজন 
কি ?-_-তাই তিনি 'অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, পদদলিত লোকের নিকটে 
ক্ছসমাচার লইয়া উপস্থিত হুইতেছেন ॥ কুকুরবৃন্তিক জ্ঞানিগণ অনেকেই 
সোক্রাটীসের ন্যায় সত্যের প্রচারক ছিলেন। ভাহাদ্িগের এই 
বিশেষত্বটী স্মররণযোগ্য ; প্লেটো বা আরিষ্টটল, জীনোন বা এপিকৌরস, 
'অধিকারী-নির্বিশেষে জ্ঞান বিতরণ করিবার অন্তুমোদন করিতেন না । 

কিন্ত মানবজাতির উল্লতি-সাধন সহজসাধায নহে। যে পরিক্রাণা- 
কাজ্ছী, তাহাকে সত্য তব শুনিতে হইবে, কিন্তু সত্য চিরকাল অপ্রিয় ; 
ঘোরতর শত্রু কিংবা! পরম বান্ধব ভিন্ন কেহ অপরকে খাটি সত্তা কথা 
বলিতে পারে না। কুকুরবৃত্তিকগণ এই বান্ধবের কার্থযভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই কাধ্য সম্পাদন করিতে যাই! তাহার! অক্তের 
বিরক্তি ও ক্রোধ উৎপাদন করিতেও শঙ্কা বোধ করিতেন না। তবে 
তাহার। অনেকে বিলক্ষণ রসজ্ঞ ও পরিহাসপটু ছিলেন, এজর তাঁভাদিগের 
উপদেশ স্থলবিশেষে খুব হৃদক়গ্রাহী হইত। 

গ্রীক জগতে কুকুরবৃত্তিক সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ স্থান আছে। 
ইহাদিগের মাত্রাজ্ঞানবিহীন আতিশব্য দেখিনা লোকে যেমন ই'হাদিগকে 
উপহাস করিত, তেমনি আবার হু'হাদিগের অপুর্কূ আত্মত্যাগ 
দেখিয়া! তাহার! মুগ্ধ হইয়া বাইত; ইহার! ভিক্ষুক বলিয়া আপামর- 
সাধারণের অবজ্ঞাভাঙ্গন ছিলেন, কিন্ত ই'হাদিগের কঠোর নীতি- 
পরায়ণতার জন্য সকলেই ইহাদিগকে ভয় করিত মানবের মুখতার 
প্রতি ইহারা অবিমিশ্র স্বপ! প্রকাশ করিতেন, অথচ তাহাদিগের নৈতিক 
ছুৰ্গতিজনিত ছুঃখ দেখিয়া ইহাদিগের জদর করুণার বিগলিত হুইত। 
ইহার! দুর্চ্জয় গ্রাতিজ্ঞার বল লইয়া সে কালের জনসমাজের বুদ্ধি ও 
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ছর্নীতির বিকন্ধে অন্থান্িত হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের দোষত্রাট অনেক 
ছিল। হীহারা নির্দয়ভাবে অন্যের পাপ ও নির্কৃদ্ধিতা আক্রমণ 
করিতেন; স্বাধীনতা ও আস্মবিসরক্জন ই'হাদিগের জীবনের মূল মন্ত 
ছিল, কিন্ত ইীহাদিগের প্রচারের ফলে মান্থবে মান্তুষে মিলন ছুন্ধহ হইয়া 
উঠিত ; সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া ই'হারা গদ, আত্মস্তরিতা 
ও খামখেয়ালী দ্বারা পরিচালিত হুইতেন। গ্রীক দর্শনও ই'হাদিগের 
নিকটে বিশেষ কোনও নূতন তব্ব প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্ত ইহার! 
ইহসব্দন্ৰ ও ভোগাসক্ত আীকদিগের সন্মুখে ত্যাগ, রিক্তা, 
অকিঞ্চনতা, নিংস্পৃহতা ও নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পাশ্চাত্য জাতি- 
সমূহের প্রভূত কল্যাণ সাধন করির়| গিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু, 
সন্ল্যাসীর সহিত ইহাদ্দিগের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে । ভারতের শ্রমণ 
ও বেদপন্থী পরিব্রাজক, গ্রীসের কুক্ুববৃত্তিক সম্প্রদায় এবং মধ্যযুগের খৃষ্টীয় 
সন্্যাসীগণের আদ সব্বাংশে এক না হইলেও সংসারের প্রতি বিরাগ-বিষয়ে 
অভিগ্ন। বর্তমান কালে সুসভ্য দেশসমূহে এ আদর্শ অনাদৃত হইতেছে; 
কোন কোনও লেখক ই'হাদিগকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যলষ্ট বলিয়া তিরস্কার 
করিতেও কুষ্টিত হন নাই । কিন্ত কোনও দেশে যদি একদিকে গরীহিক 
সখের আসক্তি একাস্ত প্রবণ হইরা উঠে, তবে অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধে 
তীব্ৰ প্রতিবাদধবনি উপ্দিত ন। হুইয়াই পারে না; দুষিত বাঘুকে পরিদ্গত 
করিবার জন্ত যেমন প্রচণ্ড বাত্যার প্রয়োজন, উন্মার্গগামী সমাজকে 
সংস্কৃত করিয়া সপথে আনয়ন করিবার জন্য ঠিক তেমনি বিষম প্রতি- 
ক্রিয়া অত্যাবশ্তুক ; নচেং মানবের উন্নতি ও বর্শ্মচর্য্যার সম্ভাবনা 
তিরোহিত হুইয়া বায়। কুকুরবৃত্তিকগণ যদি ভোগৈশ্বধ্যলালসা ও ইন্দরিয়- 
তৃপ্তির প্রতিবাদ করিতে বাইয়া “সর্কমতাস্তং গর্হিতম্‌””, এই অপরাধে 
অপরাধী হইয়াও থাকেন, তথাপি তাহারা বৈরাগোর সাধকরূপে গ্রীক 
জাতির অশেষ ক্তজ্তাভাজন। কে একব্যক্তি বলিয়াছেন, কুকুর বৃত্তিক 
প্রস্থান গ্রীসের নিধ'ন ইতর জনের দর্শন; যদি তাহাই হয়, তাহাতেই 
ৰা নিন্দার বিষয় কি আছে ? লোকে ই'হাদিগকে যতই বিজ্প করুক না 
কেন, স্বাধীনতার জক্ষ বঅতর্পনীয় পিপাসা, মানবন্ধীবনে প্রগাঢ় ছঃখবোধ, 
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পরচ্গার মহব ও পূর্ণতার অটল বিশ্বাস এবং কুলক্রমাগত আদর্শের প্রতি 
অপরিসীম অবজ্ঞা ই'হাদিগকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, তাহা 
কদাপি বিস্কত হইবার নহে। 

গ্রীক ভাষায় "কুঞন” ( k৬০৷ ) শব্দের অর্থ কুক্কুর। আন্টিস্থেনীস 
ও তাহার অন্ুবন্তিগণ কুকুরের স্যার শ্নীলতাবর্দ্দিত অপরিচ্ছয্ন জীবন যাপন 
করিতেন ; অব! তাহার! কুনসার্গেস নামক উপবনে শিক্ষা দিতেন , 
এই দুইয়ের এক কারণে তাহারা “কুলিকস ( k০৷৷৮০॥ ) বলিয়া 
অভিহিত হুইতেন। ইরেন্দী ০১০০ শব্দটা শেবোক্ত গ্রীক শব্দের বিরত 
বূপ। আক “কুওন” € 8790৮, ব্তী কুনস্‌, 15098 ) ও সংস্কৃত “শ্বন"' 
( যষ্ঠী শুনস্‌ ) মূলতঃ এক । এপ্গন্ত আমর! ব্যৎপত্ধি ধরিয়া kunikos 
ৰা ০১০ কথাটা “শুনঃ-স্প্রদায” রূপে অনুবাদ করিয়াছি। পুনশ্চ, 
মস্মাম নিকায়ের ৫৭ম পত্রের নাম কুরকুরবত্রিকস্তত্ত ; উহাতে "অচেলো 
সেনিয়ো কুক্ষুরবন্তিকো,” অথাৎ সেনিয় নামক এক নগ্ন কুকবরবৃত্তিক 
সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে। আমাদিগের মতে, গ্রীক ও পালি শব্দ ছুইটীর 
অর্থসাম্য লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, যে আট্টিস্থেনীস-প্রবর্তিত 
দার্শনিক শাখার অবিকল প্রতিরূপ “কুক্ুরবুন্তিক প্রস্থান ।” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


কুরীনীর প্রস্থান 
আরিগ্রিগ্রস ( Aristippos ) 1 


সুখবাদী কুনীনী-প্রস্থানের ( te ১৮e০৷০5 ) প্রবর্তক আরিগ্িপ্লন 
উত্তর আফ্রিকার অস্তঃপাতী কুরীনী (0)7৮79) নগরের অধিবাসী 
ছিলেন। কথিত আছে, যে তিনি একদ! অলুস্পিয়ার মহোৎসব দেখিতে 
আসিয়া একব্যক্তির মুখে সোক্রাটীস ও তাহার উপদেশের বার্তা শুনিয়া 
এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি অবিলম্বে আথেন্সে যাইয়া 
সোক্রাটীসের সহিত পরিচিত ন! হওয়া! পর্য্যস্ত কিছুতেই সুস্থির থাকিতে 
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পারেন নাই। এই মহাপুকুষের অলৌকিক চরিত্র াহাকে এক অপুর্ব 
ভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল; কিন্তু উভয়ে পার্থকাও ছিল গুরুতর । 
বআরিকিস স্বাস্থ, সৌন্দখয, সমৃদ্ধি ও পরাক্রমে অতুলনীয়া মনোহারিলী 
কুরিনী-পুরী হইতে যে বিলাসিতা ও স্খপ্রিয়তা লইয়া আসিয়াছিলেন, 
তাহা সোক্রাটাসের সংযম ও 'আঅল্লায়াসযুক্ততার একেবারে বিপরীত । 
তৎপরে, তিনি সোক্রাটাসের সংশ্ববে আসিবার পূর্বেই জ্ঞান ও চিন্তায় 
অনেকটা পরিপক্ক হইয়াছিলেন। এজন্য এই প্রতিভাবান্‌ যুবক গুরুর 
সহিত বিচারে বথেষ্ট স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতেন; তিনি নিজের 
বিশেষত্ব বিসৰ্জ্জন দিক্সা কখনও তাহাকে অন্ধের ক্লায় অস্থসরণ করিতেন 
না। লসোক্রাটীসের তিরোভাবের পরে তিনি শিক্ষকতার ব্যবসায় 
অবলব্বন করেন। তিনি জ্ঞানবিতরণ করিয়া! বেতন লইতেন ও সফিষ্ট- 
দিগের মত দেশ হইতে দেশাস্তরে পর্যাটন করিতেন। বহুকাল নানা স্থান 
পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তিনি স্বীয় জ্মাভুমিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
তখার বিস্ালর খুলিয়া শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার কক্তা 
আরেটী ( গুণবতী ) পিতার দর্শনে এমন ব্যুৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে 
তিনিই পরে আপনার পুত্র কনিষ্ঠ আরিষ্টিপ্রসকে মাতামহের দর্শন শিক্ষ! 
দেন। 


ক । কুরীনী-প্রস্থানের শিক্ষা! । 


0) ফুল সত । 

আৱিষ্টিপ্পপও আট্টিস্থেনীসের ক্লার় গুক্ূপদিষ্ট দর্শনের ব্যবহারিক দিক্‌ 
গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তিনিও তর্কশাস্ত্র ও প্রারুতিকবিজ্ঞানের প্রতি 
ৰীতরাগ ছিলেন; তিনি ও তাহার সহ্ুবর্তিগণ ধন্দনীতিকেই সর্বাপেক্ষা! 
প্রয়োঙ্গনীর বিন্ধা বলিয়া বিবেচনা! করিতেন। তাহাদিগের মতে মানবের 
স্থখসাধন দর্শনের উদ্দেশ্য ; এবিযতে আরিষ্টিপ্রস ও আটিস্বেনীস, উভয়েই 
একমত । কিন্ক আটিস্বেনীস এক ধর্্টকেই সুখ ( eudaimonia ) 
বলিয়া জানিতেন, স্ততরাং তাহার বিব্চেনার ধর্স্মই জীবনের একমাত্র 
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লক্ষ্য; পক্ষান্তরে আরিষ্টিপ্পস বলেন, যে পরম আরামে ও সুখে জীবন 
যাপন করাই মানবের চরম লক্ষ্য ; যাহা সখভোগের সহায়, শুধু তাহাই 
বাঞ্চনীয় ও কল্যাণকর । ফলতঃ সোক্রাটীসের এই ছুই শিষ্য ছই বিপরীত 
পথে ধাবিত হইয়াছেন । 


(২) স্বখদুঃখবোধই একমাত্র জ্ছেয় বস্তু । 


আরিষ্টিগ্রস বিশ্বাস করিতেন, পদাথের প্ররুত স্বক্প আমাদিগের 
জ্ঞানের অগোচর ; উহা! আমাদিগের চিন্তে যে ভোগ ( ॥=৯০) বা 
ভাবের উদ্রেক করে, আমর! কেবল তাহাই অবগত হইতে সমর্থ; অতএব 
বস্তুর জ্ঞান আমাদিগের হৃদ্বৃত্তিতে ব্আবদ্ধ। একটা বন্ধ আমাদিগকে 
সুখ দিল, না দুঃখ দিল, তাহা আমর! নিঃসন্দেছেই বলিতে পারি, কিন্ত উহা 
অপরের পক্ষে সুখ না ছুঃখ উৎপল্প করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। 
অতএব অন্থভূতিমাত্রেই আপেক্ষিক ও বাক্তিগত। এই মতাস্থসারে 
কেবল হৃদ্বৃত্তি বা স্থখহঃখবোধ দ্বারাই কর্শ্মের অভিপ্রায় ও মূল্য নিরূপিত 
হইতে পারে | পদার্থসমূহ যখন শুধু আমাদিগের অন্তরের ভাব দ্বারাই 
আমাদিগের নিকটে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তখন ক্মন্থার! শুধু ভাব বা 
স্থখছঃখের অন্ুভূতিই উৎপাদিত হইতে পারে, তদতিরিক্র আর কিছুই 
নহে, সুতরাং যাহা ভাব বা হৃদ্বৃত্তির পক্ষে একান্ত প্রীতিপ্রদ, তাহাই 
আমাদিগের নিকটে সব্োতরুষ্ট । 

(৩) সুখ ও দুঃখ । 

"আরিল্টিগ্নস বলেন, পদার্খনিচর মানবের অন্তরে ত্রিবিধ ভাব উৎপাদন 
করে; এই ভাব একপ্রকার মানসিক গতি ( ki॥e৪১৯ ) বা চাঞ্চল্য । 
মু ও কোষল গতি হইতে স্থখবোধ, এবং উত্তাল ও প্রচণ্ড গতি হইতে 
ছহখবোধ প্রহথত হয়; অপিচ আমর! বখন সাম্যাবন্থার থাকি, অর্থাৎ 
যখন গতি এত ছুববল, যে উহ! অন্থভবযোগ্য নহে, তখন ব্সামর1 সুখ 
বোধ করি না ছঃখও বোধ করি না । এই তিন অবস্থার মধ্যে এক 
সুখবোধই সৰ্বথা বাঞ্ছনীয় । প্ররুতি স্বয়ং ইহার সাক্ষী; কেন না, 
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সকলেই পরমশ্রেরঃ রূপে সুখ অন্বেষণ করে; ুঃখ কেহই চাহে না। 
আমরা সুখের পরিবর্ত্ধে ছঃখের নিরৃত্বিকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি না; কারণ ছুঃখ-বিমুক্তির অবস্থার সুখ বা দুঃখ, কিছুই 
অনুভূত হয় না; উহ! স্দুপ্টির ন্যায় একপ্রকার সংজ্ঞাহীনতা । অতএব, 
বাহা আরামজনক, যাহা সুখকর, তাহাই ভাল, অর্থাৎ, শ্রেয়: ; যাহা 
আরামের প্রতিকূল, কিংবা যাহা ক্রেশকর, তাহাই মন্দ, অথাৎ অশেয়ঃ ; 
যাহা সখ দেয় না, ছঃখ দের না, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে; তাহা 
শ্রেরঃ ও আশ্রেযঃ। উভয়েরই বহিভু ত। 


(৪) পরম শ্রেয় । 


অতএব, সুখান্থহুতিই সঞ্চল কপ্ছের লক্ষ্য । মনের প্রশান্ত ভাব ঝা 
সাম্যাবস্থা গীবনের উদ্দেশ্য নহে; সমগ্র জীবনের অধিকতম পরিমাণ 
সখের প্রতি দৃষ্টি রাখির! কাধ্যাকার্শ্য স্থির করিতে হইবে, এই উপদেশও 
অলমীচীন। প্রত্যেক ব্যক্তি বর্তমান নুহ্র্ডে কি উপায়ে সুখী হইতে 
পারে, তাহার জ্ঞানই কর্শ্দমের নিয়ামক ॥ অতীত ও ভবিষ্যৎ আমাদিগের 
অধীন নহে; এক বন্তমানহ আমাদিগের অধিকারত্ুক্র। স্থতরাং 
অতীত ও অনাগতের ভাবনার আপনাকে প্রপীড়িত করিও না; শুধু 
বন্ঠমানের স্খ-সস্ডোগে রত ও সঙ্ধই থাক। কিপ্রকার বন্তর সারা 
হৃখবোধ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাও দেখিবার প্ররোজন লাই । পথ যাহ! 
হইতেই প্রসথত হউক না কেন, উহা শ্ৰেয্ঃ ও বাঞ্ছনীয় ; অপিচ সুখে সুখে 
কোনও জেদ নাই ; সকলপ্রকার স্বখই সমভাবে আদরণীয়। কতকগুলি 
সথভোগ শুধু বিধিবিকুদ্ধ ও রীতিনিন্দিত নহে, কিন্ত তাহা স্বভাবতঃই 
মন্দ_-কুন্ীনী-প্রন্থান একখা স্বীকার করে না; ইহার মতে গহিত- 
ক্মজনিত সুখও সুখ বলিঙ্গাই ভাল ও বাঞ্ছনীয় । কিন্তু এই মতটা 
অপরিবন্তিত আকারে সকলে গ্রহণ করেন নাই। আরিল্টিগ্পসের 
অনথবস্তরিগণ একথ! তুলিয়া যান নাই, যে সখের তারতমা আছে, এনং 
সমুদায় সুখ সমপরিমাশে রে ও বাঞ্ছনীয় নহে; আবার এমন কতকগুলি 
স্থখ আছে, যাহ! পরিণামে অধিকতর ছঃখ আনয়ন করে ; 'অধিকক্ত 
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নিরবচ্ছির সুপ জগতে দুর্লঙ। সুতরাং তাহারা বলেন, আমাদিগকে 
কর্শ্দের ফলাফল বিচার করিতে হইবে ॥ ভাহারা প্রথমে বলিয়া ছিলেন, 
যে, কৰ্ম্ম স্বতঃ ভাল মন্দ কিছুই নহে; কিন্ত পূৰ্ব্দোক্ত বাক্যে ভালনন্দের 
প্রভেদ স্বীকৃত হুইল। এই নিয়নান্সারে কোনও কাধ্য যতখানি জু 
দেয়, যদি তদপেক্ষা অধিকতর ছুঃখ প্রসব করে, তবে তাহ! পরিহার 
করিতে হইবে । এই জন্যই যে-সকল কৰ্ম্ম রাষ্ট্রীয় বিধিতে দনীয় ও 
লোকমত দ্বার! বিগর্হিত, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তৎসনুদার হইতে বিরত 
থাকেন । পরিশেবে তাহারা শারীরিক ও মানসিক স্বণের প্রতেদ 
বিশ্লেষণ করিতেও বিশ্বত হন নাই । তাহাদিগের মতে ইন্দিয়জনিত 
ভাব ছাড়াও মানুষের মধো একটা কিছু আছে; নতুবা আমর! কাহারও 
বাস্তব যন্ত্রণা দেখিয়া ক্লেশ পাই, অথচ রঙ্গমঞ্চে অপরকে যস্্রণা পাইতে 
দেখিলে তাহা সস্তোগ্য বিবেচনা করি কেন? আবার এমন ন্থখছঃখও 
আছে, দেহের সহিত বাহার কোনও সম্পর্ক নাই; যেমন, আমরা 
আপনাদিগের জীবৃদ্ধিতে যে-প্রকার সখী হই, স্বদেশের শীবৃদ্ধিতেও ঠিক 
নেই প্রকার সখ ন্ুভব করি । অতএব কুরীনী-প্রস্থান বদিচ সাধারণ 
ভাবে বলিতেছে, বে ্থখই মঙ্গল, এবং ছঃখই অমঙ্গল, তথাপি উহা এমন 
কথা বলে না, যে পাশবিক বৃত্তির চন্লিতার্থতাতেই প্রক্ুত সখ নিহিত 
রহিয়াছে । তুমি যদি জীবনকে সত্যরূপে সম্ভোগ করিতে চাও, তবে 
তুমি যে শুধু প্রতোক স্খতোগের নুল্য ও ফল নিপ্ধারণ করিবে, তাহা 
নহে; পিচ, তোমাকে তোমার মনটাকেও উত্তমরূপে গড়িয়। তুলিতে 
হইবে। বুদ্ধি ও বিমৃশ্যাকারিতা সুখময় জীবনের অত্যাবহ্ক সহার ; ইহার 
ছইটা কারণ আছে। উক্ত গুণ ছইটী একদিকে মাহ্থবকে প্রত্াৎপন্ন- 
মতিত্ব প্রদান করে, স্বতরাং তাহার কখনও উপায়ের অভাব হয় না; 
অপরদিকে উহা জীবনের বাঞ্ছনীর পদার্থসমূহকে যথাবথরূপে বাবহার 
করিতে শিক্ষা দের ; ঈর্ষা, উদ্দাম প্রেম ও কুসংস্কার প্রকৃতি কতকাধ্যতার 
অস্তরায়গুলিকে বিদুরিত করে ; অতীতের অন্ত অন্পোচনা, ভবিষ্যৎ, 
বিষয়ের কামনা, এবং বর্তমান সন্ভোগের পারবশ্ত হইতে আমাদিগকে 
রক্ষা করে; এবং আত্মার বে-স্বাধীনতা। ব্যতীত আমর! প্রত্যেক মুছতে 
২২ 
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আমাদিগের উপস্থিত নিয়তিতে সন্ত থাকিতে পারি না, আমাদিগকে 
সেই স্থাধীনতাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে । 

এই জন্তই আরিষ্টিস ও তাহার 'অন্তুবন্তিগণ মানসিক উৎকর্ষ সাধনের 
এমন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; তাহাদিগের বিবেচনায় দর্শন বা তন্থজ্ঞাঁনই সত্য 
মানবঙ্গীবনের প্ররুত পথ, এবং স্খলাভের একমাত্র উপায়। সংসারের 
সাধারণ নিয়ম এই, যে, জ্ঞানী সখী, এবং মুর্খ দুঃখী ; সুতরাং জ্ঞানই 
পরম শ্রেক্মোলাভের প্রকুষ্ট সাধন । 


খ। স্থখবাদী সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক জীবন । 


আমর! আরিষ্টিপ্রসের মত ও আচরণ সম্বন্ধে যেটুকু অবগত আছি, 
তাহ! উপধযাক্র বিবৃতির অন্্রূপ। একটা প্রবাদ দ্বার! তাহার মনের 
প্রধান ভাব ব্যক্ত হুইয়াছে। তিনি বলেন, “যে-বাক্কি আপনাকে একটাও 
সুখে বঞ্চিত না করিয়াও প্রতিমূহূর্ক্যে আপনার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার 
প্রন থাকিতে পারে, জীবন তাহাকেই সর্বযাপেক্ষা অধিক পুরস্কার প্রদান 
করে।” কুকুরবৃত্তিকের ন্যায় বঅভাব হইতে মুক্ত থাকাই ভাহার লক্ষ্য 
নহে। ্ঠাহার মতে ভোগ হইতে বিরতি অপেক্ষা! বুদ্ধিসঙ্গত স্ুখ-সস্তোগ 
একট! মহত্বর বিদ্ধ।। তিনি নিজে শুধু আরামে বাস করিতেন, তাহা 
নহে ; তিনি বিলাশৈশ্বর্যে নিমগ্ন থাকিতেন। চর্ক্যচোব্যলেহপের 
ভোজন ; বহুমূলা পরিচ্ছদ পরিধান ; সুগন্ধি দ্রব্য দ্বার! অঙ্গের প্রসাধন ; 
প্রণস্িনীগণের সহিত স্বচ্ছন্দ বিহার,_আরিষ্টিপ্পসের জীবন এই প্রকার 
ভোগের মধ্যেই অতিবাহিত হইত। বিলাসোপযোগী অর্থোপার্জ্জনেও 
তিনি বিমুখ ছিলেন না; কেন না, তিনি বলিতেন, ধনের উপরে ধন যত 
বাড়ে, ততই তাল; শ্বধ্য পুরাতন পাহকার স্থান স্টীত হইলেই 
'অন্যবহাধ্য হয় না। এই জন্যই তিনি শিক্ষা দান করিয়া অর্থ গ্রহণ 
করিতেন, এবং ধনলাভের উদ্দেশ্যে এমন কর্টেও লিপ্ত হইতেন, অন্ত 
তৰজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বাহ! বআস্মমর্্যাদার 'অন্ুপযুক্ত বলির! প্রতীয়মান হইত। 
তিনি সোক্রাটীসের স্তানস স্ৃত্যুতক্গ অতিক্রম করিতেও সমর্থ হন নাই। 
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মনে করিবেন না। তিনি হ্ুখ-সন্ভোগ করিতে চাহিতেন বটে, কিন্ত 
আবার স্থখ-ভোগের 'অতীত হইতেও প্ররনাস পাইতেন। তিনি আপনাকে 
সর্ধাবস্থার উপযোগী করিবার কোশল আয়ত্ত করিয়াছেন ; তিনি সকল 
মাহুষ ও সকল পদা্থকে আপনার প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োগ করিতে 
জানেন; তিনি রসিক পুরুষ, সদুত্তর প্রদানে পটু; অধিকস্ব তাহার 
মনের প্রশাস্তভাৰ এত গভীর এবং চিত্তের স্বাধীনতা! এমন অপরাজের, 
যে তিনি অক্লেশে ক্ষুব্ধ অন্তরে সুখ-সমন্ভোগ পরিহার করিতে পারেন; 
ধীরতা-সহকারে ক্ষতি বহন করেন; যাহা আছে, তাহাতেই সন্তষ্ট 
থাকেন; এবং যখন যে-অবস্থার পতিত হন, তখন তাহাতেই আপনাকে 
সুখী অনুভব করেন। “অতীত ও তভবিশ্বাতের ভাবনা ভুলিয়া গিয়া 
বর্তমানকে সন্োগ কর, এবং সৰ্দাবস্থার প্রফুল্প থাক,” ইহাই তাহার 
জীবনের মুলমগ্র। যাহাই ঘটুক না কেন, সকল বিষরেরই একটা 
উচ্ছলতর দিক্‌ আছে ; তিনি ভিক্ষুকের ছিন্ন বস্ত্র ও রাজপুরুষের মহার্থ 
বসন, উভয়ই তুলা প্রসন্নতার সহিত পরিধান করিতে সমর্থ, এবং তাহার 
দৃষ্টিতে উভয়ের শোভাই সমান। তিনি সুখ ভালবাসেন, কিন্ত সুখ ত্যাগ 
করিতেও কাতর নহেন। তিনি চিরদিন বাসনার প্রস্থ হইয়| থাকিবেন 
এবং কিছুতেই বিচলিত হইবেন না। সংসারে ধনের প্রয়োজন আছে, 
কিন্তু তিনি অনায়াসে ধন বিস্্ছন করিতেও স্তক্ষম। তাহার নিকটে 
সস্তোষ অপেক্ষা অধিকতর মুলাবান্‌ ধন নাই, এবং অর্থলোভ অপেক্ষা 
অধিকতর দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি নাই । তিনি আরামে জীবন যাপন করেন 
বটে, কিন্তু শ্রমে কাতর নহেন। তিনি স্বাধীনতাকে সর্বোপরি বরণ 
করিয়াছেন, এজন্য তিনি শাসক বা শাসিত, কোন প্রকার বন্ধনেই আবদ্ধ 
হইতে বাঞ্ছ। করেন না। 

আরিষ্টিপ্রস যতই সুপ্রিয় হউন না কেন, তাহার হৃদয় উন্নত ও মন 
স্থমার্জ্দিত ছিল। মানবীক্গ ব্যাপারের অস্থির পরিবন্তন-ত্রোতে কিরূপে 
'অস্তরের স্থৈর্য্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়; কির্ূপে আপনার রুচি ও 
পরবৃত্তিকুলকে সংযত ও বশীহৃত করিয়া সতত স্বপ্রতিষ্ঠ থাকিতে হয়; 
এবং কিরূপে জীবনের সমুদায় অবস্থা-বিপধ্যারের মধ্যে যথাসাধ্য শেয়ড 
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আহরণ করিতে হয়, তাহা তিনি সম্যক্‌ অবগত ছিলেন। বে 'অদম্য 
ইচ্ছাশক্ির প্রভাবে নান্তৰ নির্তিকে নিয়ে অগ্রাহ্য করিতে পারে; 
মহাপ্ৰাণ ব্যক্তি যে একাগ্রতার সহিত স্বীয় উন্নত লক্ষ্য-সাধনে আপনাকে 
সমর্পণ করেন ; একনিষ্ঠ সাধকে যে অবিচল ধর্শ্মান্নগত্য পরিদৃষ্ট হয়; 
আরিষ্টিগ্স তাহার অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু তিনি সন্তোষ ও সমগ্ডশে 
অবস্থিতির সাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার ধর্ম্মনীতিতে প্রগাঢ়তার 
অভাব ও স্ুখলোলুপতার আধিক্য আমাদিগের অন্তরে যত অশ্রদ্ধার 
উদ্রেক করে, আমরা তাহার মনোহর সন্ধদয়তা এবং দৈনন্দিন জীবনের 
শান্ত ও নিৰ্দ্মল প্রসন্নভাব দ্বারা তদপেক্ষ। অনেক অধিক আক্ুষ্ট ও বিমুগ্ধ 
হই। রোমক কবি হরেন ( ০৮২০০ ) আরিষ্টিগ্রসের প্রশংসাচ্ছলে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাতে অত্যুক্তির ছর্গন্ধ নাই 

Omnes Aristippum decuit color et status ot res, 

temptantem m: 





ra, fere pracsentibus aequum. 

Ep. I. 17.23-24. 

“জীবনের সকল বৈচিত্রা, সকল পদ ও সকল অবস্থাই 'আরিষ্টিপ্সসকে 

শোভা পাইত ; তিনি মহত্তর লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করিতেন, কিন্ত প্রায়শ: 
বর্তমান নিয়তিতেই সন্তষ্ট থাকিতেন।” 


গ। সোক্রাটীসের সহিত কুরীনী-প্রস্থানের সম্বন্ধ । 


আমরা এতক্ষণ যাহ! বলিলাম, তাহ! হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে 
আরিষ্টিপ্পস ও ততপ্রতিষ্িত সম্প্রদায় সোক্রাটাস হইতে অনেক দূরে আসিয়া 
পড়িয়াছেন। লোক্রাটাস দার্শনিক বিচারকে সামান্তের জ্ঞানের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করেন; ই'হারা ইন্সিয়ের অনুতৃতি ভিন্ন আর কিছুই গ্রাহ্ 
করিতেন ন! । তিনি সর্বদা জ্ঞানের জন্য লালায়িত ছিলেন; বিচার- 
বিতৰ্কে তাহার কদাপি শ্রাস্তির উদর হইত না; ইহারা জ্ঞানের প্রতি 
বিমুখ হুইয়া তাত্বিক জিজ্ঞাসা একেবারে বর্জ্ছন করিয়াছেন। তিনি সর্বদা 
ুস্ ধৰ্স্মাধৰ্্মবোধ দ্বারা পরিচালিত হইতেন, অপরাজ্িতচিত্তে বিবেকবাণীর 
_ অনুসরণ করিতেন, নিয়ত আপনার ও অপরের পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকি- 
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তেন। ইহারা জীবন-যাত্রার সহজ্গ পথ আবিষ্কার করিক্সাছিলেন $ স্মখ 
ও সম্ভোগই ই’হাদিগের তপন্তা ছিল; এবং ভোগের উপকরণ-সংগ্রহের 
কোন উপায়ই ইহাদিগের নিকটে উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। 
সোক্রাটাসের চরিত্রে আত্মত্যাগ, সংবম, ধর্ম্মভীরুতা, স্বদেশপ্রেম ও 
ভগবদ্ভক্তি দেদীপ্যমান ; ইহাদিগের জীবনে দেখিতে পাই বিলাসমগ্প 
স্খপ্রিক্সতা, লঘু বহুসুখিতা, স্বদেশনিরপেক্ষ বিশ্বপ্রেম, এবং 'আন্তিক্য- 
বুদ্ধিবিবঙ্গিত বিচারপ্রবণতা। তথাপি আনরা এমন বলিতে পারি 
না, বে আরিষ্রিপ্লল সোক্রাটীসের ভাক্ত শিষ্য ছিলেন, 'অথব! তাহার দর্শন 
গুরুপ্রদত্ত শিক্ষার প্রহ্সনবিশেষ। দার্শনিক গবেষণায় তিনি যে গুরুর 
প্রভাব দ্বারা গভীররূপে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে অপুমাত্রও সন্দেহ 
নাই। ইহা সত্য, থে তাহাতে সোক্রাটীসের জ্ঞানান্থরাগ, তন্বান্থন্ধালে 
অটল আস্থা! এবং সত্যানির্ণয়ে অপরাজেয় উদ্ধম পরিলক্ষিত হয় না। 
সোক্রাটীস জ্ঞানাহঞ্ণে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন; 
আরিষিপ্পস তাত্বিক জ্ঞানকে সান্থষের পক্ষে সাধ্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন 
না; পোক্রাটাস জ্ঞানের নূতন তন্ধ ও জ্ঞানোপার্চ্জনের নব পদ্থা প্রচার 
করেন; আরিষ্টিগল বাবহারিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই চাহিতেন না। 
এ সকল সত্বেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে আরিষিগ্স যে- 
বিচারদক্ষতা ও সংস্কারবঙ্গ্িত সংঘত ভাবের গুণে প্রশংসিত হইয়া 
আসিতেছেন, তাহা তিনি সোক্রাটীসের নিকটেই শিক্ষা'করিয়াছিলেন। 
তাহার নৈতিক শিক্ষা ও আচরণ সন্বস্ধেও ও কথা প্রযোজ্য । তিনি 
এই দুই বিষয়ে গুরুর অপেক্ষা কত হীন ছিলেন, তাহ! কাহাকেও বুঝাইয়া 
ৰলিতে হুইবে না, তথাপি গুরুর সহিত তাহার সাদৃহ্যও ঘনিষ্ঠ ছিল। 
আমর! বলিয়াছি, সোক্রাটীস হিতবাদের উপরে ধঞ্ছনীতিকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ তিনি ফল দ্বার! কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার করিতেন। 
আরিষ্টিপ্পসও এই ন্ত ভাবিয়া ছিলেন, যে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সোক্রাটাসের 
সহিত তাহার মতভেদ নাই, যদদিচ হুখসাধনের উপার-বিবয়ে উত্তয়ের মত- 
বৈষম্য অতি গুরুতর । তৎপরে, আরিষ্টিপ্পসও গুরুর কতকগুলি গুণের 
অধিকাৰী ছিলেন। সর্ধ্াবস্থার উর্দ্ধে অবস্থিতি করিবার উপযোগী অবিচলিত 
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স্বৈধ্য, আপনাকে ও আপনার পারিপার্শ্বিক বিষয়নিচয়কে আস্মবশে 
রাখিবার মত চিত্তের স্বাধীনতা, সন্ধদরতার জনক সদাপ্রসন্ন ভাব, এবং 
মানসিক ৰীৰ্যপ্ৰহ্থত অটল ধীরত|--চরিত্রের এই সকল লক্ষণে আরিষিপ্পস 
ও সোক্রাটীসের মধ্যে সৌসাদৃশ্ত আছে। তিনিও এক 'অথে জ্ঞানকে 
অতি সুল্যবান্‌ মনে করিতেন, এবং তাহার সাহায্যে মহুবকে স্বপ্রতি& 
করিতে চাহিতেন ॥ এক্ষেত্রে কুকুরবৃত্তিক সম্প্রদার ও কুরীনীর সঞ্গরদায় 
পরস্পরের সল্লিহিত হইরাছে। উভয়ের মতেই দর্শনের লক্ষ্য ব্যবহারিক 
জ্ঞানাহ্ুনীপন ; উভয়েই স্তারসান্্র ও এ্রাক্রতিকবিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন; 
এবং উভয়েই বুদ্ধিবিব্চনার সহায়তান মানবকে বাহাবস্ত ও ঘটনা- 
পরস্পরার পাশ হইতে মুক্তি প্রদান করিবার অভিলাষী । তবে এক 
বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে বিষম বিরোধ বিগ্বমান__ইহার! ছুই বিপরীত পথে 
একই লক্ষ্য সাধনের প্রয়াস পাইতেছে । শুনঃ-সম্প্রদায 'আত্ম-ত্যাগ, 
এবং কুরানী-প্রস্থান আত্ম-সম্ভোগন্ধপ পথের পথিক ; একে বহি্জগৎকে 
বিসঙ্জজন করিয়াছে, পরে তাহা স্বীয় ভোগে নিয়োজিত করিতেছে। 
উভয়ের উদ্দেশ্য এক, সুতরাং সুলতম্বও এক । কু্ধরবৃন্তিকগণ আত্ম- 
ত্যাগেই মহোচ্চ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আরিষ্টিপ্রস সম্পত্তি ও সন্তোগ 
এই জন্ত পরিহার করেন, যে তাহা হইলে তিনি গভীররূপে উহার 
বসান্থাদন করিতে সমর্থ হইবেন ॥ রাষ্ট্রীয় জীবন ও লৌকিক ধন সন্ন্ধেও 
উভয় সম্প্রদায়ের‘ ্কমত্য আছে ; উভয়েই স্বরংতৃপ্ত ও আস্মপ্রতিষ্ঠ, 
হুতরাং লোকমতের 'অতীত। বৈসাদৃশ্য সত্বেও এই ছুই প্রস্থানই 
সোক্রাটীসের 'অপতা, এবং ইহাদিগের সোদরত্ নিঃসন্দেহ, যদিচ 
উভয়েতেই সফিষ্টগণের শোণিত-সংস্রব রহিয়াছে। তবে একথা শ্বীকার্ধা, 
যে আনিষ্টিপ্রস আণ্টিস্বেনীস অপেক্ষাও গুরু হইতে অধিক দূরে যাইগ্া 
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তাহার অতবিকদ্ধ। প্রথম তন্মটী এই, যে স্থখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ; 
সোক্রাটীস এমন কথা কখন বলেন নাই ॥ দ্বিতীর তন্যটা তাহার 
শিক্ষার ফল ; তাহা এই, যে বুদ্ধি ও বিমৃশ্যকারিতাই স্খলাতের একমাত্র 
উপায়। আমরা দেখিয়াছি, সোক্রাটাস সর্বদা সহচরগণকে সকল কার্ধ্ে 
জ্ঞানান্ুগত ও সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতেন ॥ আমর! যদি শুধু প্রথম 
তনবটা গ্রহণ করি, তবে এই প্রত্যয়ে উপনীত হইব, যে দৈহিক স্থুখই 
মানবজীবনের একনাত্র উদ্দেশ্য । দ্বিতীয়টা সোক্রাটীস-প্রোক্র ধর্ম্মনীতির 
মৰ্প্মকথ!। এই দুইটা তন মিলিত করিয়া আরিষিপ্পস নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, যে স্সাস্মার পূর্ণ স্বাধীনতা-সহকারে বর্তমানের ভোগ্যজাত 
সস্তোগ করিবার নৈপুণাই স্মখলাভের স্বার্থ পন্থা । পূর্বোক্ত মত 
সখ্যভাবে একত্র অবস্থান কৰিতে পারে কি না, তিনি তাহ! ভাবিয়া দেখেন 
নাই। ভোগের মধ্যে বাস করিয়া আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা! করা কত 
কঠিন, ভারতীয় আচাশ্যগণ তাহ! পুনঃ পুনঃ নিদ্দেশ করিৱাছেন। স্থতরাং 
আরিচিপ্পস-প্রবর্যিত প্রন্থান বে তাহার 'অন্তব্ব্রীদিগের হন্তে ক্রমশঃ রূপান্র- 
রিত হইরা কতিপয় শতান্দীর অবসানেই বিলীন হইয়া গেল, তাহাতে 
আমরা বিশ্ময় প্রকাশ করিতেছি না। 


আমর! দেখিলাম এক লোক্রাটাসরূপ কাণ্ড হইতে দর্শনের কত 
শাখা প্রশাখা উদ্গত হইয়াছে । তিনি নিজে একটা স্থপরিণত সমাক্‌- 
'অভিব্যক্ত দর্শন প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধান নাই ; সুতরাং তাহার অশ্ুবর্িগণের 
মধ্যে যিনি তাহাকে যে-ভাবে বুঝিয়াছেন, তিনি সেই ভাবে তাহার শিক্ষা 
অবলম্বন করিয়া এক একটা প্রস্থান প্রবস্িত কক্িযাছেন। ইহাদিগের 
সকলের মনস্থিত! ও কৃতিত্ব সমান ছিল না, সুতরাং প্রস্থানগুলিও 
সমপরিমাণ দীর্থলীবন লাভ করে নাই । বেগারা এবং ঈলিস-এরেট্রীয়ার 
প্রস্থান অধিককাল স্থায়ী হইল না। কুকুরবৃত্তিক প্রস্থান একটা সম্রদারে 
জীবিত রহিল, এবং ষ্টোতিক দর্শকে স্বীর ধর্স্সনীতি ও ক্ষীণ বৈজ্ঞানিক 
ভাৰ ছারা! পুষ্ট করিয়া! পশ্চিম তূখগুকে আপনার গ্রশে আবদ্ধ করিয়া 
বাখিল। আরিহিপ্পসের প্রস্থান কালে এপিকোঁরসের ুখবাদের কূপ ধারণ 


৮.৯: 
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করিল। ফলতঃ সোক্রাটীসের জ্ঞাননির্করিণী কুক্ুরবৃত্তিক ও কুরীনীর 
প্রস্থানের আকারে দুই ধারায় নিঃস্থত হুইর! একটা হীরাক্লাইটসের 
এবং অপরটীা ডীমক্রিটসের প্রাক্ৃতিকবিচ্চানের সহিত মিলিত হইল । 
এুরাইডীস, আটিস্থেনীস ও আরিষ্টিঞ্সস, কেহই 'অলোকসামান্ত পতিভা 
লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই ; কিন্তু তাহা না হইলেও ইহার! প্রেটো ও 
আরিষ্টটলের উপরে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শুধু তাছাই 
নহে; পরবর্তী যুগের দরশশনগুলিও ই'হাদিগের সহিত ঘনিঠ যোগে যুক্ত | 
গ্রীসে ও রোমক রাজ্যে প্রাচীন ধৰ্ম্ম যেমন নিব্বীধ্য ও নিষপ্রভ হইর! পড়িতে 
লাগিল, এই দর্শনগুলি তেমনি উহার অভাব পরিপুরণ করিতে আরম্ভ 
করিল। স্থতরাং লোক্রাটাসের উপদেশ শিক্ষিতসমান্দের চিত্তে ধর্মের 
স্থান অধিকার করিয়া! শতাব্দীর পর শতাব্দী তাহাদিগের আধ্যাত্মিক 
ক্ষুধা-নিবৃত্তির উৎকৃষ্ট উপায় হুইয়া! রহিল । 

সোক্রাটীসের অপূর্ণ শ্রাবক বা অংশাব্তারগণের কথা সমাপ্য হইল। 
এক্ষণে যে মহামনন্বী দার্শনিক তাহার তব্বসাল! প্রগাঢ়রূপে অধিগত 
হইরা, অতুলনীর প্রতিভাবলে তাহার বিকাশসাধনপূর্বাক নব নব 
সত্যমত্ডিত এক অপূৰ্ব মৃত্যুক দর্শন প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহারই 
জ্ঞানতপস্কার যথাকথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
আকাডীমাইয়ার প্রস্থান (1719 Academy ) 
প্লেটো । 
পথম কতিকা 
প্লেটোর জীবনবৃত্তান্ত 
লেটো ৪২৮-৭ সনে আইগিনা ( A০০৯ ) হীপে জন্মগ্রহণ করেন; 
তথারর ইহার পিত! ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। প্রেটে। যে-বংশে 


উদ্ভূত হইয্াছিলেন, তাহা স্আাথেন্দে অতি প্রাচীন ও সঙ্ান্ত বলির! বিদিত 
ছিল। ভাহার পিতার নাম আরিষ্টোন (কোন কোনও প্তাবকের মতে 
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প্লেটো আপলোদেবের অপত্য ছিলেন ), নাতার নান পেরি কওনী। 
প্লেটোর পিতৃকুল আথেন্দের শেক নৃপতি কোড্‌স, এমন কি দেৰ 
পসাইডোনকে স্বীয় আদিপুরুষরূপে ঘোবণা করিত ; তাহার মাতামহকুল 
সংহিতা-প্রতিষ্টাতা সলোনের সহিত শোণিত-সম্পর্কে সংস্ষ্ট ছিল। 
ত্রিংশন্নার়কের অন্ততম ক্রিটিয়াস পেরি স্টওনীর জ্ঞাতিত্রাতা, এবং 
রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ খামিডীস তাহার সহোদর ছিলেন। আরিষ্টোন প্লেটোর 
এক গ্রন্থে লব্ধ প্রতিষ্ঠ পুরুষ বলিয়া কীন্দিত হইক্সাছেন । তিনি আডাই- 
মাণ্টস, মৌকোন ও প্লেটো, এই তিন পুত্রের জনক ছিল্বেন। কনিষ্ঠ 
পুত্রের শৈশবদশায় তিনি লোকান্তর গমন করেন; পেরি রওনী পরে 
প্ুরিলাম্পীস নামক এক স্দূপুরুবের সহিত পরিলীতা হন। চটোর জদয় 
যে পূর্ণমাত্রায় স্বীয় বংশগোরবের পুলকময় প্রভাবে সদা পরিনত থাকিত, 
তাহার নানা প্রবন্ধে তাহার নিঃসংশর নিদর্শন বিশ্ধমান আছে। 

প্লেটো প্রথমে পিতামহের নামানুসারে ক্দারিষ্টরলীস নামে আখ্যাত 
হইয়াছিলেন; যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন “ব্যঢ়োরস্ক, 
বুষস্বন্ধ” হইয়া উঠিলেন, যে আস্মীয়ব্ৰজন বন্ধবান্ধৰ সকলেই পিতৃদত্ত নাম 
বঙ্জন করিয়া তাহাকে “গ্লাটোন” অথাৎ "প্রপপ্ত" বা ”বিশালবপু$” বলিয়া 
সব্বোধন করিতে লাগিলেন । ইতিহাসে তিনি এই প্লাটোন ( ইংরেজী 
7258০, প্লেটো) নামেই অমর হইয়া রহিয়াছেন। প্লেটো দেখিতে অতি সুন্দর 
ছিলেন, এবং তাহার দেহও অতি সবল ছিল; তিনি আথেন্দের ব্যান্থাম- 
শালা রীতিমত ব্যারামচর্চ্চা করেন, এবং তহুপরি আর্গসবাসী এক 
শিক্ষকের নিকটে মন্পযুক্ধ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন; এই ছুই উপায়ে দৈহিক 
উৎকর্ষ সাধন করিক্স প্লেটো বিবিধ ক্রীড়াতে এমন নৈপুণ্য ও কৌশল 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন, বে, কথিত আছে, তিনি করিস্থ-যোগ্রকের 
মহোৎসবে বালকগণের মলযুদ্ধে পুরস্থারপ্রান্তির আশার প্রতিযোগিতা 
করিতেন। ছুইজ্জন অধ্যাপক তাহাকে সাহিত্য ও সঙ্গীতে শিক্ষা দান 
করেন, পাঠ্যাবন্থাতেই তিনি একদিকে অপু অভিলিবেশ ও তীক্ষবুদ্ধিমত, 
এবং অপরদিকে গাস্বীর্য্য ও বিনয়ের পরিচয় দিরাছিশেন। গ্রীক কবিগণ 
তাহার কণ্ঠে বসতি করিতেন; শুধু তাহাই নহে; তিনি ৰং বিবিধ 
২৩ 
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প্রকারের কবিতা রচনা! করিতেন; কেহ কেহু বলেন, সোক্রাটাসের 
সাহচধ্য লাভ করিবার পরে তিনি সেগুলি অগ্রিসাং করিয়া ফেলেন । 
প্লেটোর কবিতাসমুহের মাত্র কয়েক ছত্র বর্তমান আছে $ বাহ! আছে, 
তাহ অতি মনোহর ; এবং তিনি যে অনুপম কল্পনার অধিকারী স্বভাব- 
কৰি ছিলেন, তাহার প্রবন্ধাবলিই তাহার জাঙ্ছলযমান প্রনাণ। 

প্লেটো প্রায় বিশ বৎসর বরসে সোক্রাটাসের সহিত পরিচিত হন, এবং 
তদবধি গুরুর তিরোভাব পর্য্যস্ত ( ৪*৬-৩৯৯ সন ) সখা ও সহচরের ন্যায় 
সাহার সন্ধবাসে কালযাপন করেন। প্লেটোর এক চরিতাখ্যায়ক 
লিখিয়াছেন, সোক্রাটীস যে-দিন প্লেটোকে প্রথম দর্শন করেন, তৎপর 
খজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যে এক রাজহংস আসিয়া তাহার 
বক্ষে উপবেশন করিয়াছে। সে যাহা হউক, প্লেটো উনবিংশ হইতে 
পঞ্চবিংশ বৰ্ষ পথান্ত (৪*৯-৪*৩ সন ) যে অনন্তকপ্া হইয়া আপনাকে 
দর্শনের অন্থশীলনেই নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। এই ছয় বৎসর 
আথেন্দের এক বিষম অগ্রিপরীক্ষার কাল; আপনার! প্রথম খণ্ডে 
(একাদশ ক্সধ্যায। দশম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় কণ্তিক1) তাহার বিবরণ 
পাঠ করিবেন । প্লেটোর স্কায় সুস্থকায় ও বলবান্‌ যুবক যে জন্মভূমির 
জীবনমরণের সন্ধিস্থলে নিরুপত্রবে জ্ঞানচচ্চায় নিমগ্র থাকিতে অভিলাৰী 
হইবেন, কিংবা অভিলাষী হইলেই যে তিনি সামরিক কৰ্ম্ম হইতে অব্যাহতি 
পাইবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; আঘীনীয় বিধি অনুসারে তাহাকে 
নিশ্চয়ই স্বদেশরক্ষার জন্য পূররক্ষী বা সৈনিকরূপে বহুবিধ শ্রমসাধা 
কষ্টকর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইরাছিল। তৎপরে, প্লেটো নিজেই 
বলিয়াছেন ( গম পত্র ), যে ধনী ও সঙ্গাস্ত বংশের অন্তান্ঠ মুবকশণের হ্যায় 
তিনিও যৌবনকালে রাষ্টরনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎস্থক হইঙ্গাছিলেন। 
পাহার নিকট-আস্মীর ক্রিটিয়াস ও খামিডীস নব প্রতিষ্ঠিত দ্বললনার়কতঙ্তরের 
ছই প্রধান পুরুষ ছিলেন, স্তরাং রাষ্ট্রার কাধে যশঃ ও ক্ষমতা অঙ্গন কর। 
প্রেটোর পক্ষে কঠিন হইত লা। কিন্তু ক্রিটিয়াস-প্রশুখ ত্রিংশল্ায়কের 
নৃশংস অত্যাচার দর্শনে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হইরা প্লেটো স্বল্লনায়কতন্্ের প্রতি 
ীতশ্রদ্ধ হইলেন ; এবং ইহার পরে স্আাখেন্সে যে গণতন্ত্র পুনরান প্রতিষ্ঠিত 
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হুইল, তাহাই সোক্রাটীসকে বধ করিল। প্লেটো কোন কালেই গণতন্ত্রের 
প্রতি আস্থাবান্‌ ছিলেন না ; গুরুর অপমৃত্যু ঠাহাকে তত্প্রাতি একেবারে 
বিরূপ করিয়া তুলিল। শুধু তাহাই নছে; বাঙ্গনীতিক্ষেত্রে অন্তার ও 
অধর্ন্দের প্রাবলা দেখিয়া তিনি কুঝিলেন, তাহার নত জ্ঞানপ্রির ও ধর্ম্ম- 
ভীরু লোকের পক্ষে উত্ধার সংশ্বব হইতে দূরে থাকাই সৰ্বথা কর্তব্য ; 
অধিকন্ধ তৎকালে বআথীনীয়গণের থে তীব্র বিদ্বেষবক্ধিতে সোক্রাটীস দগ্ধ 
হইয়াছিলেন, তাহার লেলিহান রসনা তদীর অন্ুগামীদিগকেও গ্রাস 
করিতে উ্চত হইয়াছিল ॥ এই সকল কারণে প্লেটো আথেন্দে বাস করা 
বিপদ্সন্ধুল জ্ঞান করিয়া রাষ্ট্রসেবার আকাক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া সতীশ 
এযুক্লাইডীসের বাসভূমি মেগারায় প্রস্থান করিলেন; এবং তথার তাহার 
সহিত কিয়ৎকাল বাস করিয়া দেশ-পর্য্যটনে বহিগত হইলেন । 

প্লেটো গুরুর তিরোধানের পরে তের বহংসরকাল ( ৩৯৯--৩৮৬ লন ) 
বিদেশ-ভমণে যাপন করেন ; ইহার মধ্যে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি 
অল্প সময়ের জন্য আথেন্সে প্রত্যাগমন করিতেন। তিনি মেগার। হইতে 
প্রথমে কুরীনী-নগরে গমন করেন, এবং পরে ইটালী ও সিসিলীতে উপনীত 
হুন। প্লেটো ৩৮৭ সনে, চল্লিশ বৎসর বয়সে, প্রথমবার সিসিলী দর্শন 
করেন; তথার পরবর্তীকালে বিখ্যাত ডিওন (1)19%) নামক যুবকের 
সহিত তাহার পরিচয় স্থাপিত হয়, এবং াহারই অনুরোধে তদীর ভগিনী- 
পতি, সীরাকুসের একচ্ছত্র অধীশ্বর, ডিওনীসিয়সের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
উদ্দেশ্যে উক্ত নগরে গমন করেন। এই হুদ্দান্ত নরপতি প্লেটোর জ্ঞান- 
গর্ত স্পদেশ শুনিয়া একান্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে অনাদরসহকারে 
বিদায় দেন, এবং তাহারই প্ররোচনায় ও আদেশে প্লেটো আইগিনা দ্বীপে 
দাসরূপে বিক্রীত হন। তাহার দাসত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই ; কতিপয় 
স্ুন্মং নিশ্ষয়ের অর্থ প্রদান করিয়া অচিরে তাহার সুক্কি সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু এই সময়ে আখেন্স ও আইগিনার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল, 
সুতরাং দাসত্ববিমোচনের পরেও তাহার বিপদের অবসান হয় নাই; বরং 
আআথীনীর বলির! এখানে তাহার প্রাণাতায়ের আশঙ্কা উপস্থিত হুই়া- 
ছিল; সৌভাগাক্রমে বন্ধবর্গের সাহায্যে সকল বি উত্তীর্ণ হই তিনি 
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নিরাপদে আগেন্দে উপনীত হইতে সমথ হইয়াছিলেন। প্রেটোর জীবনে 
এই বিচিত্র সংসারের কোন দশাবিপরায়ই অজ্ঞাত ও অনাস্বাদিত 
ছিলনা। 


বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । 


অতঃপর প্লেটো বিজ্ঞালয খুলিয়া শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
আথেন্দের উত্তরদিকে, *ঘুগলদ্ধার” (7)0570 ) হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ 
দূরে, এলেখুবিসের পথপ্রাস্তে, বীর আকাডীমসের নামে উৎসর্গীরুত এক 
উপবন আছে; উহাতে বৃক্ষচ্ছায়াসমন্িত পরিক্রমণ-বন্ম ও ব্যায়ামাগার 
নিশ্মিত হইয়াছে । প্লেটো উহারই সঙ্পিকটে এক ক্ষুদ্র বাসগৃহ ও উদ্ধান 
ক্রয় করিয়া! তথায় ৩৮৬ সনে আকাডীমাইয়|। ( Academy ) নামক 
চির ্মরণীয় বিস্ালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদবধি ৫২৯ খৃষ্টান্দে ইন্ডরাগুলের 
সমাটু জঙ্গিনিয়ানস কর্তৃক উহার দ্বার রুদ্ধ হওয়া পরাস্ত প্রায় সুত্র বৎসর 
এই শিক্ষালয় গ্রীস ও রোমের প্রধান বিস্তাপীঠ ছিল। শতাব্দীর পর 
শতান্দী দেশ-দেশীস্তর হইতে জ্ঞানপিপান্র বিগ্বার্থীর এখানে সমবেত 
হইত । চনু্খ শতাব্দীতে প্লেটো ও ইসক্রাটীসের বিগ্তা-বিতবণের খ্যাতি 
পশ্চিম কুখণ্ডে এতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে গ্রীক যুবকের! দলে দলে 
আসিয়া ই'হাদিগের চরণোপাস্তে বসিয়া বাগ্দেবীর সাধনা ক্রিয়া ক্লতার্থ 
হইত ; স্থৃতরাং এই যুগে আখেন্দ প্রকৃতই “হেলাসের শিক্ষালয়ে" পরিণত 
হইয়া পেরিক্লীসের আকিঞ্চনকে সার্থক করিয়াছিল। প্লেটোর বিগ্বালয় 
এক অর্থে ধর্শসাধনের ক্ষেত্র ছিল; এই উদ্ধানে বাগ্দেৰীগণের উদ্দেশ্বে 
মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এখানে পৰ্দোপলক্ষে বথানীতি দেবার্চ্চনা 
হইত; অপিচ ইহার অধ্যাপক ও ছাত্রগণ প্রায়ণঃ একত্র অবস্থান ও পান- 
ভোজন করিতেন । প্লেটো বিষ্ছা বিতরণ করিয়! অর্থ লইতেন না; কিন্ত 
ধনী লোকে উপচৌকন প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ 
করিতেন না । তাহার ছাত্রগণ অধিকাংশই সম্পন্ন পরিবার হইতে 
আসিত ; বিচ্চালকের ব্যস সম্ভবতঃ তাহাদিগের স্বতঃপ্রদত্ত দানেই নির্ব্বা- 
চিত হইত । শিক্ষা-বিবয়ে সোক্রাটীসের সহিত গ্লেটোর হুইটা পার্থক্য 
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ব্দাছে। প্লেটে! গুরুর স্যার যাহাকে তাহাকে শিক্ষা দিতেন না; তিনি 
পরীক্ষাপুব্বক শিষ্য গ্রহণ করিতেন । তৎপরে তিনি দিবসের অধিকাংশ 
লোকচক্ষুর সন্মণে যাপন করিতেন না; তিনি নীরব, শান্ত উপবনে 
আপনার 'অভিরুচি অনুসারে অধ্যাপনাক্গ ব্যাপৃত থাকিতেন। প্লেটো 
শিক্ষকতা-কাৰ্য্যে কতদূর সাফলা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বহু শিশ্যের 
মধ্য অন্বিতীয় বাশ্মী ডীমন্বেনীস ও দার্শানকশিরোনণি আরিষ্টটল, এই 
ছুই জনের নাম করিলেই উজ্দলক্কূপে প্রতিভাত হুইবে । ভাহার ছাত্রগণ 
অনেকে রাজনীতিক্ষেত্রেও বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিরাছিলেন। 


শিক্ষাদান-প্রণালী । 


প্লেটো গস্থ সাহিত্যে অন্ধিতীয় পিলী ; ব্সথচ তিনি লিখিত আলো- 
চনাকে অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করিতেন। “ক্ষাইডুস” নামক নিবন্ধে তিনি 
লিখিত বাকোর উপরে কথিত বাক্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার 
উদ্দেশ্যে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; আমরা তাহার সারাংশ 
প্রদান করিতেছি। (১) লিখিত পুস্তক ভ্ঞানার্থার প্বরণ-শক্তিকে জান 
করিয়া দিয়া তাহার বিশস্যতি স্থজন করে ; সুতরাং সে যদিচ বহু বিবয় 
শ্রবণ করে, তথাপি প্ররুত জ্ঞান কিছুই লাভ করে না; তাহার জ্ঞান সতা 
জ্ঞানের অবভাস মাত্র ; সে সৰ্দজ্ঞ বলিগ্া প্রতীয়মান হর বটে, কিন্তু বস্ধ- 
গত্যা নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞ থাকিয়া যায়। (২) লিখিত প্রস্তাব প্রাণহীন; 
উহা! পাঠকের দ্দিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে ন!। ততৎপরে, পুস্তক 
একবার প্রচারিত হুইলে, বাহার! উহ! বুঝিতে পারে, এবং যাহাদিগের 
উহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই, গড়াইতে গড়াইতে নিবিশেষে সকলেরই হাতে 
যাইয়া পড়ে । বিশেষতঃ উচ্চ বিভিন্ন শ্রেনীর পাঠকের বুদ্ধি ও প্রয়োজন 
অন্থলারে নীরব থাকিতে বা কথা বলিতে জানে না। (৩) পক্ষান্তরে 
জ্ঞানাহুপ্রাণিত লিপি শিক্ষার্থীর আস্থাতে সুজিত হইয়া যার; কিন্ধপে 
আম্মসমর্থন করিতে হইবে, কাহার নিকটে কথা বলিতে হুইবে, এবং 
কাহার নিকটে নীরব পাকিতে হইবে, উহ! তাহা অবগত আছে। এই 
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লিপি, জ্ঞানময়ী বাণী ; উহা গাণময়ী, দ্সাম্মবতী ; লিখিতবাকা উহার 
প্রতিৰিন্ব বই আর কিছুই নহে । প্ররুত জ্ঞানী এজন্ত শুধু বৃদ্ধ বয়সে, 
মরণের তীরে দাড়াইরা, ক্রীড়াচ্ছলে পুস্তক প্রণয়ন করেন। (৪) কেন 
না, তিনি জানেন, প্রশ্নোত্তরমূলক প্রণালীই সর্শ্রেষ্ঠ; তিনি মনের মত 
মাহৰ পাইলে এতৎপাহায্যে তাহার অন্তরে জ্ঞানের বীজ বপন করেন; 
উহা যথাকালে অদ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়! সফল প্রসব করে। (৫) লিখিত 
বাকো এমন বিবয় থাকে, যাহা তেমন সারবান্‌ নহে; লেখককে বাধ্য 
হইয়া উহার অবতারণা করিতে হইরাছে। অতযাত্রম গ্চ বা পঞ্চ 
সাহিতাও শুধু আমাদিগের প্রাক্তন জ্ঞানের স্মতিকে জাগ্রত করে। 
উচ্চারিত বাক্য ছারা শ্রাবক্ষের আত্মাতে ক্লার, সোন্দধ্য ও মহব্বের 
আদর্শকে সুদ্রিত করিয়া দেওয়াই উত্রষ্ট লিখননীতি; উহাই সুস্পষ্ট, 
পরিপূর্ণ ও অখযুক্ত 1” ( Phaedros, 275— 278 ) 1 

উপযুযক্ সতাহুসারে প্লেটো শিক্ষাঙ্গানকালে কোনও গ্রন্থ পড়াইতেন 
না; তিনি শুধু বক্তার দ্বারা অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বক্বৃতাগুলি 
লিৰিতেন না, কেন না, লিখিত প্রবন্ধের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল না । 
ভাহার জীবদ্দশায় কতিপর শিন্য “শ্রেঃ” সম্বন্ধে তাহার শিক্ষার মর্ম 
পৃস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্লেটো উহার প্রামাণিকতা ন্বীকার 
করিয়া এক পত্রে বলিয়াছেন 

এএবিষকে আমার কোনও লিখিত প্রবন্ধ নাই, এবং কদাপি থাকিবে 
না; কারণ, অক্লান্ত শিক্ষণীয় বিবরের স্কায় ইহ! কখনও ভাষার ব্যক্ত হইতে 
পারে ন! ; কিন্ত এই বিষরটা লইরা দীর্খকাল পরস্পরের সাহচধ্যে থাকিলে 
ও পরপ্পর একত্র জীবন যাপন করিলে, তবে তাহার ফলে, উদগতন্ডুলিঙ্গ 
হইতে যেমন হুতাশন প্র¥্ছলিত হই! উঠে, তেমনি একটা আলোক উৎপন্ন 
হইয়া থাকে ; ও আলোক যখন আস্মাতে প্রবিষ্ট হয়, তখন উহা অতঃপর 
আপনি আপনাকে পোষণ করে। আনি অস্ততঃ এতটুকু জানি, বে, যদি 
এই সকল বিবয় লিখিত বা! বৰ্ণনা! করিতে হর, তবে অপরের অপেক্ষা 
আনাই উহা উৎুটতর কূপে বিবৃত ছইতে পারে ; এবং আমি ইহাও 


জানি, হে, উহ কন ভাৰে লিবিত হইলে নমানিই সৰ্্াপেক্ষা অধিক ছচণ 
“ 
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পাইৰ । আনি বদি মনে করিতাম, যে, এগুলি জনসমাজের জন্য সম্যক 
ব্যক্ত ও লিখিত হইতে পারে, তবে নানবের পক্ষে যাহা এমন মহোপকারী, 
তাহার লিখন, এবং প্ররুতিকে দিবালোকের মত সকলের নিকটে প্রকাশ 
করণ__ইহা অপেক্ষা আনার জীবনে কোন্‌ উত্কুষ্টতর কন্দ থাকিতে 
পারিত? কিন্ত এতদর্ণে প্রন্নাস পাওয়াকেও ব্দামি সাসুসের পক্ষে 
কল্যাণকর বলিরা বিবেচনা করি না; বে স্বম্সংখাক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত 
সক্ষেতসাহ্াযো শ্বরং এই সমুদাতত তন্ধ আবিক্ধার করিতে সমর্থ, প্রাগুক্ত 
শ্রচেষ্টা শুধু তাহাদিগের পক্ষেই সমীচীন ; অপর সকলে এতদ্বারা কেবল 
আশ্রীতিকর অবজ্ঞার পূর্ণ হইবে, কিংবা “আমরা মহৎ একটা কিছু আরত্ত 
করিয়াছি, এই ভাবিয়া এদ্ধতামর বৃথা গব্দে প্রীত হইয়া উঠিবে।” 
(Seventh Epistle, 341) 1 

প্লেটো উদ্ধৃত বাকাটীতে শিক্ষার নিগৃঢ় তত্ব ব্যক করিযাছেন। 
তাহার মতে দর্শন প্রতিজগনের সাধনের ধন; উচ্ধা অক্টের চিন্তার প্রতিধ্বনি 
নহে। দর্শনের লক্ষ্য হুইটা--আন্মার সংস্কার বাঁ দ্বিজরত্বপ্রাধ্রি 
(peristrople) এবং বিশ্বনানৰের সেবা । সুতরাং প্লেটোর বিজ্ঞালয় শুধু 
বক্ৃতাগার ছিল না; এখানে খাহারা বাস করিতেন, তাহারা প্রকৃতই 
জ্ঞানের সাধক ছিলেন। প্লেটো দর্শনচর্চার মুখবক্ধন্বক্ূণ পাটীগণিত, 
জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও তানলয়বিষ্থা (11১97/৩) শিক্ষা দিতেন। তাহার 
বিদ্যালয়ে বিশ্লেষণ (analytiks methodos ) ও বিভাগ (diairesis), 
এই ছুই প্রণালী অন্থস্থত হইত ; এবং অন্বরী ও বাতিরেকী, উভয়বিধ 
শ্রধাণই তুলাসমাদর লাভ করিত । 

অধ্যাপনাতে ব্যাপৃত খাকিস়াও সেট রাজনীতির সহিত সংশ্রৰ 
একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই । প্রথন ডিওনীলিযসের পুত্র দ্বিতীয় 
ডিণনীলিরল সীরাকুস-নগরে পিকৃলিংহাসনে অনধিক হইত্বা তদীর মাতুল 
ডিয়োনের অনুরোধে প্রেটোকে সাদরে স্বান রাদ্ধানীতে আহবাল-করেন, 
এবং প্লেটোও নিমস্ত্রপত্র পাইরা ৩১৭-৬১ সনে রাজেহ্গসঙ্গমের অতিপ্রারে 
চিরে তথাত উপনীত হন। তাহার আশা ছিল, বে তিনি যুবক ডিওনী- 
সিয়সকে শিক্ষাপ্রভাবে সমুগ্রত করিয়া একজন আদশ নরপতি করিয়া 


ini. 


ভি 
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তুলিবেন। কিন্ত তাহার এই আশা অদ্ধুরেই বিলীন হইয়। গিয়াছিল। 
ডিওনীসিরস প্রথমে জ্ঞান-চচ্চায় বিলক্ষণ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; 
কিন্ত কিরএকাল অস্তেই তৃণাগ্নির সকার সেই উৎসাহ নিব্বাপিত হুইয়া গেল, 
এবং তিনি কুলোকের মন্ত্রণান্ধ ডিয়োনকে নিব্বানিত করিয়া প্লেটোকেও 
বিদাহ দিলেন । প্লেটে। মাতুল ও ভাগিনেত্সের বিবাদ মিটাইবার জগ্ত 
পুনশ্চ তৃতীয়বার সীবাকুল-নগরে গমন করিয়[ছিলেন ॥ কিন্তু তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় যাত্রার ন্যায় তৃতীয় যাত্রাও নিক্ষল হইয়াছিল। ইহার 
পরে ডিয়োন বিত্রোহী হইয়া অভিযানে জয় লাভ করিয়া কিছুকাল 
সীরাকুসে একাধিপত্য বিস্তার করেন ॥ ইহাতে প্লেটো ও তাহার ছাত্রগণ 
একান্ত উল্লসিত হরাছিলেন। কিন্তু ডিয়োন গুরুপ্রদন্ত শিক্ষার মর্যাদা 
রক্ষা করিতে পারিলেন না; অপিচ অভাষ্ট কাধ্যে সিদ্ধিলাভ করিবার 
পূর্বেই তিনি আততায়ীর হন্তে প্রাণ হারাইলেন। স্থতরাহ প্লেটে! 
“সাধাত্ণতগ্রে” যে “তহজ্ঞানী হুপতির” চিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, 
বাস্তব জগতে তাহার সাক্ষাৎ সুষ্তি দেখিয। যাইতে পারিলেন না । 

প্লেটে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা ও গ্রন্থপ্রচার ছার! শাশ্বতী কীর্ডির 
অধিকারী হইরা ৩৪৭ সনে, অনীতি বর্ধ বয়সে, পরপোকগমন করেন। 


স্বিতী কণিকা 
প্রেটোর গ্রস্থাবলি 


প্লেটে। বিশ্বাস করিতেন, আম্মার সহিত আম্মার সংস্পর্শ ই জ্ঞানো- 
পার্জজনের প্রকুষ্ট উপার, এবং প্রশ্লোত্তরমূলক প্রণালী অথবা! গুরুশিস্যের 
কথোপকথন আম্মার আত্মার সংস্পর্শ ও ভাববিনিময়ের পরম সহায়। 
কিন্তু তাই বলিঙগা প্লেটো গরা্থরচনার উদাসীন ছিলেন লা। তিনি যাহা 
লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রীক সাহিত্যের__শুধু গ্রীক সাহিত্যেরই বা বলি 
কেন, জগন্থাসীর__ব্নূলায সম্পত্তি । তাহার নামে প্রচারিত পঁরত্রিপথানি 
গ্রন্থ ব্তদান আছে ; এগুলি সমন্তই সংলাপ-নিবন্ধ অর্থাৎ কথোপকথনের 
আকারে লিখিত; প্লেট এতন্থার! পোক্রাটীলের জ্ঞানালোচনা-প্রপালী 
অবিরুত রাখিঙ্জাছেন। তাহার মতে মনন আপনার সহি আম্মার আলাপ; 


ক 
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এবং দার্শনিক আলোচনার অর্থ অন্যের চিত্তে সত্যের উৎপাদন । স্বতরাং 
তাহার হন্তে তন্ববিচার স্বভাবতঃই সংলাপনিবন্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে 
ইহাদিগের একটা বিশেষত্ব এই যে, সমুদার গ্রন্বেই প্লেটো স্বীয় গুরু 
সোক্রাটীস বা অন্য আচার্য্যের মুখে দার্শনিক তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
কদাপি কোনও তত্ত্ব নিজের নামে প্রচার করেন নাই। তিনি হে 
উদীরিত বাক্য অপেক্ষা লিখিত বাক্যকে নিকৃষ্ট বিবেচনা! করিতেন, ইহাই 
বোধ করি তাহার অন্যতম কারণ । গ্রন্থগুলি ছাড়া তেরখানি পত্রও 
তাহার নামাঙ্কিত বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। গ্রন্থ-ও-পত্রাবলির 
মধ্যে কোন্গুলি বস্তুতঃ প্লেটোর দ্বারা লিখিত, এবং কোন্গুলি প্রক্ষিপ্ত, ' 
এবং তাহাদিগের পৌর্দাপর্্য কি, তত্বিযয়ে বিশেবজ্ঞগণের মধ্যে এত 
গুরুতর মতভেদ বিদামান, বে আমর! তাহার আভাসমাত্রও দিতে 
পারিব না। 
্রস্থগুলির শ্রেণীবিভাগ সব্বক্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত বিগ্কমান। মোটামুটি 
উহা জিজ্ঞাসামুলক (Dialogues of Search) ও ব্যাখ্যামূলক 
(Dialogues of Exposition), এই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে । 
শ্রথমটীতে বিভিন্ন তব্বের অনুসন্ধান ও আলোচনা আছে, কিন্তু প্রারশঃ 
" তাহার কোনও মীমাংসা প্রদত্ত হর নাই । দ্বিতীরটীতে বিশেষ বিশেষ 
তন্ধ ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। ্রতিহাসিক গ্রোট উনিশখানি গ্রস্থকে প্রথম 
শ্রেণীতে ও চৌদ্দখানিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সন্িবিষ্ট করিয়া দুই খানি পুস্তক, 
এবং পত্রাবলি উত্তরের বাহিরে রাখিয়া দিরাছেন। ( Plato, Vol. L 
7 B65 )1 
পাঠকের অন্তরে সত্যাহুসন্ধিৎসার উদ্দীপন এবং তাহার মলোবৃত্ির 
শ্নুরণ-_ প্লেটো গ্রন্থ-রচনার এই ছুইটাকে সুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন; এই অন্ত তাহার অধিকাংশ পুক্তকেই দেখিতে পাই, যে উহাতে 
যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইগ্রাছে, বিস্তারিত বিচারের অস্তেও তাহার সরল 
সিদ্ধান্ত খুলিয়া পাওয়া যায় না। তিনি পাঠকের চিন্তকে 'আক্ষ্ট ও মুগ্ধ 
করিয়া! তত্বালোচনার নিমগ্ন রাখিবার জন্য কত লিশি-তৌশলই প্রদর্শন 
করিক্সাছেন॥ প্লেটো একাধারে বহুপুরুৰ ছিলেন; তাহাতে কবিত্বের 
২৪ 
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সহিত চিন্তাশীলতার, সংশয় প্রবণতার সহিত অতীন্দরিয়প্রিয়তার, বিশ্লেষণ- 
পারদশিতার সহিত সংশ্লেষনূলক সংগঠনক্ষমতার, এবং অসামান্ত মানসিক 
শক্তির সহিত অপরূপ শসৌন্দর্ধ্যস্থজ্জনপটুতার মিলন বটিয়াছিল ; তাহার 
দর্শনে ব্যবহারিক ও তাত্বিক জ্ঞানের, দার্শনিক প্রেম ও বিচার প্রণালীর 
পূর্ণতা ও সামজন্ত সংসাধিত হইয়াছিল; তাই তাহার সংলাপনিবন্ধগুলি 
আজিও জগতে অতুলনীয় হইয়া রহিরাছে। 
কৃতী কতিকা 
প্লেটোর দর্শন 
প্রথম প্রকরণ 
সোক্রাটাস ও ততপূর্ববব্তী আচাব্যগণের সহিত প্লেটোর সন্বন্ধ । 
প্লেটো একদিকে সোক্রাটীস-প্রোক্ত দর্শনকে ভিত্িন্বরূপ গহণ করিয়া 
উবার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন ; অপর দিকে উৎার সহিত নব নৰ 
তত্ব যুক্ত করিরা উহাকে উন্নততর ও বিশালতররূপে গড়িয! কুলিয়াছেন। 
সোক্রাটীস জ্ঞান এবং ধর্স্নীতিকে একস্থতে গ্রথিত করিয়াছিলেন; 
তাহার মতে জ্ঞানান্ুণীলন ও নৈতিক উত্কর্ষসাধন, উভয়ই দর্শনচর্চ্চার 
লক্ষা, কেন না, বিমল জ্ঞান ভিন্ন বিমল আচরণ অসম্ভব; স্তরাং দর্শন 
এবং ধশ্ম ও নীতি অচ্ছেস্ত যোগে যুক্ত । প্লেটো এক্ষেত্রে সোক্রাটীসের 
সহিত একমত। 'অপিচ সোক্রাটীল বুদ্ধি ও কম্মকে সামান্তের জ্ঞানের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত করিকাছেন ; প্লেটোও বিশ্বজনীন স্ফোটের ধ্যানকে সকল 
কা ও প্রতায়ের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিরাছেন। স্থতরাং সোক্রাটীসের 
শিক্ষাই দর্শনের জিঙ্ঞান্ত ও সুলতত্ব বিষয়ে প্রেটোর মতামতের ভিত্তি। 
তবে উতভগ্গের মধ্যে পার্থক্য আছে। লোক্রাটীসে বাহ! অস্দুট ছিল, 
প্লেটোতে তাহা "দুটতর হুইরাছে। সোক্রাটীস যে সামান্তের জ্ঞান 
খুঁদিতেন, তাহার বিশ্বমানতা মানিতেন বটে, কিন্ত তিনি তাহা! বিশেষ 
বিশেষ ব্যাপারে ও পদার্থে প্ররোগ করিতেন; তিনি সনুদার সামান্ের 
বান একত্র সংশ্লিষ্ট করিত বিশ্বসত্তার স্বরূপ নির্ণরের পরস্লাস পান নাই। 
তিনি প্রধানতঃ ধর্নীতির আলোচনা লইরাই ব্যাপৃত খাকিতেন; 
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তাহাতেও একটা সুমাক্ষিত প্রণালী ছিল না। প্রেটোই প্রথমে 
সোক্রাটাসের দার্শনিক মতগুলির বিকাশ সাধন করিঙ্! উহাকে একটী 
শৃঙ্খলাবদ্ধ দর্শনে পরিণত করেন ; তাহার ধৰ্স্মনীতির সহিত পূর্বতন 
জড়বিজ্ঞানের যোগ স্থাপিত করেন; এবং এই উভয়কে তর্কশাস্তর 
(dialectics ) অৰ্থাৎ স্ফোট-বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! বান । 
সোক্রাটাস বলিতেন, সানান্তের বা স্োটের জ্ঞান সম্যক্‌ জ্ঞান ও সমাক্‌ 
কর্মের মূল; প্লেটে! বলিতেছেন, যদি তাহাই হয়, তবে বিচারসঙ্গত মননই 
একমাত্র লত্যাজ্ঞান, এবং শ্রোটই (i৭০৯ ) একমাত্র সং পদার্থ । অতএব 
সোক্রাটীস যে সামান্তকে জ্ঞানাহরণের উপায় বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, 
প্লেটো তাহাকেই পরম সৎ পদার্থে উন্নীত করিয়া এক নূতন দর্শন রচনা 
করিয়াছেন। 

উভয়ে আরও একটা প্রভেদ আছে। সোক্রাটাস জ্ঞানাহ্বণীলন ও 
নীতিসঙ্গত আচরণকে একই পর্যারে স্থান দিয়াছেন ; তিনি বলিতেছেন, 
জ্ঞান ও ধর্স্ম এক । কিন্ধ প্লেটো জ্ঞান ও ক্শ্মের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ স্বীকার 
করিয়াও উভয়ের পার্থক্য বিশ্বত হন নাই ; তিনি জানিতেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান, 
এবং নীতির পথে ইচ্ছাশক্তির পরিচালন, এই ছুই এক ও অভিন্ন নছে। 
কিন্ত তক্জন্ত তিনি আরিষ্টটলের স্তায় দর্শনকে নিরবচ্ছিন্ন তাত্বিক ব্যাপার 
বলিগ্া বিশ্বাস করিতেন না ; তিনি তাত্বিক ও বাবহারিক জীবনের 
ঝঁকাস্তিক তেদ অন্বীকার করিযাছেন। তৎপরে, প্লেটো শুধু স্োট- 
বিজ্ঞানের সাহায্যে নর, কিন্ত জড়বিজ্ঞানের গবেবণ! দ্বারাও সোক্রাটীস- 
প্রবর্তিত ধৰ্ম্মনীতির পূর্ণতা সম্পাগন করিয়াছেন। তবে একথা ঠিক, যে, 
জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় তিনি শিষ্য আরিষ্টটলের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । 
তিনি কেবল স্ফোটসসূহকেই বাস্তবসত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করির| লই 
গড়ের অস্তিত্ব নিরসন করিরাছেন, স্বতরাং তাহার দ্বারা এই পরিদৃশ্তমান 
জগতের সদ্ব্যাখ্যা “প্রদত্ত হয় নাই। তাহা হইলেও সাহার প্রশংসার 
বিৰয় এই, যে তিনি যেমন একদিকে দৰ্শনালোচনার সোক্রাটীসকে পশ্চাতে 
রাখিয়া! অগ্রসর হইস্থাছেন, তেমনি অপর দিকে তীর পুর্ববন্তী দার্শনিক- 
বর্গ হইতে বিবিধ সত্য আহরণ করিরাছেন । বস্ততঃ গ্রীসে তিনিই প্রথম 
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পৃর্বতন 'আচাধ্যগণের মতজাত অধ্যয়ন করিয়! পরস্পরের মিলন সাধন- 
পূর্বক তাহাদিগকে উচ্চতর মৌলিক তব্বের ভিত্তিতে সংবদ্ধ করি! রাখিয়া 
গিয়াছেন। সোক্রাটীসের সামান্তের জ্ঞান ; পামেনিডীপ, হীরাক্লাইটস, 
মেগারা-প্রস্থান ও শুন:-সং্প্রদার দ্বারা প্রচারিত জ্ঞান ও মতের প্রাভেদ ; 
হীরাক্লাইটস, জীনোন ও সফিষ্টগণকর্তৃক ব্যাখ্যাত এই তন্ব, যে ইন্দিয়লন্ধ 
বোধ বিশ্বজনীন নহে, উহা! প্রত্যেক ব্যক্তির নিজন্ব_প্লেটো এ সমুদায় 
একত্র করিয়া স্বীয় পরিপূর্ণ জ্ঞানতন্ব (theory of knowledgণ) গঠিত 
করিয়াছেন। এলেরা-প্রস্থানের সৎ (১০০8), এবং হীরাক্লাইটসের 
ভবন বা চাঞ্চল্য (৮০০০2) ; পদাৰ্থসমূহের একত্ব ও বহুত্ব ; দুই-ই 
তাহার স্ফোটবাদে স্থান পাইরাছে ; আবার আনাক্ষাগরাসের আম্মবাদ, 
সোক্রাটীস-প্রোক্ত শিব, পুথাগরাস-সম্প্রদান্ের সংখ্যা ও জগতত, 
এন্পেডক্লীস প্রভৃতির চতুর্ভ.ত-_সধিক উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই__. 
প্লেটোর দর্শনে আমরা অগ্রগামী কত দার্শনিকেরই সাক্ষাৎ পাই। 
ইহাতে আপনার! ভাবিবেন না, খে প্লেটো শুধু দর্শনের এক চয়নিক! রচনা 
করিয়াছেন। শিল্পী যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থবর্ণবণ্ড অত্র অগ্রিতে গলাইয়া 
সকলগুলিকে একীতূত করিয়া কুণ্ডলাদি অলঙ্কার নিশ্াশ করেন, প্লেটোও 
তেমনি পুর্বগামী দার্শনিকদিগের তব্মাল! আহরণপূর্কক স্বীর প্রতিভার 
বহ্ছিতে বিগলিত ও বিমিশ্রিত করিয়া আপনার অনুপম দর্শন রচনা 
করিয়াছেন। স্ফটিকে হুর্য্যের কিরণরাশি সংহত হইরা যেমন প্রজ্ছলিত 
হইয়া উঠে, তাহাতেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানীর বিবিধ সত্য কেন্দীতূত ও 
প্রদীপ হইয়া! তদীয় দর্শনের উপাদানে পরিণত হইয়াছে; ইহাই তাহার 
মৌলিকতার উদ্ছল নিদর্শন। তিনি গুরু-প্রদত্ত শিক্ষাতেই আবন্ধ রহেন 
নাই; তিনি নানা দিকে উহার বিকাশ সাধন করিয়াছেন; তিনি 
প্রাক্ৃতিকবিচ্ছানের দ্বার! ধর্ম্মনীতির এবং ধর্স্মনীতির দার! প্রাকুতিক- 
বিজ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদন করির! গিরাছেন ॥ মানবজাতির ইতিহাসে 
এই মানসন্ষ্টি মনীবার একটা সহত্তদ কাধ্য। তিনি বিপুল উত্মমে ও 
যুবজগনোচিত উৎসাহে তন্বালোচনার এই সূলতত্ব ঘোবণা করিয়াছেন, থে 
নন জড়ধৰ্্ী নহে; সধ্যাব্মবাদ উহার প্রাণ । এতদ্বারা তিনি আপনার 
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সকল অপূর্ণতা সবেও দর্শনের উন্নতিতে প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়াছেন, 
এবং তাহারই সাধনার ফলে সরল জিজ্ঞান্সুর পক্ষে দর্শনচচ্চা এক পবিত্র 
জীবনত্রত রূপে ব্রণীয় হইয়া রহিরাছে। ইহাও পলেটোর একটা 
'্বিনশ্বর কীর্ষি । 

সোক্রাটীস জ্ঞানচর্চ্চায় যে বিজ্ঞান-স্মত প্রণালী প্রবন্ত্িত করিরাছিলেন, 
প্লেটো তাহাকে সৰ্দাঙ্গ অন্দর করিয়া গড়িয়৷ তুলিয়াছেন। সোক্রাটীস 
ব্যষ্টিভাৰে এক একটা পদার্থ ধরিয়া সামান্তের জ্ঞান অব্বেষণ করিতেন; 
প্লেটো সামান্যের জ্ঞানানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যাষ্টি হইতে সমষ্টিতে, সসীম 
হইতে ক্সপীমে, পরিবর্তন প্রঝাহ হইতে স্ফোটে, এবং বিশেষ বিশেষ স্ফোট 
হইতে সার্কভৌমিক স্ফোটে উপনীত হইয়াছেন । সোক্রাটীসের প্রশ্নোত্তর- 
শূলক বিচার প্রণালী বিশুদ্ধ চিন্তার সহার, সুতরাং শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া 
বিবেচিত হইত) প্লেটোর হন্তে উহা একটা বিজ্ঞানে পরিণত হুইরাছে। 
সোক্রাটীসের মতে সামান্তের জ্ঞান নৈতিক উন্নতির সোপান; প্লেটোর 
দর্শনে নৈতিক শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা এবং সামাগ্য-নিণন্ন একস্থত্রে গ্রথিত 
এবং এই তিনের একই লক্ষ্য; সেই লক্ষণ স্ফোটের ধ্যান অর্থাৎ শস্ফোটে 
জীবন-যাপন । তবে এস্থলে বল! কর্তবা, যে প্লেটে! সোক্রাটাস-প্রবন্ডিত 
বিচার-প্রণালীর পূর্ণতা সাধন করিলেও ন্তারশান্দ্রের পরিপুষ্টির দিকে 
মনোনিবেশ করেন নাই ; গ্রীক স্কাঝের প্রতিষ্টাতা আরিষ্টটল, প্লেটো লহেন। 

পুর্বগামী ন্সাচার্ধাগণের সহিত প্লেটোর সম্বন্ধ এককপ প্রদর্শিত হইল। 
আমরা এক্ষণে তাহার দর্শনের সানসঙ্কলন করিতে যাইতেছি। কার্ধাটী 
কত দুরূহ, তাহা স্ুধীবর্গ অবগত আছেন। আমর! উপরে বলিয়াছি, 
প্লেটোর পৃস্তকাবলির শ্রেণীবিভাগ বিয়ে বিস্তর মত-বৈষম্য 'আছে। 
কিন্ত আমাদিগকে একটা না একটা বিভাগ গ্রহণ করিতেই হইবে। নিয়ে 
বে বিভাগ অন্ুস্থত হইল, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। প্রেটোর দর্শনের 
একটা পূর্ব্দাধ্যার বা প্রাথমিক শিক্ষা আছে; অগ্রে তাহাই আলোচিত 
হইবে ; তৎপরে আমরা! (১) ক্ফোউবাদ (7১91০০৮৩৯), (২) জড়বিজ্ঞান 
(Physics) ও (৩) ধন্মনীতি 09১০৭, এই তিন শাখানক্রমে তাহার 
দশন ব্যাখ্যা করিব । 
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দ্বিতীর প্রকরণ 


পর্ববাধ্যায়_দর্শনের ভিত্তি 

প্লেটো প্রথমতঃ লোকপ্রচলিত অযৌক্তিক মতসমূহ খণ্ডনপূর্কক 
জ্ঞানালোচনার পথ পরিক্কৃত করিয়া পরে স্বীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
তিনি দেখাইক্সাছেন, প্রারুতন্গনের জ্ঞান তাব্বিক ও ব্যবহারিক, উচ্ভর- 
অই ভ্রান্ত । তাহারা জ্ঞান (978818808, kn০wledবৎ) বলিতে বুঝে 
বেদনা অর্থাৎ ইন্দি়জনিত বোধ (aisthesis, perception) এবং মত 
(doxa, opinion) |  প্লেটো৷ নানা যুক্তির সাহাযো প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
যে জ্ঞান, বেদনা ও মত হইতে একেবারে ভিন্ন । (Theaoteton) । 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ইতর লোক ভ্রান্িতে নিমজ্জিত রহিরাছে। 
তাহাদিগের ধর্স্ম অভ্যস্ত, প্রথার অধীন, নর্থ ও লক্ষ্য উভয় বিষরেই দরিদ্র? 
কেন না, উহা মতের দ্বার! পরিচালিত, জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে ॥ 
সুতরাং এ ধৰ্ম্ম অস্থির ও অবস্থার দাস। ধণ্থকে সুদৃ় ও অটল করিতে 
হইলে উহাকে জ্ঞানের ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত রাখিতে হইবে । যে-দাস্থুষ সত্য 
জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে কখনও পাপের পথে চলিতে পারে না, যেহেতু 
পাপ অজ্ঞানতা-প্রন্থত ; পক্ষান্তরে পুণ্যের জ্ঞান হইতেই পা কণ 
নিঃস্কত হুইয়া থাকে । প্লেটো সোক্রাটীসের স্তান্ধ এতদুর জ্ঞানের 
পক্ষপাতী ছিলেন, যে তিনি এমন কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই ,যে 
ইচ্ছাকৃত পাপ ( বখা মিখ্যাকখন ) অপেক্ষা অনিচ্ছারুত পাপ অধিকতর 
নিন্দনীয় । (Hippias Minor, 371; Republic, VI. 535 )1 
তৎপরে, সাধারণ লোকে ধশ্ছকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে; বিভিন্ন 
ধৰ্ম বা গুণ (৯৮০৫3) যে সুলতঃ এক, তাহারা তাহা জানে না। শুধু 
তাহাই নহে ॥ তাহারা ধর্মের স্ব্ধূপ ও একত্ব সন্ধে যেদন অজ্ঞ, উহার 
“অর্থ ও প্রচোদক অভিসন্ধি বিবয্েও তেমনি তান্ত । তাহাব! বলে, মিত্রের 
উপকার ও শত্রুর বপকার কর ; কিন্ত সত্য ধর্মের অন্তন্জা এই, যে 
কাহারই অপকার করিও না, কারণ, ঘে-ব্যকি সং, সে শুধু সৎ কপি 
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করিতে পারে। ধার্মিক জন ধর্শ্মাচরশে সূখস্বিধার 'আকাক্ষাতপ 
কোনও অভিসন্ধি পোবণ করেন না; তিনি জ্ঞানকে সেই সুত্রা বলিয়া 
বিবেচনা করেন, যাহার বিনিময়ে সকল বস্তই প্রাপ্ত হওয়া বায়। 

প্লেটো এইকূপে সক্ষিস্টদিগের ধর্স্মনীতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
উহা পূর্র্থী হুই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা হইয়াছে ; এবং সন্ধিষ্টগণের প্রতি 
প্রেটোর মনোভাব কি প্রকার ছিল, তাকাও আমর! বলিয়াছি, সুতরাং 
পুনরুক্তি পরিবর্জ্জিত হইল । 

লৌকিক ভ্রম নিরসন করিয়া স্লেটো দর্শনরচনার পরবত্ত হুইলেন। 
তিনি দর্শনকে এক বিপুল জ্ঞান-তপস্তা ও ধর্স্মসাধনকূপে বরণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা আপনারা জানেন। দার্শনিক রতি বা! উদ্মম দর্শনের ভিন্তি- 
তূমি। কিন্তু সোক্তাটীস বেমন দার্শনিক অনুরাগকে শুধু জ্ঞানালোচনার 
আবদ্ধ না বাঁশির! জ্ঞানোপাক্ধনের সঙ্গে সঙ্গে উহাকে অপরের অন্তরে 
জ্ঞান ও ধশ্থের উৎপাদনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, প্লেটো তেমনি 
উহাকে বাবহারিক জীবনে সত্যোপলব্ধির সহিত একত্র এখিত করিয়া- 
ছেন ; এজন্য তাহার গ্রন্থে ইছা! প্রজ্জলনীশক্কি বা কাম (চত) বলিয়া 
অভিহিত হইক্সাছে। তাহার মতে দর্শন, উচ্চতর জীবনের ক্ষার, কন্থ- 
প্রাণনা বা উদ্দীপনা (১০০) হইতে উদ্ভৃত হইয়া খাকে। আসমা স্র্গ- 
লোকে অবস্থানকালে বে-সকল শস্ফোট বা আদিরূপ (archetpyes) 
দর্শন কৰিত, যখন সে কৃতলে তাহাদিগের পার্খিব প্রতিবিত্ব দেখিতে পার, 
তখন তাহার শ্কোটের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে; এবং তখন সে বিস্ময়ে 
ও পুলকে আধার হইরা ভাবাবেশে নিমগ্ন হইরা যার । স্চোট ও পরিদৃশ্বদান 
বিশ্ব প্ৰপঞ্চের এই থে প্রতেদ, ইহাই সেই বিস্বয়ের নূলকারণ, ্লোটো বাহাকে 
দর্শনের বীজ বা উদগম বলির! আখ্যাত করিরাছেন। মহত্তরের আকভাসমাতর 
পাইছা প্রতোক সদস্তঃকরণপুরুষ বে-প্রকার চাঞ্চলা ও দহনবর্রণায় চমকিত 
ও দিশাহারা হইরা উঠেন, এবং তখন তাহার আচরণে বে আনৈপুণা ও 
বিসদৃশতা প্রকাশ পাৰ, প্লেটো তাহা সুললিত ভাষার চিত্রিত কনিস্বাছেন। 
(Theaet. 1730, 17588) 1. দশ্‌নের উৎসাহ যে-কারণে প্রেমের 
কূপ ধারণ করে, "“ফষাইডুস” নামক নিবন্ধে ভাহ বিবৃত হইৱাছে, এবং 
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পপানপব্রেশ প্রেমের স্বরূপ বণিত আছে। সসীম অসীমে ব্যাপ্ত 
হইবার জন্ত, আপনাকে শাশ্বত ও অবিনশ্বর দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্তু, 
নিত্যপদা্থ প্রজননের জন্ত সাধন করিবে; এই সাধনের নাম 
প্রেম। প্রেম সৌন্দর্য ভিগ্র অবস্থান করিতে পারে না; কেন না, একা 
লৌন্দধ্যই আপনার সব্বাবয়বসম্পন্ন রূপের দ্বার আমাদিগের চিত্তে 
অনস্তের তৃষ্চাকে উদ্দীপিত করিতে পারে । হ্ন্দরের সাধন প্রথম খণ্ডে 
(৪৮৫-৬ পৃষ্ঠা) বণিত হইয়াছে; আপনার] এই সঙ্গে তথায় উহা পাঠ 
করিবেন ॥ 

দার্শনিক রতির উন্দেহয সত্যলাভ; বিচার-প্রণালী (dialectic 
method) তাহার উপায় । প্লেটো এই বিদ্যাকে দেবগণের শ্রেদান 
বলিয়া বিবেচনা করিতেন । স্ফোটকে জড়ীর রূপ ও আধার হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার স্বরূপ অবধারণ কর! এই বিদ্যার প্রধান কাধ্য । 
ছইটা ব্যাপার ইহার সাধ্য; প্রথম সামান্ত-রচন! (85288589), দ্বিতীয় 
শ্রেণীবিভাগ (৭৭৮০৪৪) । 'প্রথমটী বুকে এক জাতির অন্তন্থতি করে; 
দ্বিতীয়টা জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে । প্রথমাঙ্গ সোক্রাটীস 
শিক্ষা দিয়াছিলেন? পদার্থের ন্বরূপ-নির্ণয উহার লঙ্ষণা। প্লেটো উহাকে 
পরিপুষ্ট করিগ্রাছেন এবং বহ্লক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। 
সামান্ত যেমন বছ বস্তুর সাধারণ গুণ দেখাইয়া দের, বিভাগ তেমনি কি কি 
প্রভেদবশতঃ একটা জাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা 
প্রদর্শন করে। এই কাধ্যটী সুটুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে যথেষ্ট 
ধীরতা ও সাবধানতা আবশ্যক । 

দর্শনে রতি ও বিশুদ্ধ বিচার-প্রণালী দশশনচর্চ্চার ছুইটী উপকরণ; 
ললিতকলা (১5১০) ও ব্যায়াম তাহার প্রাথমিক সোপান। এই 
উত্তয়বিধ শিক্ষার নিগুঢ় তন্ব প্রথম খণ্ডের ৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । ইহার সহিত বিজ্ঞানশিক্ষা যুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ; 
পরম শিব বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য । পরম শিবের ধ্যানে উপনীত হইতে 
হইলে জ্ঞানার্থীকে নোপানপরস্পরা অতিক্রম করিতে হুইবে। এই জন্য 
প্রথনে গণিতবিজ্ঞান ( পাটীগণিত, দ্দ্যোতিৰ, শব্দশাত্ত প্রকৃতি ) এবং 
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তৎপরে বিচারপ্রণালী অধ্যেতবা ॥ কিন্তু বিজ্ঞানকে শুধু তগ্থবিভারের 
গণ্ডীতে আবদ্ধ বাখিলে চলিবে না; উহার একটা বাবহারিক দিক্‌ 
আছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বাতীত লৌন্দধ্য-প্রেম অসম্পূর্ণ থাকিয়া বার; 
আবার শৌন্দধ্য-প্রেম ভিন্ন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অসম্ভব; উভয়ে অঙ্গাঙ্গী 
ভাবে ঘনিষ্ট সব্বন্ধে আবদ্ধ; দার্শনিক প্রেম বৈজ্ঞানিক ধ্যানে পূর্ণতা লাভ 
করে, আবার বিজ্ঞান মানবের সমগ্র বৃত্তি ও অস্তণ্চক্ষুকে পরম শিবের 
অভিমুগে ফিরাইয়া দেয়। স্বতরাং তন্ব ও ব্যবহার ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত । 
খিনি তত্যজ্জানে অধিকারী হইতে অভিলাব করেন, তাহাকে ভোগ-সূখ 
বিসঙ্্ন করিতে হইবে? পক্ষান্তরে তন্বক্জান জ্ঞানীর আস্যাকে নিশ্মল 
করি! দৈহিক পাশ হইতে মুক্তি প্রদান করে। সুতরাং তবজ্ঞান বা 
দর্শনের সহিত কোন প্রকার তাত্বিক বিচার ও কশ্ের বিরোধ নাই; 
উহা এক অখণ্ড বন্ধ ; বেদনা, মত ও মনন উহার ভিন্ন ভিন্ন সোপান। 
এই তিনটীতে যাহা সত্য, তাহাই দর্শনে সত্য মনন-ক্কূপে বিদ্যমান; একা 
দশনই শ্ৰোট বা পরম শিবকে খণ্ড ও পূর্ণন্ধপে দর্শন করিতে স্থক্ষম ; 
অতএব দর্শনই পরাবিদ্য ; বিশেষ বিশেষ, বিজ্ঞান উহার বিভিন্ন শাখা 

প্লেটোর মতান্ুসারে দর্শনের অর্থ পূর্ণজ্জান, স্তরাং ধরাতলে উহা 
আজ পৰ্যন্ত কাহারও হার! সম্যক্‌ অন্থশীলিত হয় নাই। তিনি 
বলিতেছেন, একমাত্র ঈশ্ববই জ্ঞানী; মান্য জ্ঞান-প্রিয় হইতে পারে, 
কিন্ত কখনও পুর্ণল্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। 


তৃতীয় প্রকরণ 
স্ফোটবাদ 
( The Doctrine of Ideas ) 
& ১ স্ফোটবাদের প্রতিষ্ঠা । 


শোক্রাটীস ও প্লেটো! জ্ঞানের স্বরূপ বিষিয়ে যেত পোষণ করিতেন, 
শ্ৰোটবাদ তাহারই সহিত সংযুক্ত । বাহ! জ্ঞানের গোচর, তাহা 
বিশ্তুমান ; বাহ! জ্ঞানের অগোচন্, তাহা অবি্ধমান ; পদার্থ বতটুকু 
২৫ 
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বিশ্মমান, ততটুকুই চ্গের। অতএব পরম সঙ একান্ত জ্ঞের, পরম অসৎ 
অঙ্ঞেয়। যাহাতে সত! ও অসত্তা মিলিত হইয়াছে, তাহ! পরম সৎ ও 
পরম অসৎ, উভয়ের মধ্যবর্তী তাহার জ্ঞান সত্য জ্ঞান নহে; তাহা 
মতের বিষর। জ্ঞান যেমন মত হইতে ভিন্ন, জ্ঞানের বিষ়ও তেমনি 
মতের বিষয় হইতে ভিত্র। জ্ঞানের বিষর স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা বা অজড়; 
মতের বিষয় সত্তা ও সত্তার মধ্যবর্তী জড়। জ্ঞান ও মতের পার্থকা 
দ্বারাই স্ফোটের অস্তিত্ব সুচিত হইতেছে । জ্ঞান ও মত যদি এক হইত, 
তবে আমরা শুধু জড়ের অস্তিত্বই অবগত হইতে পারিতাম। 'আর এই 
হইটা বনি ভিন্ন হয়, তবে আমর! অবস্তাই সিদ্ধাস্ত করিব, যে শ্ফোটসমূহের 
একটা শ্বতস্ত্র পরম সত্তা আছে, উহার! বয়স, অপরিবর্নীয় ও অবিনশ্বর, 
এবং ইন্দিয়ের অগোচর ও কেবল প্রজ্জার (54480) অধিগম্য। সোক্রা- 
টীসের সামান্তের তত্ত্ব মানিলে স্ফোটের বাস্তবতা মানিতেই হইবে। 
এক্সমাত্র অবর্ণ, অরূপ, অজড় সত্তাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। যদি 
জ্ঞান বলিয়! কিছু থাকে, তবে জ্ঞানের গরু ও অচঞ্চল বিষয়ও একটা 
আছে। শুধু অবায়ই জ্ঞানের গম্য ; যাহা সর্কদ! পৰিবর্তনাধীন, তাহাতে 
কোনও গুণ আরোপিত হইতে পারে না; অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের 
অগোচর । অতএব স্দোটের অন্ডিত্ব অস্বীকার করিলে জ্ঞানাস্থলীলনের 
সাধাতাই তিরোহিত হয়। সত্তা ও বিকারপরস্পর1, এবং জড় ও অজড় 
বিশ্লেষণ করিরাও আমর! স্ফোটের বাস্তবতার প্রমাণ পাই। শ্ৃতরাং 
ক্ষোটবাদ এই ছুইটী মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যথা, সত্য জ্ঞান ও সত্য সত্তা, 
কোনটাই স্দোট ভিন্ন সম্ভবপর নহে। শ্ফোট ব্যতীত যে জ্ঞান অসম্ভব, 
প্লেটো তাহার অনেকগুলি এমাণ দিয়াছেন; একটা প্রমাণ এই, যে 
ইন্দিরা বিষের স্থারিত্ ও সদৈকরূপত্ব নাই ; অথচ এই ছইটা ছাড়া 
জ্ঞান ধারণারও অতীত । 

লেটোর শ্ফোটবাদে সোক্রাটীস, হীরাক্লাইটস, এলেরা-প্রস্থান ও 
পুথাগরাস-সম্পদার, সকলেই কিছু কিছু উপকরণ জোগাইরাছেন। সে 
কথা বিশদ করিয়া বলিবার সনর বআমাদিগের নাই । 
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২॥ শ্ফোটের স্বরূপ । 


উপরে যাহা! বলা হইল, তাহা! হইতে প্রতিপর হইতেছে, যে স্দোট 
অপরিচ্ছি্ন সত্তা, এবং একরূপ ও নিত্যন্বভাব; পরিদৃশ্তমান 
জগতের পরিবর্ধন ও আংশিক অস্ত! উহাকে স্পর্শ করিতে পারে লা। 
প্লেটে। ইহাকে সর্বভৌন বা জাতি (৪5০৮) বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; 
আমাদিগের ভাবায় ইহার প্রতিশব্দ সামান্য বা নাম। তিনি স্ফোটের 
এই সংজ্ঞ। দিয়াছেন__যাহা একনামে অভিহিত বহুপদার্খের পক্ষে 
সাধারণ, তাহাই স্ফোট ॥ শ্ছোট বা সার্বভৌন বিকারাধীন জগত হইতে স্তর 
বিশ্তমান সং পদার্থ । স্যার, সংযম, জ্ঞান, সৌন্দর্য্য এই প্রকার বিশুদ্ধ 
'আত্মন্থরূপে বিস্ধমান । সত্য সৌন্দর্য "শুধু ্ন্দর, পরম অন্দর, নিতা, 
স্বতস্র। সদৈকরূপ, দৈধভাবরহিত, ব্রাসবৃদ্ধিবিবর্ক্জিত, অপরিবর্ভনীয়, 
জগতের যাবৎ নিতাও্রবপ্ধমান ও বিলঙ্বর সুন্দর পদার্খের মধ্যে উচা 
অন্ুস্যাত রহিয়াছে” (8501- 210--1) ১ প্রথম খণ্ড, ৪৮৬ পৃষ্টা )। 
পদার্থের স্বরূপ '্দপ্রতিষ্ঠ, একজাতীয় ও বিকাররছিত। শ্ফোটসমূহ 
সত্তার শাশ্বত আদর্শ বা প্রথমরূপ ; অন্য যাবতীয় পদাখ উহাদিগের অন্ু- 
করণে স্থষ্ট হইযাছে। তাহার! আপনার জন্ড আপনি বিমান, এবং - 
তাহাদিগের 'অংপভাক্‌ বস্তদাত হইতে শ্বতগ্রঃ জ্ঞানের রাজোো তাহারা 
শুধু মননসাহাযো পরিজ্ঞের, চক্ষুর দ্বারা! দর্শনীর নহে । দৃশ্যমান পদার্থ- 
সমূহ তাহাদিগের ছায়ামাত্র ; তাহাদিগের সত্তা পদাখের সত্তা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন । শস্ফোটসমূহ ঈশ্বর বা মানবের মনন নহে; তাহারা 
নিত্যবর্তমান, পরমেষ্া (absolutes) 1 

'এলেয়া-প্রস্থান বলে, পরম সং এক ও গতিহীন । প্লেটো বলেন, এই 
মত ভ্রান্ত ; উহাতে একত্ব ও বহুত, নিত্যত্ব ও চলন্ব, ছই-ই আছে; সুতরাং 
প্রকুত সন্ধস্ত যে স্দোট, তাহা এক নহে, প্রতত বহু ; উহ্াদিগের মধ্যে 
ভেদ ও অভেদ, যোগ ও বিয়োগ, ইত্যাদি নানা সম্বন্ধ বর্ধমান । শ্ছোট- 
সমুহে ষে এক ও বহু মিলিত হইয়াছে, প্লেটো! তাহাদিগকে সংখ্যারূপে 


₹ বৰ্ণনা করিয়াও সেই তন্বী বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 
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প্লেটো স্ফোটসমূহকে শক্তিরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরম সৎ. 
অচল অবিকানিত্ব নহে; উহা যদি আমাদিগের উপরে ক্রিয়া লা করিত, 
কিংবা আমরা উহার উপরে ক্রিয়া না করিতাম, তবে আমরা উহাকে 
জানিতে পারিতাম না। স্থতরাং উহার প্রাণ, আত্মা, গতি, মন ও প্রজ্ঞা, 
সকলই আছে। সত্তার সামাগ্ধা বা নাম শক্তি; অতএব শস্ফোটসমূহ 
শক্তিময়, প্রজ্ঞানময়, জগদ্ব্যাপারের মুল কারণ । প্লেটো এই তক্বটী 
ব্যাখ্যা করিতে যাইরা আগাগোড়া অসঙ্গতি-দোষ এড়াইতে পারেন 
নাই। 


৩। স্ফোট-জগৎ । 


প্লেটোর মতে শ্ফোট অসংখ্য । ভ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত। বিশেষ__ 
জগতের এমন কিছু নাই, যাহার একট! স্ফোট না আছে। জাতি, শ্রেণী, 
গোত্র, গোষ্ঠী; মন্ধ্য, কীট, পতঙ্গ, সরীস্থপ ; গো, অশ্ব, মেষ, ছাগ, মহিষ, 
সিংহ) ব্যাস, হস্তী, গঞ্ডার ; কেশ, দত্ত, নখ) শয্যাসন ; বৃহত্ব ক্ষুদ্র; 
সাৰৃপ্ত বৈসাদৃশ্ত ; এমন কি বিশেষ্য, দ্বিত্ব, পাপ ও অমঙ্গল__সকলের 
নুলেই এক একটা স্ফোট বিশ্রমান। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়। যাক্‌ । আমরা 
"অনেক ঘোটক দেখিতে পাই। প্লেটো বলিতেছেন, এগুলির অস্তরালে 
“ঘোটকত্ব’ বলিয়া এক স্ফোট ব সত্তা আছে; ভিন্ন ভিন্ন ঘোটক তাহারই 
অনুক্ৃতি। শ্ৰোটসমূহ পরস্পর সংবন্ধ ; উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম 
শ্রেণী, বাষ্টি হইতে সম্পূর্ণ সার্বভৌম পথ্যস্ত সকলে পৌব্াপর্যাহুসারে 
সংযুক্ত পাকিয়া এক বিশাল সব রচন1 করিয়াছে। ইহাদিগের সঙ্বন্ধ 
মিলন, বর্জন, সহযোগিতা প্রভৃতি ভেদে বিচিত্র ও বিবিধ । এক হইতে 
সার্ধাভৌমে অধিরোহণশ এবং সার্কভৌম হইতে একে অবরোহণ বিজ্ঞানের 
কাধ্য। সত্তা ও অসত্য, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্, ভেদ ও অত্যে, একত্ব ও 
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স্ফোটবাদের নামান্তর অধ্যাস্মবাদ। গ্রীক দর্শনে প্লেটোই অধ্যাস্থ- 
বাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়! পরিকীর্তিত হইয়া আসিতেছেন। 


চতুৰ্থ প্রকরণ 
জড়বাদ (Physics) 


পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জের সাধারণ কারণ ॥ 
আড়বাদশীর্ষক প্রকরপত্রিতরে পরিদৃশ্তমান পদার্থপুজ্জের সাধারণ 
কারণ, জগৎ ও মানব, এই তিনটা বিবয়ের আলোচনা করিতে হইবে । 
প্রথমোক্ত বিষয়টা তিন ভাগে বিভক্র_-(১) জড়, (২) শ্ছোটের সহিত 
উত্জিয়গ্রাহথ বিষয়ের সম্বন্ধ ; এবং (৩) এততততরের সেতু বিশ্বাস্মা । 


১। জড়। 


লেটোর জড়বাদ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে শ্ফোটবাদ স্মরণপথে 
রাখিতে হইবে । পরিদৃশ্তমান পদার্থপুঞ্জের স্ব প্রতিষ্ঠ সত্তা নাই; ইহার 
সন্ধ। অপর সত্তার জন্য ; ইহার সত্তা অপর সত্তার বার! বিশ্নতঃ ইহার 
সত্তা পপর সন্ত! সম্পর্কে আপেক্ষিক ; ইহার সত্তার অভিপ্রায় অপর 
সত্া। সুতরাং ইন্জিযগ্রাহ! বিবিযলমুহ সতা সত্তার ছায়। ও অন্থকরণ 
বই আর কিছুই নহে। দ্বিতীঞটাতে যাহা এক, প্রথমটীতে তাহা বহু ; 
দ্বিতীয়টীতে বাহা সম্পূর্ণ্ূপে আম্মপ্রতিষ্ঠ ও অগ্যনিরপেক্ষ, প্রথমটাতে 
তাহা অন্তসাপেক্ষ ; দ্বিতীরটীতে যাহা! সত্তা 0,০32), পরথমটীতে তাহা 
ভবন (৮ee০m৷০£)। কিন্ত শ্ৰোট কির্ূপে বিকারাধীন পদার্থে 
রূপাস্তরিত হইল? শ্চোট ঘদি সং হয়, তবে এই রূপান্তরের কারণ অসৎ; 
শ্ৰোট যদি সদৈকরূপ অপরিবর্ত্নীর সত্তা হয়, তবে এই কারণ একাত্ম 
বিভেদ ও একান্ত পরিবর্তন ; এই কারণের নাম জড় । প্লেটো “ফিলীবস” 
(Pile০৪) ও “টিমাইছস” নামক গ্রন্থে জড়তন্থ বিবৃত করিয়াছেন; 
কিন্তু এই দুরূহ আলোচনার আমরা প্রবেশ করিতে পারিব না! । আমরা 
কেথল ছুই একট! নিতান্ত প্ররোজনীয় কথা বলিব। প্লেটো জগতের 
উপাদানব্বরূপ তিনটী বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন ; প্রথম অব্যয়, ব্দাদিরূপী 
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সত্তা অর্থাৎ স্কোট ; দ্বিতীর স্ফোটের অনুকৃতি ইন্দিয়গ্রাহ বিষয়প্রপঞ্চ ; 
তৃতীয় ভবন ও বিকারের ভিত্তি ও আধার, এবং স্থলহুত ও ব্যক্ত জড়ের 
সাধারণ উপাদান ; চতুন্ঠত্ত ইহা হইতেই উদ্ভৃত হইয়াছে। বিশ্বের চঞ্চল, 
চির প্রবহমান, পরিবর্তনশীল পদাথনিচরের মধ্যে এই অব্যক্ত জড় পত্তন- 
ভূমি হইয়া অনন্ত রহিয়াছে; উহার! ইহাতেই উৎপন্ন হয়, এবং 
ইহাতেই প্ৰত্যাগমন করে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ইহা ভিন্ন ভিন্ন ্ূপে 
প্রকাশিত হইতেছে, কিন্ত বহার নিজের কোনও বিশিষ্ট রূপ বা গুণ নাই। 
নিখিল পদাথ দেশে আবিভূ ত, পরিপুষ্ট ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং 
উহা দেশেই অবস্থিত, এবং শ্চোট, হন্ছিয়গ্রাহ- বিষয়প্রপঞ্চ ও দেশ__ 
[তিনটাই উৎপংস্তমান দ্রব্যের ভিত্তি । ল্লেটোর মতে দেশই জড়। তিনি 
ইহাকে 'অসৎ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। 

কেহ কেহ বলেন, প্লেটে! বিশ্বাস করিতেন, টির পুর্ব হইতেই শাশ্বত 
শরীরী জড় বিগ্তমান ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সকলে 
নিঃসংশয় নহেন। 


২।  স্ফোটের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহা বিষয়ের সন্দন্ধ । 


অনেকে বলেন, প্লেটোর দর্শনে ইক্রিরগ্রাহয জগৎ ও স্ফোট-জগৎ পর- 
স্পর পাশাপাশি অবস্থিত, এবং উভয়ের সত্তা মূলতঃ বিভিন্ন । কিন্ত 
ফটো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যে স্ফোটই একমাত্র সত্য বস্ত ; ইন্জিয়- 
গোচর পদার্থসসুহের বাস্তব অন্তিত্ব নাই। স্গতরাং আমর! উক্ত মত 
ছিধারহিত হইয়া সমর্থন করিতে পারি লা । তবে উভয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ 
কি; অথবা ইন্দিরগোচর পদার্থনিচয় শ্রোট-জগং হইতে প্র্থত হইয়াছে 
কিনা; নানবাস্মার স্ফোট কি রাম, স্যাম, হু, নধুর মধ্যে খণ্ড খণ্ড 
ক্রপে বিকীর্ণ হইয়াছে, না, প্রত্যেকের মধ্যেই অখণ্ড ও পূর্ণরূপে বিশ্বামান 
আছে ; পরম সুন্দর কি করিয়া যুগপৎ সমুদায় সুন্দর বস্তুতে বর্তমান 
থাকিতে পারে ?-_-এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহন্দ নহে; তাহার 
কারণ এই, যে প্লেটে! স্শ্ঃং এই সমস্তার একটা স্থসঙ্গত সমাধান করিয়া 
যান নাই ।২ তাহার মতে পরম পিব অর্থাৎ ঈশ্বর শ্দোটকুলের শী্বস্থানে 
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ৰিশ্যমান । তিনি মঙ্গলময় বলিয়াই জগৎ স্যষ্টি করিয়াছেন। (Ti. 29)। 
ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, অসাম ঈশ্বর সীমার মধ্যে 
আপনাকে প্রকট করিয়াছেন। কিন্ত প্লেটো তাহার স্বষ্টি-প্রকরণে 
বলিতেছেন, বে ঈশ্বর কেবল উদ্দান ও উচ্ছ. আল দৃশ্যমান পদাখ ব! সসীসের 
অধ্ো শুঙ্ঘলার সঞ্চার করিয়াছেন ॥ জড় বস্তুতঃ স্ষ্টির পূর্বেও বর্তমান 
ছিল। ঈশ্বর অলজব্য নিরতির (৭২৮৪) সহিত সংগ্রাম করিয়া ও 
তদ্দারা কিরৎপরিমাগে ব্যাহত হইয়া ( পূ্ক্দোক্ত অর্থে) জগৎ স্থজন 
করিলেন । 'অণথচ প্লেটো একথাও বলিয়াছেন, যে পূর্ণন্বরূপ ঈশ্বর শুধু 
পূৰ্ণতাই প্রসব করিতে পারেন। ফলতঃ বিষয্নটী এমন জটিল, যে উহার 
মীমাংসা করিতে যাইরা কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্লেটো হ্ৈতবাদী, কেছ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্লেটে অবৈতবাদী । 

ইক্সিরগ্রাহ জগতের উনদ্ভবের ন্কায় তাহার অবস্থিতিও সংশয়তিমিরে 
আচ্ছন্ন । শ্দোট হইতে পরিদৃশ্রমান পদার্থ কিরূপে উদ্ধৃত হইল, প্লেটো 
তাহ! যেমন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাঃ, তেমনি এই উভয়ে কি করিয়া 
যুগপৎ বর্ধমান থাকিতে পারে, তাহাও বুঝাইয়া দিতে সমথ হন নাই। 
তিনি বলিতেছেন, স্কোট জড়ীর বন্দর আদর্শ বা আদিরূপ, আবার তাহার 
সত্তা ও বাস্তবতা । পদার্থ যে-পরিমাণে স্দোটের অংশভাক্‌, সেই পরি- 
মাণে তাহার অন্তরুতি॥ স্বতরাং পদার্থ কিরূপে স্bোটের অংশ-ভাক 
হইল, তাহা ব্যাখ্যাত না হইলে, পদার্থ স্ফোটের অশ্থরুতি, শুধু একখার 
ছারা ব্যাখ্যার অভাবের পরিপূরণ হইবে না। ইক্সরিয়গোচর পদার্থ যে- 
পরিমাণে স্কোটের প্রকাশ ও অন্রকরণ, সেই পরিমাণে উহা শ্ফোটদ্বারা 
বিহিত ও পরিচ্ছিন্ন ; যে পরিমাণে জড়ে উহার নিজস্ব একটা ধশ্থ আছে, 
সেই পরিমাণে উহ! অলঙ্ঘা নিয়তি (৬০০৪৪১) হ্থারা বিহিত ও পরি- 
চ্ছিনন ; কেন না, জগৎ প্রজ্ঞার লীলা হইলেও জগতের উত্নবে প্রজ্ঞার 
সহিত আর একটা অন্ধ কারণ বিশ্বমান ছিল; অপিচ শা তাহার স্থষ্টিতে 
পরম পূর্ণতা দান করিতে পারেন নাই ; সসীমের প্ররুতি তাহাকে যতটুকু 
সক্ষম করিয়াছে, তিনি তাহাকে ততটুকুই স্বন্দর করিয় রচনা করিয়াছেন। 
(7৭, 45) । পরম শিব প্রজ্জার নিকামক॥ জড়ীর বন্ধ প্রজ্ঞার স্মষটি , 
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অতএব জড়বস্থকে পরম শিবের সাহাযো, অথাৎ তাহার অভিপ্রায় দ্বারা 
বিচার করিয়! বুঝিতে হইবে ; জড়ীয় বস্তুর মধ্যে যেটুকু অভিপ্রায় দ্বারা 
বুঝা যায না, তাহ! নৈসর্গিক ভবিতব্যতার (785) কায । এন্থলে 
স্বষ্টির মূলে দুইটী কারণ স্বীকৃত হইতেছে । ক্সারিউটল লিখিয়াছেন, যে 
প্লেটো জড়কে অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দেহ যে শুদ্ধ 
জ্ঞানের পরিপন্থী, তাহ! তো! শকাইডোনে” সুল্পষ্টই লিখিত আছে। 
সৃতরাহ প্লেটোর দশনে স্ফোট-জগৎ ও জড়-জগৎ, দুই-ই অঙ্গীরুত হইয়াছে, 
কাজেই তিনি হ্ৈতবাদ পরিহার করিতে পারেন নাই। তিনি এই 
দুইয়ের মধ্যে একটা! সেতু কল্পনা করিয়াছেন,__তাহা বিশ্বাস্মা । 


৩। বিশ্বাত্মা 


পৰিশ্বাস্মা” শব্দটা আপনারা পরব্র্ধ অর্থে গ্রহণ করিবেন না। 
পটমাইয়স” নামক" গ্রন্থে উহা সবিস্তার বর্ণিত হুইয়াছে। “ঈশ্বর ন্দর 
ও মঙ্গলময়, অতএব তিনি সংকল্প করিলেন, থে তত্রচিত এই বিশ্বপ্রপঞ্চ 
সৌন্দর্য ও মঙ্গলে পুর্ণ হইবে । তিনি ভাবিলেন, বাহা বুদ্ধিহীন, তাহা 
কদাপি বুদ্ধিমান্‌ অপেক্ষ। শেঠ হইতে পারে ন! ; এবং যাহার সআস্ম৷ নাই, 
তাহাতে বুদ্ধি (০০৪) বিগ্কনান থাকিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। 
অতএব তিনি বিশ্বের বুদ্ধিকে একটা আত্মাতে, এবং এ আম্মাকে দেহের 
ন্যায় এই বিশ্বে স্থাপন করিলেন । এই জন্যই ব্রহ্মাণ্ড প্রাণবান্‌, আম্মবান্‌ 
ও জ্ঞানময় হইয়াছে ।” 

জীবদেহ ও জীবাস্মার সম্বন্ধ দেখিরা যে ল্েটে৷ নিখিল বিশ্বে বিশ্বাস্মার 
পরিকমন! করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহে নাই। জড় পদাথ গন্তিহীন , 
তাহাকে গতিশীল হইবার জন্য আত্মার উপরে নির্ভর করিতে হয় ॥ কেন 
না, আত্মা স্বয়ং গতিশীল এবং গতিছনক ॥ ইহার ক্রি গতি ও বুদ্ধিতে 
ভিব্যক্ত হইয়া! থাকে ॥ ইহা! হইতেই বি্থাস্মা্ অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে; 
যেহেতু এক বিশ্বাস্থার সাহাম্যেই প্রজ্ঞা! লড়ীয বস্তুতে আপনাকে সঞ্চারিত 
করিতে সমর্থ ; বিশ্বাস্মা স্কোট ও পরিদৃপ্তনান পদার্থের নধাবর্তী সেতু। 
মধ্যবৰ্তী বলি, ইহ! একদিকে যাবতীয় লিক্সবন্ধ গতি ও তঙ্দনিত 
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সংগঠনের কারণ ; অপর দিকে ইহা জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক লীবনের উৎস । 
বিশ্বাস্মা বিভাজ্য ও বঅবিভাজা, উভরবিধ স্বরূপের সংমিশ্রণে বিরচিত, 
কর্থাৎ ইহাতে শ্ছোট ও পরিদৃশ্তসাল পদার্থের '্বন্ব গুণ মিলিত হুইয়াছে। 
ইহা শ্কোটের স্যার অশরীরী, অথচ শরীরীর সহিত সংবদ্ধ। ইহা চির- 
প্রবহমান পদার্শনিচগ্রের সীমাহীন বহুত্থের সন্মুখে উহার আদর্শ একত্বরূপে 
বিশ্ছমান ; ইহা নিত্য উপাদানকূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া উহাদিগের 
উচ্ছ, আল পরিবর্তনের মধ্যে মাত্র! ও বিধি প্রবর্তিত করিতেছে। কিন্তু 
ইহ! স্ফোটের স্তার একেবারে বহুত্ধের বছিকূত নহে; কেন না, দেহস্থিত 
আত্মারূপে ইহা দেশের, এবং গতির আদিকারণ-রূপে ইহা পরিবর্তনের 
সহিত বিজড়িত হইর! রহিয়াছে। 

প্লেটে ব্রদ্ধাণ্ডের নিয়ম, শৃষ্খল! ও সৌন্দর্য সন্দর্শনে মোহিত হইয়া 
উহাতে আম্মা আরোপ করিয়াছেন , কিন্ত এই আত্মা ইচ্ছাময়, আস্মজ্জানী 
পুরুষ কি না, তাহ! খুলিয়া বলেন নাই । 

পঞ্চম প্রকরণ 
জড়জগতৎ 

প্লেটোর স্থষ্ি-প্রকরণ একান্স রহস্তমন্ ও দব্দোধ্য ; আমরা “টিমাইরস" 
হইতে উহার স্থল মৰ্ম প্রদান করিতেছি । উহ'তে ত্রক্ষাণ্ডের রচগ্মিতা 
এবিশ্বকপ্” ( )৪৷০খr৮৪০৪ ) নামে অভিহিত হুইয়াছেন। প্লেটো 
ব্রহ্মাণ্ডের স্কষ্টিতে তিনটা মূল কারণ স্বীকার করিয়াছেন _(১) স্ফোটবৃন্দ, 
(২) অব্যক্ত জড়, (৩) বিশ্বকশ্থী। সুতরাং বিশ্বকপ্ম। প্রকৃতপক্ষে 
নিৰ্শ্মাশকারী, স্ষষ্টিকর্ী নহেন। অপিচ তিনি জলঙ্ঘ্য নিয়তিকে 
সম্পূর্ণরূপে বশীতূত করিতে পারেন নাই; উহা তাহার ক্রিয়া আরব্ধ 
হইবার পুৰ্দেও বিদ্যমান ছিলট তিনি উহাকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিরা 
তছপরি ক্রিয়া করিতে পারেন, শাসন-প্রভাবে পরাভূত করিতে পারেন 
না। এ্রতিহাসিক গ্রোটট বলেন, অপ নিয়তি কথাটী অব্যক্ত, অস্থির, 
অনিরমিত, অবোধ্য শক্তি বা গতি অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। স্ফোটজগণ 
ও অলঙ্ব্য নিয়তির মধ্যাবর্থী সেতু বা যোগস্ত্র বিশ্বকশ্দাকূপী প্রল্ঞ।। 
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তিনি প্রথমে নিখিল বিশ্ব (৮০5০5) রচনা করিলেন । উহা এক বিশাল 
পুর্ণাবস্ধব জীব ; পরম জীব (/6০2597) বা জীবের স্কোটের আদর্শে 
বিরচিত। বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের স্ফোট উহার অস্ততূ'্ত। এই জীব 
ৰিশ্বাস্থা । তৎপরে ক্ষিতি, আপ্‌, তেলঃ ও মরু, এই তৃতচতুষ্টরের 
সমবায়ে বিশ্বাস্মার দেহ নিশ্ঠিত হইল। কিন্ত চতু্ূৃত তখনও অব্যক্তাকার 
ছিল, বর্তমান কালের অগ্নি, বায়ু, বারি ও পৃথিবীর রূপ ধারণ করে নাই। 
বিশ্বান্মার দেহ এই নিখিল বিশ্ব একটী নিখুত গোলক । বিশ্বকশ্দা 
উহার উপরিভাগ মস্থণ করিলেন, কেন না, উহা পূর্ণ ও আত্মগ্রাতিঠ। 
চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্সিয, হন্তপদাদি কশ্মেন্সির, নিঃশ্বাসপ্রশ্থাস প্রভৃতি ক্রিয়া 
উহার এসকলের কিছুরই প্রয়োজন নাই। উহার পরিধির প্রত্যেক 
বিন্দু কেন্দ্ৰ হইতে সমদূরে অবস্থিত ॥ বিশ্বকন্দা আত্মাকে উহার কেন্দ্র- 
স্থলে স্থাপন করিলেন, এবং তাহাকে পরিধি পথ্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া 
গোলকের বহির্দেশ তদ্দারা! আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। বিশ্বাস্মা অভেদ 
( অবিভাজ্য ও 'অপরিবর্তনীয় স্ফোটের স্বরূপ), ভেদ ( বিভাঙ্গা জড় 
পদার্থের স্বরূপ ) এবং ভেদ ও অভ্েদের সংমিশ্রণ,_-এই ত্রিবিধ উপাদানে 
রচিত হইল। জীবন্ত বিশ্ব, অথব! মহান্‌ বিশ্বদেব অবিরত ঘুপিত 
হইতেছেন; বিশ্বদেবের আত্মা বিশ্বদেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ; অতএব 
উহার সর্বত্র অবাধে নিঃশব্দে জ্ঞানের ক্রিয়া চলিতেছে । 

বিশ্বের আবর্তন হইতে কাল-__দিন, মাস, সংবৎসর প্রন্তৃতি_ 
আরম্ত হইল ; তৎপূর্কে কাল ছিল না, ভীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ 
ছিল না। বিশ্বকৰ্মা বিশ্বকে যথাসম্ভব চিরস্থির স্ফোটসমূহের অনুরূপ 
করিবার জন্য উহাতে শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় গতির সঞ্চার করিলেন; 
এবং এই গতি বুঝিবার ও পরিমাপ করিবার উদ্দেশ্য গগনে স্বর্য্য, চক্র 
ও শ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইল । অযুত বৎসরে জ্যোতিক্কমণ্ডলীর এক যুগ 
পূর্ণ হয়; এই কালে তাহার! স্বন্ব কক্ষে পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, যথা 
হইতে তাহাদিগের যাত্রা আরব্ধ হইয়াছিল, তথায় প্রত্যাগমন করে। 

তৎপরে বিশ্বকর্স্মা বিশ্বকে 'আদিলীবের পূর্ণ অনুকৃতি করিবার মানসে 
জীবন্থপ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন। সর্বাগ্রে তিনি দেবগণকে স্থজন 
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করিলেন। পৃথিবী প্রথম ও প্রাচীনতম দেবতা, বিশ্বের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত । 
তদনস্তর তারারাজি উদ্ভৃত হইল ; ইহারা! জীবন্ত, শাশ্বত ও দেবন্বভাব, 
দ্বিবিধ গতির অধিকারী । বিশ্বকন্দ্া বিশ্বব্যাপারের তন্বানধালের জক্ত 
এই সকল চাক্ষুষ দেবতাকে জন্মদান করিলেন। বরুণ, ক্রণস, রেয়া» 
জেম্ুস, হীরা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবকুল ইাহাদিগের অপত্য । 

চক্ষুগোচর ও চক্ষুর অগোচর সমস্ত দেবগণ স্ষ্ট বা জাত হইবার পরে 
বিশ্বকর্মা তাহাদিগকে মন্তব্য ও ইতরপ্রাধী স্থজন করিতে আদেশ 
করিলেন। তিনি '্বশ্ং মানবজ্জাতির জন্য অনর আত্মা রচনা করিয়া 
দিলেন। বিশ্বাস্মা যে-যে উপাদানে রচিত হইয়াছিল, উহাও সেই 
সমুদায় উপাদানে রচিত হইল, কিন্তু তদপেক্ষা অপূর্ণ ও অবিশুদ্ধ রহিরা 
গেল। যতগুলি তারা, ততগ্ুলি আত্মা স্থষ্ট হইল। বিশ্বকন্মা এক এক 
তারায় এক এক আত্ম! স্থাপন করিলেন, এবং কোন্টা কখন অপর ছুই 
হীনতর আত্মার সহিত একত্র একদেহে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহ! নির্দেশ 
করিয়া দিলেন। দেবগণ হুই মর আত্ম! এবং চতুকূ ত-সংযোগে মানবদেহ 
নিৰ্মাণ করিলেন ; অমর আত্ম! মন্তকে, এক মত্ত আত্মা বক্ষে ও অপর 
মৰ্ত্য আত্মা উদরে স্থাপিত হইল । ভ্রিবিধ আম্মার ব্যাখা! আপনার! 
প্রথম খণ্ডের ৪৭৬-৭৭ পৃষ্ঠার দেখিতে পাইবেন। 

আদি মানব সকলেই পুরুষ ছিল। কালক্রমে যখন তাহাদিগের 
অধঃপতন, আরম্ভ হইল, তখন তাহার! অধোগতির প্ররুতি অন্থসারে 
নারী, পক্ষী, স্থলচর প্রাণী, সরীস্থপ ও মৎস্তের সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইল । 

প্লেটো ভৌতিক পদার্থের রচনাতে গণিতের স্বস্মাদপি সৃস্মতব্বের 
ক্অবতারণ! করিয়াছেন; আমাদিগের তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার সাধ্য 
নাই। 


বষ্ঠ প্রকরণ 
মানব 


পঞ্চম প্রকরণে মানবের উৎপত্তি বর্ণিত হইস্সাছে ॥ মানবাস্ম| ত্রিবিধ, 
জ্ঞানময়, ভাবমর ও কামর ; উহা অজ, নিত্য ও শাশ্বত; উচ! কণ্মান্সারে 
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জন্মে জন্মে জীবদেহে সঞ্চরণ করিয়! সুখ ও দুঃখ ভোগ করে; পরলোকে 
আত্ম পুণোর পুরস্কার ও পাপের দণ্ড প্রাপ্ত হয়; উহ! বিশ্বাস্মা হইতে 
নিঃস্থত হয় নাই এবং বিশ্বাত্খাতে প্রত্যাগত ও বিলীন হয় না, প্রত্যুত 
উহা বিশ্বাস্মার সহিত যুগপৎ অবস্থিতি করিতেছে__এই সকল তত্ব প্রথম 
খণ্ডের দশম ও দ্বাদশ 'অধ্যারে ( ৩১*--৩১৪, ৪৭৬--৪৭৯ পৃষ্ঠা ) বিবৃত 
হইয়াছে; আপনারা তথায় এবং পুনশ্চ এই গ্রস্থের দ্বিতীয় ভাগে 
“ফাইডোনে'” তাহ! পাঠ করিবেন। প্লেটোর জন্মান্তরবাদ আত্মার 
উপ্নতিপাধনের কেমন উৎকরুষ্ট সহার, “কাইডোনের” মুখবন্ধে আমরা 
তাহার আলোচনা করিব, এবং তথায় আম্মার অমরত্বের অশুকূল যুক্তি- 
গুলিও সংক্ষেপে উপস্থাপিত হইবে । এখানে "সমর! তাহার ছই একটা 
মতের প্রতি আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্লেটে! বলেন, 
আত্মা স্বতঃ বিশুদ্ধ ও সদৈকরূপ ; উহাতে বহুত্ব ও বৈচিত্রা, বৈসাদৃপ্যা 
এবং বিরোধ নাই । দেহে অবতীর্ণ হইবার পুর্বে উহ! পুণ্য জীবন যাপন 
করিত ; দেহে প্রবেশ করিয়া উহা! মালিন্তের ভাগী হুইয়াছে। এজন 
ইহলোকে আমরা আব্মার স্বরূপ দেখিতে পাই না। সাগর-দেব মৌকস 
যখন সাগর-গর্ত হইতে উত্িত হন, তখন লোকে তাহাকে দেখিয়া সহজে 
তাহার প্ররুত রূপের পরিচয় প্রান্ত হয় না; কেন না, তরঙ্গবিক্ষেপে 
সাহার কোন কোন পুরাতন প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোন কোনও 
প্রচ্ছাগগ নিম্পেষিত ও একেবারে বিকৃত হইয়াছে; এবং তাহার 'অঙ্গে 
শঙ্খ, শৈবাল, ও প্ৰস্তরের ন্যায় কত আবর্জনা লাগিয়া রহিয়াছে; স্মতরাং 
তিনি স্বভাবতঃ যাহা, গৌকস তখন তাহার পরিবর্তে বরং একটা জানোরার 
বলিয়াই প্রতীর্মান হন । আত্মাও ঠিক সেইরূপ সহ ছঃখে ও পাপে 
হীন দশার পতিত হইয়াছে। আত্মাকে বথার্থ জানিতে হইলে জ্ঞানযোগে 
উহার শুদ্ধ, শুন্দর, দৈব, অমর, শাশ্বত স্বরূপ ধ্যান করিতে 
হইবে । (Rep. X. 611) 1 

প্লেটো মানবাস্সার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছেন। তিনি 
সোক্রাটীসের স্তন বিশ্বাস করিতেন, যে কেহই ইচ্ছাপুরদক মন্দ হয় না ও 
মন্দ কৰ্স্ম করে ন!। যেব্যক্কি জানে, ভাল কি, সে যাহা ভাল, তাহা 
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করিবেই করিবে । যদি কেহু ভাল কি, তাহা ন! জানে, তবে এই অজ্ঞতার 
জন্য, সে নিজেই দায়ী । প্লেটো নানাহ্থলে এই তন্ক ঘোষণা করিয়াছেন, 
যে অধঃপতিত মানব আপনার সাধনবলেই আবার উন্নতি-সোপানে 
আরোহণ করিতে পারে; অর্থাৎ মুক্তি ও অপুনরাবৃত্তি পুরুষকারের 
ফল। তবে ঈশ্বরের সর্বচ্তা ও নিয়স্ত তব, এবং মানবান্মার অব্যাহত 
স্বাধীনতা, এই উত্তন্থের সামঞ্জস্ত কোখার__এই জটিল প্রশ্নের সছন্তর যে 
তাহার গ্রন্থে খু দিয়া পাওয়া যাইবে, এমন বলিতে পারি না। 

দেহ ও আম্মার সম্বন্ধ বিবরে গেটে! যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতেও অনেক 
কথা ছর্বোধা রহিয়া গিযাছে। একদিকে আম্মা স্বরূপতঃ দেহ হইতে এত 
স্বতগন, ও স্বীয় সন্ধাতে সম্পূর্ণরূপে এমন দেহনিরপেক্ষ, যে উহা দেহধারণ 
করিবার পৃর্েও বিগ্ঞমান ছিল, এবং দেহাবসানের পরেও আবার বিশ্বামান 
থাকিবে, এবং দেহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া “শুদ্ধ, নিত্য, অমৃত ও 
অপরিবর্তনীর (শ্ফোট ) সমীপে গমন করিবে ও ষ্গাতি বলিয়া নিত্য উহার 
সহবাসের অধিকারী হইবে” (P৯০, 79) । অপর দিকে "আত্মা 
যখন দেহের সাহায্যে পর্ধাবেক্ষণ করে, তখন উহা! দ্বার! সেই সকল পদার্থের 
মধ্যে সমাকুষ্ট হয়, যাহ! কখনও একভাবাপন্ন থাকে না; এবং এই 
প্রকার নিত্যপরিবর্তননীল পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়াছে বলিয়া উহা! 
মদোন্মত্তের মত সন্ত ও পরিমুহুমান হইয়া সুরিরা বেডাইতে থাকে।” 
(Phaedon, 79) । দৈহিক জীবনের উদত্ধাল তরঙ্গছার! আত্মার শাশ্বত 
গতি বিক্ষুক্ধ ও প্রতিহত হয়। (130, $3) । শরীর পরিগ্রহ করিবার 
প্রাক্কালে আত্ম! বিস্মতিপ্রান্তরে উপেক্ষা নদীর জল পান করিয়া! পূর্কজন্মের 
সমুদার সংস্কার বিশ্বত হইয়া যার। (॥০)- ম. 621) । আমরা এই মাত্র 
বলিয়া ছি, দেহের সহিত সংযোগ হইতেই আম্মার বিকৃতি ঘটে। নৈতিক 
দোষ ও আধ্যাম্মিক ব্যাধি রোগঞ্জরিত দেহের ফল; আধ্যাম্মিক 
স্বাস্থারক্ষার জন্য শরীরের জ্ঞানান্ুগত ও চিন্তিত হদ্ধ ও পরিচালনা 
একান্ত আবশ্যক, এবং উহ! ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক শিক্ষার প্রথম 
সোপান । (Tim. 86-90, Rep. IIL. $10)। বংশগত ও বৈজিক প্রভাব 
মাসুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুতর, কারণ পিতামাতার গুণ ও প্রবৃত্তি সন্তানে 
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সংক্রামিত হুইয়া থাকে। সেই জন্তই প্লেটো “সাধারণতন্ত্রে ও 
“সংহিতাগ্রন্থে" বিবাহ সম্বন্ধে এত কঠোর নিয়ম প্রবস্তিত করিয়াছেন। 
স্ততরাং আমর! দেখিতে পাইতেছি, যে দৈহিক জীবনে দেহ আত্মার উপরে 
প্রচুর ক্রিয়া করে। প্লেটো কিরূপে ইহার সহিত আম্মার স্বতন্ত্র ও শুদ্ধ 
নিত্যন্বভাবের সামঞ্রস্ত সাধন করিত্রাছেন, তাহা আমর! বলিতে পারি না। 


সপ্তম প্রকরণ 


ধৰ্ম্মনীতি 


প্লেটোর দর্শন প্রধানতঃ ধর্ম্মনীতির সহিত সংস্ক্ট। তিনি সোক্রাটাসের 

ক্লায় ধৰ্ম্মতব্ব ও আত্মজ্ঞান হইতে আলোচন! আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্ত 
তাহার দ্বারা সোক্রাটীস-প্রবন্ধিত ধর্ম্মনীতির বিকাশ ও বিস্তার সাধিত 
হইয়াছে। গ্লেটোর ধর্শ্মনীতি বুঝিতে হইলে উহা! তাহার পদাখতন্থ, 
নৃতত্ব ও জড়বিজ্ঞানের 'আলোকে অধ্যয়ন করিতে হুইবে। উহ! তিন 
ভাগে অধ্যেতব্য_ 

১) নৈতিক জীবনের লক্ষয__পরম শ্রেয়; 

২। ব্যক্তিগত জীবনে পরম শ্রেয়োলাভ__ধর্শ্ম। 

৩। সমস্ইিগত জীবনে পরম শ্রেয়োলাভ_রাষ্ট্র । 


১) পরম শোয়ঃ । 


সোক্রাটীস বলিতেন, মানবজীবনে কর্মের লক্ষ্য শ্রেযঃ; তিনি শেরঃ 
বলিতে বুঝিতেন, মানুষের কল্যাণ ও সুখ । তাহার শিশ্তাগণও শ্রেয়ঃকেই 
সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্লেটো গুরুর সহিত একমত হইয়া 
বলিতেছেন, ধশ্মনীতির জিজ্ঞাস্য পরম শ্রেয়: ; এবং শ্রেয়ো বিষয়ক জিজ্ঞাসা 
ও স্মখবিষয়ক জিজ্ঞাসা একই কথ! । নখ শ্েয়ের আয়ত্তাধীন, এবং 
শ্রেয়: সকলেই বাঞ! করে। প্রেটোর মতে শ্রেয়ের ভাবাস্মক ও অভাবাস্মক 
ছইট! দিক্‌ আছে। উহার অভাবাস্মক দিক্‌ আত্মার স্বরূপ হইতেই উপলব্ধ 
হইতেছে।, আত্মার লক্ষ্য স্ফোটের ধ্যান; অতএব উহ! ইন্জিয়াধীন 
দৈছিক জীবন হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া! বিশুদ্ধ ধ্যানে নিম 
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খাকিবে। কিন্ত জড়জগং শস্ফোটজগতের বহিঃপ্রকাশ; স্তরাং 
আম্মাকে মানবজীবনে স্ফোটের অন্ুক্কতি জন্গশীলন করিতে হুইবে। 
ইহাই ধৰ্ম্মনীতির ভাবাম্মক দিক্‌ । 

প্রথমে অভাবাম্মক দিকের আলোচনা কর! যাক্‌। প্লেটো “ফাইডোনে” 
(ও অন্তান্যা গ্ৰন্থে ) বলিয়াছেন, বে দেহই যত অনর্থের সুল। “দেহ 
আত্মার কারাগার ।” (৬ষ্ঠ অধ্যায় )। “তবজ্ঞানী যথাসাধ্য দেহের 
প্রতি উদাসীন খাকিয়! দৃষ্টিকে আত্মাতেই নিবন্ধ রাখেন।” (এ 
অধ্যায়) । “তবজ্ঞানীর আত্মা দেহকে একান্ত হেয় জ্ঞান করে, দেহকে 
পরিহার করে, এবং আপনি আপনাতে স্থিতি করিতে চাছে।” (১*ম 
অধ্যার )। "আমর! যথার্থই এই শিক্ষালাভ করিয়াছি, যে যদি আমরা 
কোনও বিষয়ে নিশ্মল জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে দেহ 
হইতে মুক্ত হইতে হুইবে, এবং আত্মাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
পদার্থসমূহের স্বরূপ ( অর্থাৎ স্ফোট ) দর্শন করিতে হুইবে”। (১১শ 
অধ্যায় )। এই জন্ত “তন্বজ্ঞানীর! বাস্তবিকই মৃত্যু সাধন করেন।” 
(১২শ অধ্যায় )। কেন না, দাহ্য বীচি! থাকিতে কখনও নিল 
জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না । (১৯শ অধ্যায়)। "যতদিন আমরা 
জীবিত আছি, ততদিন আমর! তখনই জ্ঞানের সন্নিহিত হইব, যখন আমরা 
যতটুকু পরিহার্ধা, তাহার অধিক দেহের সঙ্গ করিব না ও তাহার সহিত 
যোগ রাখিব না; এবং দেহধর্দন্থারা অভিভূত হইবে না; বরং যতদিন না 
ঈশ্বর আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, ততদিন আমরা উহা! হইতে শুদ্ধ 
খাকিব।” (১২শ অধ্যার )। দর্শন ব! তব্জ্ঞান শুদ্ধিসাধনের একমাত্র 
উপায়, এবং তদর্থে ভোগস্থখ হইতে বিরতি অবস্তপ্রয়োজনীয়। 

কিন্তু প্লেটো সন্গ্যাস ও কচ্ছ-সাধন প্রচার করেন নাই; তাহার 
ধৰ্ম্মনীতির একট! ভাবাম্মক দিক্‌ আছে। “ফিলীবস” (P৮i!৪৮০৪) নামক 
নিবন্ধে “শ্রেযঃ কি ?" এই প্রশ্ন বিস্তৃত্ধপে আলোচিত হইয়াছে; উহার 
শেষাংশে প্লেটো শ্রেরঃসমূহের যে শ্রেণীবিভাগ প্রদান করিয়াছেন, প্রথম 
খণ্ড হইতে ( ৪৭৫ পৃষ্ঠা ) তাহা উদ্ধ ত হইল। “ইন্দিযস্থখ শ্রেষ্ট সম্পদ্‌ 
নহে, কিন্ত মাতা, সামা, মধ্যমাবস্থা, উপবোগিতা,_-ইহাতেই শাশ্বত স্বভাব 
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নিহিত আছে। যাহা হ্রন্দর। সৌষ্ঠবময়, পূর্ণ, আত্মপ্রতিষ্ঠ, তাহা দ্বিতীয়, 
শ্রেনীর অন্তর্গত । মন ও জ্ঞান তৃতীয় শ্রেনীর সম্পদ্‌ । বিষ্থা, কা্যকরী 
বুদ্ধি, বিশুদ্ধ মত, চতুৰ্থ শ্ৰেণীভূক্ত । স্মখ-_-আত্মার বেদনাবিহীন নিশ্মল 
আনন্দ এবং জ্ঞানজ্গনিত সুখ ও হন্দিযস্ুখ-_পঞ্চম স্থানীয় । ভোগন্থখ 
সর্ধানিয়ে অবস্থিত ৷” (৮1. 67) । ইহার একটু ভাষ্য আবশ্যক । 
প্লেটো, বলিতেছেন, স্ফোট মাত্রারূপী সমগুণ ও শাশ্বত স্বভাব; স্দোটের 
অংশভাগিত্ব পরম শ্রেরের প্রথম উপাদান । বাস্তব জগতে শ্ফোটের 
উপলব্ধি, অথবা সুন্দর, সৌবমর়, পূর্ণ পদার্থের স্থজন উহার দ্বিতীয় 
উপাদান। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা তৃতীর্র উপাদান। বিশেষ বিশেষ বিস্তা বা 
বিজ্ঞান, ললিতকলা, বিশুদ্ধ মত চতুর্থ উপাদান। শুদ্ধ, বেদনা-বিহীন 
ই্জিয়ন্্খ পঞ্চম উপাদান। প্লেটো এন্থলে সংসারত্যাগ ও মর্কট- 
বৈরাগ্যের প্রাতিবাদ করিতেছেন, এবং জনগণকে জ্ঞান ও পুণ্যের পথে 
থাকিয়া পরিমিত ইন্দিযিস্ুখ সম্ভোগ করিতে উপদেশ দিয়| মন্তয্যত্বের 
পরিপূর্ণ বিকাশের প্রণালী দেখাইয়! দিতেছেন। আমরা প্রথম খণ্ডে 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, সাম্য বা মধামাবস্থ ব্যবহারিক জীবনে ও ধর্মাবিজ্ঞানে 
গ্রীক জাতির মূলমগ্র ছিল। প্লেটো মধ্যপথ বা সমগুণে অবস্থিতিকে 
পরম শ্রেয়ের সহিত একত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। < 
২। ধৰ্দ্ম বা গুণ (9965) । 

আমর! প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে (৪৯৮ পৃষ্ঠা ) বলিয়াছি, সংস্কত 
প্ধশ্ম” শব্দ যেমন নানা অর্থে বাবহৃত হয়, গ্রীক “আরেটা” (81৩83) 
শব্দটারও তেমনি বিভিন্ন অর্থ আছে। আমর! বর্তদান প্রকরণে উক্ত 
শব্দের অনুবাদ করিতে বাইর! কোথাও “ধৰ্ম্ম”, কোথাও বা “গুণ” শব্দ 
ব্যবহার করিব। আপনারা স্মরণ রাখিবেন। 4০০ কথার ইংরেজী 
virtue, relizion নহে । পালি সাহিত্যে “ধন্ম” যে দশ পনর অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কোন কোনটা ৮:০5 বা! ৮১৪ শব্দের 
অনুরূপ । 

_. প্লেটোর মতে সুখের একমাত্র উপার ধর্ম (০০৮০) । ধার্মিক জন 
হী অধা্দিক জন ছঃবী॥ ধৰ্ম্ম আত্মার স্বাস্থ্য ও সংবাদিতা। অধৰম 
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ৰা পাপ আম্মার ব্যাধি ও উচ্ছুক্থলতা ॥ ধার্শ্মিক বাক্কিই স্বাধীন ; 
ভোগলোলুপ ব্যক্তি পরাধীন । শাশ্বতকে আশ্রয় লা করিলে ও তন্বার্া 
পরিপূর্ণ না হইলে কেহই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। একা! তন্ব- 
জ্ঞানীই বিমল স্পের অধিকারী ; স্বতরাং দর্শন (বা তন্বজ্চান ) ও 
ধৰ্শনীতি এক ও 'অভ্িন্ন। ধম্মই ধশ্টের পুরস্কার, এবং পাপই পাপের 
দণ্ড; কেন লা, মান্য পবিত্র € কল্যাণমর দেবস্বভাবের অনুরূপ হইরা 
বিকশিত হইতেছে -_চাহার পক্ষে ইহার অধিক মহত্রর সৌভাগ্য নাই; 
এবং সে দিন দিন তদ্বিপরীত মন্দ স্বভাব প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা 'অপেক্ষা 
শোচনীয় দর্ডাগাণ্ড লাই । (Theaet. 177, Laws, IV. 716)1 
পুর্ব উক্ত হইয়াছে, প্লেটো পরলোকে পুণ্যের পুরস্কাৎ ও পাপের দণ্ডে 
বিশ্বাস করিতেন; তিনি বলেন, খার্থিক ব্যক্তিকে ঈশ্বর পরিত্যাগ 
করিবেন, এবং পাপিষ্ঠ নরাধম দণ্ড হইতে নিক্কৃতি পাইবে, ইছা কিছুতেই 
র্‌ হইতে পারে না। (Rep. X. 612, Theaet. 176)। পাপী দণ্ড 
ভোগ করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, নতুবা পরকে হক্ষস্থ হইতে 
নিৰৃত্ধ রাখিবার জর্য তাহাদিগের সমক্ষে ভয়াবহ দৃষ্টান্ হইয়া থাকিবে। 
কিন্ত প্লেটোর ধণ্ম দণ্ুপুরস্কারের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়; স্থতরাং উচ্ছা সকাম 
নহে। ভাহার মতে ধশ্ম ফলাফলনিব্বিশপেষে প্ৰতঃই আচরবীয়। তিনি 
এ স্থলে সোক্রাটীসের হিতবাদের বহু উদ্ধে উঠিয়া গিরাছেন এবং উহাকে 
মাৰ্্্িত ও গভীর 'অণযুক্ত করিয়াছেন । 
সোক্রাটীস জ্ঞান ও ধশ্মকে এক বলি! প্রচার করিয়াছেন; সুতরাং 
ভাহার মতে ধৰ্ম্ম বা গুণ এক, এবং ধর্শ্মের প্রবৃত্তি সকলের সমান । 
অপিচ জ্ঞানের ন্যায় ধর্স্মও শিক্ষাসাধ্য। গ্রেটোও প্রথমে এই প্রকার 
মত পোষণ করিতেন, কিন্ক তিনি পরিণত বরসে ইহার কিছু কিছ 
পরিবন্তন ও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । তাহার এই দৃঢ় প্রাতায় 
জন্মিযাছিল, যে পূর্ণ ধশ্মের সঙ্গে-_উহ নিশ্চয়ই জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
সাধারণ লোকের জ্ঞানাপোকবঞ্চিত শশ্মেরও একটা মূলা আছে ; খদিচ 
প্রথমটা শিক্ষাসাপেক্ষ ও দ্বিতীরটা প্রথার উপরে স্থাপিত, তথাপি 
উচ্চতর ধন্যে লোপানরূপে প্রথাগত শশ্হও পঅরযোজনীস্ব। তিনি 
২৭ 
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দেখিয়াছিলেন, নৈতিক প্রবৃত্তি নানা প্রকার ; এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন, 
বে ধৰ্ম্ম (বা গুণ ) এক, অথচ বিভিন্ন ধৰ্ম্ম বা গুণের মধ্যে বথে্ট 
প্রভেদ আছে । 

সোক্রাটীস জ্ঞান ও ধশ্থকে এক করিয়! ধর্ম্মসাধনের জন্য শুধু জ্ঞান- 
মার্গ রাখিক্সাছিলেন। প্লেটে! উহাতে জ্ঞানের সহিত অভ্যাস, প্রথা, 
কুলাচার ও বিশুদ্ধ মতকেও স্থান দিয়াছেন; এবং বলিতেছেন, যে এগুলি 
দার্শনিক জ্ঞান ও নীতির অগ্রদূত; এগুলির মধা দিয়! মান্তুষকে দর্শন- 
সন্মত ধ্ধে উপনীত হইতে হুইবে ৷ 

প্লেটো এক অর্থে ধৰ্ম্ম (বা গুণ) এক বলিক্। মানিতেন; তিনি 
বলিয়াছেন, অপর সমুদার ধৰ্ম্ম ( বা গুণ ) স্যারের অন্তর্গত । কিন্তু তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে ধৰ্ম্ম (বা গুণকে ) বহু বলিরাও অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
তাহার মতে গুণ বহুবিধ এই জন্য, যে মানসিক শক্তি বা আত্মার অঙ্গ 
বিভিন্ন । তদন্থুসারে তিনি জ্ঞান, বীর্য, সংযম ও ন্যায়, এই চারিটী গুণ 
অথবা ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ 'অধ্যারে 
0৪৯৭_-৮৮ পৃষ্ঠা ) এগুলির ব্যাখা! পরিপৃষ্ট হইবে । 

ধশ্থনীতিতে প্লেটোর কয়েকটী মত স্মরনীয়। তিনি বলেন, স্যায়বান্‌ 
ব্যক্তি সকলেরই, এমন কি শক্ররও হিতসাধন করিবেন। এস্বলে তিনি 
গ্রীক জাতির নীতিকে পশ্চাতে রাখিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি 
ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যাবাদ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্ত শিক্ষ! ও শাসনের 
উদ্দেশ্তে রাষ্ট্র মিথ্যার আশ্রয় লইতে পারে, এই প্রকার বিধি দিতে কুষ্ঠিত 
হন নাই। প্লেটো নারীকে পুরুষের সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন না, কিন্ত 
তিনি নারীজাতির মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তাহার নিকটে সস্তানোৎপাদন বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, 
স্তরাং তিনি বিবাহের নৈতিক দিক্‌ একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। 
তিনি শ্রমশিল্লের প্রতি দেশপ্রচলিত 'অশ্রন্ধা অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই; এবং দাসত্ব-প্ৰথাতেও তিনি কোনও দোষ দেখিতেন না; তবে 
তিনি প্রতুকে দাসের প্রতি সদ্ধাবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন । প্লেটো 
দণ্ড সম্বন্ধে অতি উদার ও ব্সাধুনিক মত পোষণ করিতেন। তিনি 
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বলেন, দণ্ডের লক্ষ্য অপরাধীর সংশোধন ও শুদ্ধি-সাধন, এবং সমাজে 
ভবিষ্যৎ অপরাধের নিবারণ ; যেখানে ছুক্কতিকারীর সংশোধন অসাধা, 
মৃত্যুদণ্ড কেবল সেইখানেই বাঞ্ছনীয় । (Gorgias, 478, 480, 
505, ete.) 1 e 


অষ্টম প্রকরণ 
রাষ্ট্র 


ধৰ্ম্ম পরম পুরুষার্থ এবং রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য । এই তন্বটা বুঝাইবার 
জন্য প্লেটো “রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ” (P০liti৮০৪), “সাধারণত” (Politeia) 
এবং “সংহিতা” 0959, a৪), এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছেন। এক পণ্ডিত বলিয়াছেন, “লাধারপতন্ত্র” জগতের সাহিত্যে 
সর্বপ্রধান গম্বগরস্থ । আমরা এন্বণে ইহার সার সংগ্রহ করিতে পারিব 
না, শুধু কযর়েকটী স্কুল তত্ব আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিব । 


১।. রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও সমস্যা । 


প্রথম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, “গ্রীক সভ্যত! রাষ্টর-ধ্ী; উহা রা ষ্টরকে 
আশ্রয় ও পরিবেষ্টন করিয়া বিকাশ লাভ করে।” (৪৫৬ পৃষ্ঠা )। 
গ্রীকেরা “বুঝিয়াছিল, বে রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব ; 
বে যত-নাপনার জীবনকে রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, সে তত বিকাশ লাভ 
করিয়া উহার সাফল্য সম্পাদন করিবে। তাহাদিগের মতে রাষ্ট্রগত 
জীবনই আদৰ্শ জীবন।” (৪৬১ পৃষ্ঠা) । টে রাষ্ট্রকে অতটা প্রাধান্ত 
দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সোক্রাটীলের স্কাক্স বিশ্বাস করিতেন, 
আম্মোনসতি-সম্পাদন মাহ্থবের মুখ্য কর্তব্য ; রাষ্ট্রসেবা গৌণ কর্তব্য । 
তিনি শাশ্বত সতোর ধ্যানে নিমগ্র তন্জ্জানীর শান্ত” সমাহিত জীবনের 
মহিমা দ্বারা আকরুষ্ট ও বিমুগ্ধ হইক্সাছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া প্লেটো 
রাষ্ট্রের প্রয্নোলনীরতা বিশ্বৃত হন লাই । তিনি রাষ্ট্রকে জ্ঞান ও ধর্শ্মের 
সাধলক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন । তিনি বলিতেন, স্ুশিক্ষাবিহনে 
মান্য কখনও সন্ধর্্ম আচরণ করিতে পারে না। স্বশিক্ষা লাভ শুধু 
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রাষ্ট্রেই সম্ভবপর ; পক্ষান্তরে মন্দ শাসনপদ্ধতির মত: ভয়ঙ্কর 'অকুশলের 
নিদান আর কিছুই লাই। অতএব রাষ্ট্রবাসীদিগকে জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষণ 
দেওয়া রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। নীতি ও বিজ্ঞান, এক কথায় দর্শনের, 
পরিপোষণ রাষ্ট্রের প্রথম ও বিশিষ্ট কার্যা। প্রারুত্গনের রাষ্ট্রনীতি 
খ্যাতি, সামাল্য, বাণিজ্া-বাবসায়, দৈহিক আরাম প্রভৃতি যে-সকল 
লক্ষ্যের পশ্চাতে ছুটিযা যার, তাহা অতি অকিঞ্চিংকর । সতা রাষ্ট্র সত্য 
ধশ্মের প্রতিরূপ হইবে। এই জন্ত প্লেটো “সাধারণতন্ত্রে” সব্বাগ্রে স্যারের 
স্বক্ধপ নিরূপণ করিয়াছেন ; কেন না, রাষ্ট্রে আমরা ন্ায়কে বৃহত্তর 
আকারে দেখিতে পাই, এবং ইহা সকল ধন্দ্র ঝা গুণের আধার । 
(Rep. 12965 )। রাষ্ট্রে ধর্শ্মের রূপ উজ্জ্বল হইয়! ফুটিয়া উঠিয়া বাষ্টর- 
বাসী সকলের পু্ণন্ধপে আব্মস্থ হইবে ;__সমগ্র রাষ্ট্রবাসীর স্থুখ ইহাতেই 
নিহিত রহিয্কাছে__এইটাই রাষ্ট্রের সাধ্য ও সমশ্া। দর্শন বাঁ তত্যজ্ঞান 
ভিন্ন রাষ্ট্র সেই সাধনে রুতকাধ্য হইতে পারে না; স্থতরাৎ দর্শন ও রাষ্ট্র 
নীতি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। প্লেটো তাই বলিয়াছেন, 
“যতদিন দার্শনিক শাসনকর্তা কিংবা! শাসনকর্তা প্রকৃতই দার্শনিক না 
হইবেন, যতদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও দর্শন একহন্তে মিলিত না হইবে, ততদিন 
রাষ্ট্রের ও মানবসমান্দের ছঃখ ছগ্দশার অস্ত হইবে না” (Rep. ৬. 
473) 1 


২। রাষ্ট্রের সংগঠন। 


এই উদ্দেপ্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্লেটো রাষ্ট্র সংগঠনের জগ্ত যে-সকল 
বিধি প্ৰণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সার কথা এই, যে, যাহার! বিস্যাতে 
ও বৃদ্ধিতে, গুণে ও ধর্স্দ্ে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাই রাষ্ট্রের ব্ধিনারকত্বে প্রতি- 
ষ্টিত খাকিবে। তিনি সোক্রাটীসের স্কায় বরাবরই যোগ্যতমের অর্থাৎ 
জ্ঞানীর কর্তৃত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রের শাসন-সংরক্ষণ সবদৃঢ় 
তিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শ্রমবিভাগ আবস্তাক ; পুরবাসীরা 
আপন আপন শক্তি অন্থসারে বিভিন্ন প্রকারে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত 
খোকিৰে, ইহাই বাছনীর ব্যবস্থা। প্লেটো এতছদ্দেশতে তাহার বদর্শ- 
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রাষ্ট্রের অধিনাসীদিগকে ্রমন্জীৰী বা ধনোৎপাদক, যুন্ধব্যবসাযী বা সৈনিক 
এবং শাসনকন্ঠা বা রাষ্ট্রপাল, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন) 
(Rep. IV, 434) । এই বিভাগ “গুপকল্চের” উপর প্রতিষ্ঠিত । প্রেটো 
বিধি দিয়াছেন, যে প্রত্যেক শ্রেনী বন্ধ বৈধ কন্দ নিযুক্ত থাকিবে, অপর 
শ্রেণীর কর্স্মে কদাচ হন্তাপণ করিবে ন1।” ( প্রথম খণ্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা) । 
মানবাম্মার তিন অংশ ; ব্রহ্মা স্ফোট, আত্মা ও জড়, এই তিন ভাগে 
বিভক্ত ; এবং স্ৰোট-ন্গগং আম্মার সাহায্যে জড়জ্গতের উপরে কর্তৃত্ব 
করে । ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং 
দৃতীয় শ্রেনীর রাষ্ট্রবাসী স্বিতীর শ্রেণীর সাহায্যে প্রথম শ্রেণীর উপরে কর্তৃত্ব 
করিবে। সুতরাং প্লেটে যে নব জাতিভেদ রচন। করিয়াছেন, তাহার 
একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। তাহার মতে এই ত্রিব্ধি শ্রেণীর রাষ্ট্র 
বাসীর সংবাদিতার উপরে রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে। 

উপরে লিখিত হইয়াছে, পুরবাসীদিগকে ধপ্মশিক্ষণ দেওয়া রাষ্ট্রের 
চরম লক্ষ্য ও প্রধান কর্তব্য ॥ এই লক্ষা সাধনের অভিপ্রারে প্লেটো 
তাহাদিগের শিক্ষা, জীবন-যাপন-প্রণালী, এমন কি জন্ম সন্বন্ধে কঠোর 
নিয়ম প্রাবন্ধিত করিয়াছেন। কিন্ঞ এই নিয়মসমূহ উচ্চতর দুই শ্রেণীর 
জন্য ; নিশ্নতম শ্রেণীর জন্য তিনি৷ প্রচলিত আচার ব্যবহারই যথেষ্ট 
বিবেচনা করিক্া তাহাদিগকে তাহার ভাবনার বাহিরে রাখিয়া দিয়াছেন। 
তিনি তাহাদিগকে রাষ্ট্রপরিচালনের কোনও অধিকার দেন নাই । 


৩। সামাজিক বিধিব্যবস্থা । 


বআদশরা্ট্রের জরু আদর্শপ্রকতির পুরবাসী চাই। পুরবাসীর! 
যাহাতে আদর্শপ্রককুতি হইতে পারে, তদখে (প্লেটো যে দুইটী ব্যবস্থা প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তাহা এই । প্রথমতঃ প্রত্যেক পুরবাসীর জন্মের উপরে 
রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে । কতগুলি শিশু আবস্তাক, কত বয়সে পুরুষ- 
রমণী জনকজননী হইবে, কিরূপ শিশু জন্মগ্রহণ ক্রিল_ কর্তৃপক্ষ 
এসকলই তবাব্ধান করিবেন। তাহার! শিশুগণকে ভূমিষ্ট হইবামাত্রই 
পিতামাতার ক্রোড় হইতে লইয়া! যাইবেন, এবং মন্দ পিতামাতার সন্তান, 
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ক ও বিকলাঙ্গ সন্তান, ও অবৈধ বিবাহের সম্তানদিগকে দূর 
করিরা দিবেন। 

তৎপরে রাষ্ট্র নির্বাচিত শিশুগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। 
রাষ্ট্রের পরিচধ্যা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনে অন্ত কষ্ট থাকিবে না--তাহা- 
দিগের শিক্ষার ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। শিশুরা ভূমিষ্ঠ হুইয়াই 
রাজকীয় ধাত্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবে; পিতামাতা তাহাদিগকে কোন 
দিন নিজের পুত্রকন্তা। বলির! চিনিবেন না, তাহারাও কল্মিন্কালে পিতা- 
মাতার পরিচয় লাভ করিবে না। তাহারা রাষ্ট্রের পরিচালনায় রাষ্ট্রের 
ইচ্ছান্যায়ী শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, এবং কে কোন্‌ কান্দ করিবে, কর্তৃপক্ষ 
তাহা স্থির করিয়া দিবেন; এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি বিবেচিত হইবে না। 
প্লেটো তাহার উচ্চতর ছুই জাতি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের জন্য দেশগ্রলিত 
ললিতকলা৷ (নূতা, গীত, বাষ্ট ) এবং ব্যাস্নাম শিক্ষার ব্যবস্থা! 'অটুট 
রাখিক়াছেন ; কিন্ত তাহার মতে ললিতকলা! সম্পূর্ণরূপে ধর্মমনীতি দ্বারা 
পরিচালিত হইবে। তিনি এজন্য হোমার ও হোমারের শিাবর্গকে 
তাহার রাষ্ট্র হইতে নির্ববাসিত করিয়াছেন। 

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে উচ্চতম ছুই বর্ণ রাষ্ট্রের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ; 
অতঃপর রাষ্ট্রই ই'হাদিগের জ্ঞান, ধ্যান, শিক্ষা দীক্ষা-_সর্বস্ব হইল। 
অর্থ, বিত্ত, দারাপুত্রপরিবার ই'হাদিগের আপনার বলিবার কিছুই 
রহিল না। ইহারা সকলে একত্র রাজকীয় ভবনে বাস করিবেন, একত্র 
ভোজন করিবেন, রাষ্ট্র হইতে যণ্বোপযুক্ত ভরণ-পোনণের সামগ্রী পাইবেন, 
বর্ণ রৌপোর আহরণ ও সঞ্চয় হইতে বিরত থাকিবেন । শুধু তাহাই নহে 
ইহারা! দাল্পত্া-সন্বন্ধ কাহাকে বলে, তাহ! জানিবেন না; কেন লা, 
ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের প্রত্যেক রমণীতে সমান অধিকার 
থাকিবে । এখানে নারীর গার্ছস্থা কর্ত্তবা কিছুই নাই ; স্থতরাৎ তাহারাও 
অবাধে পুরুষের স্যায় বুদ্ধ ও রাষ্ট্র ক্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। ফে রাষ্ট্র 
সম্পত্তি ও স্বার্থ বলিরা একটা জিনিস নাই, সেখানে কলহেরও কোন 
কারণ থাকিবে না। 
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প্লেটো "সাধারপতঙ্তেগ আদর্শ রাষ্ট্রের যে চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, 
তাহার দোবগুণ সমাক্‌ আলোচন! করিবার স্থান বামাদিগের নাই । 
উহাতে স্পাটার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট, এবং উহা! তনানীস্তন গ্রীক নীতির 
দ্বারা অন্তপ্রাণিত। এই গ্রন্থে একটা বিরোধ দেদীপ্যমান হুইয়া! উঠিয়াছে। 
প্লেটো এক দিকে রাষ্ট-সৰ্বন্বতা প্রচার করিয়াছেন, অপর দিকে আমাদিগের 
সশ্মুখে ধ্যানের আদর্শ ধরিয়াছেন ; এক দিকে বলিতেছেন, তাহার রাষ্ট্র 
প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের চরণে আব্মাহৃতি দিবে; অপর দিকে এই 
উপদেশ দিতেছেন, যে জ্ঞানী কর্্সক্ষেত্র হইতে অপস্থত হইয়া আধ্যাস্রিক 
রাঙ্গো অন্তর্গীনত! লাভ করিবার জর্য বত্ধবান্‌ হইবেন । পরবর্তীকালে 
গ্রীক সভ্যতার সহিত শৃষ্টধর্শ্মের সংঘর্ষেও এই বিরোধ প্রকট হইয়াছিল। 
প্লেটো নিজেও বুঝিয়াছিলেন, তাহার রাষ্টরায় আকাজ্ণর পরিপূরণ 
মানবপ্রকুতিতে সম্ভবপর নয়, তাই তিনি বলিয়াছেন, “আদর্শ রাষ্টর প্বর্গে ; 
ভূতলে উহা আছে কি না, ভূতলে উহ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, জ্ঞানীর 
পক্ষে সে প্রশ্ন অকিঞিৎকর |” (84. IX, 592)। এবং এই জন্তাই 
তিনি বৃদ্ধ বয়সে উদ্ধীলোক হইতে অবতরণ করিয়া বাস্তব জগৎ প্ররণ 
রাখি! পুনশ্চ "সংহিতা!" গ্রন্থে রাষ্টবিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

নবম প্রকরণ 
ধ্্মতস্ধ ও ললিতকলা 
> ধৰ্ণ্মতস্ব । 

প্লেটো ধর্স্স ও দর্শনের ভেদ অগ্যান্থ করিয়াছেন; তাহার মতে দর্শন 
প্রেম ও জীবন ; উহ! সমা মানবাম্মাকে সত্য ও অনন্ত সন্ভাতে পরিপূর্ণ 
করে। দার্শনিক বা তন্্জানীই বার্থ খাশ্রিক ; তিনি ঈশ্বরের প্রি ; 
যাবতীয় জাগতিক ব্যাপার সমতানে তাহার মঙ্গল সাধন করিতেছে ; 
মৃত্যু তাহার পক্ষে ঈশ্বরের সহিত পুনমি'লনের সরণিমাত্র । তিনি নিত্য 
ঈশ্বরের সত্তাতে বিহার করেন, এবং তাহার স্বরূপে আপনাকে গঠন 
করিবার জন্ত সাধনে নিরত থাকেন; যেহেতু যোগানন্দের তুলনায় 
সংসারের আর সকলই তাহার নিকটে তুচ্ছ । তৃতীয় প্রকরণে স্ফোট- 








২১৬ সোক্রাটাস [ ১ম ভাগ 


বাদের বে ব্যাখা! প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, যে 
প্লেটোর স্ফোউবাদ ও বরহ্মত্ব এক ও অভিন্ন ; স্ফোটিবৃন্দই শাশ্বত দেবকুল, 
এবং স্দোট-শিরোমশি পরম শিবই ঈশ্বর । এস্থলে বলা কণ্তবা, যে 
অধ্যাপক বার্ণেটের মতে পরম শিব ও ঈশ্বর বিভিলন। স্োটবাদের সাহায্যে 
প্লেটো ঈশ্বরের স্বরূপ বিষগ্ধে লৌকিক সংস্কার মার্ন্দ্দিত করিয়াছেন। 
ঈশ্বর ঈধাপরবশ ; তিনি সাকার রূপ পরিগ্রহ করেন; তাহাতে অজ্ঞতা 
ও আম্মবঞ্চনা বা মিথ্যার লেশ থাকিতে পারে; তিনি বলি ও প্রার্থনাছার! 
প্রসন্ন ঝা বশীভূত হুন--প্লেটো অশ্রন্ধাভরে এই জাতীর প্রচলিত মত 
নিরসন করিয়াছেন। তাহার মতে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্কশ ক্রিমান্‌, প্রেমময়, 
মঙ্গলময়, স্যায়বান্‌, পূর্ণ, পরম স্থন্দর, পুণোর পুরস্ধ্্রা ও পাপের দণ্ড- 
বিধাত!। আমরা প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে ( ৩৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা ) প্লেটোর 
ত্রঙ্মতন্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি; অতএব এন্বলে অধিক বলিবার 
প্রয়োজন নাই । 

আপনার! স্বষ্টি-প্রকরণে দেখিরাছেন, প্লেটো শাশ্বত ও নিরাকার 
ঈশ্বর ব্যাতীত স্থষ্ট ও দৃষ্টিগোচর দেবতার অন্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন__ 
এই দেবগণ বিশ্ব ও জ্যোতিক্ষমণ্ডলী, এবং জেয়ুস প্রভৃতি পৌরাণিক 'অমর- 
বন্দ। তিনি এতদ্দ্ারা লৌকিক ধশ্দের সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছেন । 
তিনি যে উপদেবতা (,953995) মানিতেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । 
তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে উন্নত মত পোষণ করিলেও সাধারণ লোকের জন্ত 
প্রচলিত লৌকিক ধৰ্ম্ম আবশ্তক বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, 
অজ্ঞ জন মিথ্যাধন্মের আচরণ করিরা ক্রমে সত্য ধন্মে র জ্ঞান লাভ করিবে; 
উপদেষ্টা প্রথমে তাহাদিগকে মিথ্যার সাহায্যে শিক্ষা দিয়া পরে সত্যের 
দ্বারা শিক্ষা দিবেন। প্লেটো ধ্্ম কে সমাজস্থিতির পক্ষে এমন অপরিহার্য 
মনে করিতেন, যে তিনি “সংহিত৷” পুস্তকে ধশ্মাচরণ অক্ষ রাখিবার 
মানসে নিষ্ুর বিধি স্থাপন করিয়া! সঅন্থদারতার পরিচয় দিতেও সঙ্ষোচ 
বোধ করেন নাই। তিনি উহাতে শুধু নাস্তিকতা ও অল্প প্রকার ধ্্ম- 
দ্রোহিতা নর, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের রাষ্ট্রনিরপেক্ষ প্ৰতস্র পূজার জন্যও 
নিদারুণ শান্তি, এমন কি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত বিধান করিযাছেন। 


PE কা বীর ররর 
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প্লেটো ধৰ্মতব্বের সমুদায় স্থস্ম সমস্যার স্রনীমাংসা দিতে পারেন 
নাই; কেহ পারিয়াছেন কি না, আমরা জানি না। তাহার বিশেষত্ব 
এই, যে তিনি তন্ববিচারকে আচারের সহিত, ধর্মকে নীতির সহিত 
দুঢযোগে সংবন্ধ করিয়া উভয়কে দর্শনোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং 
এইরূপে তাহাতে সোক্রাটীসের শিষ্যত্ব উদ্জ্রলরূপে প্রতিফলিত হুইবা 
উঠিয়াছে। তিনি দর্শনকে শুধু জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; তিনি 
উহাকে উচ্চতর জীবনব্ূপে সমাদর করিতেন। প্লেটে! ইহাও ঘোষণা 
করিয়াছেন, যে উদ্দীপনাময়ী সোন্দধা প্রীতি, দশ্ম্নীতি ও দর্শন, উভয়ের 
মূলদেশে উৎসরূপে বিস্বামান॥ লৌন্দর্ধাতন্বের সহিত ললিতকলার (At) 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । আমরা এক্ষণে সেই কথাই সংক্ষেপে বলিতে চাই । 


২। ললিতকল৷ । 


প্লেটো সোন্দ্া-স্থষ্টিতে অনুপ শিল্পী ছিলেন; কিন্তু তিনি আরিষ্টটলের 
স্কায় ললিতকলা সব্ব্ধে স্দতঙ্র গ্রন্থ রচনা করেন নাই । ললিতকলার প্রাণ 
সৌন্দৰ্য্য; প্লেটো স্ষোটে ও জড়পদাখে, সামান্তো ও ভিন ভিন্ন বস্তুতে 
সৌন্্য অন্বেষণ করিয়াছেন; তাহার মতে সকল সৌন্র্গোর উপাদান 
ক্কোট ও ইন্দ্িয়গোচর গুপ। গ্রীক ভাষায় ০1০৪ শব্দ সুন্দর ও উত্তম, 
উভয় অখেই ব্যবহৃত হয়। প্লেটো শব্দটার স্বার্থ রক্ষা করিয়া সুন্দর, 
এবং উত্তম বা শিবকে এক ও অভিন্ন বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন । এক স্থলে 
উভয়ের পার্থক্য দিঙ্াত্র প্রদর্শিত হইয়াছে; নতুবা অন্যত্র তিনি সুন্দর 
বলিতে শিবকেই বুঝিয়াছেন। পরম সুন্দর অবর্ণ ও অশরীরী; উহা জড় 
ও অজড়, কোন বস্তুর সচ্িতই তুলিত হইতে পারে না। শারীরিক 
সৌন্দর্য্য উহার নিম্তম সোপান; তছপরি সাচার আত্মার সৌন্দধ্য ৮ 
তুষ্ধে স্থপোতন গুণগ্রাম ও বিজ্ঞানসমূহঃ সর্বোপরি সৌন্দর্যের স্ফোট 
অথবা পরম সুন্দর ; উহা পরিবর্তনাধীন জড়জগতের সকল প্রকার কলঙ্ক 
হইতে নিমু'্র। (53৮17, 208, 211) । মাতা, সংবাদিতা, শুদ্ধতা ও 
পুতি সন্দরের লক্ষণ বটে; কিন্ত এগুলি এক! হুন্দরেরই বিশেষত্ব নহে; 

২৮ 
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এগুলি শিবেরও লক্ষণ; এবং সৌন্দর্য্য নিজেও শিবের একটী শুণ। 
(Phileb., 64, 66) । সদ্গুপ বা ধৰ্মও সৌন্দর্য ও সংবাদিতা; শুদ্ধতা 
সত্য ও জ্ঞানেরও কষ্টিপাথর ॥ যাহ! কিছু উত্তম, যাহা কিছু শ্রেয়ঃ, যাহা 
কিছু শিব, তাহাই সুন্দর । পরম শিব অনির্কচনীর সৌন্দখ্যের আধার । 
আমরা এই প্রসঙ্গে আপনাদিগকে প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে ( ৪৮৪-৮৭ 
পৃষ্ঠা ) “সভা শিব আন্দরের ধ্যান” শীর্ষক পরিচ্ছেদটী পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি । 

লেটো বলেন, চারুশিল্প ও কাব্য-রচনার মূল এঁশ্বরিক অন্ুপ্রাণন! ১ 
সুতরাং ললিতকলা৷ ও দর্শনের উৎপত্তিস্থল এক । কিন্ত দার্শনিকের চিত্ত 
বিচার-প্রণালীর সাহাযো নিশ্মল হইয়াছে; শিল্পী জ্ঞানরবির অভাবে 
মোহকুস্মাটিকায় সমাচ্ছত্র খাকিরা অন্ধভাবে অনিশ্চিত পরীক্ষার মধ্য দিয়া 
সৌন্দধ্য স্থজন করিতেছেন। 

প্লেটোর মতে ললিতকলার বিশেষ ধৰ্ম অনুকরণ । গভীরতর অথে 
মানবের যাবতীয় কার্খ্যঃ স্ফোটের অনুকরণ; শিল্পীও অনুকরণকারী। 
তিনি স্থল পদার্থে যে-অরূপ সতত! নিহিত আছে, তাহার অঙ্মকরণ করেন 
না; কিন্ত উহ! যে-যে-পরিদৃশ্যামান পদার্থে প্রতিভাত হইতেছে, তাহারই 
প্রাতিরুতি অঙ্কিত করি! থাকেন। 





দশম প্রকরণ 
উপসংহার 
প্লেটোর প্রভাব । 

আমর! আমাদের ক্ষুদ শক্তিতে যতদূর সাধ্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে 
প্লেটোর দর্শনের সার সঙ্কলন করিলাম। তাহার সম্বন্ধে অনেক কথাই 
বল! হইল লা; কেন না, সকল কথা বলিতে গেলে একখানি স্বতঙ্থ ও বৃহৎ 
গ্রন্থ লিখিতে হন্। এক্ষণে তন্বরাজো প্লেটোর প্রভাব বিষে কিঞ্চিৎ 
বলিয়া অধ্যায়টীর পরিসমাপ্তি করি । প্লেটো তাহার রচনাকুশশ লেখনী 
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ও অসুলাতন্বমালা! দ্বার! ক্ঞানত্রত ব্যক্রিগণের চিন্তকে কি প্রকার মোহিত 
করিয়াছিলেন, গ্রীক ও গ্রীকধশ্বিরোধী শৃষ্টাক্থ পণ্ডিতদিগের হুই একটী 
উক্কিই তাহার অন্যতম উজ্জল নিদর্শন। একজন রসগ্রাহী গ্রীক বলিয়াছেন, 
“দেবরাজ লেখুস বদি গ্রীক ভাষায় কথা বলিতেন, তবে তিনি প্লেটো 
ভাষা ব্যবহার করিতেন”  বৃষ্টীর আচার্য্য এ্তিহাসিক এমুসেবিয়ল 
(২৬৪-৩৪ পৃষ্টান্দ ) লিখিক্াছেন, “প্লেটো ক্সাটিকা-তাষাভাবী মুসা?” 
অর্থাৎ ইহুদী জাতির ধশ্চগুর মুসা প্লেটোরূপে আটিকার ভাবায় পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছেন । অধিক দৃষ্টাস্সের প্রয়োজন কি? 

প্লেটোর প্রশংসাচ্ছলে এইটুকু বলাই যথেষ্ট, যে প্লেটো আবিভুতি না 
হইলে জগছ্থাসী, আরিষটল, কার্নীয়াডীস ও সেণ্ট অগষ্টানকে পাইত না। 
প্লেটোর জড়বিজ্ঞান তাহার অগ্রগামী দার্শনিকদিগের জড়বিজ্ঞানের তুলনায় 
হীন; কিন্ত তাহার শিশ্ঠ আরিষ্টটল (৩৮৪-৩২২ সন) ভাহারই দীক্ষার 
"সন প্রাণিত হুইয়া উহার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই 
বিশ্বততত্ববিৎ মহামনন্বী দার্শনিক পশ্চিম ভূখণ্ডে শতান্দীর পর শতাব্দী 
কিরূপে আপনার 'অসপদ্থ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিরাছিলেন, সে কথা আমরা 
পুর্বে একবার বলিয়াছি। প্লেটোর যদি আর কোনও রুতিত্ব না থাক্তি, 
এবং তাহার বিশ্ালক্ন যদি শুধু এই একটা রত্ব প্রসব করিত, তাহা হইলেও 
তিনি স্থধীলমাজ্জে চিরপুজ্জা হইয়া থাকিতেন। কিন্ত প্লেটো স্বয়ং 
জ্ঞানপ্রচারে যে অপূর্ব সাফলা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটা উৎকুষ্ট 
প্রারক লিপি এই, যে তাহার বিস্তালয় গ্রীক জগতে স্বাধীন বিস্যাচর্চার 
সর্ধপ্রধান পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল, এবং উহার প্রেরণার অবাধ 
সত্যান্থসন্ধিৎসা যুগে যুগে দেশে দেশে পরিব্যাল্ত হইয়াছিল। সংশরবাদি- 
গণের মহারথী, নিরঙ্কুশ বিচারবুদ্ধির জন্য স্থবিখ্যাত, ““প্রাচীনকালের 
ডেভিড হিউম” নামে অভিহিত কানীয়াডীসের হস্তে (২১৩-১২৯ সন) 
তন্বান্বেষণের উদ্যম চরম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আরিষ্টটল ও কানীয়াডীস 
প্লেটোর স্বজাতীয় ও সমধর্্ী। শৃষ্টধর্্মের মস্টে মন্দ প্রোটোর প্রভাব 
কেমন অন্থপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা বদি আমরা দেখাইতে পারিতাম, 
তবে এই প্রস্তাব পূর্ণাঙ্গ হইত। কিন্ত সে প্রচেষ্টা সম্প্রতি আমাদিগের 
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সাধ্যাতীত » আমরা এ স্থলে শুধু খৃষ্টীয় মণ্ডলীর “পিতা”, অধ্যাত্ম সাহিত্যে 
প্রথিতযশা: সেণ্ট অগন্থীন ( ৩৫৪-৪৩* খৃষ্টাব্দ ) সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং বলিতে 
চাই। হইনি খৃষ্টীয় সমাজের লীবনগতি নিয়ন্ত্রিত করিয়! দিয়াছেন; 
রোমাণ কাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট, উভয় শাখাই তৎপ্রদত্ব চিহ্ন শিরে ধারণ 
করিস রহিয়াছে। ইহাতে প্লেটো-প্রবন্তিত দর্শনের নবরূপ (Ne০- 
18156০01570) এবং খুষ্টায় ধন্ট-_-এই ছুই জ্ঞান-ও-ধপ্দ-ধারা মিলিত, 
হুইয়াছিল। অগষ্টীন প্লেটোর অকপট ভক্ত ছিলেন তাই, আমর! বলিয়াছি, 
ইনি প্লেটোকে ঈশার অগ্রদূত বলিয়া! অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। 

প্লেটো শুধু বিচারপ্রির ছিলেন না; অতীক্রিয় জগতের সহিত তাহার 
আত্মার লিগুড় যোগ ছিল। যোগযুক্ততা (57596701811) তাহার চরিত্রের 
একটী বিশেষ লক্ষণ উহা শত ভাবুক ব্যক্তির চিত্তকে বিমোহিত করিয়া 
পুর্বে ও পশ্চিমে, হস্লাম, ইহুদীধস্থ ও খৃষ্টধর্শ্মে বক্ষযোগের প্রগাঢ় রস 
সঞ্চারিত ও ঘনীভূত করিয়া রাখিক়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক কালে 
কত ধীমান্‌ প্লেটোর বিল আধ্যাত্মিক ভাবে আবিষ্ট হইয়! তাহার শিষ্যত্ব 
স্বীকার করিয়াছেন, এবং এই রূপে বুদ্ধির নি্জ্জীবতা ও হৃদয়ের শুদ্ধতা 
হইতে প্রাণ পাইরাছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। পশ্চিম মহাদেশে 
আজিও তাহার গ্রন্থাবলি যোগসাধকের নিকটে বেদরূপে সমাদৃত হইয়া! 
থাকে। 

সংসারত্যাগ, কচ্ছ.সাধন, স্বভাবের সহিত ছবন্্__গ্লেটোর জীবনে একে 
একে এ সকল সংগ্রামই উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি সকল সংগ্রামে. 
জয় লাভ করিস্সাছিলেন। কিন্ত তিনি ও তাহার সতীর্থগণ এ্হিক 
সম্পদের প্রতি যে মনাদর প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বৃথা যায় লাই। 
প্লেটোর চিত্তহারী গরন্থাবলির প্রসাদে নিঃস্পৃহতা, অকিঞ্চনতা এবং 
একাস্তিক ইহসর্ধস্বতার ‘প্রতি বিরাগ জনগণের অস্তরে ভোগাসক্তির 
শ্রতিষন্দীরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইগ্সাছিল॥ তিনি সংযম ও 
অসাংসারিকতাকে এমন মনোহর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন বলির্নাই, 
ঈশার অন্থশাসনের সহিত যুক্ত হইরা ভোগবৈমুখ্য অদ্ধাপি পাশ্চাত্য 
জাতিসমূহের হৃদয়কে ক্ষীণ প্রদীপের স্কার নিশ্রভ জ্যোতিঃ লইয়া বাচিয়া 
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রহিয়াছে । ডীন ইঞ্জে (). 7৮. 7772) লিখিয়াছেন, দূর অতীতে 
“ল্লেটোর পদার্থতব ও ষ্টোর্িক বর্স্সনীতির যে সন্মিলন সাধিত হইরাছিল, 
এখন পথধ্যস্ত খৃষ্টীর ধর্ম্মবিজ্ঞানের তাহাই প্রধান প্ররুতি।” (The 
Legacy of Greece, p. এড) 1 

মার্কিণ দেশীয় খ্চযি এমাসন বলিতেছেন, "Plato is Philosophy, 
and Philosophy Plato”—'“পেটোই দর্শন, এবং দর্শনই প্লেটো; তিনি 
মানবজাতির গৌরব, অথচ লক্জ্ার কারণ; কেন না, সাক্সন বা রোমাপ, 
কেহই তাহার পরে কোনও নূতন তব আবিষ্কার করিতে পারে নাই । 
তিনি অকরুতদার ছিলেন; তাহার পুত্রকন্তা ছিল না; কিন্ত সকল 
সভ্ঙ্জাতির মনীষীগণ তাহার বংশধর, ও তাহার মননের দ্বারা অনুরজিত। 
প্লেটোর মানবতা এত বিশাল, যে তিনি দেশ, কাল, জাতি, দল ইত্যাদি 
সমুদায় বিভেদের উর্দ্ধে বস্থিতি করিতেছেন।” (Representative 
Men, p. 284) 1 





নবম অধ্যায় 
চরিত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
দেহ ও আত্মার অসামঞ্জম্ত 


সৌন্দর্য্যের উপাসক গ্রীক জাতির এই স্থির বিশ্বাস ছিল, যে দেহ ও 
আত্মার মধ্যে একটা সংবাদিতা আছে; সুন্দর আত্মা সুন্দর দেহেই বসতি 
করে; যে কুৎসিত, সে কখনই গুণবান্‌ ও .ধান্মিক হইতে পারে না। 
তাহাদিগের ভুল ভাঙ্গিবার জন্যই যেন সোক্রাটীস 'আআবিভূ তি হুইক্সাছিলেন। 
পাঠকগণ মানসপটে তাহার এই মৃস্তিটী অঙ্কিত করুন। দেহখানি, 
নাতিখর্ধ, নাতিদীর্থ ; মন্তকটী বৃহৎ; কপাল আয়ত ও উচ্চ; চক্ষু ছটা 
বিশাল; কিন্ত বড় ড্যাবডেবে, দেখিলেই মনে হয়, যেন কাকড়ার চোখের 
মত টিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে) নাসিকাটী উদ্ধসুখ, লাসারন্ধ, 
বিস্তৃত, এবং ওষ্ঠ ও অধর অতি স্থল। যাহারা তাহাকে জানিত না, তাহারা 
তাহাকে দেখিয়া আমোদ বোধ করিত ; যাহারা জানিত, তাহারা এট 
ভাবিয়া বিস্ময়ে 'অভিতৃত হইয়! যাইত, যে এই নিতান্ত কদাকার পুরুষ 
কি করিয়! এমন অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী হইলেন, এবং চরিত্রের 
মাহায্যে ও মধুরতায় জনসমাজের বন্দনীয় হইয়া উঠিলেন। নৈসর্গিক 
নিয়মের এরকম অদ্ভুত ব্যভিচার গ্রীকেরা পুর্বে কখনও দেখে নাই। 
কিন্তু কেবল তাহাদিগের কথাই বা বলি কেন? আমরাও মহাপুরুষ- 
মাত্রকেই সকল সৌন্দধ্যের আধার বলিয়|৷ ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। 
ভগবান্‌ বুদ্ধ, মহুধি ঈশা, বিশ্বাসিশেষ্ট সহল্মদ, ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্ত__. 
ইতিহাস ইাহাদিগের যে মুন্ডি গড়িয়া রাখিরাছে, তাহা যদি কালনিক না 
হয়, তবে সোক্রাটীস কেবল বাহরূপন্থারা বিচার করিলে ই'হাদিগের 
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ত্রিসীমারও যাইতে পারিবেন না। সুতরাং তাহার অন্তরাম্মা ও 
বহিঃপ্রকাশের এই অসামঞ্রস্ত আমাদিগেরও বিল্পক্প উৎপাদন করিতে 
পারে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শিষ্যযুগলের সাক্ষ্য 


প্রাচীন কালের লেখকের! একবাক্যে সোক্রাটীসকে গ্রীসের সকদশ্রেষ্ঠ 
পুরুষ বলিয়। স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক গ্রস্থকারেরাও 
এবিষয়ে দ্বিমত নহেন। শৃষ্টধশ্মের ইতিবৃক্তলেখক জ্্পদেশীয় পণ্ডিত 
নেকাগার লিখিয়াছেন, “সোক্রাটীস প্রাচীন কালে ( পশ্চিম ভূখণ্ডের ) 
শ্ৰেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন।”' খাহার! তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন না, 
কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তাহার চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, 
চ্ঠাহাদিগের সাক্ষ্য উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু গ্নেফোন 
ও প্লেটো তাহার শিষ্য ছিলেন, দীর্ঘকাল তাহার সাহচধ্যে যাপন 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রীবনের খুঁটিনাটি সকল কথাই জানিবার স্যোগ 
পাইয়াছিলেন। হীহার! গুরুদেবকে কি চক্ষুতে দেখিতেন, দুই জনের 
লেখনী হইতেই তাহার প্রচুর নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে । ইহারা 
একেবারে ভিন্ন প্ররুতির মা্থয ছিলেন। জেনফোনের প্রাণটী সরল ও 
বৈষয়িক বুদ্ধি পরিপক ছিল; তিনি তত্ধজ্ঞানের ধার বড় ধারিতেন লা, 
সোক্রাটাসের কথাগুলি সোজাসুজি যেমন বুঝিতেন, তেমনি লিখিয়া 
রাখিতেন। তাহাতে কল্পনাশক্কির লেশমাত্রও ছিল না। প্লেটো 
জ্ঞান ও কবিত্বের অপূর্ব সন্মিলনে জেনক্ষোনের ঠিক বিপরীত ছিলেন । 
কঅথচ এই দুইজন সোক্রাটীসের যে ছইখানি চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, 
হাজার কাটিরা ছাটিরা বাদ দিয়া গ্রহণ করিলেও তাহাদিগের মধো 
আশ্চর্য্য কয দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই হুইজনের সাক্ষ্য বড়ই 
সুলাবান্‌। আমরা আগে জেনফোনের কথা উদ্ধত করিতেছি । 
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(১) জেনফোন । 

সোক্রাটীসের মৃত্যুকালে জেনফোন স্বদেশে ছিলেন না; তাহার 
তিরোধানের এক বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়! যখন তিনি শুনিতে 
পাইলেন, কি ঘোরতর অবিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তখন তাহার 
ক্ষোভের পরিসীমা রহিল ন! ; তিনি সংকল্প করিলেন, এমন একখানি 
গ্রন্থ লিখিয়া যাইবেন, যাহ! সোক্রাটাসের নিদ্দোবিতা প্রতিপন্ন করিয়া 
চিরকাল আখীনীয়দিগকে ধিক্কার প্রদান করিবে। "সোক্রাটীসের 
জীবনশ্বৃতি” এই সংকলের ফল। জেনফোন তাহার গুরুর জীবন ও 
উপদেশগুলি যথাসাধ্য বিবৃত করিয়া এই বলিয়া গ্রন্থথানির উপসংহার 
করিয়াছেন 

পাহারা জানিতেন, সোক্রাটীস কি প্রকার লোক ছিলেন, তাহাদিগের 
মধ্যে গুণগ্রাহী বাক্কিমাত্রেই আজিও তাহার লক্য গভীর শোক প্রকাশ 
করিয়া থাকেন; এমন শোক তাহারা আর কাহারও জন্তই করেন নাই ; 
কেন না, তিনি তাহাদিগের ধর্স্মোন্তির পরম সহায় ছিলেন। আমার 
নিকটে তিনি যে-প্রকার ছিলেন, তাহা আমি সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। 
তিনি এমন ধাশ্মিক ছিলেন, যে দেবতাদিগের অভিপ্রায় না জানিয়! 
কিছুই করিতেন না; এমন স্তায়বান্‌ ছিলেন, যে কখনও কাহারও 
তিলমাত্র অপকার করেন নাই, বরং যাহারা তাহার সহবাস করিত, 
তাহাদিগের যতদূর সম্ভব উপকারই করিয়াছেন; এমন সংযমী ছিলেন, 
যে কখনও শ্রেরঃকে ছাড়িয়া প্রেঃকে আলিঙ্গন করেন নাই; এমন 
জ্ঞানী ছিলেন, যে কোন্টা উত্তমতর ও কোন্টী অধমতর, তাহা! বিচার 
করিয়! বুঝিয়া লইতে কখনও তাহার ভ্রম হয় নাই; ইহাতে ঠাহার 
কদাপি অপরের সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা হইত না, কিন্ত তিনি 
একাই এই বিচারকা্ধ্যের পক্ষে সম্যক্‌ সমর্থ ছিলেন; যুক্তিসাহায্যে এই 
সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা করণে তিনি কেমন পারদর্শী ছিলেন, 
অপরের চরিত্র বুঝিতে, 'অপরের ভ্রম প্রদর্শন করিতে ও অপরকে ধর্ম 
এবং মহৎ ও মঙ্গলের পথে লইয়া বাইতে তিনি কেমন ন্দক্ষ ছিলেন। 
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ৰে পুরুষ সর্ধশ্রে্ট ও সব্জাপেক্ষা সুখী, তিনি ঠিক তাহারই মত ছিলেন। 
আমি যাহা বলিলাম, তাহ! শুনিয়া যদি কেহ সন্তষ্ট লা হন, তৰে তিনি 
এই গুণগুলির সহিত 'অন্তের চরিত্র তুলনা করুন, এবং তুলনা করিরা 
বিচারে প্রবৃত্ত হউন ।” (Mem., VIII. 11) 1 


(২) প্লেটো। 

প্লেটো জেনফোনের মত ঠিক এই ভাবে নিজের কথায় সোক্রাটীসের 
গুণ বর্ণনা করেন নাই। তিনি শিল্পনৈপুণে৷ দ্বিতীয় ছিলেন; বাগ. 
বৈভৰে তাহার সমতুল্য ব্যক্তি সাহিতাজ্জগতে অল্পই দেখা গিয়াছে। 
তিনি বহুবিধ আলোচনার মধাদিয়া। কখনও বা অক্যের কথার, 
কখনও বা সোক্রাটাসের নিজের কথার, নানা স্থানে নান! বর্ণের 
রেখাপাত করিয়া এমন একটা ছবি পরিপ্দুট করির| তুলিয়াছেন, যাহা 
অতি উজ্দ্বল, অতি মনোহর, অথচ জীবস্থ ও সত্যান্থগত। এই 
চক্লিত্রান্ধনে তিনি যে কখনও কল্পনার আশ্রয় গহণ করেন নাই, তাহা 
নহে; কিন্তু তথাপি তিনি গুরুর যে-সুর্থিটী আমাদিগের নয়নসমক্ষে 
উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তব ; কবিতশক্িস্ভীন ন্তান্ঠ লেখকগণের 
বর্ণনার সহিত তাহার কিছুমাত্র বিরোধ নাই । সোক্রাটীসের বিচার 
ও মৃত্যুসন্বন্ধে প্লেটোর বে চারিটী প্রবন্ধ সুজিত হুইল, তাহা পাঠ 
করিতে করিতে পাঠকগণের মনশ্চক্ষুর সন্মুপে একটা নহিমম্ দেবসুদ্ধ 
উদ্ভাসিত হইয়৷ উঠিবে। কিন্ত শিষা পুককে কি গভীর ভক্তি 
করিতেন, এই প্রবন্ধ কযটাই তাহার একমাজ নিদশন লক্ষে । (প্লেটো 
বহুসংখাক পরম উপাদের ও জ্ঞানগর্ত সংলাপপ্রবন্ধ লিখিঙ্কাছেন; একটা 
বাতীত সমন্তগুলিতেই তিনি সোক্রাটীসকে গক্সতম বক্তারূপে চিত্রিত 
করিয়াছেন ; অনেকগুলিতে তিনিই প্রধান বক্তা । ল্লেটো এইরূপে 
আত্ধবিলোপ করিয়া! গুরুর সুখদিয়া সমুদার দার্শনিক তন ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন; এমন কি, যে তক্বন্ডলি তাহাত নিজন্দ, সেগুলিরও প্রবক্তা 
সোক্রাটীস । শ্রদ্ধাভক্তির এই অসতুলনীত্ অর্ঘ্য গুরুশিষ্যের নামকে 
যুগ্মতারার মত চিরকালের তরে 'অচ্ছেশ্ব যোগে যুক্ত কবিরা রাখিয়াছে। 

২৯ 
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প্লেটো ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন বক্তার কথার সোক্রাটীসের চরিত্র 
নানা দিক্‌ হইতে যে-ভাবে আক্ষিত করিয়াছেন, তাহা আন্ুপুব্বিক 
দেখাইতে গেলে এই প্রস্তাব অতি দার্শ ভইরা পড়িবে ; আর তাহা করিবার 
প্রয়োন্নও নাই । আমরা পরে উহার সারাংশ প্রদান করিব। তাছার 
“পানপৰ্দ" (8১%৷৮০5৷০৷) নামক পুস্তকে আক্িবিয়াডীসের সুখে উহা 
এমন নিপুণ ভাবে হৃদয়গ্রাহী ভাষার বর্ণিত হইগ্াছে, যে সোক্রাটীসকে 
বুঝিতে হইলে এই বর্ণনাটী পাঠ করা একাস্দ কআবশ্তক, এবং ইহ! পাঠ 
করিলে এতদতিিক্র অন্তান্স প্রবন্ধ উপেক্ষা কারলেও চলিতে পারে । 
আক্কিৰিয়াডীস শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক শক্তিতে তৎকালে গ্রীসে 
অগ্রগণা ব্যক্তি ছিলেন। ইনি যৌবনকালে সোক্রাটীসের অন্ুবক্ধ 
অনুগামী হইয়া কয়েক বৎসর তাহার সাগুচধো যাপন করেন; তাহার 
সংস্পশ পাইয়া ও উপদেশ শুনিয়া ই হার প্রতিভা সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত 
হৱা ছিল, কিন্ত চরি্টী যেমন অসংযত ও উচ্ছুজ্থল ছিল, তেমনি থাকিয়া 
গেল; ফলে পেলপনীসস যুদ্ধের প্রথমকলে ইহার দ্বার! আথেন্দের প্রভৃত 
কল্যাণ সাধিত হইলেও, পরিণামে শত্রুর সহিত যোগ দিয় ইনি জন্মাভৃম্সির 
সর্বনাশ-সাধনে সহাক্সতা করেন। কিন্তু আক্ষিবিয়াডীস যখন 
লোক্রাটীসের গুণ বর্ণন। করেন, তখন ইনি যুবক, তাহার প্রতি একান্ত 
ভক্তিমান্। তখনও ইহাতে স্বদেশদ্রোহিতার কোনও লক্ষণ প্রকাশিত হয় 
নাট । নিমন্ত্র-সভার বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিস তিনি বালতেছেন-__ 

“আমি আগে সোক্রাটীসকে একপ্রকার প্রতিসুস্তির সহিত তুলন! 
করিয়া তার পৰে তাহার প্রশংসা গাহিতে আরম্ভ করিব। তিনি হয় তো 
্ঞাবিবেন, যে নম তাহাকে পরিহাস করিবার অতিপ্রায়েই প্রতিমুস্তির 
কথা আনিয়া ফেলিলাম$ কিন্তু তা’ নয়; আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় 
করিয়া সল্িত্তেছি, যে সতোৰ নন্থুরোপেই এই তুলনাটী আবশ্যক । 
ভাহ্বরদিগের দোকানে সিলীনসের (১) যে স্তিগুলি সঙ্গত থাকে, আমি 

(৯) আক্ষ =৷৷৯৯০*ডিওনীসসের নিত্যসঙ্গী; কৰিত স্বাছে, ইনিই ডাহাকে 
প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। কাৰ্য ইহার বর্শনাটা এই প্রকার--ইনি এক 
আবাদ প্রমোদ বৃদ্ধ নন; ইহার নপক কেশহীন, নাসিকা খর, হেহখানি 
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বলি, যে সোক্রাটাস ঠিক সেই সুষ্ঠিগুলির মত । সেগুলি বানী ধরিয়া বসিয়া 
আছে, কিন্ত তাহাদিগকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিলেই দেখিতে পাইবে, বে 
তাহাদিগের অভ্যন্তরে দেবদেবীর মূর্যি লকাপ্সিত রনিয়াছে। আনি 
ৰলিতেছি, যে সোক্রাটাস সাটীর মাহত র্রাসের (948৮ Mary) (২) হা । 
তোমার গড়ন ও চেহারাটা যে সাটীরদিগের মত, তাহা বোধ করি তুমিও 
অস্বীকার করিতে সাহসী হইবে না; অন্তার্য বিবয়েও তুমি কতখানি 
তাহাদিগের ফত, তাহা এখন শুন। তুমিও কি উপভাসপ্রির ও 
উগ্রপ্রকুতি নও? যদি তুমি অস্বীকার কর, আমি সাক্ষী উপস্থিত 
করিব । তুমিও কি: বংশীধর নও, এবং মাঙ্ম রাস অপেক্ষা শতগুণ 
আশ্চর্য্য বালী বাজাও ন? মান্স রাস বাস্ধধন্রস্থারা ন্ুরতানলয় উৎপন্ন 
করিয়া লোকের চিত্র হরণ করিতেন; তাহার শিবোরা! আজিও তাহাই 
করিয়া থাকে; কেন না, তিনিই স্বরপোকের রাগরাগিনী শিক্ষা দিয়াছেন 
বাদক উৎকৃষ্ট হউক, আর অপরুষ্ট হউক, উহাদিগের শক্তি অসাধারণ; 
ক মধুর শ্বরলহুরীই কেবল আম্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে, এবং যাছারা 
দেবতা ও লিগুড় সাধনপথের ভিখারী, তাহাদিগের আকাক্ষাকে বাক্ত 
করে, কারণ ওগুলি দৈব কুপায় অনুপ্রাণিত ॥ কিন্তু ডাহার ও তোমার 
মধ্যে পার্থক্য এই, যে তোমার কোনও বাস্কস্ের প্রয়োজন হয় না; 
তিনি যাহা কিছু করেন, তুমি শুধু সুখের কথাতেই তাহ। সংসাধন করিতে 
পার । ক্মামর! যখন পেরিক্রীস বা অন্য কোনও সুনিপুপ বাশ্মীর বক্তৃতা 


(২) জীক ৪১৮৩৪ ইংরেজী ৪১+)--আীকপুরাশখনিত এক শ্রেণীর জীব, 
ভিপ্রনীসসেন সঙ্গী । তাহাদিগের কেশ কণ্টকিত, নাসিকা খোল, কর্ণ পশ্তক্বের জা 
দাগ, কপালে ছইটা শৃঙ্গ, অধিকস্ধ তাহারিগের একটা লেঙ্গ আছে, তাহ! ঘোড়ার ৰা 
ছাগলের লেন্সের মত । 

সাঙ্গ রাস-ধশীধাদক ; ইনি স্থাপলোদেৰকে বাৰোর দ্ব্মবৃদ্ধে আহ্বান করিয়া 
পরাজিত হইক ডাছার হস্তে প্রাণ হারাইরা ছিলেন | 
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শুনি, তখন মনে হয়, যেন কেহই তাহা কিছুমাত্র গ্রাহ্থ করিতেছে না; 
কিন্তু যদি কেহ তোমার আলাপ শুনে, এমন কি অন্য লোকের মুখেও যদি 
তোমার কথাবান্ডাগুলি শুনিতে পার, সে লোকটা যত অশিক্ষিত ও অক্ষম 
হউক না কেন, সে পুরুষ হউক, রমনী হউক বা বালক হউক, তথাপি 
তোমার কথাগুলি তাহাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে, কারণ তোমার বানী 
হেন তাহার মনে বিদ্ধ হইয়া! থাকে। 

“আমার আশঙ্কা হইতেছে, যে আমি মদটা একটু বেনামাত্রায় খাইয়া 
ফেলিয়াছি নতুবা! আমি একটা শপথ করিয়া তোমাদিগের প্রত্যয় 
জন্মাইয়া দিতাম, যে আমি সোক্রাটাসের কথাবার্তা শুনিয়া কি দুঃখ ভোগ 
করিয়াছি, এবং এখনও করিতেছি । আমি যখন তাহার কথা শুনি, 
তখন আমার জহপিণ্ড লাচিতে থাকে; যাহারা ককুবার্টিকতঙ্ত্ের (০) 
সাধন করে, তাতাদিগের হদদয়ও এমন নৃত্য করে না। তিনি যেমন 
আলাপ করিতে থাকেন, অমনি দরদরধারে আমার অশ্রপাত 
হইতে থাকে; শুধু আমারই হয়, তা” নয়; আমি আরও কত জনকে 
এই প্রকার অশ্রু বিসক্্রন করিতে দেখিয়াছি। আসামি পেরিক্রীস ও 
ব্সারও কত চমতকার বক্তার বক্তৃতা শুনিয়াছি, এবং শুনিয়া পুলকিত 
হইয়াছি, কিন্ত এমনতগ্ অবস্থা আমার কখনও হয় নাই। তাহাদিগের 
বক্তৃতা শুনিবার কালে আমার আম্মা কখনও বিচলিত ও অন্থতাপে দগ্ধ 
হয় নাই__এমনটা তো কখনও ঘটে নাই, যে আমার অন্তরাস্থা যেন 
বক্তার পদে একেবারে লুটাইরা পড়িতেছে। কিন্ত এই যে মাকস্স ত্রাস 
এখানে বন্তরমান, ইনি কতবার আমার অবস্থাটা ঠিক এইক্কপই করিয়া 
তুলিয়াছেন; ফলতঃ আমার মনে হইয়াছে, আমি যে-প্রকার জীবন যাপন 
করিতেছি, তাহা! বলিতে গেলে রাখিবারই যোগ্য নয়। আমি যাহা 
বলিলাম, তাহা অস্বীকার করিও না, সোক্রাটীস; কেন না, আমি বেশ 


(৩) দেৰমাত! কুৰেলীৱ (নামান্তর বেয়া) পুরোহিতেরা ঢাক, ঢোল ও করতাল-ধ্যনির 
সঙ্গে সঙ্গে পমত্ধ বৃত্যসহকারে ভাহার পুজ! করিতেন । ই হাদিগের নাম “করুবান্টেস- 
(Corybantes) | 
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জানি, যে এখনও যদি আমি তোমার কথা শুনি, বমি আর ন্মাম্মরক্ষা 
করিতে পারিব না, কিন্ত আবার এই ফলই ভোগ করিব । কেন না, 
বন্ধুগণ, তিনি আমাকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন, যে, বদিচ 
আমার কত প্রকারের অভাব রহিয়াছে, তথাপি আমি নিজের অভাবগুলি 
উপেক্ষা করিরা আথীনীয়দিগের অভাবের প্রতি মনোনিবেশ করিতেছি । 
এই জন্থাই আমি কাণ বন্ধ করিয়া যত দ্রুত সম্ভব এই বাছুকরের নিকট 
হইতে পলায়ন করি; এই তরে, যে তাহা! না হইলে ই'হার পদতলে বসিয়া 
ইহার কথাবাত্ শুনিতে শুনিতেই আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িৰ । কারণ, এই 
ব্যক্তি আমার দশাটা এমনই করিয়া দিয়াছেন, যে আমার চিত্তেও 
লঙ্্দাবোধের উদর হইয়াছে ; আমি তো মনে করি, কেহই সহজে বিশ্বাস 
করিতে চাহিবে লা, যে লঙ্জ্জা বলিয়া একটা জিনিস আমার নধ্যে 
কোন দিন ছিল; কেবল ইনিই আমার অন্তরে ভয় ও অন্ুপোচনার উদ্রেক 
করিয়াছেন। কারণ, ই'হার সর্লিধানে আমি উপলব্ধি করি, যে ইলি 
যাহা বলেন, আমার তাহ! খণ্ডন করিবার সাধ্য নাই, এবং ইনি যাহা 
করিতে আদেশ করেন, তাহা না করিয়া উপায় নাই। কিন্ত আমি যখন 
ইহার নিকট হইতে চলি! বাই, তখন জনসমান্ে বশোলাভের আকাঙ্কা 
আমার চিন্তকে অভিভূত করে । কাজেই আমি পলারন করিয়া ইহার নিকট 
হইতে লুকাইয়া থাকি, এবং ইহাকে দেখিতে পাইলেই লক্ষ্মার মরিয়া যাই; 
কারণ, যাহ! কর! উচিত বলিয়া আমি ইছার কাছে অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলাম, অবহেল! করিরা আমি তাহা করি নাই; বার বার আমি তাই, 
এই প্রার্থনা! করিয়াছি, যে ইহাকে যেন মন্জালোকে আর দেখিতে পাওয়া 
না হার। কিন্তু আমি খুব ভালই জানি, যে, যদি আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, 
তবে আমি সকলের অপেক্ষা অধিক হঃখ পাইব ; অতএব, আমি বে 
কোথার যাইব, ৰা ইহাকে লইয়া কি করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। 
আমি এই সাটীরের বাশীর স্থর শুনিয়া এই সকল ফল ভোগ করিরাছি ; 
আমার মত আরও অনেকের এই দশা বটিরাছে। 

“তোমরা প্রণিধান করিয়া দেখ, আমি যেমন বলিলাম, ইনি ঠিক 
সেই প্রকার কি লা? এবং আরও দেখ, হার ক্ষমতা কি আশ্চর্য । 
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তোমরা জানিরা রাখিও, যে তোমাদিগের মধো এমন একজনও নাই, 
যে সোক্রাটীসের যথার্থ স্বভাব অবগত আছে। তোমরা দেখিতে পাই- 
তেছ, ইনি এই ভাপ করেন, যে, ইনি স্রন্দর সুন্দর যুবকদিগের সহিত 
থনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্ত কতই লালায়িত, এবং ইহার অজ্ঞানতা কতই 
গভীর ; এই দুইটা লক্ষণ একান্তই সিলীনস-চরিত্রের মত । বন্ধুগণ, 
ভা্কররচিত লিলীনস-ুর্তির স্তান্থ এই বাস্কিক আকারে ইনি আপনাকে 
আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন; এই আবরণ উন্মোচন করিলেই তোমরা 
অভাস্তরে আশ্চর্য্য সংযম ও জ্ঞান দেখিতে পাইবে । ইনি কেবলমাত্র 
শারারিক সৌন্দখা গ্রাহ্থই করেন না; রূপ, ধন, খ্যাতিপ্রতিপত্ধি প্রভৃতি 
যাহা থাকিপে প্রারুতঙ্গন আপনাদ্দিগকে ভাগাবান্‌ বিবেচন| করে, 
সে সমুদায় বাছিরের সম্পদূকে ইনি যে কি অবজ্ঞা করেন, লোকে তাহা 
ধারণাও করিতে পারে না। ইনি এই সকলকে অতি হেয় জ্ঞান করেন, 
এবং আমরা যাহার! এগুলিকে সমাদর করি, সেই আমাদিগকে ইনি 
মান্থষ বলিযনাই গণা করেন না। লোকসমাজে বাস করিয়াও, লোকে 
যে বন্তগুলিকে লভনীয় ও লোভনীয় মনে করে, ইনি গ্লেযান্মক ৰাকেো 
সেগুলিকে লইয়া সদা সববদ। ঠাট। তামাস! করেন । কিন্ত ইনি যখন 
গন্ধীর থাকেন, এবং উহার ভিতরটা যখন খুলিয়া দেওয়। যার, তখন ইহার 
অস্তঃস্থিত দেবপ্রতিমাগুলি তোমরা দেখিয়াছ কি না, আমি বলিতে পারি 
না। আমি সেগুলি দেখিকসাছি__সেগুলি এমন পরম স্বন্দর, এমন, 
দিবাকাস্টি। এমন স্বর্গীয়, এমন অত্যাশ্চধ্য, যে সোক্রাটীস যাহাই আদেশ 
করুন না কেন, ঈশ্বরের বাণীর মত তাহা পালন করা৷ সকলের পক্ষে 
একাস্ত কণ্ঠবা । 

“একদ। আমরা ছইঞ্ন সৈনিককূপে পরল্পরের সহযোগী ছিলাম, 
এবং পটিডাইগ্রার সব্দুখন্থ শিবিরে একত্র আহারাদি করিতাম। তথাঙ্ 
সোক্রাটীল কইসহিক্ুতার শুধু আমাকে নয়, কিন্তু অপর সকলকেই 
পরাজিত করিক্সাছিলেন। বুন্ধবাত্রাত্ অনেক সময়েই খাক্কের অনাটন 
হয় ; আসাদের আহাব্সামগ্রী যখন করাই আসিল, তখন সোক্রাটীস 
ৰেমন, ক্ষুধা! সহ করিতে পারিতেন, এনন আর কেছই পারিত না; আৰার 
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যখন প্রচুর খাস্থ ছুটিত, তখন তিনি একা! সৈনিকের খা খাইয়া কপি 
বোধ করিতেন । তিনি ইচ্ছা করিয়া কখনই বেলা মঞ্ছ পান করিতেন 
না; কিন্তু বখন বাধ্য জইয়া তাহাকে হুরাপান করিতে হস্ত, তখন 
অভ্যাস না খাকিলেও তিনি ইহাতে লকলকে পরাস্ত করিতেন; সর্ধ্যা- 
পেক্ষা 'আস্চধোর বিষর এই, বে উ উপলক্ষে বা অন্ত সময়ে কেহ কদাপি 
লোক্রাটীসকে মাতাল হইতে দেখে নাঃ । সে দেশে শীত অতাযস্থ প্রবল; 
সেই ভীষণ শাতের মধো ইনি প্রপাস্তচিত্তে অনর্ণনায় ক্লেশ সহা করিতেন । 
কেবল একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। কয়েক দিন ধরিয়া ভয়ঙ্কর তুষারপাত 
হউতেছিল ; সে সময়ে কেহই শিবিরের বাহিরে যাইত না, আথব! গেলেও 
আপাদমন্্রক বস্তে আচ্ছাদিত করিত, পায়ের তলায় পশম পরিত, এবং 
পাত্খানি বোমপ চণ্ে জড়াইত ; কিন্ফ সোক্রাটীস সচরাচর ঘে-পোষাক 
পরিতেন, তাহা পরিয়াই বাহির হতেন, এবং নগ্রপদে তুষারের উপরে 
বিচরণ করিতেন ; যাহারা কত যক্ধে পাছকা পরিধান করিত, তাহাঁদিগের 
অপেক্ষা সঙ্জ ভাবেই বিচরণ করিতেন। এজন সৈনিকের! ভাবিত, 
ভাঙার! যে কষ্ট সহিতে পারে না, তাছাদিগের এই কাতরত। উপহাস 
করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এপ করিতেছেন । এই যুদ্ধের সময়ে এই 
বীর পুরুষ যা! করিয়াছেন ও যাহা সঙ্গিরাছেল, তাহা স্রতিপণে আলক্ষন 
কর! একান্ত কর্তবা । একবার দেখা গেল, যে তিনি প্রতাষে একস্থানে 
দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানে নিখপ্র রহিরাছেন ; বোধ হইল, যেন তিনি একটা 
জটিল প্রশ্নের আলোচনার নিযুক্ত আছেন, কিন্ত কিছুতেই তাহার মীমাংসা 
হইতেছে লা; এজগ্ত তিনি জিজ্জাসা ও আলোভনাতে নিমগ্ন করিলেন ; 
মধ্যাঙ্ককাল উপস্থিত হইলে সৈনিকপুরুধের। তাহাকে দেখিয়া পরস্পরকে 
বলিতে লাগিল, “সোক্রাটীল শ্রাতঃকাশ হইতে রানে ভাবনায় ডুবি 
গিয়া দত্তাক্সমান রহিরাছেন।' পরিশেবে করেকজন ববন (1০14৯) 
সেখানে আসিল ; তখন গ্রীশ্নক্াল ; তাহারা রাত্রির আহার সমাপ্র করিয়া 
বিছান। আনিকা পাতিৱা শয়ন করিল, এবং ঠাণ্ডা হাওয়ার খুমাইয় পড়িল; 
(নিশাস্কে চাগ্রত হা) তাহার! দেখিল, যে সোক্রাটীস সন্ধ্যা হইতে 
প্রভাত পর্যস্্ সারা রাত সেইশানেই দাড়াইয়া আছেন। পরে যখন 
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হৃয্যোদয় হইল, তখন তিনি প্রার্থনা করিলেন, এবং আদিত্য দেবকে 
নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ 

শসোক্রাটীৰ সংগ্রামে কি প্রকার, তাহা ও উল্লেখ ন। করিক্সা। থাকিতে 
পারিতেছি না । যে যুদ্ধের অবসানে সেনাপতিগণ বীরত্বের জয়মালা 
প্রদান করিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, তাহাতে একা! তিনিই 
আমার প্রাণরক্ষা করেন; আমি যখন আহত হইয়া ভূপতিত হইলাম, 
তখন তিনি আমার নিকটে দণ্াক্সমান থাকিয়া আমাকে ও আমার 
অন্তশক্প্ুলিকে পক্রর হস্ত হইতে বাচাইলেন। সে সময়ে আমি 
সেনাপতিদিগকে মিনতি করিয়া অন্থরোধ করিয়াছিলাম, যে বীরত্বের 
পুরস্কার যেন ঠাহাকেই প্রদত্ত হয়, কেন না, উহা তাহারই প্রাপা ছিল। 
সোক্রাটীস, তুমি তো ইহা! অস্বীকার করিতে পারিবে না, যে যখন 
সেনাধাক্ষেরা আমার মত একজন সঙ্্রাস্ত বংশের লোককে সন্তুষ্ট করিবার 
অতভিপ্রারে ও পুরস্কারটী আমাকে দিতে চাহিলেন, তখন তুমি তাহাদিগের 
বঅপেক্ষাও নিৰ্দন্ধাতিশরসহকারে এই আআকাক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলে, 
যে এই গৌরব তোমাকে না দিয়া আমাকেই অর্পণ করা হউক । 

“কিন্ত যখন ডীলিয়নের যুদ্ধে আমাদিগের বাহিনী পরাজিত হইয়া 
চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, তখন সোক্রাটীসকে যাহারা দেখিয়াছে, 
তাহার! একটা দেখিবার মত দৃশ্য দেখিয়াছে। বমি তখন অশ্বারোহী 
দলে ছিলাম, আর তিনি পদ্দাতিকরূপে গুরুভার অস্ত্রে সক্ষিত ছিলেন। 
আমাদিগের সৈন্যগণ সম্পূর্ণকূপে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া! পড়িলে তিনি ও 
লাখীস একসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করিপেন; আমি দৈবাহ 
হাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং তাহাদিগকে দেখিতে পারা 
বলিলাম, ‘তয় নাই; আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিব লা।' আমি 
অশ্বপৃ্ঠে ছিলাম, এজন্য আমার নিজের সন্বন্ধে চিত্তে তত উদ্বেগ ছিল না, 
স্তর! এই বিপদের মধ্যে সোক্রাটীসের কি যে অপরূপ সুস্থি প্রকাশিত 
হইয়া ছিল, আমি পটিডাইয়! অপেক্ষা এস্থলে তাহ! ভাল করিয়া দেখিবার 
সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিহ্ছে ও সাহসে লাখীস অপেক্ষা 
কত শ্ৰেষ্ঠ ছিলেন॥ আরিষ্টকানীস, তুনি তাহাকে রঙ্গমধে যে-বেশে 
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উপস্থিত করিয়াছ, তাহা তাহার প্ররুত রূপ হইতে শুব বেশী ভিন্ন নয়॥ 
কেন না, শাস্তভাবে চতুর্দিকে শক্রষিত্র সকলের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ 
করিতে করিতে অবিচলিতচিত্তে ধীরপাদক্ষেপে তিনি চলির| যাইতে 
লাগিলেন? আখেন্দের রাজপথে তিনি যে-ভাবে ভ্রমণ করেন, রণক্ষেত্রেও 
তাহার কিছুমাত্র ব্যতায় হইল না; যাহারা দূর হইতে তাহাকে দেখিল, 
তাহারাও বুঝিল, যে, যে-বাক্তি ই'হাকে আক্রমণ করিবে, লে বি বিপদে 
পতিত হুইবে, কারণ, ইনি মরণ পণ করিয়া না লড়িযা কিছুতেই ছাড়িবেন 
না। এইকরূপে তিনি ও তাহার সহচর 'অক্ষতদেহে প্রন্থান করিলেন; 
কেন না, যাহার! পলায়ন করিয়া নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, শক্রগণ 
তাহাদিগেরই পশ্চান্ধাবন করে, ও তাহারাই শত্রহন্ডে নিহত হয়; 
পক্ষান্তরে, যাহাদিগের বদনে পরাজয়েও সোক্রাটীসের মত কোনও 
বিকারের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেও লোকে ভয় পায়। 
শসোক্রাটাসের আরও কত অত্যাষ্চর্য্য গুণের প্রশংসা করিতে পারি, 
তবে কিনা এই সকল গুণের এক একটী অপরের মধ্যেও দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্ত এক বিষয়ে সোক্রাটীস একেবারে 'অকুলনীয়_তাহা 
এই, যে প্রাচীন কালে যত লোক বর্তমান ছিলেন, এবং অধুনা যত লোক 
জীবিত আছেন, তিনি সে সমুদায় হইতেই স্বতঙ্, এবং কাহারও সহিত 
তাহার উপমা হয় না। কেন না, আমর! অঅন্রমান করিতে পারি 
আ্রাসিডাস ও আরও অনেকে আখিলীসের মত ছিলেন; পেরিক্লীসকে 
নেষ্টোর ও আণ্টীনোরের (*) অন্তরূপ বিবেচনা কর! যাইতে পারে; ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ের নসন্তান্ত বিখ্যাত পুরুষদিগকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে 
কিছুই দোব হয় না । কিন্ত এই ব্যক্তি এমনই স্রতত্র। ইনি প্ৰং ও ইহার 
কথাবার্তা এমনই অসাধারণ, যে হাজার খু জিলেও ই'হার তুলনা মিলিবে 
০) ব্রাসিভাস__সপার্টার রাজ। ও সেনাপতি; (১ সও, ৯৯ পৃষ্ঠা অই )। 
আধিলীস-_-ইলিযাভের” লাক ও সৰ্বমলোষ্ বীর । 
নেকটোর_ টক্জের আঅভ্িযানে গ্রীক বাহিনীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরু জ্ঞান, 
স্কায়পরার়ণত| ও বুদ্ধবিন্যার জন্তা বিখ্যাত । 
আক্টীনোর--টযের একজন বিজঞতম বয়োতৃদ্ধ । 
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না। আমি যাহাদিগের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছি, লোকে কেবল 
তাহাদিগের মধ্যেই ইহার উপম! পাইবে; কারণ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই, যে ইনি ও ইহার আলাপাদি ঠিক সীলেনস ও সাটীরদিগের মত। 
প্রথমে তোষাদিগকে বলিতে তুলিয়া গিয়া ছিলাম, যে তোমরা! লক্ষ্য করিয়া 
দেখিও, সাটারদিগকে দুই থণ্ডে বিভক্ত করিলে যেমন হয়, সোক্রাটীসের 
কথাবা্বাও ঠিক সেই রকম। কেন না, যখন কেহ সোক্রাটীসের 
আলাপ। শুনিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমে তাহার নিকটে উহ! বড়ই 
হা্তব্দনক বলিয়া বোধ হয়। তিনি যে-সকল শব্দ ও বাক্য ব্যবহার 
করেন, সেগুলি যেন ৰহিরাবরণ হই! তাহাকে অভদ্র ও রঙ্গপ্রিয় 
সাটীরের চশ্মে আচ্ছাদন করে। বাজারের ভারবাহী গৰ্ভ, কাসারি, 
মুচি, চামড়ার কারিগর-_এইগুলির কথাই প্রতিনিয়ত তাহার সুখে লাগিয়। 
রহিয়াছে । তাহার চিরকালের অভ্যাসটাই এই রকম দীড়াইয়! গিয়াছে, 
কাজেই নির্বোধ স্ুলদ্শী লোকেরা তাহার বাক্যালাপ শুনিয়া অনায়াসেই 
হাসিতে পারে। কিন্ত তিনি যখন মুখোসটা খুলিয়া ফেলেন ও তাহার 
বক্তৃতা যখন অর্গলসুক্ত হয়, তখন যে তাহার কথা শুনে এবং তাহার 
বাকোর প্রকৃত অর্থের মধ্যে প্রবেশ করে, সে বুঝিতে পারে, তাঁহার 
কথাগুলির নর্থ কত গভীর ও কত হৃদয়গ্রাহী, এবং তাহার বালী কি 
হর্গায়__মাস্থবের মনকে মুগ্ধ করিবার জন্ত মানবের ভাষার এমন আর 
কিছুই নাই । সে বুঝিতে পারে, উহা মনের সম্মুখে কত অগণন মনোহর 
মুর্ধি রচনা করিয়া রাখে, এবং যাহা জীবনের পরম ধন, তাহার লাভে কত 
সাহায্য করে ; পে বুঝিতে পারে, যে-জন পরম সুন্দর ও পরম শিবকে 
পাইবার জন্য আকুল, সে স্বীর আকাঙ্ষার চরিতার্থতার উদ্দেশ্রে যাহা 
কিছু একান্ত প্রয়োজ্গনীর মনে করে, উহা তাহাকে সেই ই্টবন্ত প্রান্তর 
কি আগম পথেই লইয়া যার । 

“আমি যে-যে-কারণে সোক্রাটীসের গুণ কীর্তন করিয়া! থাকি, তাহা 
তোমাদিগকে বলিলাম) (Symposion, 215-222 ) 

আন্কিবিয়াডীসের এই নরণনাটী ছুই এক স্থলে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে 
হইতে পারে; কিন্ত উহা পাঠ করিলে মনে সোক্রাটীসের যে-ছবি 
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প্রতিফলিত হয়, প্রাচীন কালের লেখকেরা তাহা নিখুত বলিয়াই গ্রহণ 
করিয়াছেন । 


প্লেটো “পানপর্ব” ও 'অঙ্তান্ত প্রবন্ধে সোক্রাটীসের জীবনকাহিনী 
যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহার পারনিক্র্ষ গ্রহণ করিলে আমরা তাহার 
চরিত্রে এই পাঁচটী লক্ষণ দেখিতে পাই-_৫১) সোক্রাটীস যৌবনকাল 
হইতেই বিজ্ঞানে অন্থরত্ত ছিলেন, এবং পেরিক্লীসযুগের জ্ঞালীদিগের দলে 
যাতায়াত করিতেন । এজন তিনি জনসমাচ্ছে যে-খ্যাতি অঙ্গন করেন, 
তাহাই খাইরেফোনকে ডেল্ফিতে যাইয়া তাহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
প্রণোদিত করিয়াছিল ; এবং সোক্রাটীলও তঙ্জন্ত জ্ঞানবিস্তারের ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। “জ্ঞান ও ধৰ্ম্ম এক”, অর্থাৎ শিবের জ্ঞানভিন্ন 
কেহই ধৰ্ম্ম লাভ করিতে পারে না; এবং এই জ্ঞানই জীবনের পরম 
শ্রেয়:__-এই তব্বপ্রচারই এখন হইতে তাহার একমাত্র কর্ম্ম হইল) 
(২) তাহার অসাধারণ দৈহিক বল ছিল; সত্তর বৎসর বয়সেও এবিষয়ে 
তাহার সমতুল্য কেহই ছিল না। তিনি দেশের জন্ত যুদ্ধ করিয়াছেন, 
এবং রণক্ষেত্রে শৌর্ধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া এমন যশস্বী হইয়াছেন, 
যে যুদ্ধবাবসায়ী বিশেষজ্ঞেরাও তাহার মতামত সুলাবান্‌ জ্ঞান করিতেন । 
(৩) পেরিক্লীসের নেতৃত্বে আীনীর গণতন্ত্র যে-সামাজোর অধীশ্বর 
হইয়াছিল, তিনি তাহার ঘোর বিরোধী ছিলেন; তিনি কঠোর ভাষাঙ্গ 
আখীনীয়গণের ধনলিপ সাকে ধিক্কার দিয়াছেন। সোক্রাটীস যে সামাজা 
ও গণতন্ত্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন, ইহ! পরিণামে তাহার অনিষ্টের কারণ 
হইয়াছিল। (৪) তিনি অফেবুসপস্থীদিগের অনুরূপ “সাধু” ( বৌদ্ধ ধর্ম্দমের 
কথায় “অরহত" ) এবং ড্্ট।। তিনি অতীক্গিয় পদাখ দর্শন করেন, এবং 
সময়ে সময়ে সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া যান। (৫) কিন্ত তিনি এজন পরি- 
দৃশ্যমান জগতের সহিত বোগ হারাইয়া ফেলেন নাই; তিনি সংসার 
ছাড়িয়া কল্পনা ও ভাবুকতার রাজো বিহার করেন না ; তিনি পদার্থের 
স্বরূপ কখনও তুলেন না; তাহার সাত্রা-জ্ঞান, সমগ্ুণের জ্ঞান কদাপি সান 
হয় না। চক্ষু যাহা দেখে না, তিনি তাহা দর্শন করিতেন, কর্ণ যাহা শুনে 
না, তিনি তাহা শুনিতে পাইতেন, অথচ বাস্তবতার সহিত তাহার যোগ 
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অটুট থাকিত। শত্রপক্ষ ভুল করিয়া বলিত, ইহা তাহার ধূর্ত কপটতা ; 
তাহার! ইহাকে "সোক্রাটীসের বাঙ্গ” নামে আখ্যাত করিত। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সাধনবল 


আমরা প্লেটোর আলেখ্য অবলম্বন করিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে 
আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । 

সোক্রাটাসের ব্বিয়ে প্রাচীন কালে নানা প্রকার কিনব প্রচলিত 
ছিল। তাহার প্রিয় শিষ্য ফাইডোন “জপুরস”' নামক সংলাপ-প্রবন্ধ 
লিখিয়া গিয়াছেন। জপুরস সীরিয়া দেশবাসী একজন গণক ছিলেন, এবং 
ইনি নাকি সুখ দেখিয়াই লোকের দোষগুণ বলিয়া দিতে পারিতেন। এই 
প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, যে ইনি এসাক্রাটীসের সুখাবয়ব দেখিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, উহাতে ঘোর ইন্দরিয়পরায়ণতার লক্ষণ বিদ্বামান। এই অদ্ভুত 
কথা শুনিয়া তাহার শিষ্যগণ একবাক্যে তীব্রস্থরে প্রতিবাদ করিতে 
লাগিলেন; কিন্ত তিনি তাহাদিগকে নিরন্ত করিয়া কহিলেন, “জপুরস 
ঠিক কথাই বলিয়াছে॥ কিন্ত আমি রিপুগুলি জয় করিয়াছি।” আর 
একটা প্রবাদ এই, যে সোক্রাটাসের ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল; তিনি 
কখন কখনও ভীষণ ক্রোধে আত্মহার! হইতেন ॥ এই প্রবাদের ভিত্তি 
খুজিয়া পাওয়া কঠিন। কিস্ক এই দুইটা কিন্বদন্তীই যদি সত্য বলিয়া 
মানিয়া লওয়া যায়, তাহা! হইলেও তাহার প্রতি আমাদিগের ভক্তি 
হাস না পাইয়া বরং শতগুণ বদ্ধিতই হয়। যে প্রকৃতির পরার্থপরত! এমন 
ছর্দমনীয় ছিল, যে তাহা সর্বপ্রকার পার্থিব সম্পদ্‌ পারে ঠেলিয়! আজীবন, 
নর-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও মুহূর্তের তরে 
সচ্ছচিত হয় নাই, তাহার সমুদায় বৃত্বিগুলিই যে সবল ও সতেজ হইবে, 
তাহা বিচিত্র নয় ; কিন্তু যে সাধনের ফলে এই বৃত্তিসমূহ নির্বিব বিষধরের 
মত চিরদিন তাহার পদানত হ ইরাছিল, সে সাধন জগতে ভি, সে তপস্কা 
যুগে যুগে ধশ্ঠার্থী নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। জনসমাজের 
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সাধারণ রীতি এই, যে, খাহারা “আজন্মশুদ্ধ', লোকে তাহাদিগকেই 
প্রশংসা করে, পুঙ্গা করে, ভক্তির অঞ্জলি দিনা বরণ করে; কিন্তু খাহারা 
সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, খাহারা বিষম সংগ্রামে রক্তাক্তকলেবর 
হইয়া তবে আস্মজযী হইয়াছেন, অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কি বাস্তবিক 
তাহাদিগেরই অধিকতর প্রাপ্য নহে? তাহ! যদি না হইবে, তবে পাপীর 
নবজীবন লাভের বার্তা শুনিয়! আমাদিগের হৃদয় এমন করিয়া গলিয়া যায় 
কেন? "ঘোর পাপী ওমর পল জগাই মাধাইর” জীবন কাহিনী পড়িয়া 
সরলপ্রাণ ধষ্থপিপান্থ লোকে এখনও অশ্রপাত করে কেন? এ প্রশ্নের 
উত্তর এই, যে, আমাদিগের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে একটা ভাব 
নুক্কায়িত আছে, সকল সময়ে আমরা উহ! লক্ষ্য করি না বটে, কিন্ত উহা 
'আমাদিগের চিত্তের উপরে বিলক্ষণ কাধ্য করে। সেই ভাবটাকে আমরা 
হুই এক কথায় প্রকাশ করিতে চাই। আমরা খাহাদিগকে 
প্সাজনসপ্ুদ্ধ” ভাবির! থাকি, তাহাদিগকে আমরা দেবতার মত বন্দন! 
করি $ কিন্ত ধাহার! রিপুর সহিত দিবানিশি দুরস্ত যুদ্ধ করিয়া পরে স্থির 
ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ্দামাদিগের অস্তর বলিয়া দেয়, যে তাহারা 
আমাদিগের সহোদর ও সতীর্থ, স্থতরাং তাহাদিগের সহিত 'আমাদিগের 
হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইতে বিলব্ব হয় না । শুধু তাহাই লছে। একটু 
নিবিষ্ট অস্তঃকরণে মনন করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, যে বাহার পথ 
সরল, সহজ ও সমতল, তিনি যদি গন্তব্য স্থানে উপনীত হুল, তবে তাহাতে 
বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; কিন্ত ধাহাকে উচ্চাবচ ও বন্ধুর ভূমি 
অতিক্রম করিয়া ও পদে পদে চরণতলে কণ্টক দলিয়া অভীষ্ট লোকে 
পহুছিতে হয়, লক্ষ্যসিদ্ধির গৌরব তাহারই অধিক, কেন লা, ভাহাতেই 
আমরা পুক্রষকারের প্ররুত পরিচয় প্রান্ত হই। অস্তরায়ের পরাভবেই 
, বখাখ বীরত্ব প্রকাশিত হয়। মহাজনগণের জীবনচরিভও ইহাই বলিতেছে। 
শাক্যসিংহ মারকে বিধ্বস্ত করিয়া বোধিজ্রমমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন; 
ঈশা জনমানবহীন প্রান্তরে সয্নভানের প্রলোভনসমূহ জয় করিয়া পরি- 
ত্রাণের বার্তা প্রচার করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন। যে সংগ্রাম হইতে 
এই হুই জগৎপুজ্য মহাপুরুৰও নিহ্কৃতি পান নাই, সোক্রাটীসের জীবনে 
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তাহা যদি কঠোর এবং দীর্বকালস্থার়ীই হইরা থাকে, তাহাতেও তাহার 
মন্ন্যাত্বের গৌরব ক্ষু্ম হইতেছে না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রিপুদমন 

সোক্রাটাসের সুখার্কুতি হইতে তাহার সাধনের কথা উঠিল; সাধনের 
কথা হইতে আমর! অনেক দুরে আসিয়া পড়িলাম। আবার সেই 
কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাক্‌। আমরা যাহাকে বড়রিপু বলি, সোক্রা- 
চীস তাহার প্রত্যেকটীকেই করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার 
প্রথম রিপু দমনের যে ছৃষ্টাস্তটী আক্কিৰিয়াডীস সবিস্তার বর্ণন! করিয়া- 
ছেন, আমর! তাহা উদ্ধত করি নাই, কেন না, তাহাতে গ্রীক সভ্যতার 
একটা কুৎসিত দিক্‌ উদঘাটিত হইয়াছে। তিনি ক্রোধ কেমন বশীতৃত 
করিয়াছিলেন, ছুই একটা আখ্যার়িকাতে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। 

একদিন এক বর্ধর পথে চলিতে চলিতে কি কথায় সোক্রাটাসের 
করণমূলে বৃষ্টি দ্বারা আঘাত করিল; তিনি শুধু শাস্তভাবে বলিলেন, “কখন 
শিরন্থাপ পরিতে হয়, তাহ! না জানাটা আমারই তুল হইয়াছে।” পাঠকগণ 
ইতঃপৃর্কেই দেখিয়াছেন, তিনি কেমন সবল ও সাহসী পুরুষ ছিলেন) 
সুতরাং এই উপেক্ষা ও ক্ষমার মুলে যে ভীরুতা বিগ্যমান ছিল না, তাহা 
ক্ষাহাকেও বলিয়া! দিতে হইবে না॥ আর একদিন এক উদ্ধত ও ভরষ্টচরিত্র 
যুবক তাহাকে অভদ্রভাবে পদাঘাত করিল? ইহাতে তাহার সহচরের! ক্রুদ্ধ 
হইয়া দৌড়াইয়! যাইয়া তাহাকে ধরিয়া শান্তি দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্ত 
সোক্রাটাস তাহাদিগকে বলিলেন, “সে কি ? যদি একটা গাধা আমাকে 
লাখি মারিত, তবে তোমর! কি পুনরায় তাহাকে লাখি মারিতে, এবং সেই 
কাজটা! শোভন মনে করিতে ?” এই যুবক কিন্তু দণ্ড হইতে নিঙ্কতি পাইল 
নাও কারণ সকলেই এই হক্ষর্ট্ের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল, 
এবং তাহাকে “পদাঘাতকারী” (755561555) নাম দিল; যুবক এত 
তিরস্কার ও গঞ্জনা সহিতে না পারিহ্া উদন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। 
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(Plutarch, On the Trainivg of Children, 14) । সোক্রাটীসের গৃহই 
তাহার পক্ষে ক্রোধ্দয়ের উৎকৃষ্ট সাধন-ক্ষেত্র ছিল। একদ! পদ্ী ক্ষান্থিল্পী 
উত্তেলিত হইয়! স্বামীকে অজশ্ম কটুকাটব্য বলিতে লাগিলেন, এবং 
চেঁচাচেচি করিয়া পাড়া শুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিলেন। অনেকক্ষণ 
কোলাহল করিয়া বখন একটী কথারও উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি 
“আর থাকিতে পারিলেন না ; ক্রোধে দিশাহার! হইয়া এক গামলা ময়লা 
জল আনিয়! স্বামীর মাথায় ডালিয়া দিলেন। সোক্গাটীস সুদ সু হাসিয়া 
বলিলেন, “এত গঙ্জনের পরে বর্ষণ তো হবেই” । আপনারা আর 
একটা ঘটনা শুশ্থন। একদিন সোক্রাটাস এমুখুডীমসকে নৈশভোজনের 
নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন; তখন এক মহা দুর্দ্দেৰ উপস্থিত হইল ; 
ক্ষান্বিপী অকস্মাৎ ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া তাছাদিগের উপরে বআসিয়া পড়ি- 
লেন, এবং পতিকে গালাগালি করিতে করিতে অবশেষে ভোজনের মেজটা 
উচ্টাইয়। ফেলিয়া দিলেন। এয়ুখুডীমস ইহাতে অত্তান্ত ক্ষুৰ্ধ হইয়া চলিয়া 
গেলেন কিন্তু সোক্রাটীস তাহাকে বলিলেন, “সেদিন কি তোমার গৃহে 
একটা মুরগী উড়িয়া "আসিয়া টেবিলটা ফেলিয়া দেয় নাই ? কিন্ত কই, 
আমি তে! তাহাতে ক্ষুৰ্ধ হই নাই । কেন না, আমি জানি, সন্ধদয়তা, ভান 
ও সাদর অভ্যর্থনা__ইহ। দ্বারাই বন্ধুদনকে পরিতুষ্ট ও অত্যর্থিত করিতে 

‘ হয়; ভ্রকুটি করিয়া কিংবা পরিচারকগণের অন্তরে বিভীষিকা জন্মাইয়া 
তাহাদিগকে খরহৃরি কম্পমান করিয়া দেওয়াটা অতিথিকে সমাদর করি- 
বার শিষ্ট পদ্ধতি নয়।" (Plutarch, Concerning the Cure of 
Anger, 13) 1 

স্টার্ক লিখিরাছেন, "সোক্রাটীস বখনই বুঝিতে পারিতেন, যে 
কোনও বন্ধুর প্রতি তাহার ক্রোধের উদর হইতেছে, তৎক্ষণাৎ, স্টল 
শৈল যেমন উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ করে, তেমনি তিনি উদীয়নান ক্রোধ প্রতি- 
রুদ্ধ করিবার জন্ত বন্ধপরিকর হইতেন ; তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষ! মৃদব্বরে 
কথা বলিতে আরম্ভ করিতেন, এবং তাহার বদন হাস্তে উজ্জল ও নয়নন্ধর 
কোমলতার পরিপূর্ণ করিরা তুলিতেন ; এইক্তপে তিনি বিপরীত দিকে 
নত হইয়া ও ক্রোধের প্রতিকূল শক্তি প্রস্নোগ করিয়া আপনাকে এই 
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ছল্জ়্ রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন ; উহাকে কিছুতেই আপনার 
উপরে জর়ূপ:ভ করিতে দিতেন না।শ (Concerning the Cure of 
Anger, 4) 1 

লোভ তাহার কোন বিবরেই ছিল না; তিনি ধন, মান, যশঃ পারে 
ঠেলিয়া দুঃখের জীবনকে বরণ করিয়াছিলেন; দারিজ্য তাহার অঙ্গের 
তূৰণ ছিল । তিনি ক্জাহারে বিহারে 'অল্ে সন্তুষ্ট ছিলেন; মিতাচার, সংযম 
ও তিতিক্ষার্ তাহার সমতুল্য কেহই ছিল লা। আমাদিগের শান্্কার 
বলিয়াছেন, 

সন্তোষং পরমাস্থাক সার্থী সংঘতো ভবেৎ। 
সস্মোবসুলং হি সুখং ছুঃখসুলং বিপধায়ঃ ॥ মন্থু। ৪1১২ ॥ 

শস্শার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবে, ( বেহেতু ) 
সঞ্মোবই ন্তুখের মূল, এবং তদ্বিপরীত (অসম্থোবই ) ছুঃখের মূল।” 
সোক্রাটীস স্বরং এই নীতিবাক্য পালন করিতেন, এবং অপরকে সহজ 
সঙ্গ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা শিক্ষা দিতেন। একদা তাহার এক সুহাৎ, 
বলিলেন, "আখেন্দে জিনিসপত্র কি ছল ! খিরসের মদের দাম বাট 
টাকা; একট! লাল মাছ হুই টাকা ও এক ভাড় মধু তিন টাকার কমে 
পাইবার উপার নাই।” সোক্রাটীস তখন তাহাকে এক অঞ্জদার 
দোকানে লইয়া বাইয়া দেখাইলেন, এক আনার পাচ সের ময়দা! পাওয়া 
বার। বন্ধু তখন বলিয়া উঠিলেন, “এই সহরে দেখতেছি জিনিসপত্র 
সম্ভা।” সোক্রাটীস তাহাকে পরে জলপাইয়ের দোকানে লইয়া গেলেন; 
সেখানে তাহার! দেখিলেন, একঝুড়ি জলপাইয়ের দাম মোটে ছুই পরসা। 
পরিশেষে তাহার! পোষাকের দোকানে গমন করিলেন ; তথায় লোক্রাটীস 
জনও Ob NT 158, 


তাই বট. টস সা আপ যে 
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বলিতেন, “মানবজাতির যাৰতীর ছ্ষ্ভাগা বদি একস্থানে পুত্রীভূত করিয়া 
রাখা হয়, এবং সকলকে বলা বার, “তোমরা আপনার জন্ড এক সমান ভাগ 
গ্রহণ কর’, তবে অধিকাংশ লোক সন্তষ্টচিত্তে স্বন্ব বর্তমান ভাগা লইন্বাই 
চলিয়া যাইবে ।” (1১০, Consolation to Apollonius, 9) । 
সোক্রাটীসের বৈরাগা কেমন অরুত্রিম ছিল, তাহার নিজের কথাতেই 
তাহা বাক্ত হইবে । তিনি বলিতেন, "লোকে ভাবে, খর্ব ও 
ভোগবিলাসেই বুঝি স্থখ ; কিন্তু আমি বলি, মান্মবের যখন কোনই অভাব 
থাকে না, তখনই সে ‘দেবতার মত হয়ঃ যাহার অভাব যত কম, সে 
দেবচরিয়ের তত নিকটবর্তী । ঈশ্বর পূর্ণন্বভাব; বে-বান্কি আপনাকে 
এই স্বভাবের একাস্ অন্থক্ূপ করিতে পারিয়াছে, সেই সর্বাপেক্ষা পূর্ণত্বের 
অধিকারী হইরাছে 1” (1167., 1. 0. 10)। পোক্রাটীসের লিঞ্জের জীবন 
এই বাকোর উচ্ছল উদাহরণ । তিনি ধনের জরা কাহাকেও উচ্চ সআসন 
দিতেন লা। যে-সকল লোক ধনের গর্বে প্রীত হইরা ভাবিত, তাহাদিগের 
জ্ঞানোপাক্জ্রনের প্রয়োজন লাই, তাক্া্দিগক্ষে তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া 
দেখাইয়া দিতেন, তাহারা কি মুর্খ । (Mem., IV. 1. 3)1 জেলফোন 
লিখিয়াছেন, “সোক্রাটীস এত ষিতবারী ছিলেন, বে আমি তো এমত 
কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, বাহাব শ্রমোপাক্িত অর্ণে_-তাহা বত 
অল্পই হউক না কেন__তিনি লক্ষ থাকিতে না পারিতেন। তিনি যতখানি 
খাস্থ রুচির সছিত্ত খাইতে পারিতেন, কেবল তাহাই আহার করিতেন । 
তিনি যখন তোঙ্গন-স্থানে ষাইতেন, তখন সঙ্গে হে-ক্ষুধা লইয়া আলিতেন, 
ততাহাষ্ট অন্বাঞ্জনকে সু ্বাদ করিয়া দিত। সকল প্রকার পানীক্ষই তাহার 
পক্ষে মধুর ছিল, কেন না, তিনি তৃষ্ণার্ত না ভইলে কখনও পান করিতেন লা। 
যদি কখনও বাধা হইরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইত, তবে সাবধান 
খাকিতেন, যেন উদরটা অতিতোজনে প্রপীড়িত হইয়া লা পড়ে ।” 
(Mem, 1. 3. 5,6) । পানাহার বিবয়ে তিনি সহচরদিগকে উপদেশ 
দিতেন, বে, বে-সুস্বাহ খবাস্থ ও মধুর পানীয় কষা ও তৃষ্ণা উজিক্র হইবার 
পূর্ক্মেইট মানুষকে আহার ও পান কাঁরতে প্রলুন্ধ করে, স্বপ্রযত্রে তাহা 
হইতে বিরত খাকিবে। (Platarch, Rules for the Preservation 
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of Health; লা]. 8) । অধিক কথার আবশ্যকতা কি? পরবর্তী 
প্রবন্ধগুলির ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে পাঠকগণ তাহার নিঃস্পৃহতা ও ত্যাগ- 
শীলতাৰ চূড়ান্ নিদর্শন পাইবেন । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কতিপয় সদ্গুণ 
0১) শারীরিক ও মানসিক বীর্য । 


সোক্রাটীস সমরে কেমন সাহসী ছিলেন, আকস্কিবিয়াতীস দুইটা 
দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন । ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই, 
যে এই জ্ঞালব্রত, তবপিপান্, দার্শনিক পণ্ডিত শারীরিক শৌর্যো কাহারও 
অপেক্ষা জীন ছিলেন না । কিন্তু আমর! মানসিক বীর্যের ভক্ত ; দৈহিক 
বীরত্বের প্রতি আমাদিগের তত শ্রদ্ধা নাই । অতএব, জেনফোন হইতে 
একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, সোক্রাটীসের মনের বল কেমন 
ছর্দমনীয় ছিল। 

ত্রিংশক্া্ক যখন আেন্সোর সর্বময় প্র হুয়া বসিলেন, তখন পুর- 
বাসীদিগের আর দুঃখের অবধি থাকিল না। তাহার! ন্কায়পুবর্বক 
ভদ্রবংশের বহুজনকে বধ করিলেন, অপরকেও নানারূপ অন্যায় কর্শো 
প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন । হই'হাদিগের অত্যাচার দেখিয়া 
সোক্রাটীস একদিন বলিলেন, “ব্দামার কাছে তো ইহা বড়ই আশ্চর্য্য মনে 
হয়, যে, বদি কেহ গোপাল নিযুক্ত হয়, এবং তাহার দোষে গোরুগুলি 
সংখ্যায় কমিয়া যায় ও তাহাদিগের ছর্দশীর একশেষ ঘটে, তাহা হইলে 
সে স্বীকার করিবে না, যে, সে এক অকর্স্মণ্য গোপাল। কিন্তু এটা আরও 
‘আশ্চর্য্য, যে, যদি কেহ কোনও পুরীর প্রধান পুরুষের পদ লাভ করে, এবং 
তাহার ফলে পুরবাসিগণের সংখা! হাস পায় ও .তাহাদিগের অবস্থা 
শোচনীয় হইয়। উঠে, তবে সে কিছুমাত্র লঙ্ছিত হইবে লা, এবং স্বীকার 
করিবে না, যে, সে অতি অক্ষম পুরপ্রভ্ু।” কণাটা ত্রিংশক্লা়কের" কর্ণ- 
গোচর হইলে ক্রিটিয়াস ও খারিক্লীস সোক্রাটীসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, 








৯ম অধ্যায় ] চরিত্র ২৪৩ 


এবং আইন দেখাইয়া! নিষেধ করিরা দিলেন, তিনি যেন যুৰকদিগের 
সহিত বাক্যালাপ না করেন। সোক্রাটীস তাহাদিগকে এই নিবেদন 
জানাইলেন, যে, বদি তিনি এই আদেশের কোনও কথা৷ বৃঝিয়া না থাকেন, 
তবে তিনি সে বিৰয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন কি লা॥ তাহারা 
সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, আমি নিয়ম মানিয়া 
চলিতে প্রস্তুত আছি ; কিন্ত আমি বাহাতে অন্ঞাতসারে নিয়মগুলি লঙ্গন 
না করি, সে জন্ত আমি তোমাদিগের নিকটে পরিষ্কাররূপে এই বিষয়টা 
জানিতে চাই। তোমরা যে আমাকে তর্কশাস্্রের আলোচনা করিতে 
নিষেধ করিলে, তা’ কি ভাবিয়া করিলে ? তোমরা কি উহাকে শুদ্ধ রূপে 
কথা! বলিবার অনুকূল মনে কর, না প্রতিকূল মনে কর ? বদি উহ শুদ্ধ 
রীতিতে কথ! বলিবার অনুকূল হয়, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, 
আমাদিগকে শুদ্ধ কূপে কথা বলা হইতেই প্রতিনিরৃত্ত থাকিতে হৰে; 
“আর যদি উহা! বিশুদ্ধ প্রণালীর প্রতিকূলই হয়, তাহ! হইলেও ইহা! সুস্পষ্ট, 
যে শুদ্ধ রূপে কথা বলিবার চেষ্টা করাই আমাদিগের কর্তবা ।” পারিক্লীস 
ভাট! উঠিয়া তাহাকে বলিলেন, “সোক্তাটীস, তুমি যখন এই বিষয়টা 
বুঝিতেই পারিলে না, তখন আমর! তোমাকে এমন আদেশ করিব, যাহা 
উহা অপেক্ষা সহজেই তোমার বোধগম্য হইবে--তুমি যুবকগণের সহিত 
মোটেই কথাবাত্ত৷ বলিতে পারিবে না।” লোক্রাটীস তখন বলিলেন, 
পতোমাদিগের আদেশ আমি লঙ্ঘন করিলাম কি লা, ততৎসন্বন্ধে যাহাতে 
কোনও সংশর না থাকে, এজন্য আনার বল দেখি, কত বৎসর বয়স পর্যন্ত 
মান্গবকে যুবক মনে করা যাইতে পারে ?” খারিক্লীস উত্তর করিলেন, 
শ্যতদিন বুদ্ধি পরিপক হয় নাই বলিয়া লোকে মঙ্্রণা-সভার সদস্য হইতে 
পারে না; তা? ছাড়া, ত্রিশ বৎসরের ন্যানবযন্থ লোকের সহিত তুমি 
আলাপ করিও না।” তিনি কহিলেন, “আমি যদি কোনও সামগ্রী 
কিনিতে চাই, এবং দেখি যে, ত্রিশ বংসর হয় নাই, এরূপ এক বাক্তি উহা 
বেচিবে, তবে তাহাকে কি জিজ্ঞাস! করিতে পারিব, যে, সে এ সামগ্রীটী 
কত সুল্যে বিক্রয় করিবে?” খারিক্লীস বলিলেন, “হা, এই জাতীর প্রন 
জিঙ্কাসা করিতে পার; কিন্ত, সোক্রাটীস, তোমার অভ্যাসটাই এই, যে, 
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কোন্‌ বিবন্ধ কি রকম, তাহ! জানিয়াও তুমি সে সদ্বন্ধে শতগ্রকার প্রশ্ন 
কর? এরূপ প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও ন ।” তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, 
যদি (কোনও যুবক আমাকে জিজ্ঞাস! করে, ‘খারিক্লীসের বাড়ী কোন্টা ?'' 
“ক্রিটিয়াস কোথায় ? তবে কি আমি তাহা জানিলেও উত্তর দিব না?” 
খারিক্লীস বলিলেন, “হা, এ রকম কথার জবাব দিতে পার ।” ক্রিটিরাস 
কহিলেন, “কিন্ত, সোক্রাটীস, তোমাকে এ মুচি, কামার,-আর ছুতারের 
প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হুইবে । আমার তো মনে হয়, এগুলি 
তোমার মুখে দিন রাত লাগিয়া থাকিয়া! একবারে জীর্ণ হইস্স। গিয়াছে ।” 
সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে আমি এই সমুদার লোকের জীবন হইতে ন্যায়, 
পবিত্রতা ও অন্ান্ত গুণের যে-সকল দৃষ্টান্ত আহরণ কার, তাহ! আমাকে 
বঙ্দ্ন করিতে হইবে £” খারিক্রীস উত্তর করিলেন, "হী, নিশ্চয়ই ; আর 
অর গোপালের দৃষ্টান্তটাও॥ তা’ বদি না কর, তবে সাবধান থাকিও, যেন 
তুমিই গোকরুগুলির সংখ্যা হাস করিয়া না ফেল।” (Mem., 1, 2. 32- 
37) 
সোক্রাটীস অবস্তই এই দুরাচারগণের ভ্রকুটিতে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া 
যুবক দিগের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করেন নাই । ন্ডিনি ত্রিংশরায়ককে 
কতখানি খাতির করিতেন, ও তাহাদিগের অন্যার হুকুম কেমন মানিয়া 
চলিতেন, তাহা! ''আত্মসনখনে" একটা ঘটনার বর্ণনাতেই স্মস্পষ্ট 
প্রকটিত হইয়াছে। (Ap০l০৪৮, 23) । তিনি মৃত্যুকে এতটুকুও গ্রাহ্ 
করিতেন ন! । জীবন-মরণ সম্বন্ধে তাহার একটী উক্তি এত উপাদের, 
যে আমর! উহা! উদ্ধত ন। করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। “সখা হে, 
তুমি বুঝিয়া দেখ, যে, প্ররুত মহত্ব ও সৌন্দর্য, নিজে রক্ষা পাঁওয়। ও 
অপরকে রক্ষা করা, এই ছটা হইতেই ভিন্ন কি না। কেন না, যে সত্যই 
পুরুষ, ইহ! তাহার কণ্তবাই নর, যে, সে কিছুদিন বাচিয়া থাকিবার জন্তু 
লালাক্সিত হইবে । সেক্্রীলোকের ন্তায় বিশ্বাস করে, যে, নিস্নতে কেহই 
'তিক্রদ করিতে পারে না; ( একদিন সকলকেই মরিতে হইবে । ) 
_ এই জন্তই সে জীবনের প্রতি আসক্ত হয় নাঃ সে ঈশ্বরের চরণে জীবন 
সমর্পণ করে, এবং সতত কেবল এই চিন্তাতেই নিযুক্ত থাকে, যে, তাহাকে 
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যে-পরমায়ঃ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কি করিয়া সব্নোৎরুষ্ট্ূপে বাপন 
করিবে ।” (Gorgias, 512) । 


(২) ৰাক্পটুতা । 


সোক্রাটীস অতি ভত্রন্বভাব, মধুরপ্রককতি, নিষ্টভাষী, কাকৃপটু ও 
রাসক পুরুষ ছিলেন। তাহার বানীতে কি ননোমোহিনী শক্তি নিহিত 
ছিল, আঙ্িবিয়াডীস তাহা সুললিত ভাবার বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । 
এতগুলি গুণ একত্র মিলিত না হুইলে ইনি দীর্ঘকাল যুবকৰৃদ্ধ সকলের 
হৃদয়ে এমন আধিপতা করিতে পারিতেন না॥ ইহার কথাবার্তা বলিবার 
প্রণালীতে একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহা! “'সোক্রাটাসের বাঙ্গ”* (707) 
নামে আখ্যাত। আমর! ছুই এক কথার উহার পরিচত্ন দিতেছি । 

প্লেটো "সাধারণতন্ত/ গ্রন্থের প্রথম ভাগে লিখিয়াছেন, যে 
সোক্রাটীসের সহিত তর্ক করিতে করিতে খাহ্থমাখস বলিয়া উঠিলেন, 
ও হরিকুলেশ, সোক্রাটীল যে বিনয় প্রকাশ করে, এই তো তার একটা 
দৃষ্টাস্ত । আমি ইহা আগেই জানিতাম; আমি উপস্থিত সকলকে পুর্কেই 
বলিয়। বাখিয়াছি, যে তুমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কিছুতেই তাঙার 
বাব দিবে না; তুমি কেবলই অজ্ঞানতার ভাপ করিবে, আর কি করিলে 
জিজ্ঞাসার উত্তর ন! দিয়া খাকা বায়, সেই পথ খুজিবে” (Rep, 1. 
337)। এই কথাগুলি হইতে আমর! বুঝিতে পারিতেছি, যে অনেকে 
সোক্রাটীসের ব্যঙ্গকে একটা মিথ্যা বিনয়ের ভাগ মনে করিত । কিন্তু তিনি 
যখনই নিজের অন্ঞত! স্বীকার করিতেন, তখনই সেই স্বাকারোক্তির মধ্যে 
কপটতা৷ প্রচ্ছন্ন থাকিত, এবং তিনি লোককে অপ্রস্তুত করিবার উদ্দেস্তোই 
নিরর্থক ৰাগ্বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন, ইহ! বলিলে তাহার প্রতি অবিচার 
করা! হইবে । তিনি সরল জ্ঞানপিপান্থ ছিলেন । তিনি বন স্থলে অরুত্রিম 
অজ্ঞতার বোধ লইয়াই লোকের সিত আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেন এবং 
প্রতিপক্ষকে প্রথমেই বলিয়া দিতেন, যে তিনি আলোচ্য বিবয়টার স্বন্ধে 
বিশেষ কিছুই জানেন ন! । তিনি ন্বস্থং এক স্থলে বলিয়াছেন, “আমার 
নিজের প্রাঞ্জল জ্ঞান আছে বলিয়া হে আমি অপরকে দ্িশাহার! করিয়া 
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থাকি, তাহা নহে; কিন্ত আমি নিজেই একেবারে দিশাহারা, সেই জন্যই 
অপরকেও দিশাহার! করিয়া তুলি।” (31580, 50)। কিন্তু তিনি 
সময় সময় এমন লোকের সহিত বিচার আরস্ত করিয়া দিতেন, যাহার! 
একান্ত সুখ, অথচ যাহাদিগের জ্ঞানের গব্ধ আকাশ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। 
এই সকল স্থলে তাহার ব্যঙ্গ যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ পাইত। তিনি 
নিজের অজ্ঞতা জানাইরা তাহাদিগের অহস্কারে ইন্ধন যোগা্টতেন, এবং 
এইকূপে প্রশ্নপরম্পরার মধ্য দিয় তাহাদিগকে ভ্রান্তির জালে আবন্ধ করিয়া 
ফেলিতেন ; তখন পণাইবার পথ না পাইয়া এ সকল ব্যক্তির চৈতন্য হইত, 
এবং তাহারা! নবজীবনে প্রবেশ করিত । সোক্রাটীসের ব্যঙ্গ বলিতে এই 
ছুইটা রূপই স্মরণ রাখিতে হইবে। উহা! তাহার প্রশ্নোত্তরমূলক- 
ত্কপ্রণালীর সহায় ছিল। প্রেটোর "“এষুথুফ্রোনে” উহার দ্বিতীয় রূপটী 
উজ্জবলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


(৩) ভব্যতা ও শিষ্টাচার । 


সোক্রাটীস এমন ধীর প্ররৃতি ছিলেন, যে কথাবাগ্ডার মধো সহসা 
উত্তেজিত হইয়া কেহ বধ কথা বলিলেও তাহার হৃদয় নিস্তরঙ্গ থাকিত, 
এবং চিন্তবিক্ষোভের সমূহ কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ধৈর্য হারাইক্সা 
কটু ও অভদ্র বাক্যের বিনিময়ে কটু ও অভদ্র বাক্য ব্যবহার করিতেন 
না। বস্ততঃ তিনি ভব্যতা ও শিষ্টাচারের আদশ ছিলেন । প্লেটোর 
শ্ন্থগুলিতে ইহার অগণন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান । আমরা জেনফোন-র চিত, 
“পানপর্ক” হইতে একটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি । 

একদিন কালিয়াস নামক এক ধনবান্‌ ও বিলাসী আঘীনীয়ের গৃহে 
একটা ভোজ ছিল; তাহাতে সোক্রাটাস, আট্টিস্থেনীস প্রভৃতি আট জল 
ভদ্রলোক নিমস্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন; বিন! নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল, 
ফিলিপ্লস নামক এক ভাড়; আর সীরাকুসবাসী এক ব্যক্তি আমোদ 
প্রমোদের জন্য আহত হইয়াছিল; তাহার সঙ্গে তিনটা বালকবালিকা 
ছিল; একটী বালক ও বালিকা বালী ও বীণা বাজাইত ও নৃত্য করিত ; 
" দ্বিতীর বালিকাটী নানার্ূপ ক্রীড়া দেখাইত। পানভোজনের পরে 
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কিছুক্ষণ ইহাদিগের বাজনা শুনির! ও ক্রীড়া দেখিয়া! সোক্রাটীস বন্ধদিগকে 
বলিলেন, "মর মনের শ্ুষ্ঠির জন্ত এই বালকবালিকাদিগের উপরে 
নির্ভর করিয়া! থাকি কেন ? এস আমরা সদালাপ করি__তাহাতে প্রচুর 
আমোদ পাইব ৷" তখন নানাবিষরে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আরস্ত হইল। 
পর লোকটা যখন দেখিল, যে নিমজ্জিত ব্যক্তির! তাহার ক্রীড়া প্রদর্শনের 
বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন, এবং সকলেই কথাবার্তায় মত্ত হইয়া রহিয়াছেন, 
তখন সে মোক্রাটাসের উপরে কষ্ট ভয়! বলিল, “সোক্রাটাস, তোমাকেই 
না লোকে ভাবুক বলে ?” সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, “ভাবনায় অক্ষম 
বিবেচনা না করিয়া লোকে যে আমাকে ভাবুক বলে, সেটা অনেক 'ভীল।” 

পতা তো বটেই--কিন্ত লোকে যে বলে, তুমি মহোচ্চভাবের ভাবুক ।” 

সোক্রাটীস জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি দেখতাদিগের অপেক্ষাও 
মহোচ্চ কিছু অবগত আছ ?” সে ব্যক্তি বলিল, “কিন্ত লোকে যে সত্য 
সত্যই বলে, তুমি ওসব বিষয় ভাব না; তুমি এমন বিষয়ের ভাবনায় ডুবি! 
থাক, যাহ! 'আমাদিগের বৈষগ্ধিক ব্যাপারের অনেক উদ্ধে।” 

সোক্তাটীস কহিলেন, “তাহা! হইলেও আমি দেবতাদিগেরই ধ্যান 
করি; কারণ ঠাহারা উদ্ধীলোকে বাস করেন, উদ্ধীলোক হইতে 'আমা- 
দিগের মন্তকে আশীর্ক্দাদ বর্মণ করেন, উদ্ধীলোক হইতে আলোক বিতরণ 
করেন। মন্ুপ্রাসটা যদি কোনও কাজের না হয়, সে তোমারই দোষ, 
কেন না, তুমি প্রশ্ন করিয়া! জ্বালাতন করিতেছ ।” 

সীরাকুস-বাসী লোকটা বলিল, “আচ্ছা, ও কথা থাক্‌ । বল দেখি, 
তোমার ও আমার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, একট! পতঙ্গ করবার লাফ 
দিয়া তাহ! ‘অতিক্ৰম করিতে পারে ? শুনিতে পাই, যে তোমার এই রকম 
দূরত্ব মাপিবার অভ্যাস আছে ।” 

আট্টিস্থেনীস তাহার কথার বাধা দিয়া বলিলেন, "ফিলিপ্পস, তুমি 
তো উপমা দিতে পটু; তোমার কি মনে হয় না যে, যে-বাক্তি অপমান 
করিতে চায়, এ লোকটা ঠিক্‌ তাহারই মত ?” 

ফিলিপ্পস উত্তর দিল, “নিশ্চয়ই; তা’ ছাড়া, আরও অনেক লোকের 
সহিত উহার উপমা চলে ।” 
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সোক্রাটীস বলিলেন, “তা’ হউক, তুমি কাহারও সহিত উ্তার উপমা 
দিও না; যদি দেও, তবে মনে হইবে, বে তুমিও সেই ব্যক্তির মত, যে 
অপমান করিতে উদ্যত ৷" 

“কিন্ত আমি বদি ওকে ভাল ও মহ বস্তুর সহিত তুলনা করি, তৰে 
তো লোকে স্যাযারূপেই ভাবিতে পারে, বে আমি উহাকে প্রশংসাই 
করিতেছি, অপমান করিতেছি না।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “না; বদি ভুমি বল, যে উহার সবই তাল, 
তাহা হইলেও মনে হইবে, তুমি উহাকে অপমান করিতে চাহিতেছ।” 

তবে কি তোমার ইচ্ছা, যে আমি উহাকে নিকরুষ্ট পদার্থের সহিত 
তুলনা করি ?” 

“না, নিরুষ্ট পদার্থের সহিতও তুলনা করিও ন11” 

“তবে কিছুর সহিতই উহার উপমা দিব না?" 

“কোন বন্তর সহিতই উহার উপমা দিও লা।” 

এমি যদি নীরব থাকি, তবে এই উৎসবক্ষেতে আমার কান্দ আমি 
কি করিয়া করিব ?" 

সোক্রাটাস উত্তর করিলেন, “অনায়াসে; যাহা বলা অকর্তবা, তাহা 
না বলিয়। যদি চুপ করিয়া থাক, তবেই পারিবে ।” (3517. VL. 






সচ্চেন অলিকবাদিনং ॥ ধন্মপদ। ২₹৩॥ 

“ক্রোধ ( অথাৎ ক্ষমা) ছারা সী 

আর ছারা কদখ্যকে ৰণ 
en একটা নঃ টা ই 
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একটা! দৃষ্টান্ত আহরিত হইতেছে। আরিষ্টফানীস “নেঘনালা” নাটকে 
তাহার কি বন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, একাদশ অধ্যারে আপনার! 
তাহার আভাস পাইবেন। তাহার এক বন্ধ উহার বঅভিনরে উপস্থিত 
ছিপেন। তিনি অন্ভিনস্কের পরে সোক্রাটীসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহার নিকটে নাটকের বিদ্ধপাস্মক কথাগুলি বাঙ্গের স্থুরে আবৃত্তি 
করিলেন; করিয়া বলিলেন, “পোক্রাটীস, তুমি কি এগুলি শুনিয়া 
বিরক্ত হইতেছ না?” সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, “মোটেই নর; 
কেন না, আমি যদি একট; বড় ভোজে ভাঁড়কে সন্তে পারি, তবে 
নাটকের অভিনয়ে ভাড়কে সহ্িতে পারি না কেন?” (Of the 
Training of Children, 1$)) 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
জাতীয় ও সার্ববতৌমিক ভাব 


মহাপুরুষদিগের চরিত্রে ছইটী দিক্‌ দেখিতে পাওয়া যার; একটা 
জাতীয়, আৰ একটী সার্বাতৌমিক। লসোক্তাটীস একদিকে খাটি গ্ৰীক 
ছিলেন, আবার তাহার চরিত্রের কতক গুলি লক্ষণ গ্রীক জাতির নিকটে 
একাস্ত হর্ষোধা বা অন্তত মনে হইত । ছুইটী বিষয়ে তাহার চরিত্রে 
জাতীয় জীবনের প্রভাব স্থস্পষ্ট উপলক্ষিত হুইতেছে। প্রথমতঃ, দেহধর্ব্ 
সন্বন্ধে তাহার মত প্রাচ্য ও প্রতীচা সঙ্গাসের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
‘ছিল। আমরা পূর্বে এক স্থানে বলিল্নাছি, যে অযথা রুচ্ছ,সাধন করিয়া 
শরীরকে নিগৃহীত করা তাহার সাধনের লক্ষ্য ছিল না। ভোগে তাহার 
লালসা ছিল না; কিন্ত ভোগের উপকরণ প্রাপ্ত হইলে তাহা বর্চ্ছন 
করাও তিনি অবশ্তুকর্তব্য বিবেচনা করিতেন না। আহারে বিহারে 
তিনি সদা সংযত ছিলেন, আবার বন্ধনের সহিত মিলিত হইয়া কিরূপে 
আনন্দোৎ্সব সম্ভোগ করিতে হয়, তাহাও তিনি জানিতেন। নদা অপের, 
বদের, অগ্রাহ,_একথ| গ্রীক সমাজ কোন দিন কলনাই করে নাই, 
সোক্রাটীসের মনেও এচিস্তা উদিত হয় নাই। নিরামিষ-ভোজন, 

৩২ 
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যোিৎসঙ্গ-ত্যাগ প্রভৃতি যে ধৰ্্মদাধনের অঙ্গ, সোক্রাটীস তাহা জানিতেন 
না, অথবা জালিলেও মানিতেন না। তিনিও দেশের 'আপামরসাধারণের 
মত সোন্দ্যপ্রিয় ছিলেন; স্থদর্শন যুবকসমাগম তাহার বড়ই ভাল 
লাগিত। কিন্ত তিনি শুধু রূপ দেখিয়া কাহাকেও ভালবাসিতেন না; 
যাহার! গুপবান্ তিনি তাহাদিগকেই সমাদর করিতেল। (Mem., IV. 
1.2)। তিনি বড় বন্ধুত্বপ্ৰিয় ছিলেল। তিনি বলিতেছেন, “আমি 
বাল্যাবধি একটা! বস্তুর জন্ত লোলুপ । সকল লোকেরই একটা না একটা 
খেয়াল থাকে; কেহ ঘোড়া চায়, কেহ কুকুর চার; কেহ ধনের জন্য 
লালাগ্নিত, কেহ মানের জন্য লালায়িত । কিন্তু আমার এগুলির জন্ত 
বিশেষ আগ্রহ নাই; আমার বন্ধুর জন্য প্রবল অনুরাগ আছে;. আমি 
সব্বোৎকুষ্ট কুকুট কিংৰ| পারাবত অপেক্ষা! উত্তম বন্ধুই অধিক চাই; না, 
জেয়ুসের দিবা, ইহার চেয়েও একটু বেশী বলিতে হইতেছে__ঘোড়া বা 
কুকুর অপেক্ষাও অধিক চাই । হা, (মিশরের) সরমার দিবা, আমি 
দারসুসের সমস্ত এরশ্বর্যা, এমন কি, স্বয়ং দারযুসের অপেক্ষাও প্রকৃত 
বন্ধুকে অধিক মূল্যবান্‌ জ্ঞান করি__আমি বন্ধুনকে এই প্রকারই 
ভালবাসি।” (lysis, 211—12) 

এই সকল বিষয়ে তাহার চরিত্র জাতীর উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। 
কিন্তু তাহার স্বকীয় সম্পদ্‌ এই ছিল, যে তিনি সংসারের সব্বকপ্রে লিপ 
থাকিয়াও আপনার স্বাধীনতা হছারাইয়া ফেলেন নাই। হক্গিয়সেবা 
বিযয়সমূহকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভোগ করিতে হুইবে, ইহাই তাহার 
সাধা ছিল, এবং এই সাধনে তিনি সম্যক্‌ ক্লুতকাধা হইয়াছিলেন। এট 
জস্তই প্লেটো লিখিয়াছেন, “সোক্রাটীস সংসারে থাকিয়াও অসংসারী 
ছিলেন, এবং ইহলোকের অধিবাসী হইস্সাও লোকাতীত রাজ্যে বাস 
করিতেন ৷” 

তৎপরে, সোক্রাটীসের ধর্স্মনীতি, রাষ্ট্রীয় মত ও ধর্ম্মবিজ্ঞান জাতীর 
জীবনের দ্বারা ্সন্ুরক্লিত হইরাছিল। কর্ত্ব্যাক্তব্য নিপ্ধারণে, বাষ্প 
পালনে, দেবদেবীর উপাসনার, রাজন্বারে বিচারে, কারাগারে দণুগ্রহণে” 
বিচারপতিগণের আজ্ঞার বিষপান করিয়া জীবন বিপক্্রনে-_-প্রতোক 
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স্থলেই তাঁহার চরিত্রে গ্রীক আদর্শ দেদীপ্যঘান॥ দেশের আইন লঙ্ঘন 
করিয়া বাচিয়! থাকা অপেক্ষা তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেরঃ 
বিবেচনা! করিয়াছিলেন। তাহার সমাধির উপরে বদি স্বর্ণাক্ষরে কোনও 
বাকা অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হয়, তবে তাহা এই, যে “তিনি জন্মভূমির 
আদেশ পালন করিবার জন্য প্রাণ দিয়াছেন।” স্পার্টার রাজা 
লেওনিডাস(*) স্বদেশরক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণদান করিস! অমর- 
কান্তির 'অধিকারী হইয়াছেন; সোক্রাটীসও জ্ঞানবিতরণে জীবন বিসর্চ্জন 
করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, যে তাহার গ্রীসে জন্মগ্রহণ বার্থ হয় নাই। 

কিন্তু সোক্রাটীস কতকগুলি বিষে গ্রীক হইয়াও অ-গ্রীক ছিলেন। 
প্রথমতঃ, তাহার চেহারাটী গ্রীক আদর্শের একেবারে বিপরীত ছিল। 
এ বিষয়টা পূর্বেই আপোচিত হইয়াছে, এখানে পুনরুক্রির প্রয়োজন 
নাই। ভার পর, সাহার কিন ও অসংসারীভাব, তাহার বৈরাগ্য, 
সংযম, তিত্তক্ষা ও রিক্রতা, তাহার ধনমানযশের প্রতি উপেক্ষা গ্রীকেরা 
মোটেই ধরিতে পারিত না; তাহাদিগের নিকটে এগুলি একটা প্রহেলিক! 
বলিয়া মনে হইত।  তৃতীন্বতঃ, ভাঙার ধ্যানশীলতা তৎকালে সম্পূর্ণ 
নূতন ছিল। স্বজাতির সহিত তাহার এই এক বিষম ভেদ দাড়াইরা 
গিয়াছিল, যে তাহার! যাহ! যাহা সুন্দর ও লোভনীয় জ্ঞান করিত, তিনি 
(সেগুলিকে অবহেলা করিতেন, এবং তিনি যাহ! মানবের সারধন বিবেচনা 
করিতেন, তাহারা তাহা বুঝিতেই পারিত ন!। মননের রাজ্যে প্রবেশ 
করিয়া তিনি যে স্বর্গীয় জীবনের আস্বাদন পাইতেন, তাহার সমসাময়িক- 
গণের পক্ষে তাক কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁহার আর একটা 
বিশেষত্বও গ্রীকদিগের নিকটে অন্কৃত বলিয়া প্রতীপ্রমান হইত। তিনি 
তাহাদিগের ক্কায় সৌন্দর্শোর খাতিরে সৌন্দর্যের পূজা করিতেননা; 
সমুদায়ই প্রয়োজনসিদ্ধির মাপকাঠি দিরা বিচার করিতেন। যখন যে 
বিষয়েই আলোচন! আরম্ভ হউক না কেন, সোক্রাটীস অমনি সেখানে 
সঙ যুক্তিতর্ক লইয়া উপস্থিত হইতেন ॥ তিনি কদাচিৎ নগরের বাহিরে 


(*) প্ৰথন খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা জক্টৰ্য । 
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গমন করিতেন; তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “আমি জ্ঞানের 
ভিখারী; যে-সকল লোক নগরে বাস করে, তাহারাই আমার শিক্ষক; 
গ্রাম ও মাঠ বা তর্লাতা আমাকে কিছুই শিক্ষা দেৱ না।” (Phaedros, 
230) । কথাটা শুলিলে বোধ হয়, যে স্বভাবের শোভা দেখিবার চক্ষুই 
তাহার ফুটে নাই । অথবা তিনি জড়ের শোভা অগ্রাঙ্থ করিয়া অজড়ের 
রূপে মোহিত হইয়াছিলেন। প্রৌঁড়বয়সে গৃহে একাকী নৃত্য করা; তিনি 
কেন কর্কশভাবিনী ক্রোখোন্সন্ত। নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এ প্রশ্নের 
উত্তরে ঘোটকের উপমা দ্বার! বিবাহিত জীবনের সার্থকতা বুঝাই! দেওয়া; 
নিমগ্রণসভায় উৎসবানন্দের মধ্যেও পানভোজ্গনের ফলাফলের প্রতি প্রথর 
দৃষ্টি রাখা--ইত্যাদি তাহার কত কাজই স্ব্টিছাড়া ছিল। এই সমুদায় 
আলোচনা করিলে আপাততঃ মনে হয়, যে তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি 'আশ্চর্ঘা 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্ত হৃদয়ের কোমলভাব ও ক্নাশক্তি পশ্চাতে 
পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাতে তাহার জীবনে কবিত্বরসের অভাব খটিগ্লা- 
ছিল। তিনি চলিত কথায় সহজভাবে সকল তথ্বের আলোচন! করিতেন; 
সৰ্দদ! সুচি, দঞ্জি, কামার প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া বক্তব্য বিষয় 
বুঝাই! দিতেন ; ভদ্রসমাজের কলিবার রীতি মানিয়া চলিতেন না_ 
মাঞ্িতরুচি আখীনীয়দিগের চক্ষুতে তাহার এই বিশেষস্থটী মোটেই ভাল 
লাগিত না। তাহাতে থে বাস্তবিকই কোমলতা ও মধুরতার অভাব ছিল, 
তাহা নয়। যাহার! তাহার সহিত খনিষ্টূপে দিশিত, তাহার! জালিত, যে 
তাহার মধ্যে কি এক অপুর্ব প্রাণোন্মাদিনী শক্তি ছিল; আক্ষিবিয়্া- 
ভীসের কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে; “ফাইডোনেও” পাঠকগণ তাহার 
সুস্পষ্ট পরিচয় পাইবেন । 
পঞ্চমতঃ, সোক্রাটীসের সমাধি সে যুগে গ্রীসে একটা অভূতপূর্ব 
ব্যাপার ছিল। তাহাকে সমরে সময়ে সমাধিমগ্র দেখিয়া গ্রীকের! কেমন 
"বিস্মিত হইত, পূর্বের তাহা বর্ণিত হইয়াছে । কোথায় যে হঠাৎ তাহার 
বাহ্য সংজ্ঞা লুপ্ত হইবে, এবং কতক্ষণে যে তিনি আবার চৈতন্ত লাভ করি- 
বেন, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। একদিন আগাথোনের গৃছে 
তাহার আহারের নিমন্ত্রণ ছিল; তিনি নিজেই তাহার সহচর 
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ন্মারিষ্টভীমসকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে লইয়া! নিমস্্রণ-কণ্ঠার ভবনে যাত্রা 
করিলেন । ছুইজনে কথা বার্ড বলিতে বলিতে পথে চলিয়াছেন ; কিছু- 
কাল পরে তিনি একটু পশ্চাতে পড়িলেন ; আআগাথোনের বাটীতে প্রবেশ 
করিবার সময় আরিষ্টডীমস চাহিয়া দেখিলেন, যে সোক্রাটাস অন্তর্ছিত 
হইয়াছেন। তিনি অগতা! একাকী ভোজনস্থানে গমন করিলেন, এবং 
তাহার মুখে সোক্রাটীসের বৃত্তাস্থ শুনিরা গৃহস্থামী ভাহাকে অন্বেষণ করিয়া 
শইরা আসিবার জন্য একটা দাস বালককে পাঠাইয়া দিলেন। সে খানিক- 
ক্ষণ খ.জ্িবার পরে দেখিতে পাইল, যে তিনি পার্শ্ববত্বী বাটার বারাগার 
নীরব ও নিম্পন্দ হর! দাড়াইরা আছেন। সংবাদ পাইরা কমর একটা 
ভৃত্য যাইয়। তাহাকে কত ডাকিল, কিন্ত তাার কোনই সাড়া পাইল না। 
আগাখোন তখন বলিলেন, “আবার যাও, যতক্ষণ তাহার চৈতন্য লা হয়, 
ক্রমাগত ডাকিতে থাক।” ন্আবিষ্টডীমস বলিলেন, * থাক্‌, তাহাকে 
বিরক্ত করিয়া কাজ নাই ; তিনি এক এক সময়ে এই রকম আত্মহার! 
হইয়া যান__তখন ঠাহার স্থানাস্থানের বিচার থাকে না। তিনি নিজেই 
আসিবেন।” বাস্তবিকও তাহাই হইল ; নিমস্থিত ব্ক্কিগণের ভোজন 
যখন অদ্ধসমাঞ্জ তইয়াছে, সোক্রাটীস তখন আলিয়া উপস্থিত হইলেন । 
(8৮,০1৮, 174-5)। সচরাচর তাহার সংজ্ঞাহীনতা দীর্ঘকাল থাকিত 
না; কিন্তু আক্ষিবিগ্লাডীস যে খটনাটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাছাতে 
দেখিতে পাই, যে তিনি একদা দিবারাত্রির অধিকাংশ কাল সমাধিমগ্ন 
অবস্থায় একপ্থানে দণ্ডারমান ছিলেন। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা 
আবশ্যক । প্রাচ্য যেগীদিগের সমাধি ও সোক্রাটাসের তন্ময়ভাৰ ঠিক 
এক জিনিস নহে। শ্রবণ, মনন, লিদিধ্যাসন, ধ্যান, ধারণা, সমাধি 
সাধনের এপ্রকার কোনও ক্রম তিনি মানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। 
কনার তিনি যে সাধনের কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া! পরে 
সমাধিতে ডুবিয়া যাইতেন, তাহাও নহে। তিনি কোন্‌ ভাবনা ভাবিতে 
ভাবিতে হঠাৎ চৈতগ্ত হারাইস্থা ফেলিতেন, তাহা কেহুই বলিতে 
পারিত না, তিনি নিলেও তাহার স্থান কাল সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন 
ন!। তৰে গভীর মননের মধ্য দিয়া যে ধীরে তীরে তাহার 
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বাহ্ৃজ্জান লু হুইক্া আসিত, ইহ! এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে 
পারে। আর একটী পাৰ্থক্যও স্মরনীয় । প্রাচ্য সাধকগণ নিঞ্জন কাননে, 
প্রান্তরে বা গিরিগুহায় ব্হ্মযোগে নিমপ্র হইয়া থাকেন; ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 
কার পাশ্চাত্য যোগীও একাকী প্রকৃতির সৌন্দধা দেখিতে দেখিতে ধ্যানে 
ভুবিয়া বাইতেন। কিন্ত সোক্রাটীসের সমাধির জন্য নিজ্জলতার প্রয়োজন 
ছিল না; তিনি লোকালয়ে জনকোলাহলের মধো, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও 
বাহাজ্ঞান হারাইতেন। 

পরিশেষে, সমাধিমগ্র হইয়া! যিনি সময়ে সময়ে ইন্জরিয়াতীত রাজো গমন 
করিতেন, তিনি যে আপনাকে দৈবগ্রেরণার - অধীন বলিয়া! বিশ্বাস 
করিবেন, তাহা অতি স্বাভাবিক । এই বিশ্বাসটী তাহাকে গ্রীক জাতি 
হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম গুলীর সহিত ভাতৃহবন্ত্রে গ্রথিত করিয়া 
রাখিয়াছে। তাহার এই বষ্ঠ বিশেষত্বটী গ্রীকের! শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ 
করিতে পারে নাই; কিন্ত আমা দিগের নিকটে উহার মূল্য অপরিসীম । 

যে মহাপুরুষের জীবনে গ্রীক প্রতিভা জ্ঞানে ধস্টে চরম পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল, তাহার চরিত্রের কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণ সার্ধভৌমিক, তাহা 
প্রদর্শিত হইল। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ভগবদগীতার আলোকে বিচার 

এখন আমরা তাহাকে একবার আআমাদিগের ভারতীয় দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ 
করিব, এবং ভগবদশীতার ভাষার তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিয়া! বুঝিয়া 
লব, এই পাশ্চাত্য জ্ঞানযোগী দেশকালের সীমা অতিক্রম করিরা 
আমাদিগের হৃদয়ের কত নিকটে ক্সাসিয়া উপস্থিত ইক্সাছেন। 

তত্র সং নিপ্লত্বাৎ প্রকাশকমনানরম্‌ । 
স্ুখসঙ্গেন বপ্তাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ১৪।৯ ॥ 


সোক্রাটীস সব্গুণপ্রধান ছিলেন; এই গুণ নির্মল, এজন্য ভান্বর ও 
শান্ত; ইহা তাহাকে সখী ও জ্ঞানী করিয়াছিল। নির্ল জ্ঞান * 
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করিয়া ধাহার আম্মা উজ্জ্বল হইরাছিল, শান্ত সমাহিত চিত্তে খিনি নিক্সত 
কল্যাণ কৰ্শ্মে লিপ্ত থাকিরা অনুপম নন্দ সপ্ডোগ করিতেন, তিনি বদি 
সব্বস্বভাব লা হইবেন, তবে শর গুণের উদাহরণ আমর! বর কোথার 
অন্বেষণ করিব? 
পররৃতিঞ্ণ নিবৃত্তিঞ্চ কাখ্যাকাধ্যে ভয়াতয়ে । 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ বা বেত্তি বুদ্ধি: স পার্থ সান্বিকী ॥ ১৮৷৩- ॥ 
“ বন্থারা ধন্যে প্রবুত্ি, অধশ্রে নিবৃত্তি; দেশকালান্সারে কাধ্য ও 
আকাধা; কাধ্যাকাধা নিমিত্ত অর্থ ও অনৰ্থ; বন্ধ ও তাহার হেতু এবং 
মোক্ষ ও তাহার কারণ অবগত হওয়া যার, তাহা সাৰ্বিক বুদ্ধি।” 
'সোক্রাটীসের বুদ্ধি সাব্বিক ছিল। 
মনঃপ্রসাদঃ সৌন্যত্বং মৌনদাস্মবিনি গ্রহ । 
ভাবসংশুদ্ধিরিতোতত্তপে! মানসমুচাতে ॥ ১৭১৬ ॥ 
শাহান মন স্বচ্ছ ছিল; তাহাতে ক্র,রত! ছিল না; তিনি মননশীল 
ছিলেন; তিনি বিষয়সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়াছিলেন; তাহার 
বাবহারে মায়া ছিল না; তিনি মানসিক তপস্যা সিদ্ধকাম হুইাছিলেন। 
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিযহিতঞ্চ বং । 
স্বাধ্যারাভ্যসনং চৈব বা্ময়ং তপ উচাতে ॥ ১৭১৫ ॥ 
তাহার বাকা কোনও প্রাণীকে দুঃখ প্রদান করিত না; উহা লতা, 
প্রিয় ও হিতজনক ছিল; তিনি গ্রীক জাতির বেদ হলিয়াড_ ও 'অডীসী 
অভ্যাস করিয়াছিলেন; বতএব তাহার বা্মর তপস্যা সার্থক হইয়াছিল । 
মুক্ৰসঙ্গোহ নহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমস্থিতঃ ॥ 
সিদ্ধাসিদ্ধোনিব্দিকারঃ কণ্তা সাৰ্বিক উচ্যতে ॥ ১৮২৬ ॥ 
তিনি আসক্কিবিহীন ছিলেন; তাহার রসনা হইতে কদাপি গর্বিত 
বাকা নিঃস্থত হইত না; তাহার খৈধা ও উৎসাহ অপরাজের ছিল; তিনি 
ক্শ্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে নির্কিকার ছিলেন; স্তরাং তিনি সাত্বিক 
কর্তা বলিয়া অভিনিত হইতে পারেন। 
ন দ্েষ্টাকুশলং কৰ্ম কুশলে নান্ষজ্জতে। 
ত্যাগী সব্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছি্নসংশ্রঃ ॥ ৯৮১+ ॥ 
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সোক্রাটীস ছঃখকর কর্শ্দে দ্বেষ কিংবা সুখকর কণ্মে অনুরাগ প্রকাশ 

করিতেন না; তিনি স্থিরবুদ্ধি ছিলেন; দৈহিক সখ হঃখ সম্বন্ধে তাহার 
মিথ্যাঙ্জান বিদূরিত হইয়াছিল; তিনি সাত্বিক ত্যাগী ছিলেন। 
কেন না, 

কাধ্যমিতোব যত কৰ্ম্ম নিয়তং ক্ৰিয়তে শ্্দুন । 

ত্য সঙ্গং ফলক স ত্যাগ: সান্বিকো মতঃ॥ ১৮৯ ॥ 
“এই কায্য অবশ্তা কততব্য। এই বুদ্ধি হইতে যাহা নিয়ত অনুষ্টিত হয়, 
এবং যাহাতে আসক্তি ও ফলকামনা নাই, সেই সঙ্গফলপরিত্যাগই 
সান্ধিক্ ত্যাগ ।” সোক্রাটীসে এই ত্যাগের লক্ষণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। 

সমছৃঃখন্থখঃ '্্থঃ সমলোক্টরাস্মকাঞ্চন: । 

ভুলাপ্রিক্াপ্রিয়ো ধীরস্তলানিন্দান্মসংস্ক তিঃ ॥ 

মানাপমানয়োস্বল্যস্বল্যোমিত্রা রিপক্ষরোঃ । 

সব্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ১৪1২৪, ২৫ ॥ 
“খাহার হ্থখ ও ছুঃখে সমভাব ; যিনি শ্বরূপে অবস্থিত ও প্রসন্ন; 
খাহার নিকটে লোষ্টর, প্রান্তর ও কাঞ্চন এক ; যিনি প্রিয় ও অপ্িযকে 
তুলা জ্ঞান করেন; খিনি ধীমান্‌ এবং স্তুতি ও নিন্দায় সমদৃষ্টি; ধাঙগার 
মান ও অপমান, শত্রপক্ষ ও মিত্রপক্ষ, এই প্রকার ভেদ লাই ; হিলি 
সর্ধকপ্রপরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হইঙ্গা থাকেন।” 
সোক্রাটীস যদি ভারতীয় সাধক হুইতেন, তখে শীতাকার তাহাকে 
গুণাচীত বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি কম্মত্যাগ করেন লাই, 
শুধু এই যা’ পার্থক্য । 

হহখেষস্বছিগ্রমনাঃ সুখে বিগতস্পৃঃ । 

ৰীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচাতে ॥ ২1৫৮ ॥ 
ছঃখে তাহার মন প্রক্ষভিত হইত না; সুখে তাহার স্পৃহা ছিল নাঃ 
তিনি আসক্তি, তয় ও ক্রোধ জন্ম করিয়াছিলেন; অতএব, তিনি 
স্থিতপ্রচ্ছ সুনি ছিলেন। 

বিহায় কামান্‌ ৰঃ সৰ্ব্দান্‌ পুমাংস্চরতি নিস্পৃহ: । 

নিৰ্ব্মমো| নিরহসন্কারঃ স শাস্মিমধিগদ্ছতি ॥ ২1৭১ ॥ 


ভি 
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এই পুকধ প্রাপ্থবিবরের কানন! ত্যাগ করি! ও অপ্রাপ্ত বিবরের প্রতি 
নিলপুহ হইয়। সংসারে বিচরণ করিতেন? তাহার পরীর, জীবন, 
পুত্রকলত্র প্রস্ততি কিছুতেই মনতা ছিল না; বিদ্যাদির অহঙ্কার কখনও 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; এজন ইহার অন্তরে চিরশাস্থি 
বিরাজ করিত । 

যদৃজ্ছালাভসন্তষ্টো গ্ন্থাতীতে! বিমৎদরঃ । 

সমঃ সিদ্ধাবসিস্কৌ চ রুতহাপি ন নিবধাতে ॥ ৪1২২ ॥ 
সোক্রাটীস অপ্রাথিতরূপে বাহা উপস্থিত হইত, তাহ! লাভ করিয়াই সন্ত 
থাকিতেন; তাহার নীতোব্ধণাদি সহিবার শক্তি জঅলোকিক ছিল; 
কাহারও প্রতি তাহার বৈরভাৰ ছিল না; তিনি কৃতকাহ্যতার হৃষ্ট ও 
'অরুতকার্ধাতায় বিষণ হইতেন না; এই হেতু তিনি কন্ম করিয়াও কণ্থের 
বন্ধনে বন্ধ হন নাই । 

ন প্রন্ধবোং প্ৰিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপাচাপ্রিরম্‌ । 

স্বিরবৃদ্ধিরসংমূড়ো! ব্রহ্মবিদ্থ ক্ষণি স্থিতঃ ॥ ৫1২৮ ॥ 
তিনি প্রিয় বস্তু পাইরা হৃষ্ট ও অপ্রিয় ঘটনায় বিষয় হইতেন ন! ; তিনি 
স্থিরবুদ্ধি ছিপেন; তাহার মোহ নিবৃত্ত হইয়াছিল; আমরা কি বলিতে 
পারি না, তিনি ব্রদ্ধবিৎ হইয়! বক্ষেতেই স্থিতি করিতেন? 

অন্থেষ্ট! সর্বাভূতানাং নৈত্রঃ করুণ এব চ। ১২৯৩ ॥ 
সকলের প্রতিই তাহার প্রেম ছিল; যে তাহাকে ছঃখ দিত, 
তাহাকেও তিনি হেব করিতেন না; যাহার! উত্তম, তাহাদিগের প্রতি 
তাহার বিদ্বেষ ছিল না; বাহার! তাহার" সমান, তাহাদিগের সহিত 
তিনি মিত্ৰৰৎং ব্যবহার করিতেন; হীনঙ্গনের প্রতি তিনি ক্বপালু 
ছিলেন। 

সন্থষ্টঃ সততং যোগী বতাস্মা দু€নিশ্চন়ঃ ॥ ১২৷১৪ ॥ 
তিনি সতত লাভে, অলাতে প্রস্নচিত্ত, অ্রমত্ত, সংবতন্বভাব ও আস্ম- 
তন্ববিষদ্ধে দৃড়নিশ্চয় ছিলেন। s 
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সোক্রাটীল “হত্ধামর্ষ ভয্োন্ধেগৈ সুরঃ" ( ১২৷১৫ ) ছিলেন । নিজ্গের 
হষ্টলাভে তাহার উৎসাহ ছিল না; পরের লাভ তাহার পক্ষে অসহনীয় 
বোধ হইত না; তিনি ত্রাস ও চিত্তক্ষোভের অতীত ছিলেন। 


যো ন হৃয্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২১৭ ॥ 


তিনি ইষ্ট-প্রান্তিতে নষ্ট হইতেন না; অনিষ্ট-প্রাপ্থিকে দ্বেষ করিতেন 
না; প্রিয়বিয়োগে তিনি শোকাকুল হইতেন না; অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্ক 
কাহার আকাক্ষ! ছিল না; তিনি পুণাপাপ ত্যাগ করেন নাই বটে, কিন্ত 
ভগবানের প্রতি তাঁহার অকপট ভক্তি ছিল, অতএব হৃদয়বিছারী প্রভু 
তাহাকে নিশ্চয়ই আপনার প্রিন্ন সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আমর! যে গীতার আলোকে সোক্রাটীসকে দেখিতে চেষ্টা করিলাম, 
তাহা হইতে কেহ এক্কপ মনে করিবেন না, যে আমাদিগের বিবেচনায় 
তিনি নীতাকারের মনের মত মান্য ছিলেন। ভগবদগীতা 
শান্্ধানি চাতুন্দর্ণোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; উহাতে যে আদর্শ পরিকল্লিত 
হইয়াছে, গ্রীক জাতির আদশ হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন । কিন্তু ধ্প্মের 
সার কথ! সব দেশেই এক। উপরে যে প্লোকগুলি উদ্ধত হইয়াছে, 
সেগুলি পোক্রাটীসের জীবনে প্রয়োগ করিয়া! আমর! ইহাই দেখাইতে 
প্রয়াস পাইগ্লাছি। মাগ্ুষমাত্রেই অপূর্ণ, সোক্রাটাসও পূর্ণ মানব ছিলেন 
না। তাহা হইলেও পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, যে তাহার চরিত্রে 
গীতোক্ত লক্ষণন্ডলি বহুলপরিমাণে বিশ্বমান ছিল। কিন্তু ভারতীয় ও 
গ্রীক সাধনের একটা বাবধ্যন অনতিক্রমলীর । “সব্দারস্তপরিত্যাগী", 
"শুভাশুভপরিত্যাগী,” "সব্দধ্দত্যাগী,” প্রভৃতি বিশেষণ কোন গ্রীক তত্ব- 
জ্ঞানীতেই আরোপ করা যায় না। আর গীতাকারও বে সব্দত্র নৈক 
প্রচার করিয়াছেন, তাহাও নহে। তিনি সতর অধ্যায় ধরিয়া বিবিধ 
লাধনপঞ্ছ। নিন্দেশ করিয়া সব্বশেষ অধ্যারের প্রার শেষ ভাগে বলিতেছেন, 


সৰ্দকস্দাণাপি সদ! কুব্বাণো! মন্ধ্যপাশ্রযঃ । 


নত্প্রসাদাদবাগ্পোতি পাশ্বতং পদমবারম্‌ ॥ ১৮1৫৬ ॥ 
+ 
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“সব্বসিদ্ধ বাক্তি ভগবানকে ন্সাশ্র্ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কন্দ 
সম্পাদন করেন, এবং ঠাহার প্রসাদে শাশ্বত অব্যর পদ প্রাপ্ত হন।” 


অস্টম পরিচ্ছেদ 


সোক্রাটীস জীবন্মক্ত 


তার পর, যোগবাসিষ্টের সতে জনকাদি ল্সীবন্মক্ত সহাপুরুষের! 

কৰ্ম্মত্যাগ করেন নাই। ক গ্রন্থের নির্ধাণপ্রকরণের পূৰ্দভাগের দ্বাদশ 
সর্গে জীবস্ুক্রের বর্ণন। আছে। আমর! উহা হইতে কযেকটী প্লোক 
উদ্ধত করিতেছি । 

ইতি নিশ্চয়বস্তস্তে মহাস্রো বিগতৈনসঃ । 

সত্যাঃ সত্যে পদে শাস্তে সমে জুখমবন্থিতাই ॥১ ॥ 

ইতি পূর্ণধিযোঃ ধীরাঃ সফনীরাগচেতসঃ | 

ন নিন্দস্তি ন নন্দস্থি জীবিতং দরণং তথা ॥২ ॥ 

চক্ষুবিজিতশক্রনি চামরচ্ছত্রবস্তি চ। 

বিচিত্রার্থানি রাজ্যালি চিত্রাচারমন্জানি চ ॥৬ ॥ 

সচরাচর তূতেষু বিশ্রাস্থা খিলজন্ধবু । 

হজ্জক্রিয়াকলাপেকু গার্হস্থোৰু যথাক্রমম্‌ ৪১৯ ॥ 

তেরুস্তগজেন্ছান্্ভ্রান্্ভুরিশিবান্ু চ। 

ভেরীভাংকারভীমান্ছ সংগ্রামার্ণবৰীথিৰু ॥৯৯ ॥ 

তন্থ : পরুষচিত্তান্থ জতবিত্তোদ্ধতান্থ চ। 

সংরস্তক্ষোভরৌজীযু সৰ্দাস্থ হন্যরীতিযু ॥১২ ॥ 


সজনকপ্রমুখ বীতপাপ মহাস্মা জীবন্মক্রগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াই 
সর্ধত্র সম, শাস্, সত্য-পদেই পরম সুখে অবস্থান করেন। ত্বং” পদার্থ 
শোধিত হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি পরিপূর্ণ; তাই সেই ধীরগণ অন্তরে 
বাহিৰে স্বর সমদৰ্শী ও নীরাগ-চিত্ত । তাহার! জীবন বা মরণ এ উভয়ের 
কোন কিছুরই নিন্দা বা প্রশংস! করেন না। * * তাহাদের মধ্যে 
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অনেকে শত্রু সংহার করিস! ছত্রচামরাদি প্রশস্ত রাজ-লক্ষণ সকল ধারণ- 
পূর্বক নিদ্ধণটকে রাজত্ব করিতেন ॥। * * এমন অনেক সমর আসিত, 
যখন তাহার! চরাচর প্রাণিবৃন্দকে লইয়া নানাবিধ যাগযক্গাদি ক্রিয়া- 
কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, এবং নিখিল প্রাণীর স্থখ-সন্বিধান করিয়! 
যথাক্রমে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-পালনে নিরত হইতেন। ন্সাবার এমন সময় 
উপস্থিত হইত, যখন তাহার! ভেরী-নিনাদ করিতে করিতে সংগ্রাম-সাগরে 
প্রবেশ করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গ তুরঙ্গ প্রভৃতি প্রভৃত 
সেনাদল সংহারপূর্ক্ধক ভীষণাকারে বিরাজ্জ করিতেন। তাহাদের সেই 
ভয়াবহ রুতকম্ম্ের ফলে শিবাদল অকুতোভয়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিত। 
কখন বা তাহারা নানা জাতীয় কঠোরকম্্া শক্রদিগের সন্মুখে ক্রোধে, 
ক্ষোভে ও ভীষণ বিপৎপাতে বিব্রত হইয়া পুনরপি তাহ! হুইতে সমুত্বীর্ণ 
হইতেন।”  ( ৬চন্রনাথ বস্তুর অনুবাদ ) । 

এই উক্কিগুলি অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে, 
যে ভারতবর্ষেও সকল জ্ঞানী সংসার ও খশ্টের নিত্যবিরোধ স্বীকার করেন 
নাই । ঘোগবাসিষ্টকানের মতে জনকাদি নহাস্থা রাজ্যপালন প্রভৃতি 
কঠিনতম কণ্মে লিপ্ত খাকিয়াও জীবন্ুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাহার, 
সময়ে স্দেশরক্ষার জয়৷ যুদ্ধ করাও অধশ্ বলি! বিবেচিত হইত না । 
শুধু তাহাই বা বলি কেন ? তিনি বলিতেছেন, যে জীবস্মক্রগণ সস্তোগের 
বিবরশুলিও বর্গ্ছন করিতেন না। “কখন তাহারা কুন্দদদোলার চড়িয়া দোল 
খাইতেন, কখন বিচিত্র বনভুমিতলে ভ্রমণ করিতেন।” "তাহারা কাস্তাজনের 
কমনীয় হান্ত-লপিত বিবিধ নধুর সুখ সম্ভোগে লিপ্র থাকিয়া স্বচ্ছন্দ 
আহার বিহার করিতেন; কখন বা মনোজ্ঞ নন্দনকাননে প্রবেশ করিয়া 
'অপ্সরাদিগের নধুরতব গীতপ্ক শ্রবণ করিতেন ।” অনাসক্ত ও নিলি 
ভাবে সংসারের সকল কন্দ যথারীতি, স্পা করিয়াও টন 


শী 
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পারে না ॥ প্রীতিহাসিক যুগে কি কোনও জীবনস্থক্ত মহাপুরুষ ভারতবর্ষে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন; কিন্ত আমাদিগের 
দুর্ভাগাবশতঃ ভাহাদিগের স্বতিপর্যাস্ত বিলুপ্ত হইরা গিরাছে। (সেই 
প্রাতঃস্মরণীর মহাজনগণের জীবনচরিত বর্তমান থাকিলে তাহাদিগের 
সহিত আমরা লসোক্রাটীসের তুলনা করিতে পারিতাম। আমরা 
বিচ সে যোগে বঞ্চিত হইরাছি, তথাপি আমর! নিঃসন্ধোচে বলিতে 
পারি, ভারতে জীবস্থক্রের যে-আদশ প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতার 
আধ্যগণের জ্ঞাতি গ্রীক জাতির নবো সোক্রাটীসের জীবনে তাহ! 
উন্দ্বদরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে । লসোক্রাটীসের বিশেষত্ব এইখানে । 
তাহাতে প্রাচা ও প্রতাচ্য সাধন মিলিত হইয়াছিল। তিনি জাতীয় 
আদর্শ তাগ না কৰিয়াও বিশ্বজনীন ধশ্থসাধনে অনেক পরিমাণে 
সফলকাম হইরাছিলেন। তিনি কণ্ঠত্যানী সন্ন্যাসী হুইলে আর গ্রীক 
খাকিতেন না; আবার তিনি বদি তাহার সমসামন্ধিকদিগের মত ইহ্সবধ্র 
হইতেন, তাহা হইলে জগতের ভত্তদমগ্ুলীর সহিত তাহার কোনও যোগ 
থাকিত না॥ তিনি যৌবনের অবসানে যে কাশ্মভার প্রাণ করিয়াছিলেন, 
হুগ-শা্সি-শ্রা্তি-্লান্তি ভুলিয়া জীবনের শেখ সুত পরাস্ত তাহ! সপবাজ্দিত 
চিত্তে বহন করিয়াছেন, অথচ তিনি আপনাকে কম্মপাশে আবঞ্চ হইতে 
দেন নাই; যে জ্ঞানালোচনা তাহার প্রাণাধিক প্রিষ্ক ছিল, সেই 
জ্ঞানালোচনার প্রপোভনও তাহাকে স্যারের পথ হইতে রেখামাত্র চাত 
করিতে পারে নাই; জীবনব্রত উদদাপিত হইবার পরে যখন তাহার 
ইহলোক হইতে মহাযাজার সময উপস্থিত হইল, তখন তিনি একান্ত 
প্রসন্নমনে অগ্ুচরের হস্ত হইতে বিবপাত্র গ্রহণ করিলেন? তখন তাহার 
দেহ কম্পিত হইল না, বর্ণ পরিবন্ধিত হইল না, বদনে বিকারেক চিহ্ন 
দেখা গেল না। আলি প্রায় সাদ্ধিসহত্র বহসর পরে এই জীবন্ত 
মহাপুরুষের পুত চরিত্র স্বরণ করিতে করিতে আমর! শ্রন্ধাবনত হৃদয়ে 
তাহাকে বারংবার নমস্কার কৰি । 
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সোক্রাটাস ও বুদ্ধ 


সোক্তাটীস গ্রীসের ও বুদ্ধ ভারতবর্ষের সব্দশ্রেষ্ঠ পুরুষ । শুধু তাহাই, 
নহে। কোন কোন স্থপত্তিত ্রতিহ্াসিকের মতে সোক্রাটীস 
প্রাচীনকালে ইয়ুরোপের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। ন্মার আসিয়া 
মহাদেশে আজ পরাস্ত বুদ্ধের সমতুলা মহামনন্বী ধপ্রপ্রবর্তক দুই এক 
জনের অধিক আবিন্তৃত হন লাই, একথ| বলিলে আমর! বোধ হয় অত্যুক্তি 
দোষে অভিযুক্ত হইব না॥ সোক্রাটীস ইম্ুরোপীয় দর্শনের আদি উৎস; 
বলিতে গেলে ইয়ুরোপীর সভ্যতার ধারা গৌণতঃ তাহা! হইতেই এক দিকে 
বিশিষ্ট প্রকৃতি লাভ করিয়াছে । পক্ষান্তরে, প্রাচ্য ভূখণ্ডে বুদ্ধের প্রভাব 
অতুলনীয় ও অপরিসীম; আজিও কোটি কোটি নরনারী সাক্ষাৎ ও 
পরোক্ষ ভাবে স্বীর স্বীয় জীবনে তাহার শিক্ষার ফল সস্ডোগ করিতেছে। 
আমর! আধ্যঙ্গাতির প্রাচ্য ও প্রতীচা শাখার এই দুই উদ্দলতম রদ্গকে 
পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপন করিয়া তাহাদিগের (সীন্দখা ও মহত্ব অন্ুধ্যান 
করিতে চাই । হী'হাদদিগের মধো কে বড়, কে ছোট, এই সার সমন্তার 
লিক্ষল বিচারে প্রন্তন্ত হইয়া আমর! সময়ের অপবাবহার করিব না; 
সসামরা শুধু দেখিব, স্থগতীর বৈসাদৃশ্য সত্বেও, সত্যান্থরাগে ও সত্যান্গসন্ধানে, 
বিচারপ্রণালী ও ধর্স্মপ্রচারে, এবং পরার্থপরতা ও চরিত্রমাধুর্য্যে গ্রীক 
ও ভারতীয় এই দুই মহাজনের মধ্যে কি আশ্চর্য শক্য রহিয়াছে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বৈলসাদৃশ্য 
0) শা 
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প্রথমটীর সঙ্ধন্ধে অধিক বলিতে হইবে না। সোক্রাটীস কদাকার পুরুষ 
ছিলেন; বৃদ্ধে বত্রিশটা মহাপুরুষের লক্ষণ বর্তমান ছিল। ( মহাপদান 
সত্তস্ত। ৩২।) (৯) বৌদ্ধ সাহিত্যের বর্ণনার কলনার মিশ্রণ পাকিতে 
পারে; কিন্ত বুদ্ধ যে সুপুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ লাই। বহিরাকার 
বিষন্ধে সোক্রাটীস ও বুদ্ধের একান্ত বিভেদ কেহই অন্্ীকার করিতে 
পারিবেন না। 


(২) আধ্যাত্মিক বৈসাদৃশ্য । 

কিন্তু ঈশ্বর, মানৰ ও জগত সম্বন্ধে এই দুই মহাপুরুষের মতের পার্থকা 
একেবারে অতলম্পশ। এই পার্থক্য একটু বিশদরূপে ব্যাখ্যা ন! করিলে 
উভয়ের বেখানে অস্ত দৃষ্টির একা স্মাছে, তাহ! পরিশ্দুট হইঝা উঠিবে লা। 
এ জন্ত আমরা প্রথমে বৌদ্ধ ধর্শ্মের মুল তন্ব বিবৃত করিতে প্রয়াস 
পাইব। 

গোক্রাটাস দেবোপাসক, ঈশ্বরে ভক্রিমান্, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী 
ছিলেন। বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, এবং আপনার 
সাধনপ্রণালীতে কোনও অত্ীক্রিয সত্তার স্থান রাখেন নাই । তৎপরে, 
জগৎ সম্বন্ধে ই'হাদিগের দৃষ্টিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ । আমর! প্রথম 
খণ্ডে বলিয়াছি, যে ছংখবাদ গ্রীসে সুপরিচিত হইলেও গ্রীকের! ছঃখের 
কথা অধিক করিঝ ভাবিত না (৩২২ পৃষ্টা); "তাহার! যেমন মালব- 
জীবনের আঅনিতাতা, নশ্বরতা ও দশা-বিপর্শ্যত্ দেখিয়া খেদ করিয়াছে, 
তেমনি সাশ্থষের অঞ্জের বল ও উদ্কাবিনী বুদ্ধির গৌরব দেখিয়াও বিমুগ্ধ 
হইয়াছে।” (৩২৬ পৃষ্ঠা )। গ্রীক জাতির আদর্শ পুরুষ সোক্রাটীস 


(১ বৃদ্ধ (১) সঅতিষ্টিত-পাদ, (২) হত্তপদতলে চক্ৰযুক্ত, (১) আরত-পণ্ছি পোপের 
গোড়ালি দীথ ), (5) দীর্া্গুলি, (4) স্বদ-তরূশ-ছন্ত-পাদ, (৩) জাল-হন্ত-পান, (৭) উৎ- 
শথ্খ-পাদ (পন শখের সা গোলাকার ), (৮) দ্বগ-জন্ব, (2) ইনি দণ্ডারমান থাকি 
ও অবনত ন! হইয়া উতর হন্ত বারা জানু স্পর্শ ও ষদ্দন করিতে পারেন, (১*) ইনি 
বর, কাক্চনসৱিভ্ত্বৰ, (১১) ইহার পুরান সিংহের স্থা্, (১২) ইনি লিংহহনু, 
(১০) চারশ দ্প, (১৪) নীলে, (১০) উদ্দীন, ইত্যাদি । 
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ছঃখনিব্বত্তিকেই মানবজীবনের একমাত্র সাধাবস্ব বলির! নির্দেশ করেন 
নাই। তিনি যে-ধৰ্ম্ম মানিতেন, যে-ধর্ম্ম পালন করিতেন, যে-বশ্থ শিক্ষা 
দিতেন, আম্মার চরম পরিণতি ও শ্রীহিক জীবনের পূর্ণ সাফলাই তাহার 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। আমরা এক্ষণেই দেখিতে পাইব, যে ছঃখবাদ বৌদ্ধ 
বৰ্শ্দের অস্থি, জ্জা, প্রাণ । 

বৈনাদৃশ্য প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা আবস্তাক । বুদ্ধের একটা 
স্ব চিন্তিত, পরিণত, সর্ধাবন্বসম্প্, পূর্ণাভিবাক্র লীবন-তন্ধ বা ধৰ্ম্ম ছিল। 
সোক্রাটীস হইতে দর্শনের নান! শাখা নিঃস্থত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি 
স্বছং কোনও দর্শন প্রবন্িত করেন নাই, এবং জীবনের সকল বিভাগে ও 
সকল সমস্তায় স্থগম পথও দেখাইয়া দেন নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ 
সক্দজ্জ বলিয়া কীর্যিত হুইযাছেন। সোক্রাটীস পূর্ণ জ্ঞানের ব্অধিকারী 
ছিলেন না; তিনি আমরণ সরল জিজ্ঞাস ছিপেন--ইহাই তাছার 
গৌরব । রর 

প্রথম কণিকা 
বৌদ্ধ ধর্ম্মের সারতন্ব 
ধণ্মচক্ৰ-প্রবর্তুন । 

বিনয্নপিটকের অন্তর্গত মহাবগ্গে কথিত আছে, যে যখন পরিব্রাব্সক 
সারিপুত্ত ( পারিপুত্র ) আযুস্থান্‌ অস্সজির (অশ্থজিতের ) সাক্ষাৎকার গা 
করিয়া ঠাহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অবগত হইলেন, যে 
তিনি মহাশ্রমণ ভগবান্‌ শাক্যপুত্রের উপনেশান্থসারে প্রত্রজয! গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, তখন সারিপুত্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার নত কি? 
[তিনি কি শিক্ষা দেন, কি প্রচার করেন।” 'অস্সল্ি তছত্তরে পরি- 
= ST CE বাঘ করিলেন: 
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"ষে-সকল ধর্ম (অর্থাৎ জড় ও অজড় ) পদার্থ হেতু হইতে 
উৎপন্ন হয, তথাগত তাহাদিগের হেতু নিব্ৃত করিরাছেন; ক্দপিচ তিনি 
তাহাদিগের নিরোধ বা বিলোপও ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইহাই মচাশ্রমপের 
বাদ ৰা মত ৷” 

বুদ্ধ বে ৰারটী নিদান নিপ্দেশ করেন, এই স্থপ্রসিদ্ধ বচনে সংক্ষেপে 
ইঙ্িতক্রদে তাহাই ব্যক্ত হইগ্রাছে; 'অক্সলে স্পষ্টই বলিতেছেন, এইটাই 
তথাগতের বিশিষ্ট কার্ধা। মহাবয়ের প্রারপ্তেই নিদানগুলির উল্লেখ দুষ্ট 
হয়। উহাতে লিখিত আছে_ 

অথ খে! ভগব! রতি! পঠমং যামং পটিচ্চসমুগ্জাদং অশ্ুলোমপটিলোমং 
মনস্‌ আকালি--অবিজ্দাপচ্চর৷ সংখারা, সংখারপচ্চয়া বিঞ্জাণং, 
বিঞ্ঞাণপচ্চ্। নামরূপং, নামরূপপচ্চয়া সড়ার়তনং, সড়ারতনপচ্চয়া ফরো, 
ফল্পপচ্চর! বেদন|, বেদনাপচ্চযা তণ হা, তণ হাপচ্চয়া উপাদানং, উপাদান- 
পচ্চয়া ভবো, ভবপচ্চর্না জাতি, দাতিপচ্চরা জরামরণং সোকপরিদেবতৃত্ধ- 
দোমনক্সপাক্সাসা সন্তবস্তি। এবম্‌ এত, কেবলক্স তুন্বত্বক্ধর সমুদরো 
হোতি। মহাবয় ১৷১৷২ ৷ 

(সেই সময়ে, সমুন্ধ হইবার পরেই, ভগবান্‌ বুদ্ধ উকবেলার, 
নেরঞ্জরানদীতীরে, বোধিক্রমমূপে, একাসনে সপ্তাহকাণ বিযুক্তি-সুখসন্তোগে 
ধাপন করিলেন । ) "তৎপরে ভগবান্‌ রাত্রির প্রথন বামে অশুলোম- 
প্রতিলোমক্রমে (in direct and in reverse ০:97) পটিচ্চলমুগ্সাদের 
{ প্রভীতাসমুৎপাদের ) অর্থাৎ কা্্যকারণ-শৃষ্থলের প্রতি মনোনিবেশ 
করিলেন। আবিস্যা হইতে সংস্কার সকল উৎপন্ন হয়; সংস্কার ছইতে 
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে যড়ার়তন বড়ারতন হইতে 
স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা; ভূষণ হইতে উপাঙ্গান, 
উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জর! মরণ শোক পরিতাপ 
ছঃখদৌমনন্ত নিরাশা প্রস্থত হইয়া থাকে। নিখিল ছঃখরাশির উৎপত্তি 
এই রূপেই হয়।'' (২) পুনশ্চ আবিস্কার বিলোপ হইতে সংস্কারের, সংস্কারের 

হে) বুদ্ধেন সতানুসারে অৰিষ্ধ! ৰ! জ্ঞানত! হুঃখের আদি কারণ । আবিষ্যান 
অথ হঃখ, দুঃখ-সমুদন, ছশ-নিযোধ ও জুঃখ-নিরোৰিগানী পথ, এই চকুৰিৰছে জজ্ঞানতা । 
৩৪ 
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বিলোপ হইতে বিজ্ঞানের, এবং এই ক্রমানুসারে জরামরণ, শোক হচখাদির 
বিলোপ ঘটে । 
ছঃখের নিদান অবধারশ করিবার পরে ভগবান্‌ বৃদ্ধ মুচলিন্দ বৃক্ষতলে 

একটা উদান উচ্চারণ করিয়া স্বীর ধর্টের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিলেন__ 

স্থখো বিবেকো তুষন্স সুতধন্ময্ পরতো, 

অব্যাপস্থাং সুখং লোকে পাণভুতেহ সংঘমে| | 

সখা বিরাগতা লোকে কামানং সমতিকমোঁ, 

অস্মিমানক্স যো বিনয়ো এতং বে পরমং সুখ্‌ তি ॥ 

মহাবয্ন। ১1৩1৪ ॥ 


(সাবুত্ৰ নিকার, ৪র্খ খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা )। কিন্তু লবিদ্তা মানুষের জানের পুর্ব হইতেই 
বিদ্যমান ; তবে এই ধিস্যা কাহার? উহা কি্মতঙ ও স্বাধীন ? উহা কি জপে কোন, 
আধারে ক্রিন্লা করে? বৌদ্ধ সাছিতো এই সকল প্রশ্নের সন্ধত্তর পাওয়া যাগ না। 

সংস্কার অিবিধ-_কারসংস্কার, বাচীসংস্কার ও চিন্তসংস্কার, ব্র্থাৎ দেহ, বাকা ও 
চিত্তের কার্য ৰ! ফল । মতান্তরে বড়.বিধ, অক্তিধিস্মপিটকে «২ প্রকার । মপুদা, ইতর 
প্রাণী, জড় পদার্থ প্রতোকেই সংক্কারসমষ্টি বা! নিমি বন্য । 

বিজ্ঞান সংজ্ঞা, চেন! Ceoneciousnese) | 

নামক্ূপ--দর্শনে নিত্য বাৰহ্ফত । বযোৌদ্ধমতে যা স্ূল ও জড়ীগ, তাহা কূপ, এবং 
খাহা শু ও মানসিক, তাহা নাম। মিলিশ্দপ্রশ্ন । ২৷২৷৮৷৷ (সাৰুন্ত শিক্ষা, হয খণ্ড, 
_ ৩ পৃষ্ঠা জষ্টৰা ) । 

খড়াভন-_চ্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, সবক বা দেহ এদং মন । 

স্পর্শ বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ (contact) । 

নাতি (০০৯০/০৯) ; 555 
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শখিনি তুষ্ট, বিনি ধৰ্ম অবগত হইয়াছেন, ধৰ্ম্ম দর্শন করিয়াছেন, তাহার 
নিক্রনবাস সুখনয়। ইহলোকে বিদ্বেষ হইতে বিমুন্তি, এবং সকল প্রানী 
বিষয়ে সংযম স্ুখমর। ইহলোকে অনাসক্তি ও কামনার ব্তিক্রম 
(ৰা জয়) সুখময় । ‘আমি আছি,’ এই বোধজ্জনিত অহক্ষারের যে 
অপসারণ, ইহাই পরম সুখ ।” 

এই উদানে রাগ, দ্বেষ, মোহ, নিন্দিত, এবং সস্তোব ও নিঙ্জনৰাস 
প্রশংসিত হইয়াছে। বুদ্ধমতে আমিদ্বজ্ঞান মোহপ্রহ্থত। 

ইহার কয়েকদিন পরে ভগবান্‌ বৃদ্ধ ধর্শ্ম প্রচারে বহিরগত হুইয়া প্রথমেই 
ৰারাণসীতে ইসিপতন নামক সৃগদাবে স্বীয পূর্কসহচর পঞ্চব্গীর তিক্ষু- 
[ কোগুঞ্ ( কোঁঞিণ্য ), বল (বপ্র ), ভন্দিয় ( ভদ্রীয় ), মছানাম ও 
আকসজি] সমীপে উপনীত হুইলেন। হা'ছাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
তিনি আপনার ধর্শ্দের নিগৃড তন্বমাল! বিবৃত করেন। আমর তাহার 
বাকাগুলি মহাৰযা হইতে অবিকল উদ্ধত কৰিতেছি। 

অথ খো| ভগবা পঞ্চনয়িয়ে ভিন্ধ, আমস্তেসি-_দ্বে 'মে ভিন্তবে অস্তা 
পব্বজিতেন ন সেৰিতব্বা। কতমে হে। যো চায়ং কামেন কামন্থখ- 
লিকানুযোগে। হীনো গণ্মো পোথুজ্জলিকো! অনরিয়ো বনখসংহিতেো, যো 
চাক: অন্তকিলমথাপ্যোগে৷ দব্ধো অনরিরো অনখসংহিতো, এতে খো 
ভিন্ধৰে উতে অস্যে অন্থপগন্ মস্থিন। পটিপদ! তথাগতেন ব্সভিপদুদ্ধা 
চক্ধ,করণী এণকরণী উপসমায় অ্তিঞ্জার  সন্বোধার নিব্বানার 
ংবন্ততি ॥১৭॥ কতমা চ সা! ভিন্কৰে মস্মিমা পটিপদ| তথাগতেন অভি- 
সন্ধা চক্ধ,করণী এগণকরণী উপসমায অভিঞার সব্বোধার নিববানান্জ 
সংবক্ধতি। অয়ম্‌ এন অরিয়ো অষ্টঙ্গিকো ময়ো, সেযাথ' উঈদং--সন্মা- 
দিটি সম্মাসংকগ্পো সন্াবাচা সন্মাকস্মস্রো সন্মাআনীবো সন্মাবায়ামো 
সন্মাসতি সন্মাসমাধি। অরং কো সা ভিন্থবে মস্বানা পটিপদা.......-. 
সংবন্ুতি ॥ ১৮॥ ইদং খো পন ভিন্ববে ছুন্বং বরিহ্লচ্চং, জাতি পি 
দন্ধা, জরা পি ছক্থা, ব্যাধি পি দুন্ধা, মরণং পি ছন্ধং, অগ্সিয়েহি 
সম্পবোগো! হুব্ধো, পিয়েহি বিপ্লযোগে। হব্ধবো, যম্‌ প্‌’ ইচ্ছং ন লভতি তম্‌ 
পি ছন্ধং, সংখিতেন পঞ্চ! উপাদানবন্ধাশি ছন্থা ॥১৯ ॥ ইদং খো পন 
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ভেব্ধৰে ছক্ধসমূদয়ং অরিয়সচ্চং, যারং তণ হা পোনোস্তবিকা নন্দিযাগ- 
সহগত| তন্রতত্রাভিলন্দিলী, সেয্যথ' ঈদং__কামতণহা ভৰ্তণহা 
বিভবতণ তা! ॥২* ॥ ইদং খে৷ পন ভিন্থবে দুক্ধনিরোধং 'অরিয়সচ্চম্‌, যে। 
তক্সা যেৰ তণঙায় অসেসবিরাগনিরোধো চাগে! পটিলিক্সয়ো যুত্তি 
অনালয়ে। ॥২১॥ ইদম খো পন ভিন্ববে দুন্ধনিরোধগামিনী পটটিপদা 
অরিয়সচ্চং, 'অয়ম্‌ এব অরিয়ো অষ্টলিকো ময়ো, সেয্যথ' উদং 
সন্মাদি্টি......সন্মাসমাধি ॥২২ ॥ মহাবয় । ২৷৯৷১৭--২২॥ 

“তখন ভগবান্‌ পঞ্চবগীয় ভিক্ষুদিগকে সন্দোধন করিয়া! বলিলেন, ‘ছে 
তিক্ষুগণপ্র্গিতের পক্ষে দুইটা অস্ত (৮5/57789) বর্জনীয় | এই ছুইটী 
অন্ত কি? একটী কামনায়, কাদন্থখোপভোগে নিমজ্জিত জীবন ; ইচ্ছা 
হীন, অথন্ত। রথ্যাপুরুহোচিত, ছুঃখময়, অনাধা ( নিকুষ্ট ) ও নিরখক। 
পরটী, কুচ্ছসাধননিরত কঠোর ক্রেশময় জীবন ; ইহ! দুঃখময়, নিরুষ্ট ও 
নির্ণক। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত এই উভয় অস্ত বঙ্জন করিয়া একটী 
মধযপথ অবগত হইয়াছেন? ইহা চক্ষু দান করে ও জ্ঞান দান করে, এবং 
উহা! উপশম (শান্তি) অভিঙ্গা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের সোপান । 
(১৭)। হে তিক্ষুগণ, সেই মধাপথ কি, যাহা তথাগত অবগত হইসসা- 
ছেল, এবং যাহা চক্ষু দান করে ও জ্ঞান দান করে, এবং যাহ! উপশম, 
অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নিব্বাণ লাভের সোপান £ ইহ! আরা আষ্টা্িক মার্গ, 
তাহা এই-__সমাক্‌ দৃষ্টি, সমাক্‌ সংকল্প, সম্যক্‌ বাকা, সমাক্‌ কপ্ঠান্ত, সমাক্‌ 
সজীব, সমাক্‌ ব্যায়াম, সমাক্‌ স্বতি, সম্যক সমাধি । ইহাই সেই মধ্যপথ, 
যাহ! তথাগত অবগত হইয়াছেন, এবং যাহা চক্ষু দান করে ও জ্ঞান দান 
করে, ও যাহা উপশম, আঅভিঙ্ঞা, সন্বোধি ও নির্বাণ লাভের সোপান। 
(১৮) পুনশ্চ; হে তিক্ষুগণ, ইহাই দুঃখ (বিষয়ক ) জ্সাগ্য সতা__জপ্ম 
ছঃখ, দর! দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দু:খ, অপ্রিয়ের সঙিত সংযোগ দুঃখ, 
প্রির হইতে বিয়োগ দুঃখ, যাহা কেহ ( পাইতে ) ইচ্ছা করে, তাহা লাক 
না করা ছঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানন্বন্ধ ( অর্থাং রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, 
সংস্কার ও বিদ্ঞান__সত্তার এই পঞ্চ উপাদানের প্রতি আসক্তি ) হুঃখ। 
(১৯) পুনশ্চ, হে তিক্ষুগণ, ইহাই ঢঃখসমুদয় (বা ছুঃখের কারণ) 














© 
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(বিষয়ক ) আৰ্য্য সত্য--তাহ। এই তৃষ্ণ!; উহ] পুন সৃষ্টি করে $ কাম 
ও সুখাসন্তি উহার সহচর ; উহা একবার এখানে একবার সেখানে সুখ 
খুঁজিয়। বেড়ায়; এই ভূষণ ( ত্ৰিবিধ), যথা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও 
বিভবতৃষ্চা ( অর্থা২ সুখসন্ডোগের তৃষ্ণা, বাচিয়া থাকিবার তৃষ্ণা ও 
বৈভব বা সাংসারিক উবৃদ্ধির ভুষণ ) | €২+) পুনশ্চ, ছে ভিক্ষুগণ, 
ইহাই দুঃখ-নিরোধ (অর্থাৎ দুঃখের বিলোপ ) (বিষয়ক ) আর্ধ্য 
সতা-_-এই তৃষ্চার নিঃশেষে বিলোপ হইলেই দুঃখের নিরোধ হয়; সকল 
কামনার বিলর, তৃষণার পরিহার, তৃষ্ণা হইতে মুক্তি, তৃষণার বিনাশ__ 
ইহাই ছঃখ-নিরোধ । (২৯)। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ। ইহাই ছঃখলিরোধ- 
গামী পথ ( বিনয়ক) আৰ্য সতা--এই আৰ্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই পথ; 
যথা, সমাক্‌ দৃষ্টি, সমাক্‌ সংৰ সমাক্‌ বাকা, সমাক্‌ কৰ্্দাস্ত, সমাক্‌ 
আজীব, সমাক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্তি, সম্যক্‌ সমাধি ॥'" (২২) ॥ 

অঙ্গুত্তরনিকায়ের অন্তর্গত ধন্মচকপ্পবত্তনস্রকে বৌন্ধ ধর্মের এই মূল 
তৰ্বটী পুনরায় কিঞ্চিং ভিন্ন আকারে কিন্তু প্রায় একই ভাষায় বিবৃত 
হইয়াছে । উদ্ধত বাকাটী এত গুরুতর, যে উহার একটু বিশদ ব্যাখ্যা 
একাস্ত আবস্যাক । কিন্ত তৎপুর্কে সুখবন্ধস্থরূপ দুই একটী কথ। বলিতে 
হইবে। পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে উপরে বুদ্ধ যে চারিটী 
আৰ্য্য সত্যের বর্ণনা করিহাছেন, তাহার দ্বিতীয়টাতে একমাত্র তৃষ্ণাই 
ছংখোৎপত্তির কারণ বলিয়া প্রদর্শিত হুইরাছে; এবং কৃতীয়টীতে তিনি 
বলিতেছেন, যে তৃষ্চার ক্ষয় হইলেই দুঃখের অবসান হর । কিন্ত মহা- 
বগ্নের প্রারস্ডে যে বারটী নিদানের উল্লেখ আছে, তৃষ্ণাকে তন্মধ্যে 
অষ্টম স্থান প্রদত্ত ছইয়াছে। তথার তৃষ্ণা দুঃখের অব্যবহিত কারণ 
বলিয়া! বর্ণিত হয় লাই; উহার পুরে আরও সাতটী ও পরে আরও 
চারিটী কারণ বিস্ধনান । ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে মহাবয়েৰ 
উক্ত ছুইটী স্থলের মধ্যে অসঙ্গতি-দোব ঘটিয়াছে। দ্বিতীর আধা সতো 
বুদ্ধ বলিতেছেন, তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ ; প্রথমোদ্ধ,ত বাক্যে তৃষ্ণার মূল 
কারণ ও ফগ ৰাখাত হইয়াছে। দ্বিতীয় আৰ্য্য সত্যে যাহ! সংক্ষেপে 
ব্যক্ত হইয়াছে, প্রথম বাক্যটী তাহারই বিস্তৃততর ভাষ্য । 
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বুদ্ধের প্রধান কার্য এই, যে তিনি দুঃখের কারণ নির্ণর করিয়া তাহার 
নিরাকরণের পণ আবিষ্কার করিক্সাছেন। ছঃখ, ছংখের উদয়, ছঃখের 
ৰিলয়, ও ছংখ-বিলয়ের পথ-__এই চারিটী আধ্য বা শ্রেষ্ট সত্য । আষ্টা- 
ক্লিক মার্গ ছখবিলোপের পথ । আমরা দীঘনিকায়ের মহা সতিপট্টান 
সুকস্ট অবলব্বন করিয়া উঁক্র আয সতাচতুষটপ ও আষ্টাঙ্জিক দার্গের ব্যাখা! 
প্রদান করিতেছি। 


(ক) চারি আর্ধাসত্য । 


০) বুদ্ধ বলিতেছেন, হে ভিক্ষুগণ, ছুঃগ (বিষয়ক ) আর্াসতা কি? 

জন্ম দুঃখ, জর! ছুঃখ, পঞ্চ উপাদানম্বদ্ধ ছঃখ। 

অতঃপর জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, ছঃখ, দৌম'নপ্ত ইত্যাদি 
ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। ্থানাভাববশতঃ ন্সামরা তাহা উদ্ধত করিতে 
পারিলাম না। (>১৮)। 

(২)। ছঃখসমুদয় ( বিষয়ক ) আৰ্শ্যসতা কি? 

তাহা তৃষ্ণ-----.ৰিভবতৃষ্ণ । 

তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্প হয়, কোথায় বাস করে? 

সংসারে যাহা ( মানবের ) প্রিয়, যাহা! মনোহর, তাহাতেই তৃষ্ণা 
উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ভূষণ! বাস করে । 

সংসারে কি প্রিয়, কি মনোহর ? চক্ষু প্রিয় ও মনোহর, শ্রোত্র প্রি 
ও মনোহর, ড্রাশেন্দির প্রিয় ও মনোহর, জিহবা! প্রিয় ও মনোহর, কার 
(ৰো ত্বক) পিয় ও মনোহর । এই সমুদারে তৃষণ! উৎপর হয়, এই সমূদার়ে * 
তৃষ্ণা বাস করে। 

ইহার পরে তৃষ্ণার নিদানরূপে পঞ্চেক্সিয়ের ক্রি! বিবৃত হইয়াছে । 
(১৯) নর 

(৩) ছঃখনিজোধ ( বিষয়ক ) বআর্ধাসত্য কি? 

তৃষ্ণার নিঃশেষ বিলোপ, সকল কামনার বিলয়.........তৃষঃণ/র বিনাশ । 

এই হুষণ। কোথায় পরিবঞ্জিত হইলে পরিবর্ক্দিত হয়, কোথায় নিরুদ্ধ 
হুইলে লিকুদ্ধ হয়? 
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সংসারে যাহা! প্রির ও মনোহর, তৃষ্ণা তাহাতে পরিবর্্ছিত হইলেই 
পরিবর্ষিদত, হয়, তাহাতে নিরুদ্ধ হইলেই নিরুদ্ধ হয়। 

পঞ্চেন্দিয় এবং মন প্রিয় ও মলোহর ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পশ, শব্দ প্রিয় 
ও মনোহর ; পঞ্চেক্রিয়ের বিজ্ঞান, সংস্পর্শ, সংস্পর্শজনিত শস্থৃভৃতি 
ইত্যাদি প্রিয় ও মনোহর । ভূষণ এই সমুদায়ে পরিবঙ্জিদিত হইলেই 
পরিবর্্ছিত হয়, এই সমুদারে নিরুদ্ধ হইলেই নিকুদ্ধ হয়। (২৮) 

(৪) ছঃখনিরোধগামী পথবিবয়ক আর্য্যসত্য কি? 

ইহ! এই আৰ্য সআষ্টাঙ্গিক মাৰ্গ, তদ্যথা, সমাক্‌ দৃষ্টি, সমাৰক্‌ সংকলন, 
সমাক্‌ বাকা, সমাক্‌ কণ্মান্ত, সম্যক্‌ 'আলীব, সমাক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্মৃতি, 
লমাক্‌ সমাধি । (২৯)। 


(খে) আফ্টাঙ্গিক মাৰ্গ । 


(১) সম্যক্‌ দৃষ্টি কি? 

ছঃখের জ্ঞান, ছঃখসমুদকের জ্ঞান, হুঃখনিরোধের জ্ঞান, হুঃখ- 
নিরোধগামী পথের জ্ঞান-_ইহাই সম্যক্‌ দৃষ্টি নাষে অভিহিত । 

(২) সম্যক্‌ সংকল্প কি? 

নিক্ষাম বা লৈঙ্ষশ্টোর সংকল্প ( নেন্বন্মসংকপ্সে! ), ব্সব্যাপাদ অর্থাৎ, 
অন্তের অপকার না করিবার ও উপকার করিবার সংকলন, অনিংসার 
সংকল__ইহাকেই সম্যক্‌ সংকল্প কহে। 

(৩) সমাক্‌ বাকা কি? 

মিখ্যাবাদ হইতে বিরতি, পিশুন বাকা অর্থাৎ পরনিন্দ| হইতে বিরতি, 
পরুষ বাকা হইতে বিরতি, বৃথা আলাপ হইতে বিরতি__ইহাই সমাক্‌ 
বাকা বলিয়া উক্ত হুইয়া থাকে । 

(৪) সম্যক্‌ কৰ্্মান্ত কি? 

প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, দত বস্তুর গ্রহণ হইতে বিরতি, কানাচার 
(কামেস্স মিচ্ছাচারা, কামসসুহের মিথ্যা পরিচর্ধ্যা) হইতে বিরতি_ইহারই 
নাম সম্যক্‌ কশ্দান্ত । 

(0) সম্যক্‌ জীব কি? 
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এখানে আধ্য শ্রাবক ( শিষ্য ) মিথ্যা আজীব পরিহার করিয়া! সম্যক 
মালীব দ্বারা জীবিকা নিব্দাহ করেন-__ইহাকেই সম্যক্‌ জীব বলে। 

(৬ ) সমাক্‌ ব্যায়াম কি? 

বে পাপ ও অকুশল উৎপন্ন হয় নাই, তাহ! যাহাতে উৎপন্ন হুইতে না 
পারে; যে পাপ ও অকুশল উৎপন্ন হইরাছে, তাহার যাহাতে পরিহার হইতে 
পারে ; যে কুশল উৎপন্ন হয় নাই, তাত! যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে; এবং 
যে কুশল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! যাহাতে জুপ্রতিষ্ঠি, অমন, বদ্ধিত, 
বিপুল, বিকশিত ও পরিপূর্ণ হইতে পারে;-_এখানে ভিক্ষু তদর্থে প্রয়াস 
পান, প্রচেষ্টা করেন, বীর্ধা প্রয়োগ করেন, চিন্তকে নিয়োগ ও বশীভূত 
করেন। ইহাকেই সম্যক্‌ ব্যায়াম বলে। 

(৭) সমাক্‌ স্মতি কি? > 

এখানে ভিক্ষু কয় সন্বক্কে এই প্রকার আচরণ করেন--তিনি সদা 
কায়কে এই ভাবে দর্শন করেন, যে ইহলোকে প্রবল যে আসঙ্গ ও দৌম নন, 
তাহা লয় করিয়। তিনি একাণড, সংযত ও স্মতিমান্‌ হইয়া বিহার করেন। 
এই প্রকার তিনি বেদনা (feelings), চিত্ত (conscious life, 
thoughts) ও ধশ্ম (অর্থাৎ পঞ্চ নীবরণ, পঞ্চ স্বন্ধ, যড়ায়তন, সপ্ত 
বোধাঙ্গ ও চারি আধ্য সত্য ) সম্পর্কেও ইহলোকে প্রবল যে আসঙগ ও 
দৌম'নহ, তাহা জয় করিরা একাগ্র, সংযত ও স্মতিমান্‌ হইয়া বিহার 
করেন। ইহাই সম্যক্‌ স্মৃতি নামে অভিহিত । 

(৮) সম্যক্‌ সমাধি কি? 

এখানে ভিক্ষু কাম ও অকুশল ধৰ্ল্সসমূহ কতিক্রম করিয়া প্রথম ধ্যানে 
প্রবেশ ও তাহাতে বিহার করেন; এই ধ্যানে বিচার... ও বিতর্ক বিশ্বমাল 
খাকে$ ইহা নিৰ্ক্জনতা-প্রস্থহ এবং প্রীতি-ও-সুখ-পূর্ণ। বিচার ও 
বিতর্কের উপশম করিয়া তিনি দ্বিতীর ধ্যানে প্রবেশ ও তাহাতে বিহার 
করেন; এই ধ্যান স্বতঃ উৎপন্ন, চিত্তের একাগ্রতা-ও-প্রসন্নতা-প্রস্থত, 
বিচার--বিতর্ক-বিহীন এবং জীতি-ও-হথপূর্ণ।  তৎপরে তিনি 
প্রীতিতে ৰীতরাগ হহন্থা উপেক্ষা বঅবলম্বন করেন, এবং স্বতিমান্‌ ও 
সংহত হইয়া কাতদ্বার| সেই সুখ সম্ভোগ করেন, যাহার সন্ধে 
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আধ্যগণ বলিয়াছেন, ‘যিনি উপেক্ষক ( calmly contemplative ) 6 
স্থৃতিমান্‌, তিনি সুখে বিহার করেন, ইতি / এইকূপে তিনি তৃতীয় ধ্যানে 
প্রবেশ ও তাহাতে বিহার করেন। পরিশেষে, সুখ ও হুঃখের পরিহার 
এবং পুর্বে তিনি যে মনের আনন্দ ও নিরানন্দ ( সোমন্স-দোমনয়ানং ) 
অন্থভব করিতেন, তাহার তিরোধান হইবার পরে, তিনি চতুর্থ ধ্যানে 
প্রবেশ ও তাহাতে বিহার করেন; এই ধ্যানে স্বপও নাই, ছ: লাই, 
ইহা উপেক্ষা ও স্থৃতির পরি শুদ্ধির ফল। ইহারই নাম সমাক্‌ সমাধি । 

হে ভিক্ষুগণ, ইহাই ছুঃখনিরোষগামী পথ (বিষয়ক) আর্দ্য সহা 
নামে কথিত হইয়া থাকে। (২১ )। 





প্রতীতাসমূহপাদ ( পটিচ্চসমুগ্াদ ) ( অনাদি, অনন্ত, কাখ্যকারণ- 
শৃঙ্খল ), চতুবাৰ্শ্যলত্য ও আধা আষ্টাঙগিক মাগ, এই তিনটা বৌদ্ধ ধন্থের 
মুলতন্ব । 
প্রতীত্যসমুৎপাদ । 


প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ, “উহ! আছে বলিয়া ইহা হইয়াছে; উহার 
উৎপাদন হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। উহা না পাকিলে ইঠ1 ভয় না; 
উহার নিরোধ হইতে ইহা নিরুদ্ধ হয়। যেমন অবিষ্কামূলক সংস্কার” 
ইত্যাদি । (ইতি পি ইমস্মিম্‌ সতি ইদম্‌ হোতি ইময়,ঘাদ! ইদম্‌ উপচ্্রতি। 
ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি ইময় নিবোধ! ইদং নিকুস্বাতি ॥ যদ ইদ্‌ম 
আনিঙচ্জাপচ্চয়া সংগারা। সংযুক্ত নিকায়। ২য় খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা )। বুদ্ধ 
এই কাধাকারণশ্ৃঙ্ছল ভিন্ন অন্য সমুদায় দার্শনিক আলোচন! বৃখা ক্ষান 
করিতেন। তিনি এক স্থলে ইহাকে ধর্পা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
(মস্মিম নিকায়, ২য় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা )। অপিচ, বৃদ্ধ শুধু পতীতা- 
সমুহপাদ অর্থাৎ এক পদার্থ হইতে অপর পদাপের উৎপত্তি মানিতেন 3 
তিনি ভৃূতসমূহের স্স্ডিত্ব ও নান্তিত্ব দুইই অস্বীকার করিয়াছেন। তপা- 
গত বলিতেছেন, "হে বচ্চান ( কাত্যায়ন ), সংসারের অধিকাংশ লোকে 
অস্তিত্ব ও নান্তিত্বে বিশ্বাস করে। কিন্ত যে ব্যক্তি সমাক্‌ প্রজ্ঞা-প্রভাবে 
বখাবখরূপে দেখিয়াছে, যে জগ (লোক ) কিরূপে সন্তৃত হইতেছে, 

৩৫ 








২৭৪ সোক্রাটীস [১ম ভাগ 


তাহার পক্ষে নাস্ডিত্ব থাকিতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি সম্যক প্রচ্ঞা- 
প্রভাবে যথাযথরূপে দেনিয়াছে, যে জগৎ কিরূপে নিরুদ্ধ বা তিরোহিত 
হইতেছে, তাহার পক্ষে, অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। * * হে কচ্চান, 
‘সিমস্তই আছে,’ ইহা এক অস্ত; - ‘সমস্তই সাই’, ইহা দ্বিতীয় অন্ত । 
তথাগত এই উভয় অস্ম পরিহার করিয়া মধ্যপস্থা-সাহায্যে ধৰ্ম্ম শিক্ষা 
দিতেছেন। ( সেই মধ্য পদ্থ৷ ), ন্বিদ্ঞাসুলক সংস্কার” ইত্যাদি । সংযুক্ত 
নিকায়। ৩১৩৫; ২১৭৪ 

বৃদ্ধের মতে বস্তু আছে, ব' বস্ত নাই, এই ছক্টটার কোনটাই বল! ধার 
না; বাস্তু বস্বস্থর হইতেছে, ইহা বলাই সঙ্গত । 

কপ্মবাদ ও জন্মান্থরবাদ প্রতীত্যসমুংপাদরূপ এক বৃত্তের ছুই ফল ; 
এই ছইটা বৃদ্ধের ধ্্ম-প্রচারের লান্স্থে জ[দ্দলাঘান বিস্বমান। 

কৰ্ম্মবাদ । 

কণ্মবাদ বুক্ধের পূৰ্ক্দেও ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহার 
শিক্ষার প্রভাবে উহা! পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া আবালবৃক্ধবনিতাৰ চিত্তে 
বন্ধমুল হইয়া রহিয়াছে । তিনি কণ্ঠের উপরে কতখানি জোর দিয়াছেন, 
তাহার নিয়োক্ত বাণী হইতে তাং! প্রতিপন্ন হইবে। বুদ্ধ তোদেযাপুত্র 
হৃভকে বলিতেছেন b 

কমা, মাপৰ, সহ! ক্দদারাৰ! কর্গখোনী করব, কম্পন) 
অক্ষ নিকার, ১5৫ সুত্ত। 

সমূহ ক্র স্বামী, কন্দের উক্তবাধিকাবী ; 
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জন্মাস্তরবাদ । 

কষ্মলাদ ও দন্মাস্বরবাদ অবিচ্ছেম্, সুতরাং আনব! এক্ষপেই ৰেখিতে 
পাইৰ, থে ৰীজের উপনা জন্মাস্তরবাদেও প্রযুক্ত হইয়াছে। জন্মাস্তরবাদও 
বুদ্ধের দ্বার! উদ্ভাবিত হয় নাই; তিনি উহা বৈদক ধন্দ হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্ত জন্মান্তর বলিতে »পনার1 একই আম্মার পুনঃ পুনঃ 
জন্মপরিগ্রহ বুঝিবেন না। বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ এক বিচিত্র তন্ত্র । ইহা 
বলিতেছে বে, রামের কমষ্মফলে স্যাম জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু রাম, স্যাম 
হুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বাক্রি। অর্থাৎ রান বদি মৃত্যুকালে তৃষ্ণা ও উপাদান 
জয় করিতে না পারিয়া থাকে, তবে তাহার মরণান্তে অন্ধ নামরূপ বা পঞ্চ 
্বন্ধ উৎপন্ন হইবে ; কিন্ধ দ্বিতীর নামরূপ প্রথম নামরূপের অনথবৃত্তি নচে। 
( মিলিন্দপ্রগ্ৰ ২২৬ )। বৌদ্ধ আচাধ্যগণ বীজের উপমাঞ্গারা সমস্তাটী 
বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন। একজন একটা আম খাইর৷ তাহার বীজ 
মাটিতে পুতির! রাখিল ; তাহ! হইতে একটী আম্রবৃক্ষ উৎপর ছউর| ফল 
প্রদান করিল। সেই ফলগুলি হইতে পুনশ্চ কত বৃক্ষ প্রশ্থত হইল । এই 
প্রকারে অনস্ত ধারার বৃক্ষ ও ফলের পথ্যার চলিতে লাগিল । সংসার বা 
জন্মান্তর ঠিক এইরূপ । (মিলিন্দ-পঞহো। ৩*৯ )। 





বিভা কনিকা 
শীল 


উপবে বোঁদ্ধধ্্মের যে মূল মতত্রিতয় উল্লিখিত হইয়াছে, বুদ্ধ প্রতি- 
ভিত শীল বা সুচরিতও তাহ! হইতে প্রন্থত, এবং আর্শ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের 
সহিত উহ! ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। 
" বুদ্ধ গৃহস্থসাধারণের জন্তা পচটী অনুশাসন প্রচার করেন, যথা, (১) 
জীব হতা করিবে না; (২) আস্ত বস্তু গ্রহণ অর্থাৎ অপহরণ করিবে না; 
(৩) ইন্দ্িয়-পরিচর্য্যা বা ব্যভিচার করিবে না; (৪) মিথ্যা! কহিবে না; (৫) 
অ্রাপান করিবে না। : সামশের(ভিক্ষপদপ্রার্)দিগের অন্ত দশটী 
শিক্ষণীয় বিষয় (দেস সিদ্ছাপদানি ) বিহিত ১ উক্ত চান 
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তাহার অন্তর্গত ; তদতিরিক্ত পাচটী এই__0৫) অকাল ভোজন হইতে 
বিরত খাকিবে; (৭) নৃতা, গীত, বাগ্চ, অভিনরাদি হইতে বিরত 
থাকিবে ; (৮) মালা, গন্ধদ্রবা, অঞ্জন, অলঙ্কার, উত্তম বন্দ ইত্যাদি হইতে 
বিরত পাকিবে; (৯) উচ্চ ও প্রশস্ত শয্যা! হইতে বিরত থাকিবে; (৯*) 
স্বর্ণ-রোপা-গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবে। (মহাবয়। ২1৫৬।১)। 
ভিক্ষুগণের জান্তা এতদপেক্ষা9 কঠোরতর কতকগুলি বিধান আছে। সমগ্র 
বিনয়-পিটক ভিক্ষু ও সংঘ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলিতে পরিপূর্ণ । শীল সদ্বস্কে 
অধিক বলিবার অবসর নাই ; ধাহারা এ বিষয়ে বিস্তুততর বিবরণ চাহেন, 
কাহার! দীঘনিকান্জের অন্তর্গত ব্হ্মসলস্ত্ধে চুল-সীল, মন্মিম-সীল ও মহা- 
সীল নামক পরিচ্ছেদ তিনটা পাঠ করিবেন। সিগ্গালোবাদন্ত্রস্থ 
( শৃগালবাদ-স্ুত্ৰ ) গাহস্থাবিধির উত্তম সার-সংগ্রহ । 

বৌন্ধমতে রাগ ( আসক্রি ), দোস (দ্বেষ ) ও মোহ, এই তিনটা 
মহাপাপ । 

তৃতীৰ কণিকা 
সাধন-প্রণালী 
সপ্ত সাধন-শাখা। 

মহাপরিনিন্দাপ-প্রাপ্লির কিযৎকাল পূব্দে ভগবান বুঙ্ধ ক্ডিক্ষুদিগক্ে 
সব্বেধন করিঃ! বলিযাছিলেন, “অ: এব, হে ভিক্ষুগণ, আমি যে-যে-ধন্ম (বা 
সত্য) অবগত হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, তোমাদিগের কর্তব্য এই, 
যে তোমর! তাহ! সমাক্‌ াযন্ত করিরা পাপন করিবে, ধ্যান করিবে ও 
নভ্লরূপে প্রচার করিবে, যাহাতে এই পনিত্র পন্থ! ( ব্রক্ষচরিরা অন্ধনিয়ং) 
স্থারী ও চিরপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং বাহাতে ইহা বনু জলের হিত, 
বহু জনের স্থখ, লোকের প্রতি অনুকম্পা, এবং দেব ও সন্ম্থগণের অথ 
( শ্রের2), হিত ও সুখের জন্ক প্রবন্িভ থাকে । সেই বন্দুগুলি কিকি? 
তাহ! এই, যথা 

১) চারিটী স্থতি-উপস্থান ঝা ধ্যান ( চত্তারো সতিপন্টান! )। 

২) চারিটী সম্যক প্রধান অর্থাৎ ধর্স্ম-চেষ্টা (চন্তারে। সামলধানা)। 
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(৩) চারিটী গন্ধিপাদ (চক্রারে| ইন্ধিপাদা) । 

(5) পঞ্চ ইন্দিয় (পঞ্চ, ইন্দিয়ানি)। 

(৫) পঞ্চ বল (পঞ্চ বলানি) ৷ 

(=) সপ্ত বোধাঙ্গ (সেতু ৰোস্মঙ্গ) । 

(5) আৰ্য্য আষ্টাঙ্দক মাৰ্গ (অরিয়ো আষ্ট্গিকো ময়ে) ৷" 

_মহাপরিনিব্বান স্ুত্রন্ত । ৩/৫* ৪. ( সম্পসাদনীযর স্থত্তস্থ।০॥ 

পাসাদিক স্থত্তস্ত। ২৭) 

ভগবান্‌ বৃদ্ধ এই বাক্যে একটা সংক্ষিপ্ত স্থতাকারে ততগ্রবন্তিত ধশ্মের 
"লাধনপন্ধতি নিন্দেশ করিগ্রাছেন। ইহাকে বৌদ্ধ ধন্মের চুম্বক বলিলেন 
সঙ্গত হয় না। আমর! এই সপ্ত সাধন-শাখার কেবল বিভিন্ন অঙ্গ গুলি 
স্টল্লেখ করিতেছি । 


(১) চারিটা স্বতি-উপ্থান । 
>। কার সম্বন্ধে ধ্যান । (আমার এই দেহ রূপবিশিষ্ট, চতুলূ ত- 
নিৰ্ন্মিত, মাতৃপিইসন্তব, অগ্নবাযঙ্জন দ্বার! উপচীয়মান, ব্সনিতা, উৎসাদনীয়, 
পরিদগ্দলানীন, ভেদযোগ্য ও ধ্বংসশাল । সামগ্-ফলনুঝ। ৮০1) 
২। বেদনা সব্বন্ধে ধ্যান । 
৩1. চিত্ত সন্ধে খ্যান। 
৪। ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে ধ্যান । 
__গগনবসভ স্ুত্ৰন্ত। ২১৷ মহা সতিপষ্টান সবস্থ। ১॥ 
(২) চারিটা ধৰ্স্ম-চেন্ট! । 
১) বশে পাপ ও অকুশল উৎপন্ন হয় নাই, তাহ নাহাতে উৎপন্ন 
হইতে না পারে, তক্জন্য সাধন । 
২। যে পাপ ও অকুশল সউংপর হইয়াছে, তাহার দূরীকরণ । 
৩। যে কুশল ও পুণা উৎপত্র হয় নাই, তাহার উপাজ্জন। 
॥। বে কুশল ও পুণ্য উংপন্ন হইয়াছে, তাহার সংরক্ষণ ও বিকাশ- 
সাধন । 
__মহাসতিপট্টান ত্স্ত। ২০ ॥ 
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(৩) চারিটা খুন্ধিপাদ ( অলৌকিক সিক্ষিলাতের উপায় )। 
৯) সমাধি-ও-অধাবসার-সমবিত গন্ধি-লাভের অভিলাব ছন্দ)। 

২। সমাধি-ও-অধাবসায়-সমন্বিত বাধ্য বিরিকস)) 
০) সমাধি-ও-সধ্াবসার-সমন্বিত চিন্তা (চিন) । 

৪ । সমাৰি-ও-অধ্যবসার-সমন্বিত অন্বেষণ (বীমংসা)। 
__দনবসভ অন্তন্ত। ২২ ॥ 


(৪) পঞ্চ বল ও (৫) পঞ্চ ইন্দ্রিয় । (এই দুই শাখ! অভিন্ন) । 


৯) শ্রন্ধ। 
২। বীধ্যা। 
৩। স্বতি। 
৪। সমাধি। 
₹। প্রজ্জা। 


_-সঙ্গীতি স্বস্থ । ২২॥ চি 
(৬) সপ্ত-বোধাঙ্গ | ন্‌ 
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(৭) আগ্য আন্টাঙ্গিক মাৰ্গ । 
উপরে ব্যাপ্যাত হষ্রান্ে। 
প্রামাদ ও অপ্রমাদ । 
বুদ্ধ শিষ্যগপকে সদ! একাএচিত্তে সাধনে রত থাকিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। তাহার মতে প্রমাদ একটা মারাস্মক দোব, এবং তহ্িপনীত 
অপ্রমাদ অমৃতের সোপান। ধম্মপদ হইতে একটা বাণী উদ্ধত হইতেছে 
অপ্রমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চ্‌নে| পদং ; 
'অপ্পমত্তা ন সীয়ন্তি, যে পমত্বা ৰপামতা ॥ ২৯৪ 
প্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমান মৃত্যুর পপ । অপ্রমত্ত জন মবেন না; 
যাহারা প্রমন্ত, তাঙার! যেন মৰিয়াই আছে।'' (বৌদ্ধ সাক্ষিতো অমৃত 
ও নিৰ্বাণ সমার্থক )1 
স্ব ব্তনিপাতের উদ্টানস্থত্র একনিষ্ঠ সাধন-বিষয়ে একটা স্টংরষ্ট 
ব্মন্ুশাসন। আমর! পাঠকগণকে উহা উপভাৰ দিতেছি। 
উদ্টহ্খ নিসীদখ, কে! অখে! স্বপিতেন বো, 
আকুরানং হি ক! নিন্দা সবিদ্ধান রষ্কাতং । 


উদ্টহণ নিসীদখ, দড় হং লিক্ষথ সঙ্গি, 
মা বে! পমত্তে বিঞ্রায় মচ্চ,রাক্ষা অমোহ যি বসান্গগে। 





মার ৰেবা মযয়া চ পিতা! তিউটস্বি অনিক, 
তরথ্‌ এতং বিসত্রিকং, খণে! বে মা উপচ্চগা, 
খণাতীতা হি সোচস্থি নিবয়ম্‌হি সমক্সিতা ॥ 


পমাদে। ৰঙে|-.-, পমাদান্ুপতিতে| রঙ্ছো ; 

অপমাদেন বিক্চায অব্বহে সঙ্গম অন্তনো তি। ৩৩১-৩৩৪ ॥ 
, বস ; তোমাদিগের ক্ুন্থির অর্থ কি? যাহারা (রোগে) আতুর, 
যাহার! শেলবিদ্ধ হক যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের আবার নিজা 
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“উঠ, বস; পাস্মির হন্ত দৃঢ় চিত্রে শিক্ষা লাভ কর ; মৃত্যুরাজ্জ যেন 
তোমাদিগকে প্রমন্ত জানিয়া প্রবঞ্চিত ও আপনার বশীন়্ৃত না করেন। 
“দেবগণ ও মন্থঘঃগণ এই যে বাসনার জন্য পিপালিত রহিয়াছেন, এই 
যে বাসনার কামনায় অপেক্ষা করিতেছেন, সেই বাসনা জয় কর; 
তোমাদিগের পক্ষে স্প্ষণ মেন উত্তীর্ণ হুইয়া না যায়; যাহাদিগের সুক্ষণ 
অতীত হইয়াছে, তাহার! নিরয়ে পতিত হইয়! শোক করিবে। 
“প্রমাদ ধুলিজপ মালিন্ত; অবিরত প্রমান ধুলিরূপ মালিগ্; লাধক 
যেন অপ্রমাদ ও হ্ঞানের সাহাযো আপনার শেল উৎপাটন করে” 
শীল, প্রজ্ঞা ও সমাধি । 
স্তগবান্‌ বৃদ্ধ নান! স্থানে, নানা প্রকারে, কখনও বিশ্বৃতরূপে, কখনও 
সুংক্ষেপে, সাধনের প্রয়োজন ও কল নিদ্দেশ করিয়াছেন। একদ! রাখছে 
শু্কুট পর্ষতে বিহার করিবার সমগ্নে তিনি ভিক্ষদিগকে এই পরিপূর্ণ 
ধৰ্ম্মকথ। বলিক/ছিলেন__“শীপ ( বা ধণ্সঙ্গত আচরণ) এই প্রকার; 
সমাধি এই প্রকার; প্রজ্ঞা এই প্রকার; শীগ-সমাুক্ত (সীল- 
পরি ভাবিতো। ) সমাধি মহাফপ প্রসব করে, মহোপকার সাধন করে; 
সমাধিসমাযুক্র প্রজ্ঞা মহাফণ প্রসব করে, মহোপকার সাধন করে; 
(প্ৰচ্ছাসমাযুক্ত চিত্ত মহাক্চল প্রসব করে, নহোপকার সাধন করে); 
প্রচ্ঞাসনাযুক্ত চিত্ত কামাসৰ, ভবালন, দৃষ্টি-আসব ও অবিগ্থাসব, এই চারি 
আসব (সাব ) হইতে সমাক্‌ বিসুক্ত হয়।* মহাপরিনিববান স্ন্স্থ। 
১১২ ॥ 
পুনশ্চ, ভণ্ডগ্রামে ননস্থান-কালে বৃদ্ধ ভিক্ষগণকে সখেধন করিয়া 
বলিয়াছিশেন--"হে তিক্ষগণ, আমরা এতকাল চাক্সিটী ধর্ম (বা সভা ) 
বুঝি নাই ও সায় করি নাই বলিঙ্সা সামাকে ও তোমাদিগকে (পুনঃ পুনঃ 
জন্মকূপ) এই দীর্ঘ পথে এই প্রকারে পরিভ্রমণ ও বিচরণ করিতে হইয়াছে। 
0 ভিত গননা 
ন, তখন : 
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যায়, তখন আর পুনর্জন্ম থাকে না লে নি দানি পুনত্তবে!)।” মহাপরি- 
নিববান সমস্ত । $1২ ॥ 

জ্ঞান-প্রধাল ও পুরুবকার-প্রধান বৌদ্ধধশ্মে স্বাভাবতঃই শীল, প্রজ্ঞা ও 
সমাধি সর্ষোপরি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধ নাল, স্থচরিত ৰ! সদাচার 
এত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন, যে তিনি একস্থলে বলিতেছেন_-”লোকে, 
যেমন পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া, প্রথিনীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিরা সনুদার 
বলসাধ্য কশ্ম সম্পাদন করে, তেমনি ভিক্ষু নীল আশ্রয় করিক! ও শীলে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আষ্টাঙ্গিক মার্গের ভাবনা করেন ও তাহাকে বহুল করিয়া! 
তোলেন।” ( সংযুক্ত নিকাঙ্গ। ৫15৫ পৃষ্ঠা )। পুনশ্চ, “যেমন জোতন্বিনী 
পর্বতরাজা ছিমবান্‌ হইত্তে নিঃস্থত হুইয়া ক্রমশঃ বল ও বিস্তার লাভ করে, 
এবং উত্তরোত্তর প্রবর্ধমানা হইতে হইতে বিপুলকায়া ও বেগৰতী হইয়া 
মহাসমুদে উত্তীর্ণ হয়, তেমনি ভিক্ষু শীল আশ্রয় করিয়া ও শীলে প্রতিষ্ঠিত 
খাকিয়া সপ্ত বোধাঙ্গ ভাবনা করেন ও তাহাকে বহল করিয়া তোলেন, 
এবং এইরূপে ধন্যে বৈপুলা লাভ করিয়া থাকেন।” সংযুক্ত নিকায়। 
৩৩৬ পুঠা। 

অঙ্গত্তর নিকায়ে সাধনের তিনটা স্তর বর্ণিত হুইয়াছে। বুদ্ধ 
ঝলিতেছেন__“শিক্ষ! ত্রিবিধ। কি কি তিবিধ শিক্ষা ? অধিনীল-শিক্ষা, 
অধিচিত্ত-শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা | অধিশীল-শিক্ষা কি? এখানে 
ভিক্ষু শীলবান্‌; তিনি প্রাতিমোক্ষাদি বিধি মানিয়া চলেন? তিনি সদাচার- 
সম্পন্ন; তিনি ক্র পাপকেও ভয় করেন, এবং শিক্ষাপদ গ্রহণ করিয়া 
তাহ! প্রতিপালন করিয়া পাকেন। ইহাই অধিনীল-শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চতর 
সুচরিত-সাধন। 

“অধিচিত্ত-শিক্ষা কি? এখানে ভিক্ষু কাম ও কুচিস্ত। হইতে দুরে 
খাকিয। ক্রমশঃ প্রথম ধ্যানে, দ্বিতীয় ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে ও চতুখ ধ্যানে 
প্রবেশ করেন। (প্রবেশের ক্রম উপরে প্রদর্শিত ছইয়াছে। ) ইহাই 
অধিচিত্ত-শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চতর সদাধি-সাধন )। 

“অধিপ্রচ্ছা-শিক্ষা কি?” বুদ্ধ এই প্রশ্নের ছুই প্রকার উত্তর 
দিয়াছেন। (৯) এখানে ভিক্ষু যথাযণন্ধপে অবগত হইয়াছেন, ইহা 
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ছঃখ, ইহা ছঃখসমুদয়” ইহা ছঃখনিরোধ; ইহা দুঃখনিরোধগামী পথ । 
(২) এখানে ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয়-নিবন্ধন শ্বয়ং ইহুজীবনেই 
কামনাবজ্জ্রিত ( অনাসব ) চিত্তৰিমুক্তি অবগত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া 
বিহার করেন। ইহাই অধিপ্রচ্ঞা-শিক্ষা ( অর্থাৎ উচ্চতর জ্ঞানসাধন )। 
শিক্ষা এই ত্ৰিবিধ ।” অস্ুত্তর নিকায়। ৩/৮৮,৮৯॥ (১ম খণ্ড, 
২৩৫-৬ পৃষ্ঠা ) । 

বিচার ও আস্মপরীক্ষা বুদ্ধ-প্রোক সাধনের দুইটা বিশিষ্ট অঙ্গ। 
মন্ম্মিম নিকায়ের অন্তর্গত অন্বলা উরকা-রাহুলোবাদ স্ুত্তে বুদ্ধ পুত্র রাহুলকে 
এই উপদেশ দিতেছেন, যে তিনি কায়িক, বাচনিক বা মানসিক, যে কোন 
কর্স্থই করুন ন! কেন, সম্যক্‌ বিচার করিয়া! ( পচ্চবেন্ধিত্বা পচ্চবেন্ধিত্বা ) 
করিবেন। অনুমান ্ত্তে মছামৌদ্‌গল্যায়ন ভিক্ষুদিগকে সন্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন, “ভিক্ষু ব্মাপনাকে আপনি এই প্রকার পরীক্ষা করিবেন, 
‘আমাতে কি পাপেচ্ছ! আছে, আমি কি পাপেচ্ছার বশীভূত হুইয়াছি ?' যদি 
তিনি দেখেন, তাহাতে পাপেচ্ছ! আছে, তবে তাহা পরিহার করিবার জন্ত 
ভিক্ষু সবদ্রে সাধন করিবেন।” ক্রোধ প্রভৃতি দোষ পরিহারের উদ্দেশ্যে 
এই প্রকার আব্মপৰীক্ষা ও সাধন উপদিষ্ট হইযাছে। 


সাধনের লক্ষ্য । 


বৌদ্ধ সাধনের নিয়ামক অনিতাতা ও ছুঃখ, লক্ষ্য নির্বাণ ও অপুনরাব্ত্তি। 
জড়, অজড়, পদার্থনাত্রেই অনিতা, ভগবান, বুদ্ধ এই তন্ষটা কত প্রকারে 
বুঝাইতে প্রয়াস পাইহাছেন। ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইরাই পঞ্চবর্গীয ভিক্ষু- 
দিগকে শিক্ষাদান-কালে তিনি এই তন্থটা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যে 
কূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অনিত্য । মেহাবয় । ১/৬/৪২, ৪৩)। 
তাহার ধর্স্ব্যাপা শুনিয়! প্রথম শিক্ষা কৌপ্ডিণোর ধর্স্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ; 
তিনি এই জ্ঞান লাভ করিলেন-_যং কিঞ্চি সনুদয়ধন্মং সব্বং তং নিরোধ- 
ধশ্মন্‌ তি__প্থাহা কিছুর উদয় আছে, সে সনুদাযরেরই বিলয় আছে,” অর্থাৎ 
উৎপত্তি ও ধৰংস এক অচ্ছেষ্ব সুত্রে গ্ৰথিত । ( ও, ৯/৯/২৯)। যিনি 
ন্াম্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই , তিনি যে বলিবেন, আম্মা নিত্য, 
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ক্রুব, শাশ্বত, বিকারবিহীন, এই লৌকিক বিশ্বাস ভ্রান্ত, তাহা বিচিত্র 
নহে। মেম্মিন নিকায়, ৯১০৮ পৃষ্ঠ!) । মহান্থদক্জন ক্র (২1৯৯) তিনি 
আনন্দকে বলিতেছেন__এবং অনিচ্চা খো আনন্দ নংখারা, এবং অন্ধ, বা 
খো আনন্দ সংখারা, এবং নরালিকা খো আনন্দ সংখার!-"ছে 
আনন্দ, পদার্থসমূহ ( সংখার, সংস্কার, যাহা কিছু বিমিশ্র উপাদানে গঠিত ) 
এই প্রকার অনিত্য, পদার্থসমূহ এই প্রকার ক্জঞ্ুব, পদার্থসমূহ এই 
প্রকার অবিশ্বাস্য ( অথাৎ চঞ্চল ) ৷” উক্ত হুত্রস্তের শেষে তিনি এই গ্লোক 
আবৃত্তি করিতেছেন 

অনিচ্ছা বত পংখার! উপ্লাদবর-ধন্মিনো, 

উপ্নজ্দিত্বা নিরুদ্মাস্তি, তেসং বূপসমে| স্বথো তি। 

পসমুদার পদাথই অনিত্য ; উৎপাদিত ও ক্ষযগ্রন্ত হওয়াই তাহাদিগের 
ধ্শ্ম; তাহার! উৎপন্ন হুইয়া বিলীন হয়; তাহাদিগের উপশম ব! বশী- 
করণই সুখ ।” 

মঙ্ছাপন্সিনির্ধধাণের অব্যবহিত পূর্ক্দে তথাগত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন 

হন্দ দানি ভিন্ববে আমন্তরামি বে!--“বরধন্মা সংখার!, অপ্মাদেন 
সম্পাদেখাতি।' ম. প., ৬৭ ॥ 

“ছে ভিক্ষুগণ, দেখ, আমি এক্ষণে তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি 
‘সকল পদাৰ্থ ই ক্ষত্নের অধীন; সপ্রমাদ-সহকারে (আপনার মুক্তি ) 
সম্পাদন কর” 

ইহাই তথাগতের শেষ বাক্য । 

তাহার শিক্ষার ফলে এই তন্ধটী বৌদ্ধ ধর্শ্মের আস্বক্ষর কূপে গৃহীত, 
হইয়াছে, যে জগতের সকলই অনিতা, সন্ভারহিত, নির্জীব, অনান্মলাক্ষণ, 
সংসারে শাশ্বত ভাব বা আম্মা বলিয়া! কিছুই নাই ( অনিচ্চতা, নিন্ন্রতা, 
নিজ্জীবতা, অনত্তলন্থপতা, ন হে সঙ্পতো! ভাৰে| অত! ৰা উপলন্ততি )) 
ক্ষলতঃ অনিত্যতা, ছঃখ ও অনাস্মতা বৌদ্ধ ধশ্টের স্লমন্থ। 

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা । 

ব্মাস্র্যোর বিবয় এই যে, যে-ধর্্ম অনিত্যতার উপরে এত জোর 

দিয়াছে, এবং যাহা আম্মার অস্তিত্ব পথ্ান্ত অস্বীকার করিয়াছে, তাছা 
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ইহার অন্ুবস্থীদিগকে স্বার্থপর ও মানববিছ্ছেষী করিস! তোলে নাই ; বরং 
বুদ্ধের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে জন-হিতৈহণা এই ধর্মের মন্ন্দে মন্দে 
অন্থপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । ইহার প্রধান কারণ, তিনি একটা বিচিত্র 
ও মনোহর সাধন প্রবন্তিত করিয়া গিয়াছেন ; তাহ! মৈত্রী, করুণা, মুদিত। 
ও উপেক্ষার সাধন। [ মৈত্রী, প্রেম; অপরের ছুঃখে ছঃখ-বোধ 
করুণা ; অপরের সুখে স্ুখ-বোধ সুদিতাত স্থথে ছঃখে সাম্াভাব 
উপেক্ষা । ] 

তেবিজ্জন্থত্তে ( ত্রর্ীবিদ্ধাহ্থত্রে ) বৃদ্ধ বাসেষ্ট(বসিষ্)কে বলি- 
তেছেন--"ভিক্ষ মৈত্রীপুর্ণ চিত্ত দ্বারা এক দিক্‌ ব্যাপ্র করিয়া! বিহার করেন; 
তথা ছই দিক্‌, তথা তিন দিক্‌, তথা চারি দিক্‌ ( ব্যাপ্ত করিয়া বিহার 
করেন )। এইরূপে তিনি উদ্ধে, অধোতে, চতুর্দিকে, সর্ক্তোভাবে, 
সর্বত্র, সর্ক্দলোক, বিপুল, দূরব্যাপী, অপরিমেয়, বৈর--বিদ্বেষ-বির হিত 
মৈত্ৰীপূৰ্ণ চিত্ত দ্বারা ব্যাপ্ত কিয়! বিহার করেন। 

"হে বাসেষ্ট, যেমন বলবান্‌ শঙ্খধর অল্লায়াসেই চতুদ্দিকে শঙ্খধ্বলি 
শ্রাতিগেচর করে, তেমনি বাসেট্ট, যাহ! কিছুর প্রাণ ও আকার আছে, 
তাহার কিছুই তিনি ত্যাগ করেন না, কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না; কিন্ত 
তিনি সকলই . প্রগাডরূপে অন্থভৃত মৈত্রী ও বিপুক্ত চিত্ত দ্বারা আচ্ছাদন 
করেন। 

পপুনশ্চ, হে বাসে, ভিক্ষু করুণাপূর্ণ চিত্র দ্বারা......সুদিতাপূর্ণ চিত্ত 
দ্বারা......উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত স্বার! এক দিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়! বিহার করেন; 
তথা ছুই দিক্‌, তথা তিন দিক্‌, তথা চারি দিক্‌ (ব্যাপ্ত করি! বিহার 
করেন )। এইরূপে তিনি উদ্ধে, অখোতে, চতুর্দিকে, স্তোভাবে, সর্বত্র, 
সৰ্ব্বলোক, বিপুল, দূরব্যাপী, অপরিমের, বৈর-ও-বিদ্বে--বিরহিত করুণা- 
পুণ.-মুদিতাপূর্ণ. -উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত দ্বার! ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন। 

"_ পহে বাসেষ্ট, যেমন বলবান্‌ শক্ঘধর অল্লায়াসেই "চতুর্দিকে শঙ্খধ্বনি 
শ্রুতিগোচর করে, তেমনি বাসে, যাহা কিছুর প্রাণ এ আকার আছে, 
তাহার কিছুই তিনি ত্যাগ করেন না, কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না; কিন্তু 
তিনি সকলই বিমুক্ত চিত্ত ও প্রগাঢরূপে অন্হুত করুণ! দ্বার!...মুদিতা 
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দ্বারা...উপেক্ষা স্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করেন।” তেবিজ্ঞ স্ুত্ত। 
৭৬-৭৯ ॥ (মহান্দকসন স্থত্তস্ত । ২1৪ ৷ সম্মিস নিকায়। ১ম ভাগ। 
২৯৭ পৃষ্ঠা, মহাদেবল স্ত্তং )। 

মস্থিম নিকায়ের ককচুপমন্গত্তে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে মৈত্রী-সাধন-বিষজ্ধে যে 
অনুপম উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সার সঙ্কলিত হইতেছে । "ছে ভিক্ষুগণ, 
কেহ যদি তোমাদিগকে অকালে, অসঙ্গতরূপে, পরুষ বচনে, নিরর্থক, অন্তরে 
দ্বেষ পোষণ করিয়া কিছু বলে, তথাপি তোমাদিগের ইহাই শিক্ষা করা 
কর্তবা__“আনাদিগের চিত্ত বিকৃত হইবে না; আমরা পাপ বাকা 
উচ্চারণ করিব না; আমর! হিতকামী ও করুণাপরবশ হইয়া বিহার 
করিব; আমরা চিত্তকে নৈত্রীতে পূর্ণ রাখিব, অন্তরে ছ্বেষ পোষণ করিব 
না; আমর! সেই পুরুষকে মৈত্রী-সমাঘুক্ত চিত্র দ্বার! আচ্ছাদন করিয়া বিহার 
করিব ; এবং আমরা তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভুবনকে বিপুল, 
দূরব্যাপী, অপরিমেয়, বৈর-ও-বিস্বেষ-বিরহিত মৈত্রীসমাযুক্ত চিত্ত খারা 
আচ্ছাদন করিয়া বিহার করিব ।” ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃষ্টা। 

স্থত্তনিপাতের মেন্তা-সুত্তে ( মৈত্রী-সুত্রে) মনোজ্জভাবাক্স মৈত্রীর সাধন 
উপদিষ্ট হইয়াছে । শ্থত্রটা এতই উপাদেয়, যে আমরা উহা! সম উদ্ধত 
না করিল থাকিতে পারিতেছি লা। 


করনীয়স অথকুললেন 

বল্‌ তং সম্তং পদং ক্মভিসমেচ্ত__ 
সকো উদ, চ হুল, চ 

স্থবচো চ’ অন্প মুহ অনতিমানী, 


সন্ধরকো চ স্থভরো চ 
অগ্রকিচ্চো চ সল্লহুকবৃত্তি 

সস্তিক্রিয়ো! চ নিপকো চ 
অপ্পগত্তো কুলেন্ছ অনন্থগিদ্ধো” 


© 
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ন চ খুন্দং সমাচরে কিঞ্চি, 
বেন বিঞ্ঞ, পরে উপবদেযুং। 
হৃখিনো বা খেমিনো হোস্ত 
সবের সত্বা ভবন্ধ জখিতন্তা ; 


বে কেচি পাণতূত্‌ অখ্ি 
তলা ৰা থাবর! বা অনবসেসা 
দীঘা বা যে মহস্তা বা 


নাতিমঞ্রেথ কথচিনং কঞ্চি, 


[ ১ম ভাগ 
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তিষ্টং চরং নিসিঙো বা 

সহ্ানো বা বাৰত অঙ্গ ৰিগতনিছ্ধো, 
এতং সতিং অধিষ্টেব্য, 

ব্ৰহ্মম্‌ এতং বিহারং ইধ-ম-আহ । 


দি ্টঞ_চ অগ্রপগঞ্ম 
সীলব! দঙ্সনেন সম্পরো 
কামেহ্ বিনেষ্য গেধং 
ন হি জাতু গন্তসেযাং পনর এতী তি 
স্বক্তনিপাত। ১৪৩-১৫২ ॥ 


পথিনি অর্থরুশল, অর্থাৎ সাধাবস্তর অবেষণে আনিপুণ, তিনি তাবৎ 
করণীয় কন সম্পাদন করিয়া ও শাস্থপদ (নির্বাণ) প্রাপ্ত হইয়া শক্ত, খু, 
সরল, স্ভাষী, মৃত, অভিমানবিবর্জ্িত, সন্ত, সহজতর নীয়, অললায়াসযুক্ত, 
ভারবিসুক্র, শান্েক্রিয, জ্ঞানী, গর্ধহীন ও জনসমাঙ্জে (ভিক্ষা-কালে) 
নির্মোভ হুইবেন। তিনি এমন কিছু কুৎসিত কাধ্য করিবেন না, ঘে 
অন্ত অপর বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাকে ভৎ সন! করিতে পারেন; সকল প্রাণী 
সুখী ও ক্ষেমবান্‌ হউক ; সকলেই আম্মাতে সুখী হউক । 

দগ্রগতে) যত কিছু প্রাণবান্‌ জীব আছে, যাহারা সবল (জঙ্সম) বা 
দুৰ্বল (স্থাবর) ; বাহারা সকলে দীর্ঘ বা মহৎ; বাহার! মধ্যম, জন্ব, ক্ষত 
ৰ! স্থলকায় ; যাহারা দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ; যাহার! দূরে বা নিকটে বাস করে; 
যাহার! সন্ত হইয়াছে, বা যাহারা সন্তৃত হইবে; সে সকল প্রাণীই 
আব্মাতে নবী হউক। রি 

“একে অপরকে বঞ্চনা করিবে না; একে অপরকে কোনও স্থানে 
অবজ্ঞা করিবে না; একে রুষ্ট বা প্রতিভিংসাপরায়ণ হইয়া অপরের 
দুঃখ কামনা করিবে লা। 

“মাতা যেমন আপনার প্রাণ দিয়াও লিঙ্গের পুত্রকে, নিজের একমাত্র 
পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ প্রত্যেকে সর্কতৃতের প্রতি অপরিমের 
( ৈত্ৰীপূৰ্ণ ) মনোভাব পোষণ করিবে। 











২৮ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


“প্রতোকে উদ্ধে, অধোতে, চতুদ্দিকে স্ক্বলোকের প্রতি মৈত্রী, 
অপরিমের ( মৈত্রীপূর্ণ ) মনোভাব, বাধাবিরহিত, বিদ্বেযবর্জ্দিত, অসপদ্ধ 
মনোভাব পোষণ করিবে। 

“দঞ্ার্মান, চলনশীল, উপবিষ্ট, শরান-_সে বতক্ষণ জাগ্রত থাকে, 
ততক্ষণ (সর্বাবস্থাতে) এই প্রকার স্মতিতে অধিষ্ঠিত থাকিবে ; সংসারে 
ইহাকেই লোকে ব্র্ধবিহার বলে। 

“ষে-ব্যক্তি দার্শনিক জনা আশয় করে নাই, যে শীলবান্‌ ও 
দর্শনসম্পন্ন, সে কামন্্থের *প্‌হ! দমন করিবার পরে পুনরায় মাতৃগত্তে 
প্রবেশ করিবে না” 

ইতিবুন্তকে মৈত্রীর গুরুত্ব বরণনাচ্ছলে তিনটা চমংকার উপমা ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 

“পুণাকাধ্য সম্পাদনের সহারশ্বরূপ যতকিছু উপায় বর্ত্তমান আছে, 
সে গুলি মৈত্রী দ্বার! সংসিদ্ধ চিত্রবিমুক্তির যোড়শ কলার সমতুল্য নছে। 
মৈত্ৰীকৃত চিত্তবিমুক্তিই উছাদিগকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া (সে 
সমুদায় অপেক্ষা উচ্ছলতর রূপে) ভাতি পার, দীপ্রি দেয়, প্রকাশমান 
হয়। যেমন (আকাশে) যতক্ছি তারক! আছে, তাছাদিগের প্রভা 
চক্্রপ্রতার বোড়শ কলার সমতুল্য নহে; চন্ররপ্রভাই উহাদিগকে 
আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া (সে সমুদার অপেক্ষা উচ্দ্রলতর রূপে) ভাতি 
পার, দীপ্তি দেয়, প্রকাশমান হয়; যেমন বর্ষার শেষ মাসে শরৎকালে, 
আদিত্য নিৰ্শ্মল মেঘনিশ্দ ক্র নভন্তলে অধিরোহণ করে, এবং আকাশগ্র 
তিমিররাশি, অভিন্তৃত করিরা (উচ্ছল রূপে) ভাতি পার, দীপ্তি দেয়, 
প্রকাশমান হয়; যেষন রাত্রির প্রত্যাব-সমক্সে প্রভাতী তারা 
(উদ্ছলরূপে) ভাতি পায়, দীস্তি দেয়, প্রকাশমান হয় ;-_ঠিক সেইরূপ 
পুণ্কাধ্য সম্পাদনের সহায়ব্বরূপ যতকিছু উপায় বর্তমান আছে, 
সেগুলি মৈত্রী দ্বারা সংসিন্ধ চিত্তবিমুক্তির যোড়শ কলার সমতুল্য 
নহে; মৈত্রীকুত চিত্তবিমুক্তিই উহাদিগকে আপনার মধ্যে গ্রহণ 
করিয়া (সে সমুদার অপেক্ষা উদ্দলতর রূপে) ভাতি পায়, দীধ্রি দেয়, : 
প্রকাশমান হয়।” হেঁতিবুত্তক, ১৯-২১ পৃষ্টা) ; 
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বৌদ্ধ সাহিত্যে মৈত্রী, করুণা, বুদিত! ও উপেক্ষাৰ সিন্ধি ব্ৰহ্মৰিহাৰ 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । ভেবিজ্জন্তত। ৭৭-৭৯ । 


চতুর্থ কণিকা + 
সাধন-পথের অন্তরায় 
প্রতোক ধন্মেই সাধন-পথের কতকগুলি অস্ত্র আছে । বুদ্ধ ভিক্ষু- 
দিগকে তিন শ্রেণীর অস্বরার অতিক্রম করিবার জন্য সনদ! প্রোংসাছিত 
করিতেন। এই তিন শ্রেণীর অস্তরায় পঞ্চ নীবরণ ( বাঁধা ), দশ সং- 
যোজন ( শৃঙ্খল ) ও চারি আসব (মদ )। 
(১) পঞ্চ, নীবরণ ( পঞ্চ, লাবরণাঙজি )। 


>১। সংসারাসক্ষি ( ভিষ্থা ; নামান্তর কামচ্ছন্দ = ভোগস্পৃহা )। 

২। অপরের অনিষ্টকামন৷ ( বযাপাদ-পদোস )। 

৩। দেহমনের অবসাদ ( খীনমিদ্ধ ) 1 

৪। উদ্দেশ ও অশান্দি ( উদ্ধণ্চকুকুঞ্ড ) । 

«। সংশয় ( বিচিকিচ্ছা, বিচিকিংসা, সংশযাকুলত। )। 

সামঞগ্রফল সত্ব । ২৬৮ সংগীতি শ্বত্তস্ত। ২১৬ ॥ 

অভিধস্মপিউকে ( ধন্মসঙ্গণি, ১-*৪ ) বিচিকিৎসা আট শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছে; যথা, বন্ধ, ধশ্ম ও সংখে সংশয় ; বিনয়ে সংশয়; 
অতীত, বর্তমান ও অনাগত কশ্ছে সংশয় ; এবং কম্ুফষলে সংশয় । 

ভগবান, বৃদ্ধ বাজগৃছে জীবকের আম্বণে বাসকালে, কথা প্রসঙ্গে 
মগধরাজ অন্গাতশফ্রকে বলিয়াছিলেন, “মহারাজ, ভিক্ষু বতদিন এই 
পাচটা অন্তরায় দূর করিতে ন! পারেন, ততদিন তিনি আপনাকে খ্রণগান্ত, 
রোগক্লিষ্ট, কারাকুদ্ধ, দাসত্বাবন্ধ, কাস্তারে পপভষ্টকূপে দর্শন করেন। 
আর, মহারাজ, যখন তিনি আপনার অস্তর হইতে এই পঞ্চ অস্তরার 
বিদুরিত করিয়াছেন, তখন তিনি আপনাকে অঞ্চলী, নীরোগ, বন্ধনমুক্ত, 
স্বাধীন ও নিরাপদরূপে দর্শন করেন।” সামগ্ঞফল সুত্ত। ২1৭৪ 


মহাঅয়পুর গু । 











২৯০ সোক্রাটীস [ ১ম ভাগ 


(২) দশ সংযোজন । 


৯। ‘আমি আছি', এই ভ্ৰান্তি (সকায-দি্্ি )। ( বৌদ্ধমতে 
“আমি আছি, এই মোহ দুঃখের নিদান )। 

২। সংশয় ( বিচিকিচ্ছা )। 

৩। সং্কম্ম ও অতান্ষ্ঠানের সাথকতাতে বিশ্বাস ( সীলব্বত-পরা- 


৪। ভোগাসক্কি ( রাগ, কাম )। 
৭ দ্বেষ ( দোস, পটিঘ )। 
=। মোহ (মোহ )। 
মহালিঙ্মত্তে (১৩) এই ছত্টীর উল্লেখ আছে। সঙ্গীতি তকে 
২।৩৷১৩ ) সাতটা সংযোজনের নাম পাওয়া যায_যথা, অনুনয় ( কাম), 
পটিখ, দি ষ্ট, বিচিকিচ্ছা, মান, ভবরাগ, অবিজ্ছা। অতএব, 
৭। মান ( মানো, অভিযান, গর্ব )। 
৮) ভবরাগ [ ইহা ছুই ভাগে বিভক--(১) রূপ-রাগ, পৃথিবীতে 
জঙ্মিবার বাসনা ; (২) অরূপ-রাগ, স্বর্গে জক্মিবার বাসনা ]1 
অপর দুইটী_ 
৯ উদ্ধত্য ( উদ্ধচ্চ, ধৰ্স্মাভিমান )। 
১*। অবিষ্ঞা ( অবিজ্ঞা )। 
মহালিন্ত্তে বুদ্ধ মহাঁলিকে বলিতেছেন, “মহালি, লোকে যে পঞ্চ 
শ্ব্খলে সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, ভিক্ষু তাহ! একেবারে ক্ষয় করিয়া স্বর্গে 
গমন করেন € ওপপাতিকে! হোতি ) ॥ তিনি তথায় নির্বাণ প্রাপ্ত হন ; 
তথা! হইতে তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি নাই ।” মহালিঙ্সান্র। ৯৩। 
(৩) চারি আসব । ( আত্রব )। 
>। কামাসব ( কামাসবা, কামোপভোগজনিত সন্ততা ) । 


২) ভবাসব ( তৰাসৰা, জীবনের গর্বনিত মন্ততা )। 
৩। দৃষ্টি-আসব ( দিই।সবা, দার্শনিক জল্পনাজ্দনিত মত্ত )। 
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৪ । 'অৰিষ্যাসৰ ( অবিচ্ছাসৰা, অঙ্জানতাজনিত মত্ততা )। 
মহাপরিনিববান স্ব্তস্থ । ৯৯২, ইত্যাদি । 

দৃষ্টি-আসবের প্রধান দৃষ্টাস্ত, নিম্মলিখিত দশটা বিষয়ে বৃথা বাগ 
বিত৩1_ 

৯) জগত ( লোকো ) কি শাশ্বত ? 

২) জগৎ কি অশাশ্বত ? 

৩। জগৎ কি অস্তবৎ ? 

৪। দগৎ কি অনন্ত ? 

*। আত্মা ও দেহ কি এক? 

৮) আত্মা ও দেহ কি বিভিন্ন? 

৭। তথাগত কি মৃত্যুর পরে বর্তমান থাকেন? 

৮। তথাগত কি মৃত্যুর পরে বর্তমান থাকেন না ? 

=। তথাগত কি মৃত্যুর পরে বপ্মান থাকেন ও বঝমান থাকেন না? 

৯*। তথাগত কি যৃত্যার পরে বর্তমান থাকেন, তাহাও নভে, 
বৰ্ধমান থাকেন না, তাহাও নহে ? 

পোট্টপাদ বুদ্ধের নিকটে এই দশটা প্রশ্নের মীমাংস! জানিতে চাহিয়া 
ছিলেন; দশটারই উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এ সম্বন্ধে কিছুই 
ব্যক্ত করি নাই।” তখন পোষ্টপাদ জিজ্ঞাস! করিলেন, "ভগবান্‌ কেন 
এ সমুদায় অব্যক্ত রাখিয়াছেন ?” বুদ্ধ তছন্ধরে বলিলেন 

“এই প্রশ্নের আলোচনায় কোনও লাভ নাই ; ধর্শ্মের সহিত ইহার 
কোনও সম্পর্ক নাই; ইহা! ব্রন্ধচখ্যের ( অর্থাৎ বশ্থাস্থগত আচরণের ) সহা 
নহে; ইহা হইতে না নিৰ্কেদ, না বৈরাগা, না কামনার বিলোপ, না উপশম 
(শাস্তি ), না অভিষ্ঞা, না সন্বোধি ( আষ্টাঙ্গিক মার্গের গভীর জ্ঞান ), 
না নিৰ্দাণ প্ৰস্থত হয়। এই জন্য আনি এ বিবয়ে কিছুই ব্যক্ত করি না” 
পোষ্টপাদসুত্ 1২৮ ॥ 

এই দশটা সমস্তা বৌদ্ধ শান্ত “অবাক্ত তব” ( অব্যাকতানি ) নামে 
পরিচিত । 





3২ সোক্রাটীস [ >ম চাগ 


মহাগোবিন্দ হ্ত্তন্তে নিন্বলিখবিত দোষগুলি নিন্দিত হইয়াছে। এই 
নিন্দাতে সকল দন্যেরই লাগ আছে । সাধন-পথের অন্তরায়রূপে এগুলিও 
উল্লেখযোগ্য । 

কোধো মোস-বজ্জং নিকতী চ দোভো 
কদরিয়ত) অতিমানো উন্মধ্যা 

ইচ্ছা বিচিকিচ্ছা পর-হেঠন! চ 
লোভো চ দোসো চ মদে! চ মোহে! 
এতেম্ছ ঘু্তা অনিরামগন্ধা! 
আপাহিকা নীবুত-ত্ৰক্ষলোক! তি ॥ 

“ক্রোধ, মিথ্যাবাদ, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, অভিমান, 
মাতসগা, লোভ, সংশয়, পরপীড়ন, কাম, হ্ছেষ, নদ, মোহ-_যে লাক্কি এট 
সকল দোবযুক্ত, সে ছর্ন্ধ, নিররগামী, ব্রক্ষলোক হইতে বহিক্কত।” 

বথ,পমন্ত্তে ( মস্মিম নিকায়, ৭ম স্বত্ত ) নিয়োক্ত সতরটা দোষ 
চিত্তের কলুষ ( উপক্ষিলেস1 ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 

থ-চিন্তা ( অভিষ্থা ), বিষম লোভ (বিসমলোভো ), অপচিকীৰা 
( ব্যাপাদে! ), ক্রোধ, নৈরিতা ( উপনাছে! ), কপটতা ( মন্দে! ), ঈধা 
(পড়াসে। ), লিপ সা, বা পোলুপত! ( ইস্‌সা ), মাৎসর্থা ( মন্ছরিযরং ), মায়া 
(মাছ! ), শাঠ্য ( শাঠেব্যং ), একপ্ডয়েনি (খন্ডে ), দাপ্ভিকতা (সারস্তো ), 
মান, অতিমান, মদ, প্রমাদ । 
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“পুনচ্ধন্ম ক্ষয় হইয়াছে, বক্ষচ্য ( উচ্চতর বন্দজীবন ) উদ্‌যাপিত হইরাছে, 
যাহ! করণীয় ছিল, কৃত হইয়াছে , ইহ্জীবনের পরে আমার আর 'অপর 
(দ্বীবন ) নাই ।'" (লামগ্রফল লন, ২৭ )। অন্বিম নিকায়ের মহা- 
সচ্চক সুত্তে বুদ্ধ ঠিক এই কথাত আপনার নির্বধাণ-প্রাপ্টির অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন। স্থত্র-পিটক ও বিনয়-পিটকের বহস্থলে বুদ্ধ "অবহত” বলিয়া 
মভিহিত হইয়াছেন । 

একদা বুদ্ধ স্বাদশ-অযুত-ত্রাক্ষণ-পরিবৃত মগধরাঞ্জ বিদ্দিসারের সমক্ষে 
নবশিধ্য উরুবেলাবাসী কাশ্যাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি দেখিছা 
কঠোর ক্চ্ছ সাধন ও অগ্নিহোত পরিত্যাগ করিয়াছ ?” কাশ্তপ এই কথা 


, প্রসঙ্গে একটী শ্লোকে আপনার নির্ব্দাণ-প্রান্তির ছবি অন্কিত করিলেন 


দিন্ব। পদং সন্তম অন্পধীকং অকিঞ্চনং কামভবে অসন্ত 
অনগ্রথাভাবিং অনঞ্তুনেয্যং, তশ্থা না! বিষ্টে ন হতে অরঞ্জিন্‌ তি ॥ 
মহাবয়া । ১২২৪ ॥ 

"আমি সেই শাস্তির পদ দেখিয়াছি, যাহাতে উপধি অর্থাৎ 
সত্তার মূল, এবং কিঞ্চন বা (সদায় ) বন্ধনের অবসান হইয়াছে: 
হাহা কামাসব ও ভৰাসৰ হইতে মুক্ত; বাছা! অন্য ভাবে প্রবেশ 
কৰিতে পারে না, অন্ত ভাবে নীত হইতে পারে না; এই জন্তাই 
যজ্ঞ ও অগ্রিহোত্রে আমার রতি নাই ।" 

ইছার অব্যবহিত পুর্কেই লিখিত আাছে, ভগবান বৃদ্ধ গয়ালীষে অবস্থান- 
কালে জিক্ষগণকে নির্ধধাপ-বিষরে উপদেশ দিতেছেন। উপদেশটীর 
সংক্ষিপ্ মন্দ প্রদত্ত হইল। 

সমন্তই জলিতেছে (সব্বংআ্আাদিত্তং) ৷ চক্ষঃ, শ্রোত্র, আগেক্রিয়, জিহবা, 
ভক, মন, এই সমুদার ইক্রিগ : ইন্সিয়ের বিবয় ও বিষয়ের সহিত সংস্পশ্শ: 
গনিত অন্থন্ৃতি (সে অনুভুতি স্থখকর, হুঃখকর বা স্বখদঃখবিছীন, 
হাই হউক না কেন); জপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মনন ; সকলই 
ক্দলিতেছে। কোন্‌ অগ্রিতে জ্ছলিতেছে ? আসক্তির অগ্সিতে, ছ্বেষের 
অগ্িতে, মোতের অগ্নিতে জলিতেছে ; জন্ম, জবা, বৃত্যু, শোক, পরিতাপ, 
হঃখ, দৌমনস্ক, নিরাশার অমতে ব্বলিতেছে। ইহা দেখিয়া বিদ্বান, 
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আয্য শিষ্যের চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, ইন্দিয়ের বিবিয় ও বিষয়ের সহিত 
সংস্পর্শলনিত অনুভুতি, এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, শব্দ ও মনন 
প্রভৃতির প্রতি নিবেদদ উপস্থিত হয় ( নিব্বিন্দতি )। নিব্েেদ হইতে 
তাহার বিরাগ উৎপন্ন হর ; বিরাগ হইতে তিনি বিমুক্তি লাভ করেন; 
বিমুক্ত হইলে তাহার অস্তরে এই জ্ঞানের উদয় হয়, ‘আমি বিষমুক্ত 
হইয়াছি' ; তিনি জানেন, পুনক্জন্ম ক্ষয় হইয়াছে ; ত্রহ্মচর্্য উদ্‌যাপিত 
হইয়াছে; যাহা করণীয় ছিল, কৃত হুইক্সাছে ; ইহলোকে ( তাহার ) আর 
পুনরাবৃত্তি নাই । মহ্কাৰয়। ১২১ ॥ 

বুদ্ধ অন্যত্র বলিতেছেন, "যে ভিক্ষু অর্হং হইক্সাছেন, বাহার আসব- 
সমূহ ক্ষয় হইয়াছে, যিনি জীবন যাপন করিয়াছেন, যাহ! করণীয় ছিল 
সম্পন্ন করিয়াছেন, ভার নামাইয়া রাখ্য়াছেন, মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, 
পুনক্ষন্মের শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ করিয়াছেন, সমাক্‌ জ্ঞান-প্রভাবে বিমুক্ত 
হইয়াছেন, তিনি এই নগ্সটা কাধ্য করিতে অসমর্থ, যথা 

১) ক্ষীণাসৰ তিক্ষ ইচ্ছাপূর্ধক কোনও জীবের প্রাণ হরণ করিতে 
পারেন লা। 

২। অদত্ত বস্ত্র গ্রহণ চৌধ্য $ তিনি অদন্ত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। 

5) তিনি কামেন্দ্রিয়ের সেবা করিতে পারেন না । 

৪7 তিনি জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথ! বলিতে পারেন না। 

£। তিনি পূর্বে গাহ্‌স্থা জীবনে যেমন করিতেন, সেইরূপ সাংসারিক 
স্থখভোগের জন্য ধনসঞ্চয করিতে পারেন না 

৬1 তিনি ছন্দ অর্থাৎ লিঙ্গের যাহা ভাল লাগে, তদন্থুসারে চলিতে 
পারেন না ( ছন্দগতিং গন্তং )। 

এ তিনি দ্বেষের বশীভূত হইসস। চলিতে পারেন না 

তিনি মোহের বশীভূত হইহা চলিতে পারেন না। 
1 তিনি ভরের বশীভূত হই! চলিতে পারেন না” 
পাসাদিক স্থত্স্ত । ২৬॥ 
উদ্দানে সরস কবিতার সতের মাহান্ম্য ঘোষিত হইব্াছে। বাহিয় 
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ভিক্ষগণ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি গতি, কি অভিসম্পরায় লাভ 
করিয়াছেন ? তদুত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, বাহিয় দারুচীরিয় পরিনিন্দাণ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ; বলিয়। তিনি এই উদ্দান উচ্চারণ করিলেন__ 

যথ্ আপো চ পঠৰী তেজো! বায়ো ন গাধতি, 

ন তথ শুক্কা দোতস্তি আদিচ্চো ন প্লকাসতি, 

ন তথ চন্দিমা ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি। 

যদ! চ অত্তন্‌ আবেদি সুনি মোনেন ব্ৰাহ্ধণো, 

অথ রূপ! অরূপ! চ সুখছন্থা পমূচ্চতী তি ॥ 

উদ্ান। ১১০ ॥ 

“( বাছিয় সেই লোকে গিয়াছেন, ) যথায় পৃথিবী, অপ, তেল: ও 
ৰাঘ্ধু তিষ্টিতে পারে না; তথার শুক্লা, জোযোৎস্নামরী রজনী নাই; তথায় 
আদিত্য প্রকাশিত হয় ন! ; তথায় চন্দ্রম! ভাতি পায় না; তথায় অন্ধকার 
বিষ্রমান নাহ । অপিচ, যখন শ্রেষ্ঠ মুনি ( অরহং ) স্বীয় জ্ঞান দ্বার! দর্শন 
করিয়াছেন, তখন তিনি রূপ ও অরূপ, এবং স্থখ ও দুঃখ হইতে প্রযুক্ত 
হয়েল।” 

উদানটীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রে আমর! "ন তত্র ধ্যো! ভাতি ন চঙ্গ 
তারকং, নেম! বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোৎরমপ্রিঃ"__“সেখানে স্থণা দীপ্তি পায় 
না, চক্্রতারক! দীপ্ডি পার না, এই বিদ্বাৎসসূহ দীপ্চি পায় না, এ অগ্নি 
কোথায় ?”__সুশ্ডকোপনিবদের (২1২।১* ) এই প্রসিদ্ধ শ্রুতির সুস্পষ্ট 
প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। ইহাতে যে ভাষায় ব্রঙ্মের মহিম! বর্ণিত 
হইয়াছে, উদ্দানকার অরহতের প্রতি অবিকল দেই ভাষ! প্রয্লোগ 
করিয়াছেন। 

এক্ষণে ধন্মপদ হইতে কয়েকটা শ্লোক উদ্ধত করিয়া! আমর! নির্মাণের 
চিত্র সম্পূর্ণ করিব। 


স্ুখবগ ( হখবগ গো )। 


স্ন্থখং বত জীবাম বেরিনেস্গ অবেরিনো, 
বেরিনেন্স মন্থলেন্ত বিহরাম সবেরিলো 
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সস্থখং বত জীবাম আতুরেন্ অনাতুরা, 
আতুরেস্ নশ্তক্সেস্থ বিহবাম অনাতুরা। 
সবস্খং কত জীবাম উদ্ন,কেহ অন্ুম্প কা, 
উপ কে মন্তযেত্র বিহরাম অন্য কা। 

সস্পখং বত জাবাম, যেসন্‌ নো ন’খি কিঞ্চনং ; 
পীতিতন্থ। ভবিক্গাম দেব! আভক্সরা! বপা! ॥ ১৯৭-২০ ॥ 

“এস, যাহার! বৈরপরারণ, আমরা বৈরবিরহিত হইয়া তাহাদিগের 
বধ্য সুখে বাস করি ; বৈরপরায়ণ মন্তধ্যসমান্দে আমর! বৈরবির হিত 
হইয়! বিহার করি । 

“এস, আমর! আতুরগণের নধ্ো অনাতুর হুইয! স্বথে বাস করি; 
'আতুর মন্ুগ্যসমাজ্ছে আমর! অনাতুর হইয! বিহার করি। 

“এস, যাহারা এংস্বকাপরবশ, আমর! উৎস্তক্যবিরহিত হই 
তাহাদিগের মধ্যে সুখে বাস করি; গুংগ্রক্যপরবশ মন্ধাসমাজে আমর! 
গুংপ্রকাবিৰহিত হই বিহার করি। 

“এস, আমৰা বকন্ধনমুক্ত অকিঞ্চন হইয়া! সুখে বাস করি; গম 
দেবগণের স্তার আমরাও সুখক হইব ।” 
অহত্-বর্গ ( অরহন্তুবগ্গে। ) । 


(সতের লক্ষণ । ) 
বস ইন্সিয়ানি সমথং গতালি, 
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সম্তং তক্গ ননং হোতি, সন্থা বাচা চ কন্ম চ," 
সন্মদঞ্জাবিনুত্ন্স, উপসন্বর তাদিনো | ৯৪৯৯৪ 
পসারণি কর্তৃক সুসংযত অশ্বগণের ন্যায় বাহার ইন্দিতসমূহ শান্ত হইয়াছে, 
যে অভিমানশৃন্ত, আসবসুক্ত, দেবতারাও এতাদৃশ লোককে স্পৃহা! করেন। 
পযে পুথিবীসম নিবিরোঁধ, যে ইক্সকীলোপম, থে তাদুশ স্বত্রত ও 
হদতুল্য অপগতকদ্দম। এতাদূশ লোকের সংসার (বা পুনরাবৃত্তি) নাই । 
“যে সম্যক জ্ঞানপ্রাভাবে বিসুক্ত। এবং এই প্রকার উপশাস্ত। তাহার 
মন শান্ত, তাহার বাকা ও কর্ম্ম পান্ত 
নির্বাণ পরম সখ (ধন্মপদ ॥ ২০৩,২১৪ )। উহা শৃন্ততা লে ॥ 
সাধক সাধনবলে উহ! ইংলোকেই লাভ করিতে সমর্থ । বিনয়-পিটক ও 
স্ুত্র-পিটকে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে । গার্ছন্থা জীবনও নি্ক্দাণ- 
প্রাপ্তির অনতিক্রম্য পরিপন্থী নহে। মিলিন্দপ্রশ্ে উক্ত হইয়াছে, বজ 
গৃহ গৃহ্ধস্থ পালন করিঙ্গাও অর্হংপদ বা নির্ধাণের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। (মিঃ প্রঃ, $1৬৷১৬ 8 ৬২-৪ ) । 


৯ কতক 
খশ্মাদর্শ 


বৌন্ধ ধশ্মের “ভ্রিশরণ* এদেশে অপরিচিত; বে-বাক্তি এই ধশ্মে 
প্রবেশ করিতে চাহে, তাহাকে “বুদ্ধের শরণ লইতেছি,” “ধপ্রের শরণ 
লইতেছি,” “সংঘের শরণ লইতেছি,” এই তিনটা নগ্ন উচ্চারণ করিয়া 
দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। বুদ্ধ, ধশ্ঠ ও সংঘ, এই তিন অঙ্গকে সমভাবে 
স্বীকার না করিলে কেহই এই ধশ্ের অধিকারী হইতে পারে লা। 
তথাগত “ধশ্দাদশশ নামে এই তবটীর গুরুত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। 
মহাপনিনির্কাপন্থত্যে ধন্মাদশ ( ধন্সাদাসো ) কি, এই প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি বলিতেছেন 

“হে আনন্দ, এই সংসারে আর্য শ্বাবক ( অর্হুৎ-পিব্য ) সব্ান্তঃকরণে 
বুদ্ধের শরণাগত হয়; সে বিশ্বাস করে, “ভগবান, অর্হৎ, সমাক্‌ 

ত 
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সন্বদ্ধ। বি্া-সদ[চার-সম্পত্, স্বগত, লোকবিৎ, শন্তততর, পুরুষ- 
চিত্বজয়ে সারখি, দেব ও মন্্যাগণের শিক্ষক, বুদ্ধ ভগবান্। সে 
সব্ধাস্তঃকরণে ধশ্মের শরণাগত হয় ; সে বিশ্বাস করে, “ভগবান্‌ এই ধশ্ম 
সংস্থাপন করিয়াছেন; ইহা এই জগতের ছিতকর ; ইহা কালাতীত 
(অথাৎ কদাপি বিলুপ্ত হইবে না) ইহা! সকলকেই সমাদরে আহ্বান 
করিতেছে; ইহা! মোক্ষের সেতু; ইহা জ্ঞানীগণের হারা প্রতোকের 
(সাধনবলে ) বেদিতব্য ।' সে সংঘের শরখাগত হয়; লে বিশ্বাস করে, 
‘ভগবানের সংখ্যাবহুল শিষাসংঘ আষ্টাঙ্গিক মার্গের চতুরঙ্গে সমাক্‌ 
সাধনশীল, খন্ধুপথগানী ( ধশ্মশীল ), স্যারাচারী, বিধির বাধা’; সে 
বিশ্বাস করে, “ভগবানের এই শিবালংঘ সপ্মানাহ, আতিগেরতার যোগা, 
দক্ষিণার হোগা, মঞ্জলি-পুর্ক পূজার যোগা ; ইহারা এলোকে অনন্তর 
পুগাক্ষেজ |” মহাপরিনিব্রান স্থস্ত 1২1৭ ॥ 

সংঘ-স্থাপন বুদ্ধের একটা প্রধান কার্ধা ; ইনি গৃহস্থদিগের অন্ত সহজ- 
পালনীর ধশ্থনীতি নিঙ্গেশ কৰির! ভিক্ষুদিগের জমা উচ্চাঙ্গের কঠিন সাধন- 
পদ্ধতি প্রাবন্ধিত করিঙ্গাছেন। উপৰে তাছারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত 
হ্ইরাছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সাদৃষ্ত 


আমরা এতক্ষণ দে-ধর্স্সের সংক্ষিপ্র পরিচন্ধ দিতে প্রয়াস পাইলাম, 
তাহার প্রতিষ্ঠাতা মানবসমান্দে সুক্রির নব পত্থা প্রচারে যাত্রা করিবার 
পুনে উহাকে এই সকল বিশেষণে বিশেবিত করিয়াছেন-_অধিগতো খো 
ম্যারং ধন্দো গন্থীরে| ছন্দসো ছুরন্ববোধো সস্তো পণীতো অতকাবচরো 
নিপুণো পত্ডিতবেদেনীযো। C অহাবয়। ১॥৫৷২ )1- আমি যে 
ধৰ্স্ম আঅধিগৃত হুইযাছি, তাহা গভীর, ছলক্ষ্য, ছব্দোধ্য, শাস্তি পদ, মছোচ্চ, 
তর্কের অগোচর, তক, (কেবল) পণ্ডিতগণের ক্রের ।” গ্রীক ধৰ্শ্মে ও এই 
দন্দ কত এাভেদ । পচ আমা জী ছে নিঠাবান লোটাস ও বৌ 
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ধশ্মের প্রবর্তক শাকা গোৌতমের মধ্যে কোর স্থান অস্বেবশ করিতেছি । 
আপনাদিগের নিকটে ইহ! আলেরাৰ পশ্চাতে চুটিয়া বাওয্জার ক্যান পণ্শ্ৰদ 
বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্ত আমর! বস্তুতঃ সআলেরা ৰা সানা 
মগের পশ্চাতে ধাবিত হই নাই; আমরা এই তৱ মহাপুরুষের মধো নানা 
বিষয়ে অপুর সাদৃশ্যের নিদর্শন পারা ছি বলিয়াই র'হালিগের কুলনানুলক 
অশুলীলনে প্রবু হইঝাছি। আপনার! ধৈর্য্য ধৰিয়া অপেক্ষা করুন, 
দেখিতে পাইবেন, দেশ ও কাল, জাতি ও ধশ্মের ব্যবধান অতিক্রম 
করিয়া মহাজ্জনগণের চিন্তার ধাৰা কেমন আশ্চশ্যরূপে পরস্পরের সরিছিত 
হইয়া থাকে। 





পরণম কণিকা 
মধাপথ 


আআমর। এই অধ্যায়ের প্রারস্তে সঙাবয হইতে যে স্থলটী উদ্ধত, 
করিয়াছি, তাহাতে তথাগত আপনার ধর্মকে মধ্যপগ বলি খ্নন্তিহিত 
করিয়াছেন। তিনি নিজে ভোগৈম্থধা পাঞ্জে ঠেলিজা মানবের হুঃখনিবৃত্তির 
পথ খুঁজিবার জন্ত সন্যাস গহণ করিয়াছিলেন; সখোধি লাতের পুৰে 
তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীরকে যে-প্রকার নিগৃজীত করিয়াছিলেন , 
জগতে তাহার উপমা বিরল; আজিও টাহার তপস্কার বৃত্তান্ম পাঠ 
করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে । ( মস্বাম নিকার, ৩৮ম 
সুক্ত)। আপনার অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়া ছিপেন, হে ধশ্ার্ার পক্ষে আতাস্মিক হুখালক্কি ও আতাস্থিক রদ্ছ- 
সাধন, উভয়ই তুলাকূপে বর্চ্নীয় । সে কালে অস্বাভাবিক দৈহিক 
নিগ্রহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার প্রয়োজন ছিল। উঠক্ষরিক- 
সীহনাদ সুত্তস্থ তাহার প্রমাণ । উহাতে আসত্মনিগাহৰর তপস্ত। সম্বন্ধে 
তাহার মত বিশদরূপে ব্যক্ত হুইয়াছে। কক্সপ-সীহুনাদ সত্যে (১৫) তিনি 
বলিতেছেন, “হে কাস্তাপ, কোনও বাক্কি বদি নগ্ন থাকে, মলমূত্রের বিচার 
“না করে, জিহবা দ্বার! হস্ত লেহন করে, এবং এই প্রকারে অপর বহুবিধ 
কুচ্ছসাধন কনে-_€এগুলি পূৰবী পরিচ্ছেদে সবিস্তাৰ বর্ণিত ছইয়াছে) 
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এমন কি, সে যদি দিনে একবার, কি সপ্তাহে একবার, কি পক্ষে একবার 
আহার করে, অথচ, সে যদি নীল-সম্পদ্‌, চিত্ত-সম্পদ্‌ উপাঞ্জন না করিয়া 
থাকে, তবে সে শ্রমণত্ব হইতে বহুদূরে, ব্রাক্মণত্ব হইতে বহুদূরে । কিন্ত, 
হে কাহ্প, যখন হইতে ভিক্ষু চিত্তকে বৈর-ও-বিদ্বেব-বিরহিত প্রেমে পূর্ণ 
করেন, যখন হইতে তিনি বআআসবসমূহের ক্ষবশতঃ চিত্ত ও প্রজ্ঞার 
অনাসব মুক্তিতে বাস করেন, যে মুক্তি তিনি এই পরিদৃপ্তযমান সংসারে 
থাকিয়াই জানিতে ও সপ্ডোগ করিতে আরম করিয়াছেন, তখন হইতে, 
হে কাশ্তপ, সেই ভিক্ষু শ্রমণ বলিয়া অভিছিত হন, ব্ৰাহ্মণ বলিয়া অভিহিত 
হুন।” বুদ্ধের এই বাণী আমাদিগকে ল্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে, যে 
প্রকৃত ধর্দুজীবনের সহিত বান্ধিক আচার ও তপস্তার কোনও সম্পর্ক 
নাই। এই জন্য তিনি অঘথা-দুঃখবহনের নিন্দা করিগ্নাছেন। পক্ষান্তরে 
ইন্জিয়পরিচর্যাাকে তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এই দ্বিবিধ হেতু, 
হইতেই তাহার ধণ্ম মধ্যপথ বলিয়া পরিকীর্থিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং 
ভিক্ষুদিগের জন্য যে নিয়মাবলি প্রণ্নন করেন, তাহার একদিকে যেমন 
ভোগাকাজ্ফ! দমনের ব্যবস্থা আছে, তেমনি অপর দিকে গ্রীলত! এবং দৈহিক 
স্বাস্থ ও স্বচ্ছন্দতার প্রতিও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বুদ্ধ একন্থলে নগ্নতাকে 
গুরুতর অপরাধ (খুল্লচ্চয়) বলিয়! ঘোবণ! করিয়াছেন। (মহাবয়। ৮৷২৮৷১)। 

সোক্রাটীসও মধ্যপথের পথিক ছিশেন। গ্রীক জাতি সন্গাসের 
পক্ষপাতী ছিল ন! ; সোক্রাটীসও গৃহগ্থাশ্রম তাগ করেন নাই ; নিরর্থক 
দৈহিক নিগ্ৰহ তাহার আদর্শ ছিলনা; কিন্তু আমর! দেখিয়াছি, তিনি 
কেমন কষ্টসহিযু, সংযমী ও মিহাচারী পুরুষ ছিলেন। তিনি 
সর্ধত্র ভোগালক্তি ও ইন্দ্িয়পরতন্্তার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। আস্ম- 
সমর্থন-কালে তিনি আতীনীক্নদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি আর কিছুই 
না করিয়া শুধু সন্ধত্র যাতায়াত করিতেছি ; এবং যুবক ও বৃদ্ধ তোমাদের 
সকলকেই বুঝাইতে চাছিতেছি, যে তোমর! অগ্রেই দেহের জনা, অর্থের 
জরা, এত ভাবিও না, এমন ব্যন্ত হইর! খাটিয়া মরিও না, কিন্ত আত্মা 
যাহাতে পুর্ণত। লাভ করিতে পারে, তাহারই জু বন্রশীল হও ; আমি 
বলিতেছি, সৰ্থ হইতে ধৰ্ম্ম উদ্ধৃত হয় না, কিন্ত ধৰ্ম্ম হইতেই অর্থ ও মানবের 
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স্বকীয় ও রাষ্ট্রীয় অপর যাবতীয় শুভ প্র্থত হুইয়া খাকে।” (১1, 17)1 
আমর! পুর্দেই বলিয়াছি, ত্যাগ ও সংঘমের সাধনে সোক্রাটীস ও ভারতীয় 
সাধকগণের মধো আশ্চর্য লৌসাদৃশ্ধ আছে । পটে লিখিক্সাছেন, “ইন্দি্- 
সুখ জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদ্‌ নহে, কিন্ত মাত্রা, সামা, মধ্যমাবস্থা, উপযোগিতা, 
ইহাতেই শাশ্বত স্বভাব নিহিত আছে)” প্রেম পণ্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা) ৷ ধণ্দ 
বা পুপা সাম্য ৰব! মধ্ামাবন্থা, ইহাই আরিষ্টটল-প্রদন্ত ধর্স্মের (765) 
সংজ্ঞা । (এ, ৪৬৭ পৃষ্ঠা )। শিশ্য ও প্রশিন্য শ্রেযঃ ও ধর্শ্মের যে সংজ্ঞা 
দিয়াছেন, তাহাতে গুরুর প্রাভাব বিস্বদান, সন্দেহ নাই । বৃদ্ধ ও সোক্রা- 
চীস ধন্ম বলিতে ঠিক এক বন্ধ বুঝিতেন না, কিন্তু ধর্ম যে মধ্যপপ, সে 
সঙ্গদ্ধে তাহারা একমত। পরমাণন্বরূপ বুদ্ধের আর একটী উক্কি উদ্ধত 
হইতেছে ; ইহার মপ্র প্লেটোর মত হইতে একেবারে অভিন্ন । 

সোণ কোড়িবিসকে উপদেশ দিবার কালে তথাগত বলিতেছেন 
ৰীণার তার অতিরিক্ত মাত্রায় টানিয়া বাধিলে ( অচ্চাত্তা ) তাহা হইতে 
স্বর নির্গত হয় না, তাহা বাজাইবার যোগ্য থাকে না; আবার বীণাৰ 
তার একাস্ত শিথিল হইলে তাহা হইতে ন্বর নির্গত হয় না, তাহ! বাজাই- 
বার যোগ্য থাকে না; কিন্তু যখন নীণার তার অতিরিক্ত মাত্রায় টানিয়া 
বাধা হয় নাই, একান্ত শিপিলও হয় নাই, কিন্ত সমগ্জণে প্রতিষ্ঠিত আছে, 
তখনই উহ! হইতে স্বর নির্গত হয়, উহা বাজাইঝার যোগা থাকে । “সোপ, 
ঠিক সেইরূপ একাস্্ম উগ্র বাধ্য (বা অধাবসার ) দ্ধতোর ( অর্থাৎ, 
ধন্দাভিমানের ) জনক, এবং অতি হীন বীধ্য আলস্কের নিদান। 'সতএব, 
সোণ, তুমি ৰী্ণ্যের সমতায় অধিষ্ঠিত থাক, এবং অন্রিক্রিয়ের সমতার 
উপনীত হুইতে চেষ্টা কর ও ইহাই তোমার মননের লক্ষ্য হউক ৷" 
মছাবয় । ৫/১/১৫--১৭ ॥ রর 
ব্বিতীৰ কণ্তিক। 
জ্ঞান ও ধৰ্ম্ম 

বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; ইহাতে অতীত 
সত্বাতে বিশ্বাস একেবারেই নাই। বিনি আস্থার অস্তিত্ব অশ্বীকার 
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করিয়াছেন, তিনি যে চিত্তের নিন্তৃততম কোণেও ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ 
করিতেন, ইহা সম্ভবপর বলিঙ্না বোধ হয় না। বুদ্ধ শুধু এক অনাদি কাধ্য- 
কারপ-পৃষ্খলই মানিতেন। কশ্ছ ও পুলক্ছন্স, এই ছুট সাহাযো তিনি 
দুঃখের নিদান নির্ণর করিতে প্রজ্ধাস পাইযাছেন। তিনি বলিতে- 
ছেন, যে-বাক্তি ছঃখব্ষিরক চারিটী আর্য সত্য অবগত হুইয়। আশ্য 
আষ্টািক মার্গে প্রবেশ করিঝাছে, সাধনপ্রভাবে কালে তাহার ছঃখের 
নিৰবত্তি হইবে । এই মার্গের সাধন সলপূর্ণকূপে ক্ষানমূলক ; ইহাৰ 
প্রত্যেকটী অঙ্গ বিশুদ্ধ ক্ষান-প্রস্ত ; বিশেষতঃ সম্যক দৃষ্টি, সমাক্‌ সংকল, 
সমাক্‌ স্থতি ও সমাক্‌ সমাধি নিরবচ্ছি্ ক্ষানমার্গের সাধন; উপরে 
এগুলির যে ব্যাপ! প্রদত্ত হইয়াছে, তাছ! হইতে ইহ! স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে । 
আমরা এখানে স্তি সম্ধদ্ধে আরও কিঞ্চিং বলিয়া বিধয়টী স্দুটতর 
করিতেছি। মহাসতিপষ্টান সুকস্মে তথাগত স্থতির লাধন-বিষয়ে 
প্রাঞ্জল উপদেশ দিয়াছেন। তাহার আদিতেই তিনি বলিতেছেন--“ভূত- 
গণের পরিশুদ্ধ, শোক পরিতাপের অতিক্রম, দুঃখদৌম'নস্তের বিনাশ ও 
বিশুদ্ধ গায় ও বিচার-প্রণালীর অধিগমের ভিক্ষুদিগের পক্ষে 
চতুর্বিধ স্বতি-উপপ্থানই একমাত্র পন্থা ।” এই চতুর্বিধ স্মৃতির সাধন কি? 
“এখানে ভিক্ষু কারকে এই ভাবে দর্শন করিবেন, ঘাঙ্গাতে তিনি সংসারে 
প্রবল যে আসঙ্গ ( বা ভূষণ! ) ও মনের অবসাদ ( দোমনয় ), তাহা! জয় 
করিয়া অগ্নিময় ( আতাপী ), স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতিমান্‌ পাকিতে পারেন।" 
এইবূপে তিনি বেদনা, চিন্ত ও ধৰ্ম্ম সন্বন্ধেও ঠিক এ প্রকার সাধন করি- 
বেন। $ 
কাকে তিনি কি প্রকারে এ ভাবে দর্শন করিতে রত থাকিবেন ? 

এই প্রপ্নের উত্তরে তথাগত যাহা বলিয়াছেন, তাহার মন্ত্র এই 
নিঃস্বাদপ্রশ্থাস-গ্রহুপ, পাদচারণ, গমনাগমন, সবলোকন, 'অনবলোকন, - 
পান, ভোজন, নিদ্রা, জাগরণ, বাক্যালাপ, নির্বাক থাক!, দণ্ডায়মান থাকা, 
উপবিষ্ট হওয়া_তিক্ষু যাহাই করুন না কেন, তাহাতেই তিনি জানেন, যে 
তিনি এই কৰ্ম করিতেছেন ( সম্পঙ্গানকারী হোতি)। তিনি না 
জানিয়া শুনিছা অঙ্গের মত কিছুই করেন না। অপিচ, তিনি কারের 
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উৎপত্তি ও বিল এবং অক্তান্য দপ্র ও বিকার সম্বন্ধে লিত ধ্যান করেন। 
বেদনা, চিন্ত ও ধৰ্ম্ম-বিনযর়েও এতদন্ুূপ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে । ধর্ম 
সম্বন্ধীয় ধ্যান__পঞ্চ নীবরপ, পঞ্চ উপাদান-স্বন্ধ ( রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, 
সংস্কার ও বিজ্ঞান ), আভ্যন্তরীণ ও বান্ধিক বড়াক্সতল (চক্ষু, শ্রোত্র, 
আ্বাণেন্দিয। জিহবা, কু ও নন), সপ্ত বোধাক্ত ও চারি বগা সত্তা, এই 
পাচ ভাগে বিভক্র। ইহার প্রত্যেকটা সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখা প্রদত্ত হইয়াছে। 
মাষ সর্ধাদ! শ্মতিমান্‌ ও 'প্রমন্ত থাকিবে, সে আসত্মবিস্থত হইয়া মোহ- 
বশে কিছুই করিবে না, সমএ উপদেশটীর ইহাই মন্দ্-কণ!॥ এই প্রকার 
উপদেশ তিনি অসংখ্য বার দিক্লাছেন। দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্বেও 
তিনি বলিতেছেন, "হে তিক্ষগণ, তোমরা স্বতিমান্‌ ( লতো1) থাকিও, 
তোমর। স্ব প্রতিষ্ঠ ( সম্পজানে! ) থাকিও--ইহাই তোমাদিগের প্রতি 
আমার 'অন্তরপ!সন।” নহাপরি। ২১২ ॥ 

শুধু আষ্টাঙ্িক মাৰ্গ নয়, উপরে যে আর ছরটী সাধন-প্রণালী উল্লিখিত 
হইয়াছে, নিশ্সেষণ কৰিলে দেখা যাইবে, যে তাহারও প্রতোকটী জ্ঞান- 
প্রধান; বস্তুতঃ, যে ধৰ্ম বলে, অবিস্কাই ছঃখের আদি কারণ, তাজা 
ক্যানপাধান না হইযাই পারে না। 

তৎপরে, বৌদ্ধ ধশ্রে বে জ্ঞানই সব্দোপরি আসন লাভ করিরাছে, ইহার 
প্রতিষ্ঠাতার নামই তাহার উদ্ছণ নিদর্শন । শাকাসুনি এই জন্তাই বৃদ্ধ 
নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে তাহার অস্তরে সত্য জ্ঞানের আলোক 
উদ্তাসিত হইয়াছিল । তিনি বধন দধন্মপ্রচারার্থ বারাণসীতে পঞ্চবগীর 
জিক্ষুগণের নিকটে আগমন করিলেন, তখন তাহারা তাহাকে নাম ধরিয়া 
ও সখ। (ন্মাবুসৌ ) বলিয়া সন্বোধন করিয়াছিলেন। এই প্রকার 
'অভ্তিছিত হইলে ভগবান্‌ বুদ্ধ পঞ্চবগীৱ ভিক্ষুদিগকে বলিপেন--“ছে ভিক্ষুগণ, 
তোমরা তখাগভকে নাদ ধরিয়া ও সখা বলিয়া ডাকিও লা; ভিক্ষুগণ, 
তথাগত বৰ্হং, সমাক্‌ সৰ্বন্ধ "(হাৰ্প । ১৬১১, ১২)। 
তার পর, তিনি তাহাদিগের নিকটে নবধশ্ম ব্যাখ্যা করিলেন ; তাহার 
ব্যাখ্যা শুনিয়া একে একে পঞ্চবগীর ভিক্ষগপের বিরজ ও নিশ্মল ধর্্ম-চক্ষু 
উৎপন্ন হইল; তাহাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়া গেল; তাহারা 
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বুঝিলেন, যাহা কিছুর উদয় আছে, তাহারই বিলয় আছে; তাহার! 
ধৰ্ম্ম দর্শন করিলেন, ধৰ্ম আয়ত্ত করিলেন, ধশ্ অবগত হইলেন, ধন্যে 
প্রগাঢ়কূপে পারদশী হইলেন ( দিউধন্মো পত্তধস্মো বিদিতধন্মো 
পরিয়োগাড়ধন্মো ); তাহাদিগের সংশয় অপনোদিত হইল; তাহারা 
পুণজ্ঞান লাভ করিলেন ; আচাধোর ন্সন্থুশাসন বুঝিবার জন্য তাহাদিগের 
অপরের অপেক্ষা রহিল না; তৎপরে তাহার! দুঃখের শরকাস্ডিক নিরৃত্তির 
জন্ত ভগবান্‌ বুদ্ধের সমীপে প্রত্রঙ্গা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। 
মহাবয়। ১৷৬৷৩২--৩৭ ॥ 

বুদ্ধের ধৰ্ম্ম প্রচারে ইহা একটা চিরপ্ররণীয় বিশেষত্ব । তিনি শ্রোতৃ- 
বর্গের বিশ্বাস ও ভাব উদ্দীপন করিবার প্রয়াস পাইতেন না; তিনি 
তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ সাধন করিতেন । তিনি কদাপি এমন 
চাহিতেন না, যে তাহার! বিনা চিন্তাঞ্গ ন! বুঝি! নির্বিচারে তাহার কথা 
মানিয়া লইবে । এই জন তাহার ন্ভিভাষণগুলি আগাগোড়া জ্ঞানগত্ত, 
যুক্তি ও বিচারে পরিপূর্ণ । তিনি এত বিশদরূপে হুরূহ তন্বগুলি বুঝাইয়া 
দিতেন, যে বিনয়-পিটকে ও পুত্র-পিটকে তাহার ধর্্মব্যাখ্যার প্রশংসা" 
সুচক একটী বাকা পুনঃ পুনঃ বাবজ্ত হইয়াছে । ধস নামক কুলীন 
যুবকের পিতা এক গৃহপতি শ্রেষ্টী বুদ্ধের ধর্ঠবিবৃতি শুনিয়া বলিয়া 
উঠ্িলেন__“ভগবন্ঠ চমৎকার, ভগবন্ং চমৎকার ; ভগবন্‌, আপনার ব্যাখ্যা 
কি প্রকার ? না, একজন যেন যাহা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা উঠাইল ॥ 
যাহা আবৃত ছিল , তাহা অনাবৃত করিল; যে পথ হারাইয়াছিল, তাহাকে 
পথ দেখাইয়া দিল ১ অন্ধকারে প্রদীপ লইয়া আসিল, যাহাতে চক্ষু্মান্‌ 
বাক্কিরা, যাহার যাহার রূপ আছে, তাহা দেখিতে পায় ; ঠিক তেমনি 
ভগৰান্‌ অনেক প্রকারে (ব্অনেকপরিয়াযেন ) ধন্য প্রকাশিত করিয়াছেন।" 
মেহাবগ্ । ৯।৭।১*)। বুদ্ধ এত জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন, যে তৎপ্রতিষ্ঠিত 
ভিক্ষ-সংখে বৈৰাগাও ব্রহ্ষচধ্যের শপণ আছে, কিন্ত পাশ্চাত্য সপ্যাপি- 
সম্প্রদায়ের স্া় বাধ্যতার শপথ নাই । বৌদ্ধ মতে সত্যচ্গানলাভই মুক্তি। 

আমরা বৃদ্ধ ও সোক্রাটীসের মধ্যে ধন্দের নিগুড় তবে এই একটা শকোর 
সন্ধান পাইলাম । লোক্রাটীসঞ্ বৃদ্ধের কার জ্ঞানকে ধর্স্দের সহিত জচ্ছ্ 
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যোগে যুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, জ্ঞান ও ধস এক 1 আমরা 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বাকাটার বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি, এখানে পুনরুক্তির 
প্রয়োজন নাই ; এক কণায় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে বুদ্ধের 
শিক্ষা-প্রভাবে বৌদ্ধগণ যেমন বিশ্বাস করে, জ্ঞান ভিন্ন কেহই শুদ্ধ ও 
সুন্দর হইতে পারে না, সোক্রাটীলও তেমনি বলিতেন, জ্ঞান বিনা ধার 
লাভ অসম্ভব । শুধু তাহাই নহে ; তিনি মনে করিতেন, যেষন জ্ঞান ছাড়া 
ধন্য তিষ্টিতে পারে না, তেমনি জ্ঞানের উদর হইলে ধৰ্ম্ম আপনি আগমন 
করে। তিনি এমনই জ্ঞানের উপাসক ছিলেন, যে ভ্রমপূর্ণ কথা বলাটাকেও 
একাস্ত দোযাবহ বিবেচনা করিতেন; তিনি বলিতেন, উহ! আত্মার 
অকল্যাণ করে। ( Phaedon, 115) পোক্রাটাসও বুদ্ধের ক্যান 
এই উপদেশ দিতেন, যে মানুষের চিন্তা, বাকা ও কাৰ্য্য, সমন্তই জ্ঞানাহ্রগত 
হওয়া কর্তবা। তৎপরে, বুদ্ধের ধর্স্ম প্রচারে ও সোক্রাটীসের জ্ঞানবিতরণে 
আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। ইহারা কেহই অন্ধ বিশ্বাসের সাহায্যে স্বীর মত 
প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রশ্নাসী হইতেন না; কেহই একটা সুমীমাংসিত ও 
স্থপরিণত তন্ধ অপরের হাতে তুলিয়া দিবার জন্ত বাগ ছিলেন না; তাহারা 
উভয়েই মানুষকে সচেতন করিবার দিকে, তাহার বোধ বিকশিত করিবার 
দিকেই সমধিক লক্ষ্য রাখিতেন। আমরা সোক্রাটীসের শিক্ষাদান-প্রণালী 
সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। এ্থলে শুধু বুদ্ধের শিক্ষাদান-প্রণালীর 
একটা দৃষ্টাস্ত আহরণ করিব। পোল্বরসাদি নামক এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে 
ভিক্ষুদলসহ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। অতিথিগণের ভোজন 
সমাপ্ত হইলে পোক্ধরসাদি একখানি নীচ আসনে বুদ্ধের সমীপে একাস্তে 
উপবেশন করিলেন । “তখন ভগবান্‌ বুদ্ধ একাস্ে আসীন পোস্বর- 
সাদিকে আহ্ুপুৰ্্দিক ধৰ্স্ম-কথা ( আঙ্থপুৰ্ৰিকখং ) বলিলেন, অৰ্থাৎ তিনি 
দান-কথা, শীল-কথা, স্ব্গ-কথা, কামসমূহের বিপত্তি, ব্যর্থতা ও পক্ষিলতা, 
এবং লৈফষস্ট্া ব! ত্যাগের মাহাস্থা ব্যাখ্যা করিলেন। বখন ভগবান্‌ 
বুদ্ধ দেখিলেন, যে পোস্বরসাদির চিন্ত উন্মুখ, কোমল, গ্রস্থিসুক্র, উদ্দীপ্ত 
(উদয়) ও এস (শ্রদ্ান্বিত ৰা বিশ্বাসোপযোগী ) হইয়াছে, তখন তিনি 
যে-ধপ্মত কেবল বুদ্ধগণ সমাক্‌ অবগত হইয়াছেন, তাহাই বিবৃত 
৩৯ 
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করিলেন__তাহা! হঃখ, ছুঃখসসুদয়, ছুঃখলিরোধ ও হঃখনিরোধমার্ন । 
বেমন, যে-শুদ্ধ বস্্ের দাগগুলি বিধৌত হইয়াছে, তাহা পূর্ণরূপে রং 
গহণ করে, তেমনি সেই আদনেই ব্রাহ্মণ পোস্করসাদির বিরজ নিশ্দল 
ধৰ্ম্চক্ষু উতপন্ন হুইল--তিনি বুঝিলেন, ‘বাহ! কিছুর উদয় আছে, 
তাহারই বিলয় আছে।'” অন্বটসুত্ত। ২১॥ 

এই বৃত্তান্ত লিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে আপনার! সহজেই উপলন্ধি 
করিতে পারিবেন, বুদ্ধ ও সোক্রাটীসের শিক্ষাদান-প্রণালীর মধ্যে কি 
খনিষ্ঠ সাদৃশ্ত আছে। 

কতা কতিক। 
পুরুষকার 

বুদ্ধের ধপ্র পুরুষকারের ধণ্থ ; ইহাতে প্রার্থনার স্থান নাই। ইহার 
সাধক অপরের রুপার ভিখারী নহে। ইহা! বলিতেছে, প্রত্যেক মন্ুষা 
আপনার সাধনবলে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ কাহাকেও পরিত্রাণ 
করেন না; তিনি পরিত্রাণের পথ দেখাইরা দেন। নহাপরিনির্ক্দাণের 
কিয়ংকাল পুর্বে! তিনি আনন্দকে বলিতেছেন 

তা্নাৎ ইহ’ আনন্দ অন্র-দীপা বিহরথ অত্ত'সরণা অনঞ-সরণা। ধশ্ম- 
দীপা ধন্ম-সরণা অনঞ্ঞ-সরণা । মহাপরি। ২২৬ ॥ 

“অতএব, হে আনন্দ, তোমরা আপনার প্রদীপ হও, আপনার শরণ 
লও, অন্তের শরণ লইও না; তোমরা ধর্স্কে আপনার প্রদীপ কর, ধর্মের 
শরণ লও, অন্তের শরণ লইও ন1।' 

বুদ্ধপ্রবন্তিত সাধনপদ্ধতি পর্যালোচনা করিলে দেখ! যায়, যে ইহাতে 
বীর্যের সমাদর খুব অধিক । দীনের দীন হইয়া অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে কোনও 
অতীন্রিয পুরুষের সুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে নির্দাণপ্রাপ্তি হইবে, 
তথ্যাগত এমন শিক্ষা কদাপি দেন নাই ; তাহার মতে প্রতোকেই আত্ম- 
চেষ্টায় ইহলোকেই নহৃৎ-পদের অধিকারী হইতে সক্ষম । 

আমরা প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি, গ্রীক দাশনিকগশের মতে জ্ঞান, বীর্য, 
সংযম ও স্যার ধস্টের লক্ষণ । স্তরাং আনর! অনাহাসেই বলিতে পারি, 
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সেশ্বর গ্রীক ধশ্ছ ও নিরীশ্বর বৌদ্ধ বশ্টের মধো জ্ঞান, বীর্য ও সংযম, এই তিল 
সাধারণলক্ষণগত একা আছে । গ্রীক ধৰ্মও পুরুবকার প্রধান। “উন্মন্ত 
ভাবোচ্ছ,াস, মন্মস্থদ অনুশোচনা, খুলিতে অবলুষ্ঠন, দরবিগলিত ধারে অশ- 
বর্ষণ__এগুলি গ্রীক ধস্টের প্রকুতিবিরুদ্ধ।”  ( প্রথম খণ্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা )। 
“গ্ৰীক জাতির ধণ্সাধনে দীনতা, অন্থতাপ ও বিলাপ তেমন স্থান পায় 
নাই।শ (ত্র, ৩০৭ পৃষ্ঠা )। অতএব, পুরুষকারের সাদরে বুদ্ধ ও 
সোক্রাটীসের মধ্যে ্বভাবতঃই একা দৃষ্ট হইতেছে ॥ সোক্রাটীস প্রার্থনা- 
শাল ছিলেন; কিন্ত তিনি সকল বিষয়ের জন্ত দেবতার চরণে প্রার্থনা কর! 
সঙ্গত বোধ করিতেন না । তিনি অতি বীর্ধাবান্‌, নির্ভীক পুরুষ ছিলেন । 
যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে, জনসভায়, রাষ্ট্রবি্বে কোন দিন ভয় কাহাকে বলে 
জানিতেন না, জীবনের অস্তিমসময়ে বিষপান করিতে করিতেও যিনি 
মুহুর্তের জন্তাও বিচলিত হন নাই, তিনি যে পুকুষকারের আদর্শস্থানীয় 
ছিলেন, তাহা বাহুলা করিয়া বলিবার আবশ্তকতা নাই ॥ 


চতুর্থ কণিকা 
বিচার-প্রণালী 


আমন! শিক্ষাপ্রণালী সববন্ধে বুদ্ধ ও সোক্রাটীলের সাদৃশ্য দিঙ্সাত্র 
প্রদর্শন করিয়াছি। লোকশিক্ষকরূপেই এই ছুই মহাজ্গনের মধ্যে নানা 
বিষয়ে বিচিত্র এ্ক্য দেখিতে পাওয়া যাক্স। আমর! একে একে সেগুলির 
আলোচনা করিব। প্রথমেই বিচার-প্রণালী আমাদিগের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতেছে । 

জ্ঞানালোচনায় সোক্রাটীস কি কি সংস্কারের কাধ্য সাধন করেন, তাহা 
পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ; প্রস্নোত্তরমূলক বিচার-প্রপালীর প্ররুতি 
কি, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাও বুঝাইতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। এখানে 
আমর! বিনয়-পিটক হইতে একটা ও হত্র-পিউকের অন্তর্গত দীঘ নিকার 
হইতে আর একটা উদাহরণ আহরণ করিরা দেখাইব, যে বৃদ্ধ ও সোক্রা- 
টীসের বিচার-প্রণালী প্রায় একরূপ । 
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(১) আত্ম নাই। 


বুদ্ধ পঞ্চবগীর ভিক্ষুদিগের নিকটে প্রমাণ করিতেছেন, যে আম্মা নাই । 

“তৎপরে ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষদিগকে কহিলেন, হে ভিক্ষগণ, রূপ 
(দেহ ) আত্মা নহে ; কূপ যদি আত্মা হইত, তবে তাহা রোগের অধীন 
হইত নাঃ তাহ! হইলে আমন! বলিতে পারিতাম, ‘আমার রূপ এই প্রকার 
হউক ৷’ কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু কূপ আত্মা নহে, এই জন্যই তাহ! 
রোগের অধীন, এবং এই জন্তই আমর! বলিতে পারি লা, ‘আমার রূপ এই 
প্রকার হউক ; আমার রূপ এই প্রকার না হউক ।' 








বেদনা আত্ম! নহে, সংজ্ঞা" আত্ম! নহে ‘সংস্কার আত্মা 
নহে.........বিজ্ঞান আম্মা নহে । বেদনা বদি আত্মা হইত......ইত্যাদি 
(অবিকল পুর্ব) । 
এখন, ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর, কূপ নিত্য, ন! অনিত্য ? 
অনিতা, ভগবন্‌ । 


যাহ! অনিতা, তাহা ছুহখ উৎপাদন করে, ন! সুখ উৎপাদন করে? 

ছঃখ উৎপাদন করে, ভগবন্‌ । 

পুনশ্চ, যাহ! অনিত্য, ছঃখদাযক, বিকারের ব্ধীন, তাহার সদ্বন্ধে 
কি আমর! ভাবিতে পারি, ‘ইহ! আমার, আমি ইহাই, ইহাই দ্সামার 
আত্ম’? 

না, ভগৰন্‌, এরূপ ভাবিতে পারি না। 

বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার .. বিন্ঞান...নিত্য না অনিত্য ? 

অনিত্য, ভগবন্‌॥ 

যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন করে, না! স্থ উৎপাদন করে? 

দুঃখ উৎপাদন করে । 

পুনশ্চ, যাহা অনিতা, ছঃখদায়ক, বিকারের অধীন, তাছার সঙ্ক্কে 
আমরা কি ভাবিতে পারি, “ইছা আমার, আমি ইহাই, ইহাই আদার, 
বসাক]? 

না, ভঙগবল্, এপ ভাবিতে পারি লা ॥ 
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অতএব, হে ভিক্ষুগণ যে কোনও রূপ অতীত, অনাগত বা বর্তমান ; 
যাহ! কোনও জীবের ; কিংবা কোনও জীবের নহে ; যাহা স্কুল বা সুপ, 
হীন বা উত্তম, দুরে বা নিকটে ; সে সমুদান্স রূপ আমার নহে, আনি তাহা 
নহি, তাহ! আমার 'আস্মা নহে। ঘে সম্যক্‌ বপ্ার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, 
তাহার ইহ! এইরূপেই দর্শন করা কর্তব্য । 

যাহা কিছু বেদনা...যাহা কিছু যাহা কিছু সংস্কার ...যাহা! কিছু 
বিজ্ঞান...ন্সতীত, অনাগত বা বর্তমান ; বাহ! কোন জীবের ; কিংবা 
কোনও জীবের নহে; যাহা স্থল বা সা, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে; 
সে সমুদায় বেদনা ...সংজ্ঞা...সংক্কার...বিজ্ঞান জমার নহে, আমি তাহা 
নহি, তাহা আমার আত্মা নে । যে সন্যক্‌ বার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, 
তাহার ইহ! এইরূপেই দর্শন করা কর্তবা।” মহাবয় । ১1৯/৩৮__৪৫॥ 











(২) ব্ৰাহ্মণ কে? 


সোণদণ্ডের সহিত বুদ্ধের, ব্রাহ্মণ কে ? এই বিষয়ে বিচার হইতেছে। 

“তখন সোণদণ দেহ উপ্নত করিয়| চতুর্দিকে অবলোকনপূর্বাক 
ভগবান্‌ বৃদ্ধকে বলিলেন--ছে গৌতম, যে-বাযক্রির পাচটা লক্ষণ বিস্মান, 
এবং যে মিথ্যা কণা ন! বলিয়া সত্য সত্যই বলিতে পারে, “আমি ব্রাহ্মণ! 
ব্রাহ্মণেরা তাহাকেই ব্রাহ্মণ কছেন। এই পাচটী লক্ষণ কি কি? গ্রাথমতঃ, 
সে পিতা ও মাতা, উভয়কুলেই সুজাত ; উদ্ধে সাত পুরুষ পৰ্য্যন্ত তাহার 
বংশ বিশুদ্ধ; তাহার জন্ম সন্ধে কোনও দোষ নাই, কোনও অপবাদ নাই । 

তৎপরে, সে ( বেদ) অধাননকারী, অগ্রধর॥ তিন বেদে পারদর্শী 
সে নির্ঘণ্ট, নিকক্র, শিক্ষা, কর, ব্যাকরণ, ইতিহাস ইত্যাদি বেদাঙ্গ আগত 
করিয়াছে ; লোকায়ত দর্শন ও মহাপুরুষ-লক্ষণে তাহার অধিকার আছে। 

অপিচ, সে বূপবান্, সুদর্শন, শ্রদ্ধাভাজন, হন্দরবর্ণ, উচ্ছলকাস্তি, 
দেগিতে মনোহর, মহিমনয়। 

তার পর, সে শীলবান্‌ (সদাচারী) ; তাহার শীল উত্তরোত্তর বদ্ধিভ 
হইতেছে; সে প্রকৃতশীলসম্পর । 
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পরিশেষে, সে পণ্ডিত, দেধাবী, বাহার! দবী ধারণ করে (অর্থাৎ যজ্ঞের 
পুরোহিত), ভাহাদিগের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় । 

হে গৌতম, যে-ব্যক্তির...ত্রাক্ষণ কছেন। 

কিন্ত, ওহে ব্রাহ্মণ, এই পাঁচটা লক্ষণের একটা লক্ষণ বর্জ্জন করিয়া যে- 
ৰাক্ৰির অপর চারিটী লক্ষণ আছে, তাহাকে কি ব্রাহ্মণ বলা সম্ভব? এবং 
সে কি মিথ্যা কথা না বলিয়া সত্য সত্যই বলিতে পারে, “আমি ব্রাহ্মণ’? 

হা, গৌতম, সম্ভব । এই পঞ্চলক্ষণের মধ্যে আমরা বর্ণ বঞ্জন করিতে 
পারি। কেন না, বর্ণে কি আসিয়া যায়? তাহার যদি অপর চারিটী 
লক্ষণ ( সুজন্ম, বেদজ্ঞান, সদাচার ও পাণ্ডিত্য ) থাকে, তবেই ব্রাহ্মণগণ 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিবেন ; এবং সে..."আমি ব্রাহ্মণ ৷” 

কিন্ত, ওহে ব্রাহ্মণ, এই চারিটা লক্ষণের একটা লক্ষণ বৰ্জ্জন করিয়া 
যে-ব্যক্তির অপর তিনটা লক্ষণ আছে, তাহাকে কি ব্রাহ্মণ বলা সম্ভব? 
এবং সে কি...‘আমি ব্রাহ্মণ’ ? 

হা, গৌতম, সম্ভব । এই চারিটী লক্ষণের মধ্যে আমর! বেদাঙ্গ বঙ্রন 
করিতে পারি; কেন না, বেদাঙ্গে কি আসিয়া যায় ? তাহার যদি অপর 
তিনটা লক্ষণ ( স্ূজন্ম, সদাচার ও পাঞ্িত্য ) থাকে, তবেই ব্রাক্মণগণ 
তাহাকে ব্রাঙ্গণ বলিবেন ; এবং সে...“আমি ব্রাহ্মণ ।' 

কিন্ত, ওহে ব্রাহ্মণ, এই তিনটা লক্ষণের একটা লক্ষণ বঙ্জন করিয়া, 
যে-ব্যক্তির অপর দুইটী লক্ষণ ( সদাচার ও পাত্ডিত্য ) আছে, তাহাকে 
কি ব্রাহ্মণ বলা সম্ভব ? এবং সে কি......' “আমি ব্ৰাহ্মণ’ ? 

হাঁ, গৌতম, সম্ভব ; এই তিনটা লক্ষণের মধ্যে আমর! জন্ম বর্ধন 
করিতে পারি ; কেন না জন্মে ৰি আসিয়া যায়? তাহার যদি শীল ও 
পাণ্ডিত্য, এই অপর ছুইটী লক্ষণ থাকে, তবেই ব্রাক্মণগণ তাহাকে 
ব্ৰাহ্মণ বলিবেন, তবেই সে মিথ্যা কথ! না! বলিয়! সত্যসত্যই বলিতে পারে, 
“আমি ব্ৰাহ্মণ ৷" 

ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড এই প্রকার বলিলে আঅন্তান্ত ব্রাহ্মণের! তাহাকে বলিয়া 
উঠিল, ‘সোণদগু, এমন কথা বলিও না, ‘সোণদণ্ড, এমন কথা 
বলিও না৷” সোশদগ্ সত্ব । ১৩--১৬॥ 
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পূর্বে উন্তু হইয়াছে, সোক্রাটীস ধাত্রীর স্তা্র জ্ঞান-শিশুর প্রসবে 
সাহায্য করিতেন। বৃদ্ধের বিচার-প্রণালীতেও এই বিশেষত্ব দুষ্ট হয়। 
বিচার-প্রণালীতে আর এক বিষয়ে ইহাদিগের সাদৃশ্য আছে। ইহারা 
উভয়েই আলোচ্য বিষয়টী স্থবোধ্য, করিবার অভিপ্রায়ে সহজ ও সাধারণ 
দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেন । 


পঞ্চম কাতিকা 


শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্ৰহণ 


শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে বুদ্ধের মত অতি উদার ছিল। তিনি 
বলিতেন, সকলেরই শিক্ষা লাভ করিবার অধিকার আছে; জ্ঞান কোনও 
জাতি বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নহে; বিস্কা-উপাঙ্জন হইতে কেহ কাহাকেও 
বঞ্চিত করিতে পারে না । তৎপরে, বাহার জ্ঞান-বিতরণের উপযোগী 
শক্তি ও দক্ষতা আছে, সেই শিক্ষা-ব্রত অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তুযে 
বিগ্তাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহার '্বরং 'অধ্যেতবা বিষয়ে পারগামী 
হওয়া প্রয়োজন ; আপনি সিদ্ধ না হইলে কেহই অপরকে সিদ্ধি দান 
করিতে পারে না; যে নিজে কোনও একট! বিষন্ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় লাই, 
সে অন্তকে তাহ! কিরূপে শিক্ষা দিবে? পরিশেষে, স্শিক্ষক জিজ্ঞান্র 
নিকট কিছুই গোপন রাখেন না; তিনি শিক্ষাদানে কার্পণা করেন না; 
তিনি শিয্যোর সমক্ষে অকাতরে জ্ঞান-ভাও্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেন, নিজে 
যাহ! জানেন, তাহা! সমগ্র তাহাকে অর্পণ করেন। 

এই আদর্শ দ্বার! বিচার করিয়া তিনি তিন শ্রেণীর নিন্দনীয় শিক্ষক 
চিত্রিত করিযাছেন। লোহিচ্চ স্থত্তে তিনি লোহিচ্চ ( লৌহিত্য ) নামক 
ব্াহ্মণকে বলিতেছেন . 

পপ্রথমতঃ হে লৌহিতা, এক শ্রেনীর শিক্ষক আছে, যে, সে খে- 
অমণত্বের উদ্দেশ্বে গৃহত্যাগ করিয়া প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে 
সিদ্ধকাম হয় নাই । সে নিঙ্গে শ্রমণত্ব লাভ ন! করিরাই শিষ্যদিগকে ধশ্ম 
শিক্ষা দেয়, যথা, ইহা হিতকর, ইহ! সুখের সোপান। তাহার শি্যগণ 
তাহার কথা শুনে না; তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে না; তাহার উপদেশ 
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বুঝ্জিয়া দৃঢ়চিন্তও হয় না; তাহার! শিক্ষকের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া 
স্বেচ্ছানরূপ বিচরণ করে। এই প্রকার শিক্ষক ভতপনার যোগা; 
তাহাকে লোকে বলিতে পারে, “মহাশয়, তুমি যে শ্রমণত্বের উদ্দেস্তে 
গৃহত্যাগ করিয়া প্রবঙ্গযা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সিদ্ধকাম হও নাই; 
তুমি নিঙ্গে শ্রমণত্ব লাভ না করিয়াই শিশ্যদিগকে এই ধৰ্ম্ম শিক্ষা দিতেছ, 
ইহা হিতকর, ইহা সখের সোপান। তোমার শিশ্যগণ তোমার কথা 
শুনে না; তোমার বাকো কর্ণপাত করে না; তোমার উপদেশ শুনি 
দৃঢ়চিত্তও হয় ন!; তাহার! শ্বেচ্ছান্তররূপ বিচরণ করে। তুমি ঠিক সেই 
রকম লোক, যে, যে-রনণী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে, তাহারই জন্ত 
লোলুপ যে-রমণী মুখ ফিরাইয়। আছে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিবার জগ্তা 
লালাক্গিত। আমি বলিতেছি, তোমার ধৰ্বপিক্ষা দিবার লালসাও গর্ূপ 
অপবিত্র; কেন না, এ অবস্থায় এক জন অপরের জরা কি করিতে 
পারে?" 

“পুনশ্চ, হে লৌহিত্য, আর এক শ্রেণীর শিঞ্চক অছে, যে, সে যে- 
শ্রমণত্ের উদ্দেশ গৃহত্যাগ করিয়া প্রত্রজ্গা! গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে 
সিদ্ধকাম হয় নাই। লে নিঙ্দে শ্রমণত্ব লাভ না করিয়াই শিশ্যদিগকে 
ধৰ্ম্ম শিক্ষা দেয়, যথা, ইহা হিতকর, ইহা সুখের সোপান। তাহার 
শিন্যগণ তাহার কথ! শুনে; তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে; তাহার উপদেশ 
শুনিয়া দৃঢ়চিত্ত হয়; তাহার! শিক্ষকের আম্কুশাসন উপেক্ষা করিয়া 
ব্বেচ্ছাস্থর্ূপ বিচরণ করে না। এই প্রকার শিক্ষক (অবিকল এ সকল 
কথায় ) ভত্গনার যোগ্য; তাহাকে লোকে বলিতে পারে, 'তুমি ঠিক সেই 
রকম লোক, থে নিঞ্জের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরের ক্ষেত্রে কণ্টক 

- তুলিতে যায়; আমি বলিতেছি, তোমার ধৰ্ম্ম শিক্ষা দিবার লালসাও রন্ধপ 
অপবিত্র কেন না, এ ব্ববস্থার একে অক্তের জন্য কি করিতে পারে ?' .. 
পআবার, হে লৌহিত্য, অন্ত এক শ্রেণীর শিক্ষক আছে, যে, সে যে- 
শ্রমণস্বের উদ্দেস্তে গৃহত্যাগ করিয়া প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে 
সিদ্ধকাম হইযাছে। সে শ্রমণত্ব লাত করিয়া শিশ্যদিগকে এই ধন্দ্ম শিক্ষণ 
দেয়, ইহা হিতকর, ইহা! সুখের লোপান। কিন্তু তাহার শিশ্যগণ তাহার 
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কথা গুনে না তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে না; তাহার উপদেশ শুনিরা 
দৃঢ়চিত্ত হয় না; তাহার! শিক্ষকের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাহ্ররূপ 
বিচরণ করে। এই প্রকার শিক্ষক ( পূৰ্দোক্তরূপ ) ভত্খসনার যোগ্য । 
লোকে তাহাকে বলিতে পারে, ‘তুষি ঠিক যেই রকম লোক, বে পুরাতন 
বন্ধন ছিল্প করিয়া! নূতন বন্ধনে আবদ্ধ হইক্সাছে। আমি বলি, তোমার 
ধশ্ম শিক্ষা দিবার লালসা ও এরূপ অপৰ্ত্ৰি; কেন না, এ অবস্থায় একে 
অক্তের জন্য কি করিতে পারে ?'” লোহিচ্চ হুক্ত। ১৬--১৮॥ 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক সম্বন্ধে বুদ্ধ যাহা! বলিয়াছেন, তাছা 
সোক্রাটীসের মনের কথা ; সফিষ্টদিগের সহিত তাহার বিরোধের বিবরণ 
পড়িলে ইহাতে অণুমাত্রও সংশর থাকিবে না। তা! ছাড়া, তিনি 
সদ! সর্বদা পুরবাসীদিগকে ইহাই বলিতেন, যে, যে-ব্যক্তি যাহ! জানে না, 
তাহার তাহাতে হাত দেওয়! উচিত নর । তবে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের 
নিন্দায় তিনি সার দিতেন কিনা, সন্দেহ ; কেন না, আমরা দেখিয়াছি, 
যে চাহিত না, তাহার সহিতও তিনি তন্বালোচন! করিতে ছাড়িতেন না। 
বুদ্ধ শুধু শিক্ষাকামী, শিক্ষান্ুরাগী, শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিদিগকেই ধর্স্মোপদেশ 
দিতেন। 'অঙ্ুত্তর নিকার। ১ম খঞ্। ২৩৮৯ পৃষ্ঠা । 

বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষেও সফিষ্টের অভাব ছিল ন! । তিনি একস্থলে 
ঝলিতেছেন__প্মনেক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা বান মাছের স্কার 
পিচ্ছিল ( অমরাবিক্কেপিক1) $ তাহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাস! করিলে 
তাহারা স্বার্থ কথার জোরে বান মাছের কলার এড়াইরা যাস ; কিছুতেই 
ধরা দেয় লা। কোনও ব্যয়ে মত প্রকাশ করিলে পাছে তাহাদিগের 
ভ্ৰম হয়, এই ভয়ে ও ভ্রমের প্রতি স্বপাবশতঃ তাহারা কখনও বলে না, 
“ইহ! ভাল’ বা ‘ইহা নন্দ'। তাহাদিগকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 
তাহারা স্বার্থ কথার জোরে বান মাছের ন্ডাক্স এডাইয়| বার ; তাহারা বলে, 
“আমি ইহা এই প্রকার বিবেচনা করি না; কিন্ধ আমি ভিন্ন মতও 
প্রকাশ করিতেছি না; তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আনি অস্বীকার 
করিতেছি না, এবং আমি এক্ূপশ্ড বলিতেছি না, যে তুমি যাহ! বলিতেছ, 
তাহা ইহাও নয়, উহাও নহ" ব্রক্ষজাল সুতি । ২1২৩, ২৪ ॥ 
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সোক্রাটীস বআত্মসমর্থন করিবার কালে বলিযাছিপেন, তিনি কাহারও 
গুরু হইরা বসেন নাই ; তিনি যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, সকলকেই তাহার 
সহিত আলাপ করিবার অধিকার দিয়াছেন; তিনি বখন যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাতে গোপন করিবার কিছুই ছিল না; সকলেই অবাধে তাহা 
শুনিবার সুযোগ পাইঙ্গাছে। (4১1, 21 )1 

কি আশ্চধ্য ! “ক্সাজিও অৰ্দ্ধ পৃথিবী বার চরণে প্রণত,” তিনি 
নীবলীলা সাঙ্গ করিবার প্রাকালে ঘোষণা করিয়া গেলেন, তিনি ভিঙ্ষু- 
সংঘের নেতা নহেন। তিনি সকলকেই সমভাবে ধন্ম শিক্ষা দিয়াছেন; 
তাহার ধপ্মে সংগোপন রাখিবার কিছুই নাই। আপনারা তাহার এই 
আঅমৃতোপনবাণী শ্রবণ করুন। 

বুদ্ধ জীবনের সারংকালে একবার ছুরস্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইরা 
ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিলেন। একদা আনন্দ তাহার সমীপে 
উপবেশন করিয়া বলিলেন, তাহার পীড়ার সময়ে তিনি এই ভাবিয়া 
কিঞ্চিৎ আশ্বাস পাইরাছিলেন, যে ভগবান্‌ ভিক্ষ-সংখের উদ্দেশ্যো কিছু 
উপদেশ না দিয়া পরিনির্কাণ প্রাপ্ত হইবেন না । 

তখন বৃদ্ধ বলিলেন, "আনন্দ, ভিক্ষু-সংখ আমার নিকট পুনশ্চ কি 
প্রত্যাশা করিতেছে ? হে আনন্দ, আমি আমার ধর্শ্মে অন্তর বাহির ভেদ 
না রাখিয়া উহ! প্রচার করিয়াছি; কোন কোনও আচার্য্য যেমন এক 
একটা তন সুষ্টিবদ্ধ করিক্সা রাখেন, তখাগতের সতাসমূহে সেরূপ সুষ্টিবদ্ধ 
কিছুই নাই । আনন্দ, যদি এমন কেছ থাকে, বে ভাবে, ‘আমি তিক্ষ- 
সংঘের পরিচালক হইব কিংবা ‘ভিক্ষু-সংখ আমার দিকেই চাহিয়া 
আছে,’ তবে সেই নিশ্চর ভিক্ষু-সংগ্ষের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ দিবে । 
কিন্ত, আনন্দ, তখাগতের চিত্তে এমন চিন্তার উদর হর নাই, যে, "আমি 
ভিক্ষু-সংঘের পরিচালক হইব,’ কিংবা “ভিক্ষ-সংব ক্সামার দিকে চাহিয়া 
‘আছে ।' তবে তিনি কেন ভিক্ষ-সংঘের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ দিয়া 
যাইবেন ?" মহাপরি | ২২৫ ॥ 

ইহার পরে, পরিনি্্বাপের কিছুক্ষণ পুর্ব, বৃদ্ধ আয়ুস্রান আনন্দকে 
বলিলেন, "আনন্দ, তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেছ হর তো ভাবিতেছে, 
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“(আৰাদিগের ) শিক্ষকের শিক্ষা-বাক্য সমাপ্ত. হইল; (আমাদিগের ) 
আর শিক্ষক নাই।" না, আনন্দ, তোনাদিগের বিষয়টা এই ভাবে দর্শন 
কর! কর্তব্য নহে। আনন্দ, আনি তোমাদিগের জন্য যে ধর্ম প্রকট 
করিয়াছি, যে বিনয় ( বিধি-ব্যবস্থ ) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, আমার মৃত্যুর 
পরে তাহাই তোমাদিগের শিক্ষক হইর! থাকিবে।” মহাপরি। ৬1১ ॥ 

অনেক ধৰ্স্মসম্প্দারেই অস্তর ও বাহির, esoteric and exoteric, 
এই ছুই দল দেখা যায়। বুদ্ধের ধৰ্ম্ম বিশ্বমানবের জন্ত, উহাতে 'নরনারী 
সাধারণের সমান অধিকার’ । পরাক্রান্থ ভুপতি হইতে অবজ্ঞাত গণিকা 
পরাস্ত কেহই তাহার নুক্তিপ্ৰদবালী-শ্ৰবণে বৰ্ধিত হয় নাই । আবার, 
এমন অনেক আচাধ্য ও উপদেষ্টা আছেন, খাহার! শিল্মগণের চিন্তা ও 
মতের স্বাধীনতা গ্রাস করিতে চাহেন। বুদ্ধ ও সোক্রাটীস, উভয়েই 
সত্যপ্রচারে কানা, ও নেতা হইবার আগ্রহ, এই ছুই দোষ হইতে 
মুক্ত ছিলেন । 


বট কণিকা 
প্রচারের উদ্দেশ 


লোক্রাটাস জ্ঞান প্রচার করিতে যাইয়া কাহারও নিকটে এক 
কপদ্দকও গহণ করিতেন না; তিনি শি্য সংগ্রহ করিয়া দলপুষ্টির জন্যও 
লালাক্ষিভ ছিলেন না। তিনি কি উদ্দেশ্বে জ্ঞান-ব্িতরশে আপনাকে 
আহুতি দিয়াছিলেন, তাহা "আত্মসদর্থনে” তিনি নিজেই বিবৃত 
করিয়াছেন। ব্দাপনার! এক্ষণে বুদ্ধের একটা উক্তি পাঠ করুন; 
দেখিবেন, এক্ষেত্রেও তাহার! পরস্পরের কেমন নিকটতম । 
ৰুদ্ধ নিগ্রোধকে বলিতেছেন--“নিগ্রোধ, আমি তোমাকে বলিতেছি, 
কোনও বুদ্ধিমান্, সং, অকপট (অনাক্সাবী), সরলপ্রকুতি পুরুষ আমার 
নিকটে আসক, আমি তাহাকে উপদেশ দিব, আমি তাহাকে ধ্শ্মশিক্ষা 
দিব। নিগ্রোধ, তুমি হয় তো! ভাবিতেছ, ‘শ্ৰমণ গৌতম শিষ্যা (অস্তেবাসী) 
_ সংগ্রহের কামনার এই প্রকার বলিতেছেন; আমাদিগকে জীবিকোপায় 
হইতে চ্যুত করিবার জন্য এই প্রকার বলিতেছেন; আমাদিগের বন্দে 
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বে-ফে-্রাস্তি আছে, সেই সেই ভ্রান্তিতে আমরা যাহাতে নিমগ্ন থাকি, সেই 
উদ্দেশ্যে এই প্রকার বলিতেছেন; আমাদিগের ধনে যাহা যাহা অতাস্থ, 
তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য এই প্রকার বলিতেছেন ।” 
না, নিরোধ, আমি শিশ্কা-সংগ্রহ বা পৃর্ষোক্ত অপর কোন 'অভিপ্রারেই 
এপ্রকার বলিতেছি না। কিন্ত, হে নিগ্রোধ, এমন অনেক অকল্যাণকর 
বিষয় (অকুসলা ধন্মা) আছে, যাহ! পরিবর্জ্ছিত হয় লাই, যাহা! পক্ষিল, 
পুনক্ন্মের হেতু, হু:খ-ও-বিপাকজনক, এবং ভবিশ্যাৎ জন্ম, জর! ও মরণের 
কারণ। আমি এই সমুদায়ের পরিহারের জন্য ধর্মশিক্ষা দিই; যদি 
তোমরা! এই ধৰ্ম যথাযথ পালন কর, তবে পদ্ধিল বিষয়গুলি পরিবঞ্জিত 
হইবে, যে-যে-বিষয় পবিত্রতা জনক, তাহা পরিবর্দ্ধিত হইবে, এবং তোমরা 
প্রতোকে ইহলোকে ও এক্ষণেই পরিপূর্ণ ও বিপুল অস্তদূ'রটির জ্ঞান লাভ ও 
অন্তদৃষ্টি আরক্ত করিয়া তাহাতেই বিহার করিবে।” উদ্ঘ্বরিক- 
সীহনাদ স্দত্তস্ত । ২২-২৩॥ 


স্ৰম কণিকা 
প্রচারের বিষয় 


সোক্রাটাস লগত্তব্বের আলোচনা বর্ক্ধন করিয়াছিলেন; তিনি গ্রীসে 
ধর্মমনীতির প্রবর্ত্তক। বুদ্ধ যে-দশটী সমন্তা সন্বন্ধে মতামত প্রকাশ 
করিতে কিছুতেই সন্মত হন নাই, তাহার চারটা জগত্তববব্ধিয়ক । 
তাহার প্রচারের বিবর কি কি ছিল, তাহা বিবৃত হইয়াছে ; আপনার! 
আরও একটু শুগ্পন। 

সহাগোবিন্দ সতত শক্র বুদ্ধের আটটা প্রশংসার বিষ কীর্তন করিরা- 
ছেন; তন্মধ্যে একটা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, “ইহ! ভাল, ইছা মলা ; 
ইহা প্রশংসনীর, ইহা নিন্দনীয় ; ইহা লেবিতব্য, ইহ! সেবিতব্য নহে; 
:_ভগবান্‌ বুদ্ধ ইহাই স্মপরিজ্ঞাত, 
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>*ম অধ্যায় ] লোক্রাটীস ও বুদ্ধ ৩১৭ 


উদ্ধত বাকো কাধ্যাকাধ্য বিচারের একটা স্থত্র পাওয়া! যাইতেছে। 
ব্মামর! ষষ্ট অধ্যায়ে বলিয়াছি, যে সোক্রাটীস অনেক সময়ে ফলাফল 
দ্বার! কর্ন্দের চিত্য অলৌচিত্য বিচার করিতেন ; সেইজন্ত তাহার ধর্ম 
নীতি একদিকে সখবাদ ও হিতবাদ কলিয়া প্রতীরমান হব। বুদ্ধ, 
প্রশংসনীর ও নিন্দনীর, উত্তম ও অধম, সেবিতব্য ও অসেৰিতিব্য কণ্দ 
বিচার করিবার জন্য যে কষ্টিপাথর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও একপ্রকার 
স্ুখবাদ ও হিতবাদ । তিনি পুত্র রাহুলকে নিয্রোক্ত উপদেশ দিয়াছেন | 
“তুমি যে কাৰ্দ্য করিতে চাও, তৎসন্বক্ধে ভাবিয়া দেখিবে, তন্থার! তোমার 
বা অন্তোর কিংবা উভয়ের অকল্যাণ হবে কিনা ; যদি হয়, তবে তাহা 
দুঃখময় কুশল কন্দ ; তাহা হইতে সৰ্দণ! নিবুক্ত থাকিও ।” সঙ্থিষ 
নিকার। ১ম খণ্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা । 
পুনৰায়, বুদ্ধ কালাম নামক পুরুষদিগকে বলিতেছেন_"কালাগত শ্রুতি, 
বংশপরস্পরাগত আচার, শান্বাকা, অনুশাসন, গুরূপদেশ ইত্যাদি কিছুই 
কৰ্ম্মে নিয়ামক নহে। তোমরা যদি আপনার অন্তরে (অত্তনা) জানিতে 
পার, এই সমুদায় বিষয় (ইমে ধশ্মা) অকল্যাণকর, নিন্দনীয়, বিজ্ঞজন- 
গৰ্ত্ত; এগুলি সম্পাদিত হইলে সম্পূর্ণরূপে অহিত ও ছঃখের কারণ; তবে 
তাহা পরিহার করিও । পক্ষাস্সরে, যদি তোরা আপনার অস্ত্রে জানিতে 
পার, এই সকল বিষয় কল্যাণকর, অনবস্থ, বিজ্চঙ্গনপ্রশংসিত ; এইগুলি 
সম্পাদিত হইলে সম্পূর্ণরূপে ছিত ও সুখের কারণ ; তবে তাহা সম্পাদন 
করিও, তাহাতে রত থাকিও।” জঙ্গৃত্তর নিকায়। ১ম খণ্ড ১৯৮ 
পৃঃ । ন্‌ 
অষ্টম কাণিকা 
প্রচারের উপায় 
বুদ্ধ ও সোক্তাটীস, কেহই একখানি গ্ৰন্থত প্রণয়ন করেন নাই। 
তাহার! সর্বদা সহচরপরিবৃত খাকিতেন, সুখে সুখে জ্ঞানধর্স্দ বিস্তার 
করিতেন ; লোকে তাহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নবজীবন লাভ করিত। 
সেই প্রাচীন যুগে ভাবতবর্ষে গুরুশিষ্যের প্রসঙ্গই ধন্চ প্রচারে র উপায় ছিল । 
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সোক্রাটীলও এই উপার অবলগ্বন করিরাছিলেন। তাহার কয়েকজন 
অন্ুরক্র, প্রতিভাবান্‌ সহচর ছিলেন, তীহাদিগের দ্বারাই তাহার নিজস্ব 
তন্বগুলি জগতে স্থাক্িত্বলাভ করিয়াছে । বুদ্ধের আনন্দ, উপালি, মহা- 
কাশ্প প্রন্ততি অনেক ভক্ত ও শক্তিশালী শিষ্য ছিলেন; মহাপরিনির্ববাণের 
পরে তাহার! বিপুল উদ্যাম-সহৃকারে ধর্ম্মরাজ্য প্রসারিত করেন। শক্ত 
বৃদ্ধের প্রশংসাচ্ছলে পুনরপি বলিতেছেন__”ভগবান্‌ বুদ্ধ লব্ধসহায় ; যাহারা 
এখনও শিক্ষার্থী ( সেখ ), ধশ্মপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং 
যাহারা আসবসমুহ ক্ষয় করিয়া (ক্হ্তের) জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি 
এই হুই প্রকার সহায়ই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদিগের সকলের একই 
বিযয়ে রতি; ভগবান, এই সহায়গণকে দূর করিয়া দেন না? তিনি 
ইহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিহার করেন।” মহ্াগোবিন্দ। ৯ 

বৌদ্ধ সাহিত্য নিবিষ্টভিত্তে পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, যে সোক্রাটীসের 
সহিত তাহার সহচর দিগের যেমন গভীর অন্তরের যোগ ছিল, বুদ্ধের সহিত 
ভিক্ষগণের সন্বন্ধও তদপেক্ষ। কম ঘনিষ্ঠ ছিল না। তবে একথা সতা, যে 
বৃদ্ধকে তাহার শিব্যের। যেরূপ সঙ্গমের চক্ষৃতে দেখিতেন, লোক্রাটীসের 
সহ্চরের। তাহাকে নে প্রকার দেখিতেন ন! ; ইহাদিগের মধ্যে সখ্যভাবই 
অধিকতর পরিপ্দুট হইয়াছিল। ইহাই গ্রীক জাতির প্রক্ৃতিসিদ্ধ। 

শোক্রাটীস রণক্ষেত্রে আহত আক্ষিবিযাডীসের প্রাণরক্ষা। করিস 
ছিলেন । বিনয়-পিটকে দেখিতে পাই, বুদ্ধ নিত্যসঙ্গী আনন্দের সহিত লিজ, 
হস্তে মলমুত্রে পতিত চলচ্ছক্কিরহিত উপেক্ষিত এক ভিক্ষুর পরিচধ্যা 
করিতেছেন। সহাবয়া। ৮২৬৪ 

নৰম কত্িক। 


নারীজাতির প্রতি ভাব 
আমৰা! প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি, গ্রীকেরা নারীজাতিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে 
দেখিত, এবং আধীনীর সমাজে নারীর অবস্থা উল্লত ছিল না। আমরা 
ইহাও বলিগগাছি, র্নীগণের সন্বন্ধে সোক্রাটীসের মত ক্পেক্ষাকুত উদার 
ছিল এবং তিনি তাহাদিগে উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাহা হইলেও 
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সামান্দিক অবস্থা! ও বিধিব্যবন্থা অতিক্ৰম করিয়া! তিনি যে লারীসমান্ছে 
একদিনেই একটা যুগান্তর স্মানরন করিতে পারিবেন, ইহা কোন বুদ্ধিমান 
বাক্তিই আশা করিতে পারেন না। দেশকালের প্রভাববপতঃ তিনিও 
পুরুষদিগের মধোই সতীর্থ ও সমসাধক খুঁজিয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গেই 
দিবসের অধিকাংশ কাল কাটাইরাছেন; রমণীকুলে তাহার কোনও 
অন্তরঙ্গ বন্ধ ছিল না; তাহার সহ্ধশ্থিনী9 জ্ঞানচচ্চার তাহার সঙ্গিনী 
হইতে পারেন নাই। সর্ধবত্যাগী পরিব্রাজক শাক্যমুনি ধন্সাধনে ও 
ধশ্মপ্রচারে কোনও রমণীর সহিত ঘনিষ্ট যোগে যুক্ত হুন নাই; তাহার 
জীবন-ত্রত তাহাকে নারীগণ হইতে দূরেই রাখিত। তাহার জীবন- 
চরিতকার জর্শ্মণদেশীয় পণ্ডিত ওল্‌ডেনবা্গ বলেন, এইখানে ঈশার সহিত 
বুদ্ধের একট! গুরুতর প্রভেদ ; ভক্তিমতী বেটানীবাসিনী নেরীর স্টার 
বুদ্ধের কোনও শিষ্যা ছিল না; নহাপরিনির্বাণের সমরে তাহার শয্যা- 
পার্শ্বে যে কোনও ভিঙ্ষুণী উপস্থিত ছিলেন, তাহারও কোনও নিদর্শন 
নাই। ওল্‌ডেনবাৰ্গের কণ! সত্য; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে ঈশা ও 
বুদ্ধের আদর্শে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান ছিল। নারীজাতির প্রতি ভাব সম্পকে 
বরং সোক্রাটীসের সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সোক্রাটীসের 
'স্তিমকালেও মৃত্যুকক্ষে কোনও নারী উপস্থিত ছিলোন না বিষপানের 
দিন প্রাতঃকালে তিনি পদ্ধীকে শোকে অধীর দেখিয়া ভাহাকেও গৃহে 
পাঠাইরা দিয়াছিলেন। সোক্রাটীস ঠিক বুদ্ধের কথার সছচরদিগকে 
রমণীর প্রতি আচরণ-বিবন্ে সতর্ক খাকিতে উপদেশ দেন লাই বটে, কিন্ত 
তিনি ইন্জিয়সংযমের প্রতি সদ! তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন ; স্থৃতরাং চরিত্রের 
পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে ইহাদিগের মনোভাবের যে বিশেষ পাখক্য ছিল, 
সআমাদিগের এমন বোধ হর না। 

আনন্দ বৃদ্ধকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগৰন্‌, আমর! নাতৃ- 
জাতির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিব?” 

“তাছাদিগকে দেখিবে না, আনন্দ ।* 

কিন্ত, ভগৰন্‌, তাহাদিগকে যদি দেখিয়া ফেলি, তৰে কি প্রকার 
ন্বাবসথার করিব?” 
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“আলাপ করিবে না, আনন্দ ।” 

“কিন্ত, ভগবন্‌ বদি তাহারা আলাপ করে, তবে কি প্রকার বাবহার 
করিব?” 

“তবে, আনন্দ, স্তি আশ্বর করিয়া থাকিও ।” (অথাৎ আম্মবিস্বত 
হইও না, হাপিয়ার থাকিও, 14০০1 15 awe) । মহাপরি 1৫1৯0 

কথাগুলি শুনিতে বড়ই কর্কশ ; কিন্তু এই অনুশাসন সংসারত্যাগী 
নিৰ্্মাণাকাক্ষা ভিক্ষুদিগের জন্য, সর্কসাধারপের জন্ত নহে। বুদ্ধের চিত্ত 
বাস্তবিক সকল রকমের সন্ধীগৃত। হইতে মুক্ত ছিল। তাহা ন। হুইলে 
তিনি সম্পূর্ণ অভিনব ভিক্ষুণী-সংঘ স্থাপন করিতে পারিতেন না। 
ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে অনেকে সাধনবলে ধশ্মের বিভিন্ন অঙ্গে সম্যক্‌ পিদ্ধি 
লাভ করিস্বাছিলেন। (অঙ্গু্তর নিকার। ১৭ খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা) । মস্মিম 
নিকারে দেখিতে পাই, ভিক্ষণী ধন্মদিন্না বিসাখ নামক পৃহীকে ধন্দোপদেশ 
দিতেছেন, এবং ই"হার মুখে তাহার মস্ম অবগত হুইয়! বুদ্ধ বলিতেছেন, 
“ৰিসাখ, ভিক্ষুণী ধৰন্মদিশ্ৰা জ্ঞানবতী, অতি জ্ঞানব্তী। তুনি যদি আমাকে 
এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিতে, তবে আমি ঠিক ধ্মদিরার স্যাযই 
উত্তর প্রদান করিতান।” (৪৪ম সুত্)। শুধু তাহাই নহে। তিনি 
যদি নানীজাতিকে যথার্থ ই অবজ্ঞা করিতেন, তবে গণিকা অন্বপালীকে 
নবলীবন দান করিতেন না। আমরা এই মনোহর আআআখ্যারিকার কন্কাল- 
মাত্র সন্ধান করিতেছি । 4 

বুদ্ধ যখন বৈশালী নগরে (নহাবগ্নতে কোটিগামে) 'অৰস্থিতি 
করিতেছিলেন, তখন গণিক! অন্বপালা তাহাকে দর্শন করিতে আসিল। 
ভগবান্‌ ধন্মোপদেশ দিরা তাহাকে জাগ্রত, উদ্ধত ও আনন্দিত করিলেন । 
তৎপরে অন্বপালী তাহাকে পরদিন ভিক্ষুদলসহ ব্গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ 


© Bn he ah 
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তাহার! মনংক্ষুণ হয়া ফিরিয়া গেল। পরদিন ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে 
সঙ্গে লইয়া 'অন্বপালীর গৃহে বখারীতি আছার করিলেন। তৎপরে 
'ন্বপালী ভগবানের সমীপে নিয় আসনে একান্মে উপবেশন করিয়া কহিল, 
শভগবন্। আমি এই আরাম বৃদ্ধ-প্রনুখ ভিক্ষু-সংঘকে দান করিলাম)” 
ভগবান দান এপ করিলেন, এবং অন্বপালীকে ধশ্চোপদেশ দিয়া জাগ্রত, 
উদ্ধত ও আনন্দিত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া তথা হইতে চলিয়া 
গেলেন । মঙ্াপরি ।২।১৮-১৯ ৪ 

শোক্রাটীস গণিকা দেবদত্রার গৃচে গমন করিকাছিলেন; পাঠকগণ 
তৃতীয্ ভাগে সেই বনধাস্্ পাঠ করিবেন। অধ্পালী ও দেবদন্তার 
আখ্যান বুদ্ধ ও সোক্রাটাসের চরিত্রের এক দিক্‌ উচ্ছলক্কপে কুটাইগা 
তুলিয়াছে । 

গল্ডেনঝার্গ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, যে বৃদ্ধের উপদেশ শুনিয়া 
গণিকা অন্বপালীর পুনক্ষন্মপ্রাপ্থি ও ঈশা কর্তৃক পতিতা রমণী মেরীর 
উদ্ধার এই ছুই ঘটনার পার্থকা নাই বলিলেই হয়। 

পাপের প্রারশ্চিত্ত সন্বস্ধে বুদ্ধের মত সকল দেশের জ্ঞানীরাই অশ্র- 
মোদন করেন। যগধের রাজা অজাতশক্র পিতাকে বধ করিয়া 
সিংছালনে আরোহণ করিরাছিলেন। তিনি বৃদ্ধের উপদেশ শুনিয়া 
অন্ততপ্র হইয়া অপরাধ স্বীকার করিলে বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন, “মহারাজ, 
ভুমি যে ধার্ল্মিক পিতা, ধার্শ্মিক বাঙ্গাকে হত্যা করিয়াছ, তাহা! সূর্খের 
স্থান, মূঢ়ের ন্যায় অধশ্ঠের কাধ হইরাছে। কিন্ত, মছারাজ, তুমি যখন 
এই পাপকর্মকে পাপকষ্সন্ধপে দর্শন করিয়া খক্মান্ুসারে পাপ বলিয়া 
স্বীকার করিতেছ, তখন আমর! তোমার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিতেছি। 
কেন না, মহারাজ, আর্গাগশের (অর্থাৎ ্সর্ঘংদিগের) বিনয়ে (সদাচার 
সন্বন্ধীর বিধিতে) ইচ্ছাই নিম বে, ষে-বাক্তি দোবকে দোবরূপে দর্শন 
করে, এবং ধশ্মাহ্ুসারে তাহা দোষ বলির স্বীকার করে, সে ভবিষাতে 
আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ।” সামঞ্টদল। ১০*॥ (উচদ্বরিক 
সীছনাদ সত 1২২0 মহাবয় 1৯1১৯ জষটবা)। 


১ 
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বুদ্ধ জীবন্ুক্ত ছিলেন; আমর! সোক্রাটীসকেও ভরীবন্থুক্র বলিয়া 
অঙ্কিত করিয়াছি । শম, দস, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ইহারা 
প্রায় সমতুল্য। দৃষ্টান্ত ছ্বারা একথা প্রমাণ করিতে গেলে এই প্রবন্ধ 
অত্যান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে; কাজেই আমর! সে আয়াস হইতে নিরন্তর 
হইলাম ; এন্থলে কেবল ছুই একটা সদগ,ণগত সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইবে। 


গুদাৰ্ম্য । 


সোক্রাটীস কেমন উদারপ্ররুতি ও মিষ্টভাবী ছিলেন, তাহা সবিস্তার 
বর্ণিত হইয়াছে । বুদ্ধের নিয়ো ক্র উপদেশটা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইবে, যে সোক্রাটীস স্বীয় জীবনে ইহার প্রত্যেকটা বাক্য প্রতিপালন 
করিয়া গিয়াছেন। 

বরঙ্গজাল সুত্তে বৃদ্ধ বলিতেছেন, “হে ভিক্ষুগণ, অপরে যদি আমার, বা 
ধৰ্শ্মের, বা সংঘের নিন্দ1! করে, তবে তোমরা সে জন্য বিদ্বেষ, বা মন্দ ভাব 
বা চিত্তের বিক্ষোভ পোষণ করিও না; যদি তোমরা তাহাতে ক্রুদ্ধ বা 
ক্লিট হও, তবে তাহ! তোমাদিগেরই ( ধর্ম্মসাধনের ) অন্তরায় হইবে। 
ভিক্ষুগণ, অপরে যখন "আমার, বা ধর্ন্দমের, বা সংঘের নিন্দ! করে, তখন যদি 
তোমরা ক্রুদ্ধ বা ক্িষ্ট হও, তবে, তোমরা কিরূপে বিচার করিবে, যে 
তাহারা যাহা! বলিতেছে, তাহা সঙ্গত, না অসঙ্গত ? 

“যখন অপরে আমার, বা ধর্শ্মের, বা সংঘের নিন্দ। করে, তখন তোমর! 
তাহাতে যাহা 'অসতা, তাহ! অসত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া বলিবে, 
“তোমরা! যাহ! বলিতেছ, এই এই কারণে তাহা ঠিক নহে; তাহ! অসত্য + 
আমাদিগের মধ্যে এমন দোষ নাই, আমাদিগের কাহারও এমন দোষ 
নাই।" 

“কিন্ধ, হে ভিক্ষুগণ, অপরে যদি আমার, বা ধর্শ্মের, বা সংঘের প্রশংসা 
করে, তবে তোমরা তাহাতে আনন্দিত, উল্লসিত বা আহলাদে উচ্ছ,সিত 
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হইও না। যদি তোমর! আনন্দিত, উল্লসিত বা আহলাদে উচ্ছ,সিত হও, 
তবে তাহা তোমাদিগেরই ( ধশ্মসাধনের ) অন্তরা হইবে । বদি 'অপরে 
আমার, বা ধন্মের, বা সংঘের প্রশংসা করে, তবে তোমরা তাহাতে যাহা! 
সত্য, তাহ! সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বলিবে, “তোমরা যাহ! বলিতেছ, 
এই এই কারণে তাহা! ঠিক, তাহা সত্য; এই গুণ আমাদিগের মধ্যে 
আছে, আমাদিগের আছে।”” ব্রক্ষজাল সুত্র । ১/৫১৬॥ 


ভাষা-সমাচার। 


সারিপুত্ত ( শারিপুত্র ) বুদ্ধকে সন্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "পুনশ্চ, 
ভগবন্ ভগবান্‌ ভাষার ব্যবহার বিষয়ে যে ধৰ্ম্ম শিক্ষণ দিয়াছেন, তদপেক্ষ! 
উতরুষ্টতর কিছুই নাই। মিথ্যার সহিত সংলরব আছে, মানুৰ কদাপি এমন 
কথ! বলিবে না--ভগবান্‌ যে শুধু ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা নহে; 
তিনি ইহাও শিক্ষা দিয়াছেন, যে মানুষ জর়লাভের আশার কুৎসা, 
গালাগালি ও বিবাদ করিবে না; কিন্তু যে বাক্য জ্ঞানপূর্ণ, যাহা ধনের 
স্তায় সঞ্চয় করিয়! রাখিবার যোগ্য, এবং কালোচিত, সদ! শাস্তভাবে 
তাহাই বলিব” সম্পসাদনীয় সতস্ত । ১১৪ 


সর্বশ্রেষ্ঠ যন্তর । 


বলিদান সম্বন্ধে সোক্রাটীস কি বলিতেন, তাহা আমরা শুনিযাছি। 
আপনার! উহার সহিত বুদ্ধের মতের তুলনা করুন। বুদ্ধ কৃটদস্ত নামক 
ত্রাঙ্গণকে বলিতেছেন-_“হে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে শিক্ষা বিধি- 
সমূহ প্রতিপালন করে ; যে জীবহুত্য! হইতে বিরত থাকে, চৌধ্য হইতে 
বিরত থাকে, কানের পরিপধ্যা হইতে বিরত থাকে, নিথ্যা-কখন হইতে 
বিরত থাকে, সত্ততাঙ্গনক, প্রমাদজনক, উগ্র সুরাপান হইতে বিরত থাকে 
__তাহার এই যজ্ঞ ত্রিব্ধ, যোড়শাঙ্গ যজ্ঞ সম্পাদন অপেক্ষা, উক্ত 
নিতাদানরূপ অনুকুল বঙ্গ অপেক্ষা, উক্ত বিহারদান অপেক্ষা অল্পত্তর 
সআরাসাধ্য, অল্পতর আরোজনসাপেক্ষ, অধিকতর মহাফলপ্রদ, অধিকতর 
মহোপকারী।” কুটদন্ত সুত্ত। ২৬৪. 
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“সদরহৃদয়” বুদ্ধ পশুঘাত প্রদর্শক শ্রুতিজাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন। তাহার 'অহিংসামূলক ধশ্ঠে জীবহ্ত্যা তাই সংশববার 
সহশ্রপ্রকারে নিন্দিত হইরাছে। 


একাদশ কতিকা 
অন্তিম কালের চিত্র 


সোক্রাটীস জীবনের শেষ দিন বন্ধুবর্গের সহিত আত্মার অমরত্ববিধয়ে 
আলোচনায় যাপন করেন, এবং কবিস্বময্জী ভাষায় পরলোকে মানবাস্মার 
গতি বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলেন, ‘‘সিন্মিয়াল, এই সকল কারণে 
ইহুজীবনে আমাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম উপার্জনের জন্ক প্রাণপণে বঙ্গ করা 
কর্তবা।* ক্রিটোন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আদর! কিরূপে তোমাকে 
সমাধি দিব £” তছ্ন্তরে তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন, “আর যাই 
কর, আমার দেহকে সোক্রাটীল বলিয়া! ভাবিও না! বিষপানের পরে 
তাহার মৃত আসন দেখি! স্ু্দদ্গণ বিলাপ ও অঅশ্রমোচন করিতে 
লাগিলেন; তিনি একাকী ববিচলিত থাকিয়া মধুর বচনে তিরস্কার করিয়া 
তাহাদিগকে শাস্ত করিলেন। প্লেটোর অমর তুলিকার সোক্রাটাসের 
অস্তিমসুহর্ডের যে অতুলনীয় 'আলেখা অঙ্কিত হইয়াছে, “‘ফাইডোনে" 
আমাদিগের অক্ষম অন্থবাদে আপনার! তাহার অপরিপ্ডু আভাস প্রাপ্ত 
হইবেন; আমরা এন্থলে সংক্ষেপে কেবল তিনটা বিষয়ের উল্লেখ 
করিলাম। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, প্লেটোর আলেখোর পাবে, 
মহাপরিনিব্বান সুক্ধে বুদ্ধের অস্রিমদশার যে মনোহর চিত্র আছে, তাহা 
রাখিয়া! গ্রীস ও ভারতের এই দুই মহাপুকুবের অস্তরতম দেশের ঘনিষ্ঠ 
জ্ঞাতিত্ব প্রকট করিব । কিন্ত আর আপনাদিগের খৈধ্য পরীক্ষার কাল 
নাই; সহন, আদর! শ্রদ্ধাপূর্ণ অস্ত্রে বর তিনটা বিষয়ে শাক্য গৌতনের - 
শেষ ৰাণী শ্রবণ করি । 

আনন্দ বৃদ্ধকে দেহত্যাগের লি পুর্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভগবন্, আমর! তথাগতের শরীর সব্বন্ধে কি করিব?” 
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বুদ্ধ বলিলেন, “আনন্দ, তথাগতের শরীর পূজা করিতে যাইয়া ভুমি 
আপনার বির উৎপাদন করিও না; তুমি আপনার কল্যাণ কণ্দে অনুরাগী 
হও; আপনার কল্যাণ সাধনে অপ্রমন্ত, উদ্দীপ্ত ও একাগ্র থাক । আনন্দ, 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ও গ্ৃহস্থগণের মধ্যে অনেক জ্ঞানী আছেন, তাহারাই 
তথাগতের শরীর পু! করিবেন ।”” মহাপরি। ৫1১০ ॥ 

শনা, আনন্দ, তথাগত এইরূপে যথার্থ সংস্কৃত, গৌর বাখিত, সন্মানিত, 
পুলিত বা ভক্তিতে অভিবিক্ত হন না। কিন্ত যে ভিক্ষু বা তিক্ষুনী, 
উপাসক বা উপাসিকা, নিয়ত সকল মহৎ ধৰ্ম্ম ও ক্ষুদ্র ধশ্ম (বা 
কর্ডব্য ) পালন করে, যে সমীচীন আচরণ করে, যে ধর্্দান্নগত 
হইয়া বিচরণ করে, সেই পরমা পুজা দ্বারা তথাগতকে যথার্থ সংকার 
করে, গৌরব প্রদান করে, সন্মান করে, পুজা করে, ভক্তি করে।” 
মহাপরি 1৫1৩ ॥ 

বুদ্ধের পরিনির্ধাণ আসর দেখিয়া আনন্দ বিহারে প্রবেশ করিয়া 
দ্বার-শীর্ষ ধরিয়া দাড়াইর! রোদন করিতে লাগিলেন । তখন বুদ্ধ তাহাকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। আনন্দ আসিয়া তাহার সমীপে একাস্তে উপবেশন 
করিলে ভগবান্‌ আয়ুস্মান, আনন্দকে বলিলেন, “আর নয়, আনন্দ ; তুমি 
শোক করিও না, বিলাপ করিও না। আনন্দ, আমি কি পুরে পুর্বে 
তোমাদিগকে বলি লাই, যে যাহা যাহ! আমাদিগের প্রির ও মনোমত, 
ভাহাদিগের ধশ্ই এই, যে আমাদিগকে সে সকল হইতেই বিচ্ছিন্ন হইতে 
হইবে, সে সকলই ছাড়িতে হইবে, সে সকলই বিদার দিতে হইবে ? তবে, 
আনন্দ, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যে, যখন বাহ! কিছু জাত, উৎপল 
ও (বিভিন্ন উপাদানে) নিশ্চিত, তাহার ধর্মই এই, যে তাহা বিলঙ্ক প্রাপ্ত 
হইবে--তখন এ প্রকার জীব বিলীন হুইবে না? আনন্দ, তুমি দীখ- 
কাল আমার নিকটে অবস্থান করিয়াছ ; দীর্খকাল প্রেমপূর্ণ, হিতকর, 
সুখকর, দ্বধভাবরহিত, অপরিমের সেবা দ্বারা আমার পরিচধ্যা করিয়াছ; 
দীর্ঘকাল প্রেমপূর্ণ, হিতকর, স্থখকর, হৈধভাৰরহিত, 'আঅপরিমেয় 
বাক্য ছার! আমার পরিচর্যা করিয়াছ; দীর্ঘকাল প্রেমপূর্ণ, হিতকর, 
সুখকর, দ্বৈধভাবরহিত, বপরিমে মনন দ্বারা আমার পরিচধ্যা করিয়াছ 
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আনন্দ, তুমি কৃতপুণা । তুমি সাধনে একনি হও; অচিরে আসবসমূহ 
হইতে মুক্ত হইবে ।” মহাপরি। এ/১৪॥ 


ছাদশ কণিকা 


উপসংহার 


আমরা যথাসাধ্য বুদ্ধ ও সোক্রাটীসের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃহ্ত দেখাইলাম $ 
এক্ষণে আর একটী কথা বলিয়াই আমর! অধ্যারটী সমাপ্ত করিতেছি । 

জগতের মহাজনগণের একটা সাধারণ নিয়তি দৃষ্ট হয়-__তাহার! 
সকলেই স্বদেশবাসীদিগের হন্তে 'অবমানিত ও নিগৃহীত হইয়াছেন, কেহ 
কেহ ৰ! প্রাণ হারাইগ্রাছেল। সোক্রাটীস দীর্ঘকাল আখীনীয়গণের 
অবজ্ঞা ও শ্রদ্ধার পাত্র থাকিয়া পরিশেবে মহাপাপিষ্ের ন্যায় মৃত্যুদণ্ড 
দশ্ডিত হইলেন । বুদ্ধ অশীতি বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অপস্থত হন ; 
কিন্তু তিনিই কি জীবদ্দশায় সর্বত্র যথোপযুক্ত আদর ও সন্মান পাইয়।- 
ছিলেন ? তাহার শিব্যগণের মধ্যেও এমন ভিক্ষু ছিল, যে ঠাছার 
লোকাস্তরগমনে উল্লসিত হইয়াছিল । শুভ্র নামক এক বাক্তি বৃদ্ধ বয়সে 
প্রব্রঙ্যা গ্রহণ করে । সে পরিনির্ক্বাোশের পরেই মৃতদেহের চতুষ্পার্খে 
উপবিষ্ট ভিক্ষুদিগকে সন্মোধন করিয়া বলিল, “বন্ধুগণ, আর নয়; তোমরা] 
শোক করিও না, তোমরা বিলাপ করিও না। আমর! সেই সহাশ্রমণ 
হইতে সুক্ি পাইরাছি। তিনি স্ধদা এই বলিয়। আমাদিগকে উপজ্রব 
করিতেন, ‘ইহা তোমাদিগের পক্ষে শ্রেক্। ইহ! তোমাদিগের পক্ষে শেয়ঃ 
নহে)" এখন আমর! বাহ! ইচ্ছা করিতে পারিব, এবং যাহা করিতে চাহিব 
না, তাছ! আমাদিগকে করিতে হইবে লা)” (মহাপরি। ৯/২+)। শুধু 
এই প্রকার অশ্রদ্ধ! ও অক্কৃতজ্ঞতাই বুদ্ধের হৃদয়কে বারংবার শেলবিদ্ধ করে 
নাই। একদ! তিনি ভিক্ষুগশের বিরোধ মিটাইতে ন! পারিয়া মনের ক্লেশে 
দূরাস্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। ত্পরে, ঈষ্ধাপরবশ জ্ঞাতিপুত্র দেবদত্ত 
কতবার সাহার প্রাণ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; শত্রগণ কতবার 
অন্ত অপবাদ রটনা করিষা ভিক্ষুসংঘে ও জনসমাজে তাহাকে অপদস্থ 
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করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। আদীনীয়ের কি করিয়া পৃতচরিত্র মহাজ্ঞানী 
সোক্তাটীসকে বধ করিল, তাহা ভাবিয়া আমর! বিশ্মিত হই । কিন্তু যিনি 
জীবনকালেই জ্ঞানে, ধশ্ছে পুর্ণ বলিয়া অভিনন্দিত হইযাছিলেন ; প্রতিছন্দী 
দেবোপাসকের! খাহাকে বিফুর দশাবতারের মধ্যে স্থান দিয়াছে ; বিনয়- 
পিটক ও স্ত্র-পিটকের লৌকিক উপাখ্যানগুলির কুম্মাটিক! ভেদ করিয়া 
বাহার অনুপম প্রতিভা, শিক্ষানৈপুপা, বাঙ্মাধুর্যা, লোকচরিত্রজ্ঞান, সংঘ. 
সংগঠন-দক্ষতাঁ। জনগণহৃদয়বিমোহন-ক্ষমতা প্রভৃতি নাজ্িও আমাদিগকে 
মুগ্ধ করে; তাহার বিরুদ্ধেও ঝড়যস্থ করিবার জক্য যে তৎকালে ভারতবর্ষে 
নীচাশয় বিরোধীর জভাব হয় নাই, ইহা! তদপেক্স। অচ বিয়ের বিষয় 
নহে । নিন্দা, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার বিনা বুঝি সন্থাপুরুষের মহাপুরুষের 
সঙ্গাতীয়তা ও সধপ্টিতা উচ্ছল হইয়া! ফুটিয়া উঠে না, তাই জগতে লীলাময়ের 
এই এক লীলা-রছস্ত। 

বুদ্ধ ৪৮৩ সনে পরিনির্ক্দাণ প্রাপ্ত হন ; তাহার চৌদ্দ বংসর পরে 
সোক্রাটীস জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ ও লোক্রাটীসের ভক্ত জন্মান্তরবাদে 
বিশ্বাসী হইলে বলিতেন, শুদ্ধোদন-তনয় শাকা গৌতম আসিয়া মহাদেশের 
খুগযুগস্থারী অশেষ কল্যাণ-সাধনকলে ধণ্চচক্র প্রবর্তন করিয়া, ইযুরোপে 
জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীরণের উদ্দেশে আথেন্সে সোফ্রনিন্দসের গৃহে আবিকুতি 
হইয়াছিলেন। 
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ইংরেজীতে একটী প্রবাদ আছে_"A prophet is not honoured 
at home”—“প্রবক্তা স্বদেশে সন্মান প্রাপ্ত হন না।” কথাটা সর্ব্দাংশে 
সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহার ব্যভিচার লই দেখা গিয়াছে। মহা- 
পুরুষের! কেহ বা স্বদেশীরগণের হন্তে প্রাণ দিয়াছেন, কেহ বা! অশেষ 
প্রকারে লাঞ্ছনা ও অবমান সহিয্লাছেন, কেছ বা দীর্ঘকাল গ্রণিত ও উপে- 
ক্ষিত থাকিয়া অনেক বিলম্বে হয় তো সবার বহু বংসর পরে, স্টাহাদিগের 
প্রাপ্য গৌরব লাভ করিয়াছেন । মহ্র্ধি ঈশাকে ইহুদীজাতি শুধু অবজ্ঞা- 
ভরে চোরের কায় বধ করিয়াছিল, তাহা নহে; তাহার! তাহাকে আজিও 
পরিত্রাতা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। বুদ্ধ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন 
ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক তাহার বিরোধী ছিল। প্রতিপক্ষ 
তাহাকে কতরূপে নিধাতন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাছ! আমর! পূর্ব- 
বৰ্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। মহপ্মদ লবধশ্্ প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়। 
কঠোর নিএহ সহ! করিয়াছেন ; কত বার আততায়ীর হস্তে তাহার প্রাণ 
ফাইবার উপক্রম হইগ্সাছে ; আস্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাহাকে মকা হইতে 
মদিনার পলাপ্ন করিতে হইয়াছিল; ঘোর যুন্ধবিএাছের পরে, অগ্নি- 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তবে তিনি আরব জাতির হৃদয় জয় করিতে প্রমথ 
ভইয়াছিলেন। অধিক দৃষ্টাস্তের প্রয়োজন নাই। সোক্রাটাস যদ্ধি 
'আল্মীবন গ্রীকদিগের পুক্গা পাইয়া ইহলোক হইতে 'অপস্থত হইতেন, তবে 
তিনি জগতের ইতিহাসে অমর হইয়া বিরাজ করিতেন লা) জ্ঞান- 
বিতরণের ব্রত গ্রহণ করিবার পরে লোকে তাহাকে কত উপহাস ও 
উপদ্রব করিত, তাহ! পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
“আমি এমন লোক দেখিয়াছি, যাহারা, আমি তাহাদিগকে বড় আদরের 
একটা ভে বঞ্চিত করিয়াছি বলিয়া, আমাকে কামড়াইতে উচ্ভত হইভ।” 
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0১৮৮৮, 151) “কত কত হীরা ক্লাস কত কত খীসেম্বস_-তাহার! কি 
বাকাবীর__(তর্কে না পারি) আমার মাথা ফাটাইরা। দিয়াছে।” 
(Text. 169 )। বস্তুতঃ সোক্রাটীল সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন 
করিরাই জ্ঞানিজনের অপরিসীম শ্রদ্ধা আকষণ করিয়াছেন ; তাই নহাকবি 
গেটে (04976) এক নিঃশ্বাসে ঈশার সহিত তাহার নাম করিয়া একদা 
এমন কণ! বলিতেও সন্ধোচ বোধ করেন নাই, যে “সোক্রাটীস জীবনে ও 
মরণে  খৃষ্টের সহিত ডুলিত হইবার যোগ্য ।”  ( Dictuog und 
Wahrheit, IL. VL.) | কিন্ত প্রাণবিসঙ্জ্রনের বহু পুর্ব হইতেই আগেন্সে 
তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষৰহ্নি প্রধুমিত হইতেছিল। এই বহ্িতে ইন্ধন 
যোগাইবার তৎপর পুরুষ ছিলেন আরিষ্টফানীস। 

আমরা প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে (৪৩৮--৪৩৯ পৃষ্ঠা ) 
আরিষ্টফানীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিযাছি। ইনি প্রাচীনছ্ের 
পক্ষপাতী ও সংস্কারবিরোধী ছিলেন।" 'আরিষ্টফানীল মারাখোনের 
নাম করিতেই ভাবোচ্ছ,াসে গলিয়া বাইতেন ( The Wasps, 1071; 
The Acharnians, 676 ) ; এবং নূতন একটা কিছু প্রস্তাব শুনিৰামাতৰ 
শিহরিয়া উঠিতেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি অকুত্রিম স্বদেশভক্ত 
ছিলেন। তাহা হইতে পারে। ইনি রঙ্গমঞ্চে অর্গলহীন ভাষায় অনেক 
ভণ্ড ও অপদার্থকে নাকাল করিয়াছেন; পরিহাসচ্ছলে আথীনীযগণের 
বহ দোষ ত্রুটি উদঘাটন করিয়া তাহাদিগকে লক্জা দিয়াছেন; অধস্ম ও 
ছর্নীতির প্রসার প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে প্রস্জাস পাইরাছেন। 
ইহাতে আথেন্দের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তিনি সর্বত্র 
ন্যায়ের মধ্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই-_লোকরঞ্জন-প্ররাসী ব্যঙ্গনাট্য- 
কারের নিকটে তাহা আশাও করা যার না ;--তথাপি তিনি যে সরলচিত্তে 
সঞ্চদ্ধি-প্রণোদিত কইস্াই বিস্িষ্ট ব্যক্কিদিগকে' বিজ্ঞপবাণে জক্ছরিত 
করিয়াছেন, তাহার অন্রাগী সমালোচকেরা তাহা সমস্বরে স্বীকার 
করেন। কিন্ত আরিষ্টফানীসের সরলতা সম্বক্ষে আমাদিগের সংশর 
আছে । যিনি স্বয়ং বারংবার সহজ সহত্র দর্শকের সন্মুখে দেবতাদিগকে 
নকড়া ছকড়! করিয়াছেন; বিনি তাঁহাদিগের আতি অশ্লীণ অপজ্াশা 
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প্রয়োগ করিতে লচ্ছা অস্থভব করেন নাই; থাহার প্রহসনে এক এক 
দেবদেৰী জ্ঞানে ধন্দে মান্য অপেক্ষাও ঘোরতর করষ্ণবর্ণে চিত্রিত হুইয়া- 
ছেন ;--তিনি যে কি করিয়া এতবড় ধর্স্মধবগী হইলেন, যে বাঙ্গ কৌতুক 
করিবার জন্য আর কাহাকেও না পাইয়া জ্ঞানযোগী নির্শ্মলচরিত্র 
সোক্রাটীসকে রঙ্গমঞ্চ টানিয়া আনিলেন, তাহা আমর! বুঝিতেই 
পারি না। 

লেটোর পপানপক্দে" দেখিতে পাই, সোক্রাটীস ও আরিষ্টফানীস 
আগাখোনের গৃহে অক্তান্ অভ্যাগত ব্যক্তির সহিত পরস্পর বদ্ধুভাবে 
আলাপ করিতেছেন। ৪২৩ সনে “মেঘমালা” অভিনীত হয়; তাহার 
অন্ততঃ চল্লিশ বংসর পরে প্লেটো “পানপবহ” রচনা করেন। সুতরাং 
তিনি ইহাদিগকে সখার স্যায় ভোজনকক্ষে জ্ঞানগর্ভ কথোপকথনে মিলিত 
করিয়া যেন বলিতে চাহিতেছেন, যে আথেন্দের এই হই স্বনামখ্যাত 
পুরুষের মধো বাস্তবিক বদ্ধমূল চিরসঞ্চিত শত্রুতা ছিল না। তবে 
'আরিষ্টকানীস সোক্রাটাসকে অপদস্থ করিবার জন্ত প্রহসন লিখিগেন 
কেন? এই প্রপ্রের ছইটা উত্তর দেশুয়া বাইতে পারে । (১) আপনারা 
দেখিয়াছেন, সোক্রাটীস কেমন অঙ্কৃতাকারের পুরুষ ছিলেন 
কৌতুকপ্রির আথীনীয়েরা তাহাকে দেখিয়াই আমোদ বোধ করিত। 
তৎপরে তিনি আখেন্পের হাটে মাঠে দোকানপাটে সর্ধাত্র সর্বক্ষণ 
লোকের সঙ্গে কথাবাপ্তা নিযুক্ত থাকিত্রেন। এমন বিচিত্তাক্কাতি ও 
স্থপরিচিত ব্যক্তিকে হাস্য পরিহাপের জন্য নারনকরূপে রঙ্গালয়ে উপস্থিত 
করিলে প্রহসনখানির জয়জয়কারে স্সাকাশ পরিপূর্ণ হুইবে--আরিষ্ট- 
ফানীসের মত রসজ্ঞ নাট্যকারের পক্ষে এত বড় একট! প্রলোভন সংবরণ 
কর! অসাধ্য হইঙ্গা! উঠয়াছিল। সোক্রাটীস বন্ধু হইলে দক্কি হয়? 
আরিষ্টকানীস জনগদাল্য লাভের আশার বৎসরের পর বৎসর নাটক 
লিখিতেছেন। প্রতিন্বন্ছিতার ক্ষেত্রে বিজিগীবার নিকটে - সৌহার্দ 
দাড়াইতে পারে না। এই ব্যাখ্যা বোধ করি একেবারে অযগার্থ নয়; 
কিন্ত অনেকে নিঙ্গোক্র দ্বিতীর কারণই সমর্থন করেন। (২) তাহারা 
(বলেন, হে আৰবিষ্টকানীস সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন, যে সোক্রাটীসের * 
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হ্বার! আথেন্পের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে।  আগণীনীর সমাজ প্রাচীন 
মত ও বিশ্বাস এবং আচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; বংশপরপ্পরাক্রমে 
যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহার তিলমাত্র বাত্যন্ হইবে, আপীনীরের! ইহা 
সহ করিতে পারিত না । সোক্রাটীস এই সমাঙ্গে স্বাধীন জ্জানালোচনা 
আনয়ন করিয় ইহার প্রত্যেক অঙ্গ, আচার, অন্তরষ্ঠান পরীক্ষার অধীন 
করিলেন ; যেখানে নির্কিচারে কুলক্রমাগত প্রথা পালন করিবার অভ্যাস 
বিক্ষমান, সেখানে সকলকে বিবেকবানী নানিয়া চলিবার উপদেশ দিলেন; 
যে-ধন্থ রাষ্ট্রের ব্দগুতে পরমাণুতে অন্থপ্র বিষট হইয়। রহিয়াছে, নির্ভীক চিত্তে 
তাহার অপূর্ণতা দেখাইয়া! তাহাতে নব ভাবের সঞ্চার করিতে প্রজ্জাসী 
হইলেন ; ইহাতে সংস্কারবিরোধী রক্ষণনীল দল যে মহাপ্রলয় উপস্থিত 
হইল ভাবিয়া তাহার প্রতি খড্গহন্ত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? 
আরিষ্টফানীস রক্ষণশীল হইতেও রক্ষণশীল ছিলেন; অন্ততঃ নিজের সুখে 
আপনাকে এই প্রকারই চিত্রিত করিয়াছেন। একদিকে সোক্রাটীসকে 
লইস। রঞ্গতামাস! করিয়া নাট্যালয়ে হাসির দোয়ার! খুলিয়া বিদয়সুরুট 
অর্্মন করিবার আকিঞ্চন ; অপরদিকে নব্যতগ্ণের আচার্্যকে বাকযবাণে 
ভম্মসাৎ করিয়া! স্বদেশের হিতসাধনের আকাক্ষ!--এই ছুইটার সন্মিলন 
হইতে “মেঘমালার” উদর। যুক্তিটী সারবতী বলিয়াই বোধ হইতেছে। 
আরিষ্টফানীস এই নাটকে সোক্রাটীসের যে-রূপ স্থদন করিয়াছেন, 
তাহ! বহুল পরিমাণে কাল্পনিক ; তাহাতে বাস্তবতার লেশ অতি অলম। 
শিক্ষাব্যবসায়ী বেতনতুক্‌ সফিষ্টদিগের সহিত ধাহার নিতাবিরোধ লাগিয়াই 
ছিল; ঘিনি কোন দিন কোনও বিছ্বালয় খোলেন নাই, এবং জ্ঞানালোচনা 
করিয়া কাহারও নিকটে এক কপন্দকও গ্রহণ করিতেন না; আরিষ্টকানীস 
ভাহাকেই সক্ষিইগণের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং অজ্ান- 
বদনে বলিয়াছেন, যে ইনি একজন করচ্ছ.নিরত, বিবর্ণ, অথগ্রাহী শিক্ষক 
ও মনন-মন্দিরের অধিশ্বামী । নাট্যকার সোক্রাটীসের প্রতি তিনটা 
গুরুতর দোবারোপ করিয়াছেন। (৯) তিনি বিশ্বতত্বের আলোচনার 
কাল যাপন করেন। (২) তিনি জেয়ুস প্রভৃতি পুর্বপুরুষসেবিত দেব- 
গণকে বিদুরিত করিয়া নূতন কাল্পনিক দেবতার পুঁজ! প্রবর্তন করিয়াছেন। 
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(৩) তিনি কুযুক্তিকে স্বযুক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে শিক্ষা দিয়া 
বুবকদিগকে উন্মা্গগামী করিতেছেন। এই তিন অভিযোগই স্কৈব 
মিথ্যা। সত্যের সহিত যোগ না থাকিলে পরিহাসের উদ্দেন্ত বার্থ হ্য়; 
“মেখমালার" সোক্রাটীস এক কিন্তৃতকিমাকার পুরুষ, এ্রতিহাসিক 
সোক্রাটীসের সহিত তাহার জ্ঞাতিত্ব নাই বলিলেই হয়। উহাতে 
সত্যের সংশ্রব কেবল এইটুকু আছে, যে সোক্রাটীসের শিক্ষার ফলে 

বস্তুতঃ প্রাচীন সমাজের ভিত্তি শিথিল হইতেছিল। 
আরও একটু সংস্রব আছে; সে কথা না বলিলে 'আরিষ্টফানীসের 
প্রতি অবিচার করা হইবে। তিনি সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে যে তিনটা 
অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহার অতি ক্ষীণ ও দুর্বল ভিত্তি না 
থাকিলে প্রহসনখানি সস্তোগা হইত না। সোক্রাটীস যে যৌবনকালে 
প্রারুতিক বিজ্ঞানের চর্চা করিয়াছিলেন, “ফাইডোনে” তাহার নিজের 
কথাতেই তাহা বিকৃত হইয়াছে। জেনফোনও লিখিক়াছেন, যে তিনি জ্যামিতি, 
জ্যোতিষ প্রভৃতি বি্ঞাতে অপারদর্শী ছিলেন না । (Mem. IV. 7. 3-5)1 
তৎপরে, তিনি দিবারাতি যে-প্রকার বিচার বিতর্ক লইঞ! খাকিতেন, 
তাহাতে তিনি যে আখেন্দে “সফি” বলির! পরিচিত হইবেন, তাহাও, 
বিচিত্র ্ম। প্রেটোর এক প্রবন্ধে তাহার বিতগ্ডাপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া 
একব্যক্তি তাহাকে বলিতেছেন, “তোমার রীতিটা ঠিক দানব আন্ট।- 
ইয়সের স্যার; সে যেমন যাহাকে দেখিত, তাহাকেই মল্লযুদ্ধে আহ্বান 
করিত, তুমিও তেমনি যে তোমার নিকটে আইসে, তাহাকেই বাগ যুদ্ধে 
বআহবান কর; সে যতক্ষণ বলপরীক্ষার উদ্দেশ্য তোমার সহিত তর্কে 
প্রবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড় ন!” ( Thewtel 
169) ।  সফিষ্টদিগের পক্ষসনর্থক গ্রোট্‌ তাই লিখিয়াছেন, 4] ৮ 
certain that if, in the middle of the Pelopoonesian war, 
any Athenian had been asked, ‘who are the principal 
sophists in your city?" he would have named Sokrates 
amoung the first.” (History of Greece, Ciapter 67) "ইহা 
নিশ্চিত, থে পেলপনীসসযুদ্ধের সধ্যন বামে যদি কেহ কোনও ক্মাবীনীয়কে 
৯ ী 
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জিজ্ঞাস! করিত, ‘তোমাদিগের এই পুরীতে প্রধান সক্ষিষ্ট কে কে ?* তবে 
লে অগ্থগণা সকিষ্টগণের মধ্যে সোক্রাটীসের লাম করিত ।” এরা পুনঃ- 
পুনঃ বনিষাছেন। বে স্িষ্টদিগের সহিত সোক্রাটীসের বথেষ্ট পাখকা 
পাকিলেও উভরপক্ষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বিস্বমান ছিল। 
পরিশেষে, অধাপক বার্পেট জেনফোনের সাক্ষ্য (em. 1. 6. 14) 
উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন, বে খুব সম্ভব সোক্রাটীসের নিঙ্গের একটা 
ৰিগ্ালগ্নও ছিল। তাহার মতে “মেদমালার’” সোক্রাটীলের বে-চিত্র 
অঙ্কিত হইয়াছে, তাহ! তাহার প্রথম ঘুগের চিত্র; উহ! একেবারে অলীক 
নয়। কিন্ত গ্লেটোর গ্রস্থাঝলিতে আমর! যে সোক্রাটীসকে দেখিয়া 
ভক্তিতে বিস্ময়ে পরিপ্লুত হই, তিনি দ্বিতীর বুগের, প্রৌঢ় বয়সের লোক্রা- 
টীল। (Greek Philosophy, PP. 8৬850) 1 আমরা! এই দ্বিতীন্ 
যুগের সোক্রাটীসকেই অধিক জানি; কাজেই “মেঘমালা” পড়িলে 
আমাদিগেৰ চিন্তে এত বিক্ষোভের সঞ্চার হয় । 

আরিষ্টানীসের সপক্ষে যেটুকু বলিবার ছিল, বলিলাম। ইহাতে 
আমরা তাহার বিরুদ্ধে যাহা বলিয্নাছি, তাহ! খণ্ডিত হইল না; কেন না, 
উউভগ্নদিক্‌ বিচার করিয়া আমর! ইহ! না বলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারি- 
তেছি না, যে এই নাট্যকার কণিকাপ্রমাণ সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া 
সোক্রাটীসের যে বিভৎস রূপ স্বজন করিরাছেন, তাহা প্রহসনের হিলাবে 
অতি উপানের ও সুখরোচক হইলেও স্ুচাঞ্রোপরি“ লিশ্মিত বিপুল 
প্রাসাদের স্তা এক অবাস্তব ও অশ্রদ্ধেয রব্দজজালিক ব্যাপার । 

কথিত আছে, “মেগমালার” প্রথম অভিনরের দিনে সোক্রাটীস শ্বরং 
নাটাশালায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন। দর্শকের! তাহার 
ৰিক্ত বিভৎস চিত্ৰ দেখিতে দেখিতে রসধা রাত উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিতেছে, 
তখন তিনি তাহাদিগের আনন্দ বন্ধনের সঅভিপ্রারে আসনোপরি দঞ্ডায়- 
মান হইপেন, তাহারাও সমস্ডোগের পাত্রকে সহস! নত্বনসমক্ষে আবির্ভ্‌ত 
দেখিয়া হর্ষোলাসে ক্িপ্রপ্রার্ হইয়া গেল। (Elian, Var. Hist. IT. 13) 1 
আখ্যারিকাটী বিশ্বাসযোগা কি না, জানি ন! ; কিন্ত “মেঘমালা” যে শুধু 
আমোদে পর্য্যবসিত হস্গ নাই; উহা যে আপণনীরদিগকে সোক্রাটাসের 
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প্রতি অধিকতর বিরূপ করিয়া! তুলিয়াছিল; এবং শক্ষুপক্ষ যে উহ! হইতে 
তাহাকে বিনাশ করিবার আন্ত শন্ সংগ্রহ করিয়াছিল--ইহাই তাহার 
জাঙ্ছণ্যমান প্রমাণ, যে চব্বিশ বংসর পরেও, নাস্মসমর্থনক্কালে সোক্র!- 
ঢীস সৰ্দাগ্রে “মেছম।লার"" মিথ্যা! অপবাদ পণ্ডন করিবার চেষ্টা! করিয়া- 
ছেন; এবং স্পষ্ট কৰি! বলিয়াছেন, যে আন্ুটস প্রকৃতি অপেক্ষ। আরিই- 
কানীসের দশের বিরুক্ধবাদীরাই তাহার ভীষণতর অতভিযোক্তা। স্থতরাং 
ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছার হউক, আরিষ্টফানীস যে সোক্তাটীসের অপমৃত্যুর 
অন্ততম কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে নাটকখানি এই 
মহাপুরুবের নিয্তিকে অন্ততঃ কিরং পরিমাণেও নিয়মিত করিয়াছে, 
তাহার একটু পরিচয় না দিলে তাহার জীবনচরিত অপূর্ণ থাকিবে, এই 
তাৰিয়া আমর! উহার সার সঞ্ধলন করিলান। “নেঘমালার' আস্যোপান্ত 
অনুবাদ দেওয়া আমাদিগের সাধ্যান্ন্ত নহে, বাঞ্জনীরও নছে। আরিষ্ট- 
ফানীসের ভাষা অতি বিশুদ্ধ, সাহার কবিত্বশক্তিও অসাধারণ । আমরা 
যাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি, তাহা কক্ষালমাত্র । 











“মেঘমালা” (Nephelai) 
নাটোযোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ॥ 
স্টেপ সিয়াডাস--আথেন্পের এক খলী গৃহস্থ । 
ফাইডিপ্লিডীস-_ট্টেপ সিরাভীসের পুত্র । 
স্টেপ সিয়াডীসের ভৃত্য । 
সোক্রাটীসের শিষ্যগণ। 
সোক্রাটীস । 





্বখুক্কি 008 
কুকি (Adikos Logos) 1 
} স্টেপ সিঙগাডীসের উতর । 
সাঙগী। 

খইরেফোন। 





“মেঘমালা 1৮ 


[গুহাভ্ান্তর। পুরুষগণের শয়নকক্ষ । প্টেপসিয়াডীস 
ও ফাইডিগ্রিভীস দুই শয্যায় শয়ান॥ প্রাতাষকাল |] 


স্েপ্সিয্াডীস-_শেষ্যায় পড়িয়া ছট্ফট্‌ করিতে করিতে) আঃ, আঃ; 
রাজ! গেয়ুস, কি দীর্ঘ রাত্রি ! একেবারে অফুরস্ত ! প্রভাত কি আর 
হইবে না? কতক্ষণ হইল, মোরগের ডাক শুনিলাম, দাসগুলি এখনও 
নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। পুর্ব এমন ছিল ন! । যুদ্ধ, তোমার কতই 
মহিমা--তোমার কুপায় এখন আর দাসদিগকেও শাসন করিবার জো 
নাই। এই আমার কৃতী পুত্রটী প্রথম রাত্রি জাগিয়া এক্ষণে পাচখানি 
কম্বল মুড়ি দিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। আচ্ছা, তবে আমিও লেপ 
মুড়ি দিয়া ঘুমাই । 

কিন্ত ছারপোক! ও মশার জ্ালায়, আর পুত্রের গ্ধণের দুশ্চিন্তা 
ষ্টরেপ্‌সিগ্নাডীসের নিদ্রা হইল না। তিনি তখন এক ভূতাকে প্রদীপ 
আনিতে আদেশ করিলেন; প্রদীপ আসিলে তিনি জমা খরচের খাতা 
খুলিয়া পুত্রের খণের হিসাব দেখিতে লাগিলেন। এক একটা খণের 
হিসাব দেখেন, আর তিনি চেঁচাইর। উঠেন। পুত্রটী ততক্ষণ ঘোড়া আর 
ঘোড়দৌড়ের স্বপন দেখিতেছিল। তাহার চীংকারে ফাইডিগ্লিটীসের 
ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; সে বিরক্ত হইয়া বলিল। "আঃ, ভাল মান্য, তুমি 
আমায় খুমাইতে দেও লা” 

স্টেপু। আচ্ছা, তুমি ঘুমাও; কিন্তু মলে রাখিও, যে এই খপগুলি সব 
তোমার ঘাড়েই পড়িবে । 

পুত্র আবার নিদ্রা গেল; পিত! আপনার ছরদৃষ্টের কথা ভাবিতে 
ভাবিতে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ হতিমধ্যে প্রদীপটী লিবিয়া গেল। 
ভূৃতাকে সেন ভঙগীনা করিয়া ট্রেপসিন্াভীস আবার খেদ করিতে আরম্ভ 
৪৩ 
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করিলেন ; এমন সমরে চট্‌ করিয়া তাহার মাখার একটা খেয়াল চাপিল। 
তখন তিনি পুত্রকে ভাকিলেন, “ফাইডিগ্লিভীস, ফাইডিগ্লিভীস মণি !” 

ফাই। কি, বাবা? 

ষ্টেপ। আমাকে চুম্বন কর, আর তোমার ডান হাতখানি আমার 
হাতে দেও । 

ফাই। দেখ, কি হইয়াছে ? 

ষ্টেপ। বল দেখি আমার, তুমি কি আমায় ভালবাস? 

ফাই। অশ্বের দেবতা খর পসাইডোনের দিবা, হাঁ, ভালবাসি । 

ষ্টেপ্‌। না, না, আর ঘোড়ার কথা বলিও না। এ দেকতাই আমার 
সকল অনিষ্টের কারণ। তুমি যদি সতাই আমাকে সঙ্দান্তঃকরণে ভালবাস, 
তবে আমার কথা শুন। 

ফাই। কি কথ! শুনিব তবে? 

ষ্টেপ । তোমার চাল চলল এখনই ছাড়, আর আমি যা’ বলি, যাও, 
তাই শিক্ষা কর। 

ফাই। বলই না, তুমি কি আদেশ করিতেছ ? 

ষ্টেপ। আমার কথা রাখিবে ? 

ফাই । ডিওনীসসের দিব্য, রাখ্দিব। 

স্টেপ । আচ্ছা, তবে এদিকে আসিয়া দেখ। শী দরজা ও বাড়ী 
দেখিতে পাইতেড ? 

ফাই। দেখ্িতেছি। ওটা কি, ৰাৰা ? 

স্টেপ। ওটা জ্ঞানিগণের মনন-মন্দির । ওপানে সেই লোকগুলি বাস 
করে, যারা আমাদিগকে বুকাইরা দিয়াছে, যে ও নভোমণ্ডল একটা উন, 
উহা আমাদিগকে খিরিয রহিয়াছে, আর আনরা উহার ভম্ম। এর! সেই 
শিক্ষা দেয়_-তবৰে কিনা সেল কিঞ্চিৎ রন্গত দক্ষিণা দিতে হয় যাতে 
কথার জোরে স্তার, অস্তার সকলের উপরে জয়লাভ করা যায। 

ফাই। তারা কে? 

স্রেপ্‌। তাদের নাম আনি ঠিক জানি না; তবে তার! হুস্মতবজ্ানী 
ও খাটি ভদ্রলোক । bc 
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ফাই। ছিঃ! তারা অতি বদ্লোক, আমি তাদের জালি। তুমি 
সেই ভবঘুরে, ফ্যাকাসে, রিক্রুপদ লোকগুলির কথ! বলিতেছ-__সেই 
হতভাগ! সোক্রাটীদ ও খাইরেফোন এ দলের লোক । 

ষ্টেপ। আরে, আবে চুপ । বোকার মত কথা বলিও না। পিতার 
ধনশঙ্ত সব গেল ; তাতে যদি তোমার দুঃখ হইয়া থাকে, তবে ওদের দলে 
মাও, আর ঘোড়ার সখটা একেবারে ছাড়। 

ফাই । ডিওনীসসের দিবা, আমাকে সুলুকের সবচেয়ে ভাল ঘোড়া 
কিনিয়া দিলেও আনি কৰ্ধনই যাব না। 

স্টেপ). যাও, বৎস, নরকুলে প্রিয্মতম আমার, তোমাকে মিনতি 
করিয়া বলিতেছি, যাও, যাই! শিক্ষা কর। 

ফাই। তুমি আমাকে কি শিশিতে ঝলিতেছ ? 

ষ্রেপু। লোকে বলে, যে তাদের কাছে ছুইটা যুক্তি আছে; একটা 
ভাল--সে যাই হৌক্_-আর একটা মন্দ । শুন! বার, যে তার! এ দুইটার 
মধ্যে দ্বিতীয় ও মন্দটা--অথাং অন্তায় কুতর্ক করিয়া! কিরূপে জয়লাভ 
করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা দেয়। এখন তুমি যদি ও অক্কায় কুতর্ক শিক্ষা 
কর, তবে তোমার জন্ট আমার যে-সব গণ হইয়াছে, তার কিছুই পরিপোধ 
করিতে হইবে না-_-একটা পয়সাও নয়। 

ফাইডিগ্রিডীস কিছুতেই গেল ন! । পাঠে মন দিলেই তাহার রংট। 
ফ্যাকাসে হইরা যাইবে ; তখন সে কোন, সাহসে অশ্বারোহী ভজলোক- 
দিগকে সুখ দেখাইবে ? ক্ট্রেপ্সিয়াভীস অগত্যা নিজেই বিশ্যাণী হইবার 
মানসে মনন-মন্দিরের সন্মুখে যাই দ্বারে শূব জোরে আঘাত করিয়া 
ডাকিলেন, “বাছা, বাছবাছ! 1” একজন ছাত্র ভিতর হইতে সাড়া 
দিল-_. 

ছাত্র । বমের বাড়ী যাও । কে তুমি দরজায় আঘাত করিতেছ ? 

স্টেপ। আমি ফাইডোনের পুত্র কিকুলা গ্রামের ষ্টেপসিরাডীস ॥ 

ছাত্র। তুমি একটা গণ্ডমুখ তুমি নিকোধের মত এমন জোরে ঘা 
দিয়া দরজাট। ভাঙ্গিবার উপক্রম করি! আমার চিন্তার গর্ভশ্রাব 
খটাইয়াছ। রর 
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স্রেগ। ক্ষমা কর আমাকে ; আমি পাড়াগেনে লোক, অনেক দূরে 
থাকি। কিন্ত আমায় বল দেখি, আমি তোমার কোন্‌ ব্যাপারের 
গর্ভআব ঘটাইলাম । 

ছাত্র । সে ছাত্রতিন্ আর কাহাকেও বলিবার নিয়ম নাই । 

দ্টেপ,। তুনি নির্ভয়ে আমাকে বণ; আমি শিক্ষার্থী হইবার জন্যই 
এখানে এই মলন-মন্দিরে আসিয়াছি ॥ 

ছাত্র॥ আচ্ছা, বলিতেছি ॥ কিন্তু মনে রাখিও, যে এগুলি গভীর 
রহশ্ড। সোক্রাটাস খাইরেফোনকে জিঙ্গাসা করিলেন, যে একটা পিন্থ 
নিঙ্ের পায়ের কতগুণ লাফাইতে পারে? কেন না, পিহুটা খাইরেফোনকে 
জ্বর উপরে দংশন করিয়া সোক্রাটাসের মাথার লাফাইয়া পড়িয়াছিল। 

ষ্টেপ। তিনি কি করিয়া দূরত্বটা মাপিলেন ? 

ছাত্র । অপূ্দ কৌশলে। তিনি একটু মোম গলাইৱা পিন্সটা ধরিয়া 
আহার পা দুখানি জব মোমে ভুবাইলেন; তার পরে মোম ঠা! হইলে পারস্য- 
দেশীয় যে চটাঙ্ষৃতা পায়ে ছিল, তাহ! খুলিয়া দূরত্বটা মাপিয়! ফেলিলেন। 

স্রেপ। ও রাদন্‌ জেযুস, বু্ধিটা কি অসাধারণ! 

ছাত্র । তুমি যদি আর একটা-_্ৰয়ং Cot কাছিনী 
শুনিতে, তবে কি বলিতে ? 

ষ্টরেপ। কি রকম? তোমায় মিনতি করিতেছি, আমাকে বল। 

ছাত্র । খাইরেফোন তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার মত কি? 
মশা যে ভে। ভো। শব্দ করে, সে সুখ দিয়া, না পুচ্ছ দিয়া ?'” 

এই সমন্তার সমাধান বাঙলা ভাষার অপাঠা, অতএব উহ! পরিতাক্ত 
হইল । তৎপরে। 

ছাত্র । গতকলা একটা সৰু টিকুটকীর দোষে একটা মহতী চিন্তা 
নষইহইয়াছে। .... AEM Ey শাল বে পলা ৯ 

জিদ ক ঙ 








© 


>১শ অধ্যায়] লোক্রাটীস ও আরিষ্টকানীস ৩৪৯ 


ট্রেপ্‌। একটা সবুজ টিকৃতিকী সোক্রাটীসের সুখে মলত্যাগ করিল! 
কি মঙ্গাই বোধ হইতেছে । 

ছাত্র। তার পর, কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের আহার করিবার 
কিছুই ছিল না । 

ট্রেপ। আচ্ছা, তিনি কি ফিকির করিয়া সব সংগ্রহ করিলেন ? 

ছাত্র। তিনি একটা টেবিলের উপরে স্থক্ম ছাই ছড়াইয়া, একটা 
শিক বাকা! করিয়া কল্পাসের মত ধরিয়া, ব্যারামাগার হইতে একখানি 
উত্তরীয় টানিয়া লইয়া সন্গি্। পড়িলোন । 

স্রেপ। তবে আর আমরা ও থালীসের এত প্রশংসা! করি কেন? 
খোল, খোল, মনন-মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেল, আমাকে চিরে 
সোক্রাটীসের নিকটে লইয়া যাও, কেন না, আমি শিষ্য হইবার জগ 
লালারিত ; কিন্ত আগে দরজাটা খোল। ও হরিকুলেশ, এর! কোন্‌, 
রকমের জানোয়ার ! 

ছাত্র । তুমি আশ্চর্য্য হইয়া! গেলে কেন ? ইহার! কি বলিয়া তোমার 
মনে হয়? 

ক্রেপ। আমর! পুলস হইতে যে স্পাটান্দিগকে বন্দী করিয়া 
আনিয়াছিলাম, মলে হয় যেন এরা তাই । কিন্তু এর! এমনতর ভূমিতে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে কেন? 

ছাত্র । ভূগর্তে কি আছে, ইহার! তাহাই অন্বেষণ করিতেছে । 

স্টেপ । তবে ইহারা ( মাটির নীচে ব্যাঙ্গের ) ছাতা খু'জিতেছে। 
তোমরা এখন সেন্ন্ত ভাবিও না ; আমি জানি, কোন্‌ খানে বড় বড় ও 
ভাল ভাল ছাতা পাওয়া যার। আচ্ছা, ওর! এত উপুড় হইয়া কি 
করিতেছে ? 

ছাত্র । উহার! রসলাতলের নীচে ঘনান্ধকারে তন্থাস্থসন্ধান 
করিতেছে। 

স্টেপ ৷ তবে ওদের নিতম্ব আকাশপানে চাহিয়া আছে কেন £ 

ছাত্র । উহ! নিজের চেষ্টায় জ্যোতিষ শিক্ষা করিতেছে। যাও, 
ভোমরা ভিতরে যাও, নতুবা তিনি আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবেন। 
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স্রেগ। দেবতার দোহাই, এগুলি কি ? আমায় বল। 

ছাত্র । এটা জ্যোতিষ । 

ক্রেপ। আর ওটা কি? 

ছাত্র । জ্যামিতি ॥ 

স্ট্রেপ্। ওর প্রয়োজন কি? 

ছাত্র । উহাদ্বার! ভূমি পরিমাপ করা যার়। 

কথাটা শুনিয়া বিধার গন্ধ পাইয়া লোকটা খুব খুসী হইল। 

ছাত্র। এই দেখ, এট! পৃথিবী মানচিত্র; দেখিতে পাইতেছ ? 
এই যে আথেন্স। 

ষ্টেপ। কি ঝলিতেছ তুমি? আমার বিশ্বাস হয় না--কেন না, 
আমি 'তো বিচারকগণকে বিচারালয়ে উপবিষ্ট দেখিতেছি না । 

ছাত্র । সত্যি, এটা আটিকা প্রদেশ । 

ষ্টেপ.। তবে আমার কিকুনা গ্রামের অধিবাসীরা কোথায়? 

ভূচিত্র লইয়া আরও কিঞ্চিং আলোচনা হইল । তদনস্তর, 

ধ্টেপ। দেখ, দেখ, ওখানে ঝুঁড়ির মধো গর লোকটা কে? 

ছাত্র । তিনি স্বয়ং । 

ষ্ট্রেপ্‌_। কে তিনি শ্বয্নং ? 

ছাত্র । সোক্রাটীস। 

স্টেপ। সোক্রাটীস ! এস, তুমি নিলে গুকে খুব জোরে একবার 
ডাক দেখি। 

ছাত্র। তুমি নিলেই ডাক ; আমার অবসর লাই। 

স্রেপ। ও সোক্রাটাস, ও সোক্রাটীস মণি! 

সোক্রা। ওরে একদিনের কীটাণু তুমি আমাকে ডাকিতেছ কেন? 

স্ট্রেস । আগে দয়া করিয়া আমান বল তো, তুমি কি করিতেছ ? 

সোক্রা। আমি বাঝুতে বিহার করিতেছি, আর স্ুধ্যের ধ্যান 
করিতেছি । 

স্টেপ. । তুমি তবে শৃন্তে কুড়িতে বসিয়া দেবগণকে অবঙ্গা করিতেছ? 
যদি অবজ্ঞা করিতেই হয়, ভুমি হইতে অবজ্ঞা করিতেছ না ? 
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সোক্তা। তাতো বটেই; আমি বদি আমার নতট। ঝুলইয় না 
বাশি, এবং সঙ্গ বুদ্ধিটী তৎসদৃশ বায়ুর সহিত নিশ্রিত না করি, তবে 
কখনই নভোমগুলের তত্ব অবধারণ করিতে পারিব ন! ; 'আমি যদি ভূতলে 
থাকিয়া এগুলি অখেষণ করি, তবে তাহা কোন কালেই পাইব না। 
পৃথিবী বৃদ্ধির রসট! গোর করিয়া নিজের মধ্যে এমনহ টানিয়া লয়। 
শাক যেমন রস টানে, ঠিক সেই রকম । 

ষ্টরেপ্‌। কি বলিতেছ ? বুদ্ধি শাকের মধো রস টানিয়া! লয়? এস 
এখন, সোক্রাটীস মণি, আমার কাছে নামিয়া আইস, আমি যাহা শিশখিব 
ভাবিয়া আসিয়াছি, তাহ! আমাকে শিখাও । 

সোক্র।। তুমি কি জন্য আসিয়াছ ? 

ষ্টেপ্‌। কি করিয়! কণা বলিতে হয়, তাহাই শিখিবার 'অভিপ্রায়ে 
আসিয়াছি। কেন না, খ্ণজালে জগ্্ররিত হুইয়! ছুর্দাস্ত মহাজনের জালার 
আমি ভীষণ ছঃখ পাইতেছি, আমি সৰ্দন্বান্ত হইয়াছি, আমার ধনদৌলত 
সব গিয়াছে । 

সোক্রা। তুমি কিরূপে এমন প্রণে জড়িত হইয়া পড়িলে, থে নিন্দে 
তা" আগে কিছুই বুঝিতে পার নাই ? 

স্টেপ! খোটক-ব্যাধি আমার সন্ধন্থ গ্রাস +/রিয়াছে। এস, ভুমি 
প্সামাকে সেই কুযুক্তিটা শিক্ষা দেও, যাতে আমাকে একটা কাণা 
কড়িও পরিশোধ করিতে না হয়। আমি দেবতাদিগের নামে শপথ 
করিতেছি, যে এজন্য তোমার যে কেতনই প্রাপ্য হউক না কেন, তাহাই 
দিব। 

সোক্র।। তুমি কি প্রকার দেবতার নামে শপথ করিতেছ ? 
প্রথমেই জানিয়া রাখ, বে দেবগণ আমাদিগের মধ্যে চলিত সুদ্রা! নঙেন। 

প্টেপ। তোমরা তবে কার নামে শপথ কর ? না বৃজাট্িয়ন নগরের 
মত লোহার নামে? 

সোক্তা। তুমি কি দৈব (স্বর্গের ) ব্যাপার স্পষ্ট করিয়| সত্যরূপে 
জানিতে চাও? 

স্রেপ। নিশ্চনই, যদি জানিবার কিছু থাকে। 








চি: 
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সোক্রা। আর আমাদিগের দেবত! ওঁ মেঘমালার সহিত যোগযুক্ত 
হইতে ও আলাপ করিতে অভিলাষ কর ₹ 

স্রেপ। খুবই করি। 

সোক্র।। তবে তুমি এই পবিত্র শয্যার উপবেশন কর। 

সোক্রাটীস নবাগত শিষ্যকে দীক্ষণ দিলেন ॥ কেহ কেহ মনে করেন, 
আরিষ্ফানীস এন্থলে পরিহাসচ্ছলে অফে'যুস-তক্রাহ্ুযায়ী দীক্ষা-প্রণালীর 
আভাস দিয়াছেন। দীক্ষান্তে গুরু বায়ু, নভোমগ্ডল ও মেঘমালার নিকটে 
প্রার্থনা করিয়া মেঘমালাকে আবির্ভ,ত হইবার জন্য স্মাহববন করিলেন। 
দেনীগণ সঙ্গীত করিতে করিতে নৃতামঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গীতগুলি 
চমৎকার; একটামাত্র অন্ৰাদিত হইল, উজার বর্ণে বর্ণে শ্বদেশপ্রীতি 
উচ্ছ,সিত হইয়াছে। 


(মেখমালার সঙ্গীত। ) 


“বারিবর্ধিণী কুমারীগণ, চল আমর! পালাসের উচ্ছল, উর্কার আয়তন, 
বীররুন্দের জন্মভূমি আথেন্সে যাই; চল, আমর! দেবীর পরমঞিয় 
কেক্রপ্সের পুরী দর্শন করি । তথায় রহস্তময় পবিত্র ব্রতনিয়ম পালিত 
হইতেছে; তথায় দীক্ষামন্দির পুণ্য অনুষ্ঠানে ছার উদঘাটন করিয়া 
দিক্ষা্ণীদিগকে গ্রহণ করিতেছে ; সেখানে ত্রিদিববাসী দেবগণের চরণে 
কতই অৰ্ঘ্য অৰ্পিত হইতেছে ; সেখানে উত্ভ্দ দেবগৃহ ও প্রতিমাসমূহ 
অপরূপ শোভা পাইতেছে ; এই পুরীতে সংবৎসরকাল ভরিয়! সর্বক্ষণ 
সদানন্দ দেবকুলের পুণ্যতম যাত্রা এবং কুন্থমমাল্য-শোভিত অগণন দেব- 
পুজা দেখিতে পাইবে ; আবার সেখান, বসস্থ-সমাগমে ব্রমিয়া-উৎসবের 
আনন্দধারা বহিয়া! যাইবে, স্থবকণ্ঠ নপ্তকদলের ছন্দে পুরী মুখরিত হইয়া 
উঠিবে, এবং পগুরুগন্তীর বংশীধ্বনি ললিততানে কর্ণে ধা ঢালিয়া 
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= সোক্রা। মোটেই না; ইহার! স্বর্গের মেঘমালা, অলস ম্ন্যের 

মহাদেবী ; ইাহারাই আমাদিগকে বুদ্ধি, বিচারনৈপুণা, তর্কশক্তি, 
বাগাড়ব্বরপ্রিরতা, প্রগলভতা, ছঙ্য্ বাক্যবল ও ক্ষিপ্রমতিত্ব প্রদান 
করেন। 

সোক্রাটাস আবার বলিতেছেন, 

তুমি নিশ্চয় জানিও, যে এই দেবীগণই সফিষ্টদিগকে পালন করেন। 
গণক, হাতুড়ে বৈস্ত, দীর্ঘকেশ, সুক্তাঙ্গুরীর়ক বিলাসী, চক্রাকার-নৃত্যরত 
সঙ্গীতকারী, ভণ্ড জ্যোতিবী-_যে-সকল অকশ্দুণা শোক আর কিছুই করে 
না, কেবল কবিতায় ই’হাদিগের গুণ কীর্তন করে, ইহারাই তাহাদিগের 
ইষ্ট দেবতা । তংপরে কির়ৎগ্ষণ মেঘ সম্বন্ধে আালোচন! চলিল। তদস্তে 

সোক্রা। একমাত্র ইহারাই দেবতা; আর সকলে অসার জর! । 

স্টেপ । পৃথিবীর দিবা, বল তো, স্বর্বাসী জেযুস কি আমাদিগের 
দেবতা নেন ? 

সোক্রা। জেযুস কি প্রকার ? নুর্খের মত কথা বলিও না; জেখুস 
নামে কেহ নাই। 

ষ্টরেপ। কি বলিতেছ তুমি? তবে বারি বর্ষণ করে কে?. আগে 
আমাকে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বল তো। 

সোক্রাটীস বৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিয়া! শিষ্যকে বুঝাইয়া দিলেন, জেযুস বিশ্বের 
নিয়ন্তা ও প্রভু, এতকাল এই যে মত প্রচলিত ছিল, তাহা একটা বিষম 
ভ্রম; বায়ুর ঘূর্ণাবন্তই জরগদ্ব্যাপারের মূল কারণ । শিষ্য তখন বজপাতের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরু একটা সাধারণ দৃষ্টাস্তের সাহাযো উহার 
যে বৈচ্ছানিক ব্যাখ্যা দিলেন, তাহাতে পরিহাসরসিক কৰি হাসির 
ফোয়ারা ছুটাইরাছেন, কিন্ত আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে তাহার রসাস্বাদনে 
বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হইলাম__কেন না, আমরা শ্রীলতার সীমা অতিক্রম 
করিতে পারিব না। 

সোক্রা॥ তবে ভুমি আমাদিগের সহিত মানিয়া লইতেছ যে, 
অনিয়ম, মেঘমালা এবং রসনা, এই তিন ভিন্ন অন্ত কোনও দেবতা 
নাই? 

৪৪. 
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স্রেপ। যদি অপর কোনও দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, আমি 
তাহাদিশের সহিত মোটেই কথা বলিব না; আমি তাহাদিগকে অর্ঘ্য দিব 
না, নৈবেঙ্কা দিব না, বেদিতে গান্ধদ্রব্য রাখিব লা। 

অতঃপর মেঘমালা ও ষ্টরেপসিয়াডীসের মধো কথোপকথন হুইল। 
্টপসিয়াভীস নিবেদন করিলেন 

পষ্রপ। আপনারা যাহা বলিবেন, অন্থগত হুইয়! আমি তাহাই করিব; 
কারণ থপ নিয়তি আমাকে নিরুপার করিয়া ফেলিয়াছে, ভাল ভাল 
ঘোড়া আর ঘরণীর জ্বালায় আমার সর্বনাশ হুইগ্নাছে। আপনারা এখন 
যা’ খুনী করুন। আমার এই দেহ আমি ইহাদের হাতে দিলাম; এরা 
একে মারুক, অনাহারে রাগৃক, পিপাসান্ পীড়ন করুক, শীতে কষ্ট দিক, 
মলে আচ্ছয রাখুক, আগাগোড়া চামড়া খুলিরা ফেলুক--আমি শুধু চাই, 
থে আমি যেন গণের দায় হইতে বাচিয়া বাই ; লোকে যেন দেখে, খে 
আমি একজন ছঃসাহসী, বাকাবিশারদ, নিলজ্্র, সরফরাজ্জ, পণ্ড প্রায়, 
মিখ্যা রচনায় সুদক্ষ, বাচাল, মোকদ্দমায় ফাকিবাদ, বাজে উক্কীল। দিন 
বাত বড়, বড়, বকুনিতে রত, আইনে ওস্তাদ, দূর্ভ শেয়াল, প্রবঞ্চনায় বজ্ত- 
সুচী, মিষ্টসুখ শঠ, প্রতারক, ছুরাচোর, দাগী ঠক, পাপি, পলায়নপটু, 
হাড়জ্ছালানী, মির চাটতে অভ্যন্ত। লোকে বদি আমাকে এই সকল 
নামে ডাকে, তবে এরা বা’ খুলী তাই করুক । দ্যামাতার দিব্য, যদি ইচ্ছা 
হয়, এর! আমার নাড়ীতুড়ি ছাত্রদিগকে খাইতে দিক। 

নেখমাল! নানিয়া লইলেন, যে স্টরেপসিস্াডীস্‌ শিক্ষার্থী হইবার উপযুক্ত 
বটে। তখন তাহারা সোক্রাটীসের উপরে শিক্ষাদানের 5 পণ 
করিলেন। জাহির 
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ঠ্টেপ। কণা বলিতে আনি জানি না, কিন্ত ঠকাইতে বেশ জানি। 

কিয়ৎকাল এই প্রকার পরীক্ষা করিয়া! গুরু শিন্যকে লইয়া বাটার 
ভিতরে গেলেন, এবং তাহার নাড়ী টিপিস্থাই বুঝিলেন, যে লোকটা 
হাবাগঙ্গারাম, তাহার বৃদ্ধি সন্ধি কিছুই নাই । সোক্রাটীস তখন ক্রোধে 
অধীর হইরা বকিতে বকিতে আবার বাহির হইয়া আসিলেন। 

সোক্রা। নিঃশ্বাস, বায়, আর "অনিয়মের দিবা, আমি এমনতর 
পাড়াগেরে, বোকা, অপদার্থ, স্মতিশুন্ত মানব আর কখনও দেখি নাই; 
লোকট। সামান্ত ছাইমাটি য!” একটু শিখে, শিখিবার আগেই তা' দুলিয়া 
যায়। তা! যাই ছোক, আমি ওকে ঘরের বাহিরে আলোতে ডাকিয়া 
আনি। ॥্টেপ্‌সিয়াডীল কোথায় ? তোমার বিছানাটা লই! বাহিরে 
এস । 

স্টেপ । ছারপোকার আনিতে দেয় না যে। 

সোক্র।। ওঠ, বিছানাটা এখানে ফেল; যা' বলি তাতে মল দেও । 

োক্রাটীস প্রশ্নোত্তরচ্ছণে শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পাটী- 
গণিত ও ব্যাকরণ শিণাইবার বৃ প্রয়াস পাই! তিনি শিশ্মাকে আদেশ 
করিলেন, “ক্দল মুড়ি দিবা বিছানার পড়ি! ভাবিতে স্থর কর ; একট! 
চিন্তা মনে জাগিতেই তা’ কসিয়া আকড়াইয! ধরিবে।" সে ভাবিবে কি, 
ছারপোকার কামড়ে কেবলই ছটু্ষট করিতে লাগিল। পুরু থাকিয়া 
থাকিগ। গিঙ্ঞঞসা করেন, “কিছু পাইলে কি?” “না, কিছু না।” 

সোক্রা। দমিয়া যাইও না; আবার কন্দল মুড়ি দেও ; মহাক্সনকে 
ঠকাইবার খুব বড় একটা ফন্দি বাহির কর। 

গুরু শিশ্বাকে এমন করিয়া যতই উৎসাহ দেন, সে ততই ছটফট করে। 

সোক্র।। তুমি কি চাও, আগে আমার বল দেখি । 

স্রেপু। তুমি দশ হাজার বার শুনিয়াছ, বে আমি কি চাই। 
আমাকে যাতে মহাজনের দেন! দিতে না হয়, আমি শুধু তাই চাই 

সোক্রা। তবে এস, কম্বল বুড়ি দেও, বৃদ্ধিটাকে খুৰ ক্স আর চক্‌- 
চকে করিয়া বিষয়টার সবদ্দিক্‌ ভাব; দেখিও, ওটার বিভাগ হেল 
ঠিক হয়। 








ভু 
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বলিলে কি হুর, ষ্টেপসিয়াডীসের মাথায় কিছুই গজাইল ন1। সোক্রা- 
টাস আবার তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া হতাশ হুইয়া হাল ছাড়িয়া 
দিলেন । 

সোক্গা। কোথাকার মনভোলা, অপদার্থ বুড়ো? তুমি নিপাত 
যাও। 

তারপর মেঘমালার পরামর্শে স্থির হইল, যে ্ট্রেপ্পিক্গাভীল বাড়ী 
ফিরিয়া যাইয়া বলিয়া কহিয়া রাজি করিয়া তরুণবয়স্ক পুত্রকে মনন-মন্দিরে 
ভি করিবার জন্য লইয়া আসিবেন। 

এবার ফাইডিগ্লিভীগ পিতার কথা রাখিল। ই্ট্রেপসিঙ্গাডীস বাড়ী 
যাইরাই পুত্রের নিকটে নিঞ্জের নবার্ক্দিত নিগ্কাট! জাহির করিয়া তাহাকে 
চমকিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; পুত্রের তাহাতে কৌতুহল উদ্রিক্র 
হইল; সে ভাবিল, তবে দেখাই যাক্‌ না, ব্যাপারখান! কি। পিতাপুত্রে 
সোক্রাটীসের নিকটে আসিলেন; তিনি স্থযুক্তি ও কুযুক্ষির হাতে 
যুবকের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়! স্থানাস্ত্ররে চলিয়া গেলেন। তখন 
হ্যুক্তি ও কুমুক্তির দবন্ব আরস্ত হইল। এ ছন্ বাস্তবিক প্রাচীন ও 
নৰীনের, রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দলের, মারাখোন-মগের উপাসক আরিষ্ট- 
ফানীস ও নবাতঙ্তরের পক্ষপাতী সফিষ্টগণের । আমরা! স্যক্তি ও কুযুক্রির 
বাগ.বিতশু! বাদ দিয়! কাদের কথাগুলি অস্সবাদ করিয়! দিতেছি । 

স্যুক্ষি। আনি এক্ষণে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বর্ণনা করিব; আনি 
বলিব, সেকালে সদাচার ও সংযন কেমন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমতঃ, 
তখন এই নিয়ম ছিল, যে লোকে শিশুদিগকে শুধু দেখিবে, তাহাদিগের 
সুখে টু'শব্দটী কেহ শুনিতে পাইবে ন|। তৎপরে, এক এক পল্লীর 
বালকের! একন্থানে জড় হই, শক্ত বৃষ্টির মত ঘোর তুধারপাতের মধ্যেও 
নগ্পদেহে রাজপথ দিয়! শ্রেণীবন্ধভাবে ধীরে ধীরে বীণা-শিক্ষকের গৃহে 
চলিয়া যাইত । আর, পপুরীবিধ্বংসিনী করালী পালাস,” কিংবা! “দূরশ্রত 
যুক্ধধবনি,” এই প্রকার সঙ্গীত তাহারা কঠস্থ করিয়। রাখিত; তাহারা 
জানতে লান্ সংলগ্ন করিয়া পথ চলিত না; পিতৃপিতামহগণ তাহাদিগকে 
মে রাগিণী দিয়া গিশ্বাছেন, । তাহারা দোরে গলা খুলি তাহা গান করিত 
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তাহাদিগের মধো যদি কেহ ইতর বাচালতা করিবার প্রননাস পাইত, 
অথবা এখন ভ্রনিসের অন্তুকরণকারীরা যেমন কণ কাপাইয়া কাওলাতি 
করে, তেমনি রাগরাগিনীর জাল কুনিতে বসিয়া বাইত, তবে সে বাগ্‌দেবী- 
গণকে বনবাসে পাঠাইতেছে বলিয়া প্রচুর প্রহার খাইয়া তাহার দগুভোগ 
করিত । ব্যায়ামাগারে বালকগণ যখন ( দল বাধিয়া ) উপবেশন করিত, 
তখন তাহাদিগের হাটু উচু হইয়া! খাকিত, সুতরাং বাছির হইতে কেহ 
অভদ্র দৃশ্ত দেখিতে পাইত ন! । তার পর, তাহার! যখন আবার উঠিয়া 
যাইত, তখন তাহার! হাত বুলাইয়া বালুকা সমান করিয়া রাখিত, যেন 
প্রেমিকদিগের জন্য তাহাদিগের তরুণ মূর্তির চিহ্লমাত্র অবশিষ্ট ন! থাকে। 
তখন কোনও বালকই দেহে নান্ডির নিয়ে তৈল মাথিত না; প্রেমাকাঙ্ষী 
হইয়া কোমল কণ্ঠকে সুললিত করিয়া আপনাকে অপরের লালসদৃষ্টির 
নিকটে বিকাইরা পথ চলিত না; মূলার অগ্রভাগ আহার করিবার জন 
হাত বাড়াইত ন; বঝোলোঠ্ঠগণের গ্রাস হইতে শাক, তরকারী বা মাছ 
কাড়িয়া খাইত না; কিংবা! খিল খিল করিয়া হাসিত না, ঝা পায়ের উপরে 
পা রাখিত না । 

কুযুক্ষি। তোমার কথাগুলি বড় সেকেলে; অতি পুরাতন ডিপলিয়া, 
বৃষবধ, ইত্যাদি পর্ব, আর ঝিঝির গন্ধে একেবারে ভরপুর । 

সুযুক্তি। কিন্ত এ সেই শিক্ষাপদ্ধতি, যার কুপায় মারাখোন-খুদ্ধের 
বীরগণ শিক্ষা পাইয়াছিল। তুমি এখন বালকদিগকে তাড়াতাড়ি উত্তরীয় 
দ্বার! গাত্র আচ্ছাদন করিতে শিখাও। এই জন্যই তো আথীনার 
বিশ্বোত্সবে নৃত্য করিতে আসিয়া! যখন তাহার! আখীনাকে তুলিয়া গিয়া 
ঢাল দিয়া উরু ঢাকে, তখন ক্রোধে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। 
অতএব, হে যুবক, তুমি অচিরাৎ স্থযুক্কি আমাকে বরণ কর । তাহা 
হইলে তুমি সভাসমিতি স্বণা করিতে, জানাগার হইতে দূরে থাকিতে, 
কুৎসিত কশ্মে লঙ্জিত হইতে, এবং কেহ তোমাকে অবঙ্ছা করিলে জ্বলিয়া 
উঠিতে শিক্ষা করিবে। অপিচ, বরোবৃন্ধগণ আগমন করিলে তুমি আসন 
ছাড়িয়া দাড়াইবে ; পিতামাতার সহিত মন্দ ব্যবহার করিবে না; 
তোমার হৃদয়ে বিনয়ের প্রতিম! প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ; তুমি কদাচ নর্তকীর 
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গৃহে যাইবে না--পাছে তাহাদিগের পানে হা করিয়! তাকাইয়! থাকিয়া 
কুলটার বলের ঘায়ে তোমার স্বনাম একেবারে রসাতলে যায়। আর, 
তুমি পিতার কথার প্রত্যুত্তর দিবে না, এবং যাহার স্রেহনীড়ে বদ্ধিত 
হুইলে, “বুড়ো মিন্‌সে” বলিয়া তাহার বৃদ্ধ বন্ছসের দুঃখের স্মৃতি জাগাইরা 
রাখিবে না। 

আমার কথা শুনিলে ব্যায়ামচর্চ্চার কাল যাপন করির! তুমি কোমল- 
কাস্তি ও পরিপূর্ণ বিকশিত হইয়| উঠিবে ; এখনকার লোকের মত তুমি 
সভাতূমিতে যাইয়া কণ্টকময় বিষয় লইয়া বকিয়| মরিবে না; কিংবা 
অর্থগৃহ,-ধূর্্-শঠ-নির্দচ্ছের মোকন্দমার তোমাকে কেহ টানিয়া লইর! যাইবে 
না।. কিন্ত তুমি আকাভীমাইয়ার উপবনে বই! পবিত্র জনাই তরুতলে 
ধবল নলের মাল! পরিশ়া স্ূচরিত্র বরস্তের সহিত দৌড়ের প্রতিদ্নন্থিতায় 
প্রবৃত্ত হইবে__তখার মনোরম বসন্তকালে লতা সুগন্ধি ছড়াইতেছে, জন্বীর 
কর্স্মকোলাহল হইতে দুরে থাকিয়া পত্র বিকীর্ণ করিতেছে, সহকার 
অশোকের কাণে অশ্দ ট'্বরে কত কথা বলিতেছে__তথন তুমি কি আনন্দই 
লাভ করিবে। 

আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যদি তুমি কর, তবে তোমার বক্ষ শুভ্র, 
বর্ণ উচ্ছল, স্বন্ধ বিশাল, রসনা নম ও বাহু আত হইবে । আর এক্ষণে 
লোকে বে-প্রকার করে, তুমিও বদি তাহাই কর, তবে প্রথমতঃ তোমার 
চৰ্ম বিবর্ণ, স্বন্ধ সন্ী্ণ, বক্ষ দুৰ্বল, রসনা! প্রচণ্ড, বাহ ক্ষুদ্র ও নিতথ বৃহৎ 
হইবে, এবং মামলার রাগ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে । আর তোমাকে এ ব্যক্তি 
বুঝাই! দিবে, যে উত্তনকে অধম ও বঅধমকে উত্তম বিবেচনা করাই 
কর্তবা। 


হইয়াছি। TE: আনি জকি, আনি এই পতি 


বিধি ও বিচারের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে ত 
তা নি ছি) আম 
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পক্ষ গ্রহণ করিয়াও কি প্রকারে জঙ্গলাভ কর! যায_-আমার নিকটে 
এটার মূল্য দশ হাজার টাকার চেয়েও বেশী। তোমরা লক্ষ্য করিয়া 
দেখ, আমি উহার লিক্ষা-প্রণালীর কেমন দোৰ বাহির করিতেছি । 

আবার হুযুক্কি ও কুযুক্তির বাগ্যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুষুক্তি প্রমাণ 
করিতে চাহিল, যে গরম জলে সান ও সভাসমিতিতে যাইয়া তর্ক বিতর্ক 
কর! মোটেই নিন্দার বিষয় নহে । তার পর সংবমের কণা । “সংযম হইতে 
কাহার কবে কোন্‌ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ? তুমি যে-দৃষ্টাস্তগুলি দিলে, 
সেগুলি কোন কাঙ্ছেরই নয । ক্ষেত্ুসকে দেখ না; তিনি তো প্রেম ও 
প্রেয়সীর নিকটে পদে পদেই পরাজিত হুই়ছেন। তুমি কি বলিতে চাও, 
থে মর্তা মান্থধ হইরাও তোমার বল দেবতার অপেক্ষা অধিক ? এ দেখ, 
এই নাট্যশালায় মন্ত্রী, কৰি, বক্ধা--যত জন উপস্থিত আছে, সকলেই দাগ 
বাভিচারী |” স্থযুক্কি হার মালিল। 

যুক্তি কুযুক্তি চলিয়া গেল। তখন ট্ট্রেপসিয়াভীসের অন্থরোধে 
লোক্রাটীস তাহার পুত্রের শিক্ষার তার গ্রহণ করিলেন; তিনি প্রতিশ্রুত 
হইলেন, "আমি ইহাকে দিব্য সক্িষ্ট করিয়া! গড়ি! তুলিব।” কিয়ংকাল 
পরে স্ট্রেপসিযাডীস পুত্রকে গৃহে লই! যাইবার জন্ত ফিরিয়া আসিণেন; 
গুরুদক্ষিণ! স্বরূপ সোক্রাটীসকে একলে যবের ছাতু দির! তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "আমার পুক্রটী কুমুক্কিট। ভাল করিয়া শিখিক্পাছে তো ?” 

সোক্রা । হা, লিখিয়াছে। 

ট্েপ। বাহবা ! বিশ্বের রাজা জুরাচুরি ! 

সোক্রা। এই উপায়ে তুমি এখন সব মোকদ্দম! হইতে নিহ্কতি 
পাইবে। 

ষ্ট্রেপ্‌। বদি সাক্ষীর সন্মুখে টাকা ধার করি, তবু? 

সোক্র।। হাঙ্গারগণ্ডা সাক্ষী থাকিলেও ; বরং সাক্ষী যত বেশী হয়, 
ততই ভাল। 

স্েপসিঙ্াতীস আহ্লাদে আটখানা হইয়া পুত্রকে লই গৃহে ফিরিয়া! 
গেলেন। তথায় উত্তরে যে কথোপকথন হইল, তাহ! হইতে তিনি 
বুঝিলেন। বে পুত্রটী পাওনাদারকে ফাকি দিবার নমো বঞ্জ শিক্ষা 
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করিয়াছে । ঠিক এই সময়ে একে একে পাসিরাস ও আমুনিয়াস, এই 
ছুই পাওনাদার গ্ৃহন্থারে আসিয়া উপস্থিত হুইল; ই্ট্রেপ্সিয়াভীস সোজা 
জবাব দিলেন, তাহারা সিকি পয়সাও পাইবে না ॥ "আমার ফাইডিগ্রি- 
ডীস অপরাদের যুক্তি শিক্ষা করিয়াছে; জেমসের দিব্য, আমি কিছুই 
দিব না।”  ৰ্বিতীর বাক্তিকে অধিকস্ক উত্তমমধামের ভয় দেখাইয়া তিনি 
তাড়াইয়া দিলেন । 

পাওনাদারের! চলিয়া গেলে পুত্রের নবাঞ্জিত শাঠাবিগ্থায় আনন্দে 
দিশাহারা হইয়। পিতা তাহাকে এক ভো দিলেন । 'আহারকালে কথায় 
কথায় উত্তেজিত হইয়া পুত্র পিতাকে ছুই চারি থা! বসাইয়া দিল। ট্রেপ- 
সিয়াডীস তখন চীৎকার করিতে করিতে ছুটি! পথে বাহির হইয়া পাড়ার 
লোক জড় করিলেন। ফাইডিপ্সিডীস কুযুক্তির রুপার নবালোক লাভ 
করিয়াছে ; সে পিতার পশ্চাৎ আসিয়া অপরূপ যুক্তিবলে আপনার কাঁধ্য 
সমর্থন করিতে লাগিল। "তুমি বলিতেছ যে, আমাকে ভালবাস বলিয়াই 
বালাকালে আমাকে প্রহার করিয়াছ। আমিও তোমাকে ভালবাসি; 
তবে কেন তোমাকে প্রহার করিব না? তোমার মতে ভালবাস! 
ও প্রহার কর! তো একই কথা। তুমি প্রহার করিয়া আমার দেহ 
জগ্রিত করিবে, আর তোমার দেহ প্রহারে জগ্্রিত হইবে না? 
আমিও তো তোমারই মত স্বাধীন হইয়া! জন্টিয়াছি। “বালকগণ বেত, 
খাইয়া ক্রন্দন করিয়াছে; তুমি কি মনে কর, যে পিতাদেরও বেত খাইয়া 
ক্রন্দন কর! উচিত নর ?' তুমি বলিব, বালকেরা মার না খাইলে ভাল হয় 
না; তাহার উত্তরে আমি বলিব, যে বৃদ্ধেরাও তো দ্বিতীয়বার 
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ফাই। কি, আমি যে-কুঘুক্তি শিশিগ্রাছি, তাহান্থার! তোমাকে 
পরাস্ত করিয়া যদি প্রনাণ করিতে পারি, বে মাতাকেও প্রহার করা 
কর্তব্য ? 

ষ্টেপ্‌সিরাডীসের তখন টৈতন্ের উৰ হইল; তিনি বুঝিপেন, যে 
লোভে পড়িয়া কি কুকশ্মই করিরাছেন। এক্ষণে ভন্্কর প্রতিক্রিছ্থার 
বেগে তাহার ত্র ক্রোধ সোক্রাটীল ও মনন-মন্দিরের উপরে যাইবা 
পড়িল । তিনি একগ্ন ৰাস সঙ্গে লইর৷ বাইর! বিশ্কালরের চালায় উঠিরা 
উহাতে আগুন ধরাইরা দিলেন । 

সোক্তা। ওহে, তুমি ওপানে চালাব উপরে বাইরা কি করিতেছ ? 

ষ্টেপ। আমি বাযুতে বিহার করিতেছি, আর শহু্গোর ধ্যান 
করিতেছি। 

সোক্রা। হায়, ছার, ছুঃখী আমি, হতভাগা আনি, নিঃশ্বাস বন্ধ 
হইয়! মরিতে চলিলাম । 

ট্টেপ। তোমরা কোন্‌ অভিপ্রারে দেবগণকে অবজ্ঞা করিলে? 
কেন তোমরা চন্্মগ্ুল পর্যবেক্ষন করিতে গেলে? এল, বাছা, ধর, নার 
ওদের। এব বহু কারণ আছে; প্রধান কারপ এট, থে ইহারা দেবতা- 
দিগের অপমান করিরাছে। 

মনন-মন্দির তন্মীনৃত হইল ; মেঘমালা! '্বস্তিবাচন করিয়া অভিনয় 
সমাপ্ত করিলেন। 











দ্বাদশ অধ্যায় 


বিচার ও স্বত্যু 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


- বিচার ও মৃত্যুর বিবরণ 

পোক্রাটাস ঈশ্বরের আদেশে যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
পরাগ চল্লিশবংসরকা!ল একনিষ্ঠ হইয়া! তাহ! পালন করিয়া এক্ষণে জীবনের 
সারংকালে উপনীত হইয়াছেন। পুরবাসীদিগের অবজ্ঞা, বিকদ্ধভাব ও 
প্রতিকূলতা অগ্রাহা করিস! এই সুদীর্শকাল তিনি নিজের ইচ্ছামত 
জ্ঞানালোচনা করিয়া আসিয়াছেন। আর কয়েক বৎসর অপেক্ষা 
করিলেই বিরোধীরা! দেখিত, স্বভাবের নিয়মান্থলারে তিনি কণ্পক্ষেত্র 
ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন | কিন্ত তাহাদিগের আর 
সহ্ধিল না। তিনি যখন সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হ্টযাছেন, তখন, আরিষ্ট- 
ফানীস সযত্রে বারংবার ফুৎকার দিয়! যে অসন্তোষের অগ্লিপদুলিঙ্গ 
জলাইক্সাছিলেন, অনুকুল রাজনৈতিক পবন পাইয়া তাহা এখন প্রচণ্ড 
হুতাশনে পরিণত হইয়া তাহাকে দণ্ড করিয়া ফেলিল। 


(১) অভিযোগ । 

৩৯৯ সনে একদিন প্রাতঃকালে আথেন্দবাসীরা দেখিল, “রাজা” 
আৰ্খোনের বিচারাপর়ের হ্থারদেশে এক অভিযোগপত্র সংলগ্র রহিয়াছে। 
অভিযোক্! মেলীটস নামক অধ্যাত কৰি, লুকোন নামে এক অজ্ঞাত 
বক্ত!, এবং আববীনীর গণতন্ত্রের অপ্ততম লেতা ও পুনঃপ্রতি্ঠাতা আনুটপ । 
'অভিযোগপত্রের বর্ণন! এই-_-“পিটুথেস্ুল গোত্রের, মেলীটস-তনয় মেলীটস, 
'আলোপেকাই জনপদপাসী, সোক্রলিক্ষসের পুত্র সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে 
নিঙ্গোক্র অভিযোগ করিতেছে_“লোক্রাটীন অবৈধ আচরণ করিতেছেন, 
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(যেহেতু, পুর বাসীর! বে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, তিনি তাহাদিগের 
অন্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, ্রতথযত্ত তিনি নানা নূতন দেবতা স্থষ্টি করিয়াছেন; 
অপিচ তিনি যুবকদিগকে বিপথগানী করিক্সাও অবৈধ আচরণ করিতে- 
ছেন।” ( এই ছুই অপরাধের ) দণ্ড মৃত্যু ।” অভিযোগের নুখপাত্র ছিলেন 
েলীটস, কিন্তু প্রক্কত হ্ত্রধার ছিলেন আন্তটস। ইনি পশ্চাতে লা 
দীড়াইলে মোকন্দমাট। হয়ত ফালিরা যাইত ॥ আন্সটস চণ্রবাবপামী ছিলেন। 
ইহার পুত্রের বিষ্ছাচর্চায় অনুরাগ ছিল, এবং লে প্রাণ: সোক্রাটীসের 
সহবাসে কালযাপন করিত। যুবকটীকে বৃদ্ধিমান্‌ ও-তন্বালোচনার উৎসাহী 
দেখিয়া তিনি তাহাকে জ্ঞানোপাজ্জনে জীবন সমপণ করিতে উপদেশ 
দিয়া ছিলেন, এবং তাহার পিতাকেও অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে, তিনি যেন 
পুত্রকে আপনার বাবসায়ে নিয়োগ না করিয়া জ্ঞানোপাক্নের জুযোগ প্রদান 
করেন। ন্সান্থটস এপন্ত সোক্রাটীসের প্রতি জাতক্রোধ ছইরা উঠেন। 
পুর্দ হইতেই তিনি এই মহাস্মাৰ প্রতি বিরূপ ছিলেন। তার পত্র পুত্রের 
উপরে ঠাছার প্রভাব দেখিয় তিনি আর নিশ্চেষ্ট খাকিতে পারিলেন না; 
তিনি এক্ষণে দুই অন্ঞাতকুলশীল বাক্কির সহিত মিলিত হইয়া তাহার 
বিনাশ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অভিযোগ উপস্থিত করিবার 
কিরৎকাল পুর্বে আন্টস একদা এক আলোচনাস্থশে সোক্রাটীসকে 
শাসাইয়! ন্মাসিয়াছিলেন। তিনি বলিক্সাছিলেন, “সোক্রাটীস, আমার 
মনে হয়, তুমি লোকের নিন্দা করিতে বড় বেশী ভালবাস । তুমি বদি 
আমার কথা শোন, তবে আমি এই পরামর্শ দিই, যে তুমি সাবধান হইয়া 
লিও । বোধ হর এমন নগর নাঃ, যেখানে লোকের ভাল করা 'অপেক্ষা 
মন্দ কর! অধিকতর সহজ কাজ নহে; আথেন্সের পক্ষে ইহা অতীব সত্য ; 
আমি বিশ্বাস করি, তুমি নিঞ্জেও তাহা জান” ({ Menon, 94) । 
মেলীটসের অভিযোগপত্র প্রনাৎ করিল, আহুটসের উগ্না প্রভাতে 
মেঘডদ্বরের স্তায় “বহ্বারস্তে লখুক্রিয়ার়" পশ্যবসিত হয় নাহ । 

সোক্রাটীস বহুকাল পুর্ব হইতেই জানিতেন, নিঃস্বার্থ জ্ঞানচগ্চার 
ক্ষণে তাহার অদৃষ্টাকাশে ক্ল মেঘ ঘনীতুত হইতেছে। একদিল 
কখোপকথনচ্ছলে কালিক্লীস তাহাকে বলিণেন, “সোক্রাটীস, তুমি কেমন 
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নিশ্চিন্ত আছ, যে তোমার কখনও কোনও অনিষ্ট হইবে না! তুমি যেন 
ভাবিতেছ, যে তুমি অন্ত এক দেশে বাস করিতেছ, এবং তোমাকে 
যেন কেন কোনদিন বিচারালয়ে টানি! আনিবে না ; কিন্ত এক হতভাগা 
নীচাশর তোমাকে একদিন বিচারালয়ে ধরিয়। লয়! আলিবেই ।” ইহার 
উত্তরে সোক্রাটীন বলিলেন, ““তবে, কালিক্রীস, আমি একটা গগসুর্খ, 
যদি আমি এটাও না জ্ঞালি, যে আশীনীয় রাষ্ট্রে যেকোনও লোক ছঃখ 
ভোগ করিতে পাবে ॥ আছি বনি সত্যই অভিযুক হই, এবং তুমি যে- 
সকল বিপদের কথা বলিতেছ, তাহাই আমার উপরে আনয়ন করি, তবে 
যে পাপিষ্ঠ, সেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে, ইহাতে আমার এক 
বিন্দুও সংশয় নাই, কেন না, কোন সংলোকই নিদ্দোৰ বাক্রির বিরুদ্ধে 
কদাচ অভিযোগ করিবে ন! । আর যদি আখীনীয়েরা আমাকে বধ করে, 
তাহাতেও আমি আশ্চর্য হইব লা।” (Go৷iদ, 521) পরিশেষে, 
যখন অনুমান ও সম্ভাবনার রাজা ছাড়িয়া প্রত্যাশিত মহাবিপদ্‌ প্রকৃতই 
সোক্রাটীসকে গ্রাস করিতে উদ্ধত হইল, তখনও তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ, 
এবং এুখুয্রোণের মত পরিচিত অনাস্মীরেরাও ভাবিলেন, যে এই প্রকার 
একটা মোকন্দমায় তাহার কখনও দণ্ড হইতে পারে না। তাহারা 
সোক্রাটাসের পক্ষে বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়াও ব্বস্তকণ্তব্য বিবেচনা! 
করেন নাই । সোক্রাটীস যদি উচ্চখাচ্য না করিয়া আথেক্প হইতে প্রস্থান 
করিতেন, তবেই সকল গোল চুকিয়া বাইত। কিন্তু তিনি এমনতর 
কাপুকবের আচরণ তাহার যোগ্য বলিয়া বোধ করিলেন না ; অথচ তাহার 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে এবার মৃত্যুর কবল হইতে তাহার নিস্তার নাই । 
বিধাতার অভিপ্রার শিরোধার্য্য করিয়া তিনি নিদ্দিষ্ট দিনে “রাজা” আখোনের 
সন্মুখে উপস্থিত হইলেন ; বথারীতি বিচারের আরোজন চলিতে লাগিল। 


আখেন্লের বিচারালয় । 
আমর! প্রথম খণ্ডের চতুখ অধ্যারে (৩৫ পৃষ্ঠা) সংক্ষেপে ব্সাথেক্সের 


বিচারালয় বর্ণনা করিয়াছি । অগা উদ আম এট পদিকান 
বিবরণ দেওয়া প্রয়োজনীর । 
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আপনার! দেখিয়াছেন, আণীনীয় গণতন্ষে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা! 
পূর্ণস্বত্ববান্‌ পুর বাসীদিগের হন্তে কেঙ্গীতৃত ছিল । কিন্তু বিশ ত্রিশ হাজার 
লোক প্রতিদিন বিচারকাধ্া নিব্থাহ করিতে পারে না; এজন তাহারা 
ব্বদতরসংখ্যক পুরবাসী লই বিচারকমগ্ডলী গঠন করি্নাছিল। 
আখীনীর়ের! প্রতোক বংসরের প্রথমে কূশপাত ( লটারী ) দ্বার! ত্রিশ 
বৎসবের অধিক বয়ন্ক ছয় হাজার পুর্রবাসী নি্্দাচিত করিত ; এই ছয় 
হাজার আবার কৃশপাত দ্বারা পাচ পাচ শত করিয়া দশ দলে বিভক্ত হইত ; 
এই বিভাগের পরে যে এক হাজার অবশিষ্ট রহিল, তাহার! আবপ্তযকতা 
মত কাধা করিবার মন্দ থাকিত। কে কোন্‌ দল ভুক্ত, তাহা 
প্রতোকেই জানিত, এবং এক একটা দল বর্ণমালার এক একটা অক্ষর 
ছাৰা নামাদ্ষিত হইত । 

নাছার কিছু অভিযোগ করিবার আছে, সে অভিযোগের প্রকৃতি 
'অগ্ুসারে নয়জন আখোনের মধ্যে একজনের নিকটে অভিযোগ জানাইল। 
জাপনার!া দেখিক়াছেন, ই'হারাও কূশপাত হার। নির্ব্বাচিত হুইতেন। 
ই'হাদিগের কাহাবঞড বিচার করিবার অধিকার নাই। বাদী ধাহার 
নিকটে উপস্থিত হইল, তিনি বাদী ও বিবাদীর বক্তব্য শুনিলেন ; তিনি 
কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না; কিন্ত শুধু মোকদ্দমাটীকে 'অক্তান্ 
অভিযোগের তালিকার স্থান দিলেন, এবং কৰে উহার বিচার হইবে, তাহা 
নির্ধারণ করিলেন। বিচাবের দিনে তাহার আর একটা কর্তব্য আছে; 
তিনি কুশপাত দ্বারা! স্থির করিয়া দিলেন, যে বিচারকগণের কোন্‌ দল এই 
মোকদ্দমার বিচার করিবেন। তৎপরে ঘোষণা কর! হইল, অমুক 
আদালতে অমুক দলকে অমুক মোকন্দমার বিচার করিতে হইবে। যথা- 
সময়ে বিচারকগণ বিচারালয়ে যাইয়| সমবেত হইলেন । বিচারকগণ 
সকলেই ভাতা পাইতেন, স্থতরাং তাহাদিগের সংখা! বড় কম হইত না। 
অতঃপর বিচার আরস্ত হইল । 

এই বিপুল ধন্মাধিকরণের কোনও স্কায়াধীশ ছিলেন না। আখোন 
নামমাত্র সভাপতির কাধ্য করিতেন, কাধ্যতঃ তাহার একজন কেরানী 
অপেক্ষা অধিক ক্ষমত! ছিল না । বিচারপতিগণ ছুই পক্ষের বক্তব্য শুনিতেন, 
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সাক্ষাপ্রহণ করিতেন-__তাহ। পুর্বেই লিখিত থাকিত-__কিস্ত সাক্ষীদিগকে 
জের! করিতেন না; তাহারা ঘটন! ও আইন সন্ধে সকল দিক্‌ বিবেচনা 
করিয়া অভিমত দিতেন, ও বিবাদীর অপরাধ প্রমানিত হুইলে পগুবিধান 
করিতেন। মোকক্দমার নিল্পন্তির জন্ত বিচারকগণের ওকমত্যের 
প্রর্নো্গন হইত না ;__কোনও পক্ষে একজন বিচারক অধিক থাকিলেই 
যথেষ্ট হইত-_এবং তাহাদিগের বিচারের বিরুদ্ধে কোনও প্রতীকারের 
পন্থাও শিগ্বমান ছিল লা। 

আমর! বমন সময়ে ইংরেজ-শাসিত ভারতবধ্ধে খে-বিচার-প্রণালী 
দেখিয়া আসিতেছি, তাহার সহিত তুলনা করিলে আখীনীয় বিচার-প্রণালীর 
দোষ ক্রটি বুঝিতে কাহারও কালবিলম্ব হুইবে না। আথেন্সে খাহা- 
দিগের হত্ডে বিচারভার নাযন্ত ছিল, তাহারা কেহ উহার জন্ত বিশেষ- 
ভাবে শিক্ষা লাভ করেন নাই । আজ ধাহার! বিচারক, কাল ভাছারা 
সাধারণ পুরবাসী। খাহার! আইনের ব্যবসার করিতেন, তাহারা 
নাইলে পারদর্শী ছিলেন লা। বাদী বিবাদী নিঞ্জেরোই আপন আপন 
পক্ষ সমর্থন করিত; কখন কখনও অক্কের ছার! লিখাইয়া আনিয়া বক্তৃতা 
পড়িত । ধৰশ্াধিকরণের প্রধান কার্য্য অভিযোগের সত্য।সত্য নিরূপণ ; 
কিন্তু চারি পাঁচ শত বিচারকের পক্ষে হুস্মরূপে সমুদায় ঘটন! বিল্লেষ 
করিয়! সত্য নির্ণয় করা অস্ভব । যাহারা আদালতে বক্তা করিত, 
তাহারা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ বা দোষাভাৰ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত 
না; তাহারা বিচারকগণের জৃদর স্পর্শ করিয়া! জয়লাভ করিতে 
চাহিত। বক্তা বি্ষির্নের পর বিবয়ের অবতারণা করিতেন, যতক্ষণ 
ইচ্ছা বলিয্না যাঈতেন, আইনে তাহ! নিষিদ্ধ ছিল না। সুতরাং বাদী 
বিবাদী কাজের কথা ছাড়িরা বিচারকগণের ক্রোধ ও অন্কল্পা 
উদ্রেক করিবার প্রচুর সুযোগ পাইত। কেহ কিছু বলিলে যদি 
খুব ভাল লাগিত, কিংবা বড়ই মন্দ বোধ হইত, তবে বিচারকেন্সা 
স্সাহলাদে বা বিরক্তিবশতঃ চীৎকার করিস বিচারকায্যের ব্যাঘাত 
উৎপাদন করিতেও ক্রটি করিতেন না। বিবাদী আনেক সময়ে 
সসাদালতে তাহার স্্রীপুত্র পইরা আসিত, এবং স্সাশ! করিত, যে যদি 
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তাছার বাগ্সিতার প্রভাবে না হয়, তবে অস্ত; তাঙাদিগের কাতরক্রন্দনে 
বিগলিত হুইয়! বিচারকগণ তাহাকে অব্যাহতি দিবেন । এই প্রকার, 
বিচারালয়ে হ্থবিচারের ব্দাশ! কর! বিড়ম্বনা । তবে উহার দুইটা গুণ ছিল। 
প্রথমতঃ, এমন বৃহৎ পশ্্াধিকরণে উৎকোচ প্রদান করিবার রীতি 
কিছুতেই প্রবন্িত হইতে পারে না; কেন লা, শত শত বিচারককে 
উতৎকোচে বশীল্ৃত করা মছাধনীর পক্ষেও অলাথা। তৎস্রে, বিচারকগণ 
যে-দণ্ড দিতেন, দণ্ডিত বাক্কি তাভা মাগা পাতিয়া গ্রচণ করিত; কারণ 
নিচারকগণ বাষ্টস্বাদী গণতগ্রের প্রতিনিধি ; এতগুলি বিচারক বে-দণ্ড 
বিধান করিলেন, তাহা অগ্রাঙ্ক কর! সহজ নহে। অপিচ তাহারা 
কুশপাত দ্বার! নির্ক্দাচিত ; স্বতরাং তাহারা যে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট ছইবেন, 
সে আশঙ্কা অতি অল্প। 


বাদিগণের বক্তৃতা! । 


বসম্্ালের এক কৌরশ্রাত পূৰ্দাহ্নে পাচ শত এক জন বিচারক 
লোক্রাটীসের বিচারকার্ধো বসিরা গেলেন। তাহারা ছু দিকে ছউ দীর্ঘ 
আসন-শ্রেলীতে উপনিষ্ট হইলেন ; মধাবান্ী শূন্য স্থানের উত্তর পার্শ্বে পক্ষ- 
গণের জক্ স্থান নিদ্দিষ্ট রহিল ; বেষ্টকের বাহিরে তাহাদিগের বন্ধবান্ধব 
ও সাধারণ দর্শকগণ দণ্ডারমান থাকিয়া ব্যাপারটা পর্ধানেক্ষণ করিতে 
লাগিল। সব্বা্রে দেবগণের উদ্দেশ্রে গক্ষদ্রব্য উংস্ষ্ট হুইল, এবং 
খাবি, প্রার্থনা উচ্চারণ করিলেন । বিচারালন্সের কর্মচারী আভিযোগ- 
পত্র ও বিবাদীর প্রত্যুত্তর পাঠ করিস শ্ুনাইলেন ৷ তৎপারে সম্ভাপত্তি 
"রাজ! আর্শোল বাদীদিগকে বন্কৃতানঞে। আরোহণ করিতে আহকান 
করিলেন। প্রথমেই মেলীটস বক্তা করিতে অগ্রসর হইলেন । তিনি খে 
স্বদেশছিতৈষণা হার! প্রণোদিত হইস্থাই অভিযোক্রা-হূপে উপস্থিত ছইঝা- 
ছেন, মেলীটস তাহ! বিস্তর সালক্কার বাগ্‌-বিল্ঞাস-সহযোগে বিশদ করিরা 
বুঝাইয়া দিবার জন্য অশেষ আতাস স্বীকার কৰিলেন, কিন্ত ভাচার বক্বৃতা 
আশানুরূপ ফলবতী হইল না। তাহার পরে ন্সান্থটস ও লুকোন বক্তা 
করিলেন ; ইহারা ছুই জনেই বিচারকগণের চিত্তকে আপলাদ্দিগের প্রতি 
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অনেকটা অহ্কুল করিস) ভুলিতে সমর্থ হইলেন ॥ আনুটস যাহা বলিলেন, 
তাহার মন্দ এই । “সোক্রাটাসের প্রতি বাক্তিগতভাবে আমার কোনও 
শক্রতা নাই । তিনি যদি বিচারালয়ের আদেশ অমান্য করিয়া! অন্পস্থিত 
থাকিতেন, এবং দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, তবে আমি অত্যান্ত 
সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্ত তিনি যখন এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন 
ভাহাকে মুক্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে ; কেন না, তাহ! হইলে তাহার 
শিধোর! প্রশ্রয় পাইয়া তাহার দৃষ্টাস্তের অনুসরণ করিবে ।” 

'সভিযোক্তারা সোক্রাটীসের শিষাগণ ও তাহাদিগের বিবিধ ছক্ষার্যোর 
বিষয়ে বহু কথাই বলিলেন। তাহার! অভিযোগের প্রমাণ-স্বরূপ কি 
সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। 


(২) সোক্রাটাসের আত্মসমর্থন। 


অতঃপর সোক্রাটীসের আত্মসম্থন করিবার সময় সমাগত হইল। 
আপনারা দ্বিতীয় ভাগে প্লেটোর লেখনীপ্রন্থত "আত্মসমর্থন” পাঠ 
করিবেন। আমর! এন্থলে শুধু তাহার স্বরূপ ব্যক্ত করিব। সোক্রাটাস 
পূৰ্ব হইতে বক্ত, তার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই? কেন না, তাহার 
'অস্তদেবতা তাহাকে বক্ত,তার বিষয় ভাবিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। 
(Meom., 1V. 8. 5; Ap., 17) | “যাহা সতা, শুধু তাহাই বলিব, ধৰ্ম্মপথ 
হইতে রেখামাত্র আর্ট হইব না; সাংসারিক কোনও সুখ স্থব্ধার আশায় 
প্রাণাপেক্ষা পিন তত্বালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারিব না) যদি জীবন 
বিসৰ্জন করিতে হয়, তথাপি মানুষের ভয়ে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করিব 
না; প্রাণের মমতায় মিথ্যা বাক্যচ্ছটাশ্ন বিচারকগণের হৃদর বিমুগ্ধ 
করিতে যাইয়া মাথায় আমরণ '্সম্মাবমানের ভার বহিব না; ফলাফল 
বিধাতার হস্তে, তিনি মঙ্গলময়, তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ;”__সোক্রাটীস 
এই প্রকার সংকলে বুক বাধিত! গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, এই 
সংকলে অটল থাকিগ বিচারকগণের সন্মুখে আপনার বক্রবা বিবৃত 
করিলেন। প্রকাস্দিক গান্ীধ্য, বৃক্ধিমত্া, রসবোধ, পরিহাসপটুতা, 
কঅৰিচলিত স্ৈধ্য এবং অপরের দয়া ও অনুকম্পা! উদ্রেকের প্রতি বিজাতীয় 
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বিরাগ তাহার অযহুসমাপন্ন অভিভাবণেক্ বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে দেদীপা- 
মান। উহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, সেই বিপ্মরণবিজরী দিবসে 
যে-ভাবে তন্ময় হইয়া সোক্রাটীস মরণের পারে দাড়াইরা বিশ্বমানবের 
সমক্ষে “সত্যান প্রমদিতবাং ধর্ব্মার প্রমঙ্গিতব্যৎ কুশলার প্রদিতবাম্‌প__ 
“সত্য হইতে ভষ্ট হইও না, ধৰ্ম্ম হইতে ভষ্ট হইও না, কুশল হইতে ভষ্ট 
ছইও না"-_এই মহাৰাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, বঙ্গকবি রনীল্র- 
নাখের সঙ্গীতে সেই ভাব অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের কর্ণে ঝঙ্কৃত 
হইতেছে 


শ্য্গি হুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয়, 
যদি দৈন্ত বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কপ্থ নয়, 
যদি দণ্ড স্ছিতে হয়, তবু মিথ্যা ঝাকা নয়, 


জয় জয় সত্যের জয়। 

যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু নাছি ভগ্ন, নাছি তয়, 

যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু নাহি ভয়, নাছি ভর, 

যদি মৃত্যু নিকটে হয়, তবু নাছি ভগন, নাছি তয় । 
জর জয় ব্রচ্ষের জয়।” 


মহব্বের ভূমিতে দাড়াইয়া, আব্মার গৌরব অক্ষুধ রাখিয়া, সত্যের 
জন্য প্রাণ দিতে রুতনিশ্চ় হইয়া সোক্রাটীস যখন শাস্তচিত্ে নির্ভর 
আপনার পবিত্র পরার্থপর দীবন-ত্রত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন তাহার 
আবৰেগময়ী কাহিনী শুনিয়া কি বিচারকগণের হৃদয়ে একটীও তরঙ্গ 
উঠিল না? যদি নাই উঠিবে, তৰে এভঞ্চলি বিচারক কি করিয়া বভিমত 
দিলেন, যে তিনি নির্দোষ? সোক্রাটাসের আস্মসমর্থন সমাপ্ত হইলে 
সভাপতি বিচারকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সোক্রাটীস অপরাধী, কি 
নিরপরাধ ?” তাহার! স্বীর স্বীয় মত প্রকাশ করিলে তিলি গণনা করিয়া 
দেখিলেন, বাহার! “সোক্রাটাল অপরাধী,” এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহাদিগের সংখ্যা অপর পক্ষ অপেক্ষা মোটে ত্রিশটী অধিক । কিন্ত 
তাহাতে সোক্রাটীলেক্স ভাগ্য-বিপর্ধায়ে কোনও ব্যতিক্রম ঘটিল না; তিনি 
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অপরাধী সাব্যস্থ হইলেন। তখন তাহার প্রতি কি দণ্ড বিধান করিতে 
হইবে, বিচারকগণের সন্মুখে কেবল এই কর্তব্য অবশিষ্ট রহিল। 


তে) দণ্ড । 


আথেন্দের আইনে মোকদ্দমা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; এক শ্রেনীর 
মোকচদ্দমার অপরাধের দণ্ড সংহিতার বিধিবদ্ধ আছে; উহার নাম 
“'অনিৰ্ণের দণ্ডবাদ” (9259) i৫০৪) ; ইহাতে অপরাধ প্রমাণিত হইলে 
দণ্ডবিধানের জন্ত বিচারকদিগকে ভাবিতে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মোকন্দমার নাম “নির্ণের দণ্ডবাদ'” (887 ৪০5৪) । অধস্ঠাচরণের 
অভিযোগ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । এই শ্রেণীর মোকদ্দমায় বাদী নিজেই 
প্রস্তাব করিত, বিবাদীকে কোন্‌ দণ্ড দিতে হুইবে। বিবাদীর অপরাধ 
প্রমাণিত হইলে সে ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপনার মনোমত দণ্ডের 
প্রস্তাব করিত। বিচারকগণকে এই ছইয়ের অন্ঠতর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 
দণ্ড বিধান করিতে হইত ; তাছাদিগের তৃতীয় কোনও দণ্ড প্রদান 
করিবার অধিকার ছিল না। 

সোক্রাটালে বিরুদ্ধে অধশ্মাচরণের অপরাধ প্রমাণিত হইল। 
অভিযোক্তার! তাহার প্রতি প্রাণদণ্ড বিধান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
আইন অনুসারে এক্ষণে তাহাকে বলিতে হুইবে, তিনি কোন্‌ দণ্ড 
গহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এবার সোক্রাটীস আরও নির্ভীক 
শ্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার যখন এইরূপ 
প্রতার জন্মিয়াছে, যে আমি কাহারও প্রতি অন্যারাচরণ করি নাই, 
তখন আমি কখনও নিজের প্রতিও অন্তায়াচরণ করিব না; আমি 
নিজের সুখে কখনই বলিব না, আমি কল্যাণকর দণ্ডের উপযুক্ত । 
আমি মৃত্যুয়ে কখনই কারাবাস কিংবা নির্ববাসনেন প্রস্তাব করিব 
না। আমি ভাবিতেই পারি না, যে আমি কোনও রূপ দণ্ডের যোগ্য। 
তবে আমি বে-অর্থ দিতে সমর্থ, তোমর! যদি তাহাই দণ্ড করিতে 
চাও, সে স্বতত্র কথা) আচ্ছা, আমি এক মিলা রজত দণ্ড দিবার 
প্রস্তাব করিতেছি । প্রেটো, ক্রিটোন প্রহৃতি বন্ধগণ আমাকে ত্রিশ 
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মিনা প্রস্তাব করিতে বলিতেছে; আমি তবে ত্রিশ সিনাই প্রস্তাব 
করিতেছি।” 

বে-বাক্তির প্রতি ফাসির হুকুম হইয়াছে, সে যদি বলে, “আমাকে 
ফাসি হইতে অব্যাহতি দেও, আমি এক পরস! জরিমান! দিব”, তৰে 
তাহার কথাতে নিচারপতির যে-প্রকার চিন্তবিকার ঘটে, সোক্রাটীসের 
্রান্তাৰ শুনিয়া বিচার কগণের মধ্যে সেই প্রকার বিক্ষোভের সঞ্চার ছইল। 
“লোকটা অত্যান্ত গর্বিত ও উদ্ধত”, এই তাৰিয়া অনেকে তাহার প্রতি 
একান্ত কষ্ট হইলেন। তিনি যদি নতশির হইয়া কাতরকণ্ে নির্ধ্বাসনেক্স 
প্রস্তাব করিতেন, তবে হয় তে! তাহা নিরাপত্তিতে গৃহীত হইত; তিনি 
তাহা না করিয়া বরং সপষ্টাক্ষরে বিচারকণ্ভাদিগকে বলিয়া দিলেন, থে 
তাহাকে দোবী স্থির করিয়! তাহার! অত্যন্ত অন্তার করিয়াছেন। তাহান্ 
ফলে পুর্বাপেক্স! অধিকতরসংখ্যক বিচারক তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া 
উঠ্ঠিলেন ; এবং অন্যুন তিন শত বাট জন তাঁহাকে মৃত্ুদণ্ডে দণ্ডিত 
করিলেন । 

সোক্রাটীস সবিচলিতভিত্তে দগ্রাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন । "আমার পক্ষে 
যাহ! ঘটিল, তাহা নিশ্চয়ই শ৪৮_স্ঠাছার এই বিশ্বাস কিছুতেই টলিল না। 
তিনি মৃত্যুকে কোন কালেই ভর করিতেন না; কেনই বা করিবেন? 
তিনি প্রাঞ্জল বিচাববুদ্ধির সাঙাযো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যে, 
শ্যৃত্যু এই দুইয়ের একটী-_হয় মৃতবাক্কির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং তাছার 
কোনও বিষয়ের কিছুমাত্র অন্থকুতি থাকে না; ন! হয়, লোকে যেমন 
সচরাচর বিশ্বাস করে, মৃত্যুর অথ আন্মার একপ্রকার পরিবর্তন, এবং 
ইহলোক হইতে অন্তলোকে প্রস্থান । মৃত্যু যদি অনুভূতির বিলোপ হয়, 
উহ! বি সেই ব্যক্তির সবুপ্তির মত হয়, যে নিত্রিত হইলে ্বগ্র অবাধ 
দেখে না, তৰে তে মৃত্যু ত্যাস্চ্য লাভ । পক্ষান্তরে মৃত্যু যদি ইহলোক 
হইতে অন্তলোকে মহাযাত্রা হয, এবং একথা যদি সত্য হয়, যে সেখানে 
উপরত সকলেই বাস করিতেছে, তবে ইহা! অপেক্ষা মহন্তর কল্যাণ আর 
কি হইতে পারে ? আমি তথার কামনার চরম চরিতার্থতা লাভ করিব। 
আমি এখানে যেমন লোককে পরীক্ষা করিতেছি, সেখানেও তেষনি 
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সকলকে পরীক্ষা করিব, এবং দেখিব, কে প্রকৃত জ্ঞানী, এবং 
কে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানী 
নহছে।" 

এই আত্মজন্ী তদেকনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ এইপ্রকার বাক্যে বিচারকর্তা- 
দিগকে সম্বোধন করিয়া পরিশেষে বলিলেন, “এক্ষণে প্রস্থানের সময় 
উপস্থিত; আমি মরিতে চলিলাম, তোমরা জীবনধাত্র| নির্বাহ করিতে 
চলিলে ; আমাদিগের মধো কে কল্যাণতর পথে গমন করিল, এক ঈশ্বর 
ভিন্ন আর সকলের পক্ষেই তাহা অপরিজ্ঞাত ৷” এই কথ! বলিয়া! বিদায় 
লইরা তিনি কারাগারে প্রবেশ করিলেন। 

আধীনীয়েরা বর্ষে বর্ষে ডীলস দ্বীপে আপলোদেবের অর্থ্যসহ “ডীলিয়া” 
নামক একখানি পোত প্রেরণ করিত । যে-দিন পুরোহিত পুপ্পমালো 
উহার পুরোভাগ সকঙ্গিত করিতেন, তদবধি উহার প্রত্যাবর্তন পণ্যস্ত 
আখেন্দে প্রাণদও নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে এবংসর সোক্রাটীসের বিচারের 
পূর্কদিন পোত পুষ্পমালো সঙ্গছিত হইয়াছিল; এবং উহার ফিরিয়া আসিতে 
প্রায় একমাস অতীত হইল । স্ততরাং প্রাণদণ্ডের ব্সান্া প্রাপ্ত হইবার 
পরে তাহাকে এই দীর্ঘকাল কারাগারে যাপন করিতে হয়। এই অবসরে 
তাহার পরম সুহ্ৃৎ ক্রিটোল পলায়্নের সমুদায় আয়োজন পূর্ণ করিয়া 
তাহাকে বাগ্রভাবে কারাগার হইতে অপস্থত হইয়া বিদেশে চলিয়া 
যাইতে নির্বন্ধ করিয়াছিলেন; কিন্ত সোক্তাটীস এই প্রস্তাবে কিছুতেই 
সম্মত হইলেন না। যিনি আজীবন সহক্ষে দেশের বিধির নিকটে নতি 
স্বীকার করিয়া 'সসিয়াছেন, তিনি কিরূপে প্রাণের মমতায় বিভ্রান্ত 
হইয়া স্বণিত নির্ধাসিতের দারুণ ছুর্োগ সহিবার লোতে জননী 
শন্মভূমির আদেশ পায়ে দলিয়্া ছন্মবেশে কারাগার হইতে পলায়ন 
করিবেন ? - তিনি মধুর বচনে বন্ধুবরকে আশ্বস্ত করিয়া গৃহে পাঠাইয়া 
দিয়া৷ কারাবাসেই মৃত্যুর জর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই 
মনোহর কাহিনী আপনার! প্লেটোর “ক্রিটোন” নামক নিবন্ধে পাঠ 
করিবেন। 
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(৪) বিষপান । 

যথাসময়ে “ডীলিয়ার” বাত! পরিসমাপ্ত হইল ; উহা বে-দিন বন্দরে 
ফিরিয়া আসিল, তাহার পরদিন প্রত্যাষে নয়ন উন্দীলন করিয়া সোক্রাটীস 
যে-অকণরাগ দর্শন করিলেন, তাহাই তাহার এ লোকে শেষ জাগরণ ; 
সেই দিন পুর্বগগনে যে নবরবি উদিত হইয়া তাহাকে চেতনার রাল্ো 
আহ্বান করিল, তাহ! অস্তাচলের পশ্চাতে অন্তর্ছিত ন! হইতেই তিনি গহন 
তিমির উত্তীর্ণ হইয়! “ভব-সাগর-কিলারে" আলোক হইতে আলোকে, জীবন 
হইতে নবজীবনে জাগরিত হইলেন। জ্ঞানযোগী সোক্রাটীস তাহান চরম 
মুচ়র্তগুলির একটীকেও বুথ! যাইতে দিলেন না ; তিনি সমস্তদিন বন্ধজনের 
সহিত তদ্গতচিত্বে আম্মার অমরত্বৰিষিয়ক আলোচনায় যাপন করিলেন। 
্ত্রীপুত্রকে বিদায় দিয়া, সংসারের সকল ভাবনা মুছিয়া ফেলিয়া, ‘'অজে। 
নিতাই শাস্বতোহ য়ং পুরাণঃপ_ন্সাম্ম! অজ, নিতা, শাশ্বত ও পুরাণ-_এই 
মহত্বৰ প্ৰতিপাদন করিতে করিতে আত্মহাব! হইয়া তিনি মরণের তীরে 
আসিয়া উপনীত হুইলেন। আমরা যেন মানসকর্শে শুনিতে পাইতেছি, 
বিষ পান করিতে উদ্ত হইয়া তিনি ভবশৃষ্খলমুক্র “অরহৃতের”' ভাষায় 
বলিতেছেন, "খুসিতং ব্রক্ষচরিয়ং, কতং করণীয়ং”'__“আমি মহত্বর ধর্ম্মজীবন 
যাপন বরিয়াছি; যাহা করণীয় ছিল, কিছুই অবশিষ্ট রাখি নাই”; 
পগুহিতো-ভারে!  অন্থপনত-সদখো”-_“আমি জীবনের ভার নামাইরা 
বাখিয়াছি, আমি মোক্ষলাভ করিয়াছি” ; “এখন আমি এএসরমলে 
অমৃতধামে প্রবেশ করিব।” জ্ঞানিশেষ্ঠ সোক্রাটীস বথার্ই “অরহতের" 
স্যার জীবনের সর্কব্ধ আকিঞ্চন জর করিয়াছিলেন, তাই তিনি জীর্ণবস্রের 
মত দেহকে পরিহার করিয়া অনায়াসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। 
যিনি আলীবন একনিষ্ঠ হুইয়া পরহিত্র্রত পালন করিয়া ব্মাসিয়াছেন, 
তিনি মরণের পূর্ক্ক্ষণেও পরিচারিকাগণের শ্রমের লাঘব না করিয়া 
থাকিতে পারিলেন ন!; তাহাদিগকে শৰ ধোঁত করিবার ক্লেশ হইতে 
অব্যাহতি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি শান করিয়া বিষপানের জন্ত প্রস্তুত 
হইলেন । পরিচারক বিবপাত্র ব্সানিক্া দিল; তিনি অকল্পিতহন্তে তাহার 
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নিকট হইতে উহা! গ্রহণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে অঙ্গানবদনে একেবারে 
সমগ্র বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। বন্ধুবান্ধবের! উচ্চৈংস্রে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন; সোক্রাটীস তাহাদিগকে মৃদ্মধুর ভসনা দ্বারা শান্ত 
করিক্সা পলে পলে মরণের অক্কক'র উপতাকা অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ জীবন- 
পথের অস্মে আসিয়া উত্বীর্ণ হইলেন । ধীরে ধীরে তাহার শরীর অসাড় 
ও নিম্পন্দ হইরা আসিল; শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অস্তরতম 
বন্ধুকে স্বরণ করাইয়া দিলেন, যে মর্্যুজীবনের ব্যাধি হইতে তাহার এই 
চিরৰাঞক্ছিত আরোগালাভের জন্ত ভিবক্‌-দেবতাকে ক্বতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন 
করিতে হইবে ; দেবকর্তবা বিষয়ে উপদেশ দিয়াই তিনি নি্ব্বাক্‌ হইলেন; 
তৎক্ষণাৎ জীবনপ্রদীপ নি্ব্নাপিত হইল; সোক্রাটীস আনন্দলোকে, 
মঙ্গলালোকে নবীন সাধনার ক্ষেত্রে নবজন্ম লাভ করিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


দণ্ডের কারণ 


তেইশ শত বৎসর হইল পিশিকোশলে জনতিক্রমা প্লেটো কাইডোন" 
নামক পুন্তিকার সরল ভাষার সোক্রাটীসের অপমৃত্যুর কাহিনী লিখিয়া 
গিয়াছেন ; তাহার সঙ্জ শব্দচয়নের অধ এমনই অপূর্কা রচনাচাতু্গা 
নিহিত রহিয্নাছে, যে আজিও সেই কাহিনী পাঠ করিতে করিতে পাঠকের 
পক্ষে অশ' সংবরণ কর! কঠিন হইয়া উঠে। আমর! দ্বিতীয় ভাগে ও নিবন্ধের 
অনুবাদ দিয়াছি, এজন্য এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে সোক্রাটীসের * 
দিবসের বর্ণনা প্রদত্ত হইল । আমরা! এক্ষণে এই ' শোচনীয় ঘটনার 
















১২শ অধ্যায় ] বিচার ও মৃত্যু ৩৬৭ 


বিচার ও সতাপ্রচারের অব্যাহত স্বাধীনতা! সন্ডোগ করিয়াছে; এই 
তিন বুগের কোন যুগেই রাষ্ট্পক্তি তাহাদিগের বাক্রোধ করিয়া! নব 
তকে নিশ্ঠুল করিতে প্রয়াসী হয় নাই। সার্ধন্থিসহত্র বৎসর পরেও 
আদ সমুদার শ্বেতাঙ্গ জাতি মুক্তক্ঠে যাহাদিগের গণ স্বীকার করিতেছে, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার, ন্মাদিপ্রশ্রবপ, জ্ঞানবিজ্ঞানললিতকলার ভান্মরকীন্ধি 
সেই আখীনীয়েরা যে তাহাদিগের গৌরবের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পুরুষসিংহ 
সোক্রাটীসকে বধ করিয়াছিল,__আমাদিগের নিকটে ইছা তে! বিস্ররকর 
বটেই; প্রত্ুত ইযুরোপীয় লেখকেরাও অনেকে এজন্য তাহাদিগকে 
ধিকার দির! থাকেন। অতএব, ধীরচিত্তে উভর পক্ষের গুণাপ্ডণ পরীক্ষা 
কর! নিরপেক্ষ সত্যান্সন্ধিংস্র তিষ্থাসিকের পক্ষে 'অবশ্যকন্ঠবা । 


(১) সফিষ্টেরা দণ্ডের জন্য দায়ী নছেন। 


এককালে খ্যাতিমান পণ্ডিতের! মনে করিতেন, নে সফিষ্টের! ঈর্ধা- 
পরবশ হইয়া মেলীটল প্রভৃতির সচ্ছিত বড়যস্ত্র করিয়া সোক্রাটীলের 
অপমৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। এই ছুই পক্ষের বিরোধ ইতিহাসে সুবিদিত ; 
স্থতরাং, তাহারা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন, যে সফ্িষ্টেরা 
সোক্রাটীসকে তাহাদিগের প্রতিপত্ধি ও অগাগমের পথে বিষম অন্তরার 
বিবেচনা করিয়া! একটা জঘর উপায়ে তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত 
করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ; কেন না, আগঞ্টস, 
মেলীটস বা লুকোনের যে সফিষ্টদিগের সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল, 
তোহার কোনই প্রমাণ নাই; এবং তাহারা অভিযোগ করিতে অগ্রসর 
হইলে নিজের ফাদে নিজেরাই পড়িতেন, বেহেডু ক্যুক্তিকে যুক্তি 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অপরাধে তাহারাই সক্দাপেক্ষা অধিক অপরাধী 
ছিলেন। এই সকল কারণে এক্ষণে বিশেষজ্ঞ সমালোচকের! সফিষ্টদিগকে 
নিষ্কৃতি দিয়াছেন। 
এই পরাস্ত তাহাদিগের একষত্য আছে। কিন্তু সোক্রাটীসের সভার 
শন, প্রকুত প্রস্তাবে দারী কে, তৎসন্বন্ধে এখনও বিস্তর মতভেদ বিষ্বমান । 
এসাক্রাটীলের দণ্ড ৰ্যক্তিগতবিদ্বেষপ্রস্থত, না উদ্ধার মূলে অন্তব্ধি কারণ 
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বর্তমান ছিল; যদি থাকিয়া থাকে, তবে সে কারণ রাজনৈতিক, না নীতি- 
বিষয়ক, না| ধৰ্স্মসংস্কষ্ট; এবং পরিশেষে, তাহার প্রাণবধ ঘোরতর 
অবিচারের উদাহরণ, কিংব! অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও স্তাযা বলিয়া 
সমর্থন-যোগা ;--এই সমুদার প্রশ্ন সন্বস্ধকে অদ্যাপি সমূহ বাগ্বিতগড! চলিয়া 
আসিতেছে । প্রাচীন কালে রোমের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনীতিচ্ঞ কেটো (0৭1০), 
এবং অধুনা একজন জন্দ্ণ লেখক এমন কথাও বলিয়াছেন, যে 
সোক্রাটীসের দণ্ড সম্পূর্ণকূপেই বৈধ হইয়াছিল। 


(২) ব্যক্তিগতবিদ্বেষ আংশিক কারণ । 


প্রাচীন কালের লেখকের! স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যে সোক্রাটীসের 
বিরোধীরা ব্যক্কিখতবিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হুইয়া তাহার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই মত একেবারে অসমীচীন 
নহে। সোক্রাটাল দিনের পর দিন আথেন্সের বিশিষ্ট ও পদস্থ বযক্তি- 
দিগের মূ্ণতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদিগকে লোকসমাজে হান্ডাল্পদ 
করিয়াছেন; বুদ্ধিমান যুবকদিগকে জ্ঞানান্রশীলনে উৎসাহ দিয়া পরোক্ষ- 
ভাবে যে গুরুজনের বাকা অবহেল| করিতে প্রশ্রয় দেন নাই, তাহাও 
নহে। ইহাতে প্রতিবেশী কুলবৃদ্ধেরা তাহাকে শক্র জ্ঞান না করিয়া হিতৈষী 
বান্ধবরূপে প্রেমে আলিঙ্গন করিবেন, ইহা কিছুতেই আশা কর! যায় না। 
এজন্ত আথেন্দে তাহার বিছেষ্টার সংখ্যা অল ছিল ন!। আমর! পূর্কোই 
বলিয়াছি, আনুটস এই দলের অগ্রনী ছিলেন; তিনি কি কি কারণে 
সোক্রাটীসের প্রতি বিশ্বে পোষণ করিতেন, তাহাও উল্লিখিত হুইয়াছে। 
তিনি ও তাহার স্যার অন্তান্ প্রভাবশালী পুরুষ মিলিত হইয়া যে 
সোক্রাটীসের দণ্ডবিধান সহজসাধ্য করিয়া তুলিয্নাছিলেন, তাহাতে সন্দেছ 
নাই। কিন্ত শুধু ব্যক্তিগতণিছ্ে তাহার প্রাণাত্যায়ের একমাত্র কারণ 
বলিয়া গ্রহণ কর! যার না। সোক্রাটীস হুদীর্বকাল জ্ঞানালোচনাক 
কাটাইলেন ; দেশ যখন পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লবে বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখনও 
কেহ তাহার কেশ স্পর্শ করিল না; তিংশন্দ্রাচারের শাসন-সমযেও 
কেহ তাহার অভ্ভিযোক্তা হইয়! গাড়াইল না; “মেঘমালা” অভিনীত 
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হইবার পরেও চব্বিশ বৎসর তাহার জ্ঞানপ্রচারে ব্যাঘাত স্টিল না; 
আর গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই তিনি বিপজ্ছালে পতিত 
হইলেন, ইহার কারণ কি? বাহার! তাহাকে অন্তায়াচারী বিবেচন। করিত, 
তাহারা এতদিন কোন্‌ শুভ ন্মযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল? তাহার 
শিব্য জেনফোন ও বিরোধী আরিষ্টফানীস, এই উভর্ের সাক্ষাই প্রতিপন্ন 
করিতেছে, থে তাহার বিরুদ্ধে আখেন্দে যে-কুভাব ছিল, তাহ! ক্ষণিক 
ছিল না, প্রত্যুত তাহা তাহাকে আজীবন বহন করিতে হইয়াছিল; এবং 
এই কুভাব শুধু অজ্ঞ ইতর জনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; বরং নেক 
গণামান্থ প্রতিপত্তিশালী আখীনীর তাহাকে শত্রু জ্ঞান করিতেন । 
অতএব, সোক্রাটাসের প্রাণাতিপাতের প্রকৃত কারণ অন্বেষণে আমাদিগকে 
অন্যত্ৰ খাইতে হইবে । 


(৩) রাষ্নৈতিক বিদ্বেষ অন্যতম অবান্তর কারণ ॥ 


প্রক্কত কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই ছইটী প্রশ্র আমাদিগের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে । ' প্রথমতঃ, এই কারণ রাষ্ট্রনৈতিক কিনা? 
অর্থাৎ অভিযোগকানীরা কি তাহার রাষ্ট্রবিধরক মত দোবাবহ মনে করিরা 
তাহাকে দণ্ড দিবার জগ্ত সচেষ্ট হইয়াছিল ? অথবা, দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপার, নীতি ও ধশ্থ, এই সমুদাত ব্যয়ে কি তাহার মনোভাব ও শিক্ষা 
তাহাদিগকে এতই সংক্ষু্ধ করিয়াছিল, বে সমান্দ ও নাষ্টন্থিতির জন্ত 
তাহাপ্না তাহাকে বধ করিতে কুতসংকল্প না হুইয়া থাকিতে পারে নাই? 
এই ছুইটা প্রশ্নের একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক । 

অভিযোগের মূলে যে রাজনৈতিক বিদ্বেষ বিস্কমান ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই ॥ আমর বলিয়াছি, অগ্ভতম অভিযোক্তা ক্মন্ুটস নবজীবন- 
প্রাপ্ত গণতন্ত্রের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। সোক্রাটীস নানা 
কারণে তাহার ও গণ্তঙ্ত্ের পক্ষপাতী অন্তান্ত পুরবানীদিগের চক্ষুশূল হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। তাহার বিচারকগণের মধ্যে যে এই দলের বহুলোক 
বন্ধমান ছিলেন, তিনি ন্আস্মসমর্থলে তাহা নিজেই বলিয়াছেন। 
(8155 21)1 জেনফোন লিখিক্সাছেন, “বাদী সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে 
৪৭ 
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এই একট! অভিযোগ আনয়ন করে, যে ক্রিটিযাস ও আক্কিবিয়াডীস 
সোক্রাটীসের সাহচর্য করিবার পরে রাষ্ট্রের বহুবিধ অনিষ্ট সাধন 
করিয়াছিলেন। বীহারা আথেন্দে স্বল্পনায়কতস্ত গঠন করেন, ভীহা- 
দিগের মধ্যে ক্রিটিয়াস সর্ধাপেক্ষা অর্থলোভী ও প্রচণ্ড-স্বভাব হইয়া 
দাড়াইয়াছিলেন, এবং আক্কিবিয়াডীস গণতন্ত্রে সৰ্দাপেক্ষা উচ্ছল, 
উদ্ধত ও প্রচণ্ড-স্বভাব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।” (Mem, 
1. 23. 12 )। "বাদী পুনশ্চ বলিয়াছিল, সোক্রাটীস তাহার সহচর- 
দিগকে প্রচলিত বিধিসমূহ অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দিতেন, কেন না, তিনি 
বলিতেন, রাষ্ট্রের শাসনকত্াদিগকে কাল নটর ও সাদা মটরের সুস্থ ছারা 
নির্ধাচন করা একটা নিব্দোপের কাজ ; কেহই তো! ু্ি দ্বার! নিব্দাচিত, 
কর্ণধার, বা স্থপতি, বা বংনাবাদক, বা এই প্রকার অপর কাহাকেও 
স্বপ্রয়োজ্গনে নিযুক্ত করিতে চাহে না; অথচ ইহারা যদি আপন আপন 
কর্ন্দে তুল করে, তবে ঘে ক্ষতি হয়, রাষ্ট্রীয় কন্ঠে ভ্রম ঘটিলে তদপেক্ষা 
অনেক অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে 1” ( Mem-, 1. 2. 9.)1 বাদী 
একপাও বলিয়াছিল, যে সোক্রাটীস সদাসবদদ! হোমার প্রভৃতি কবিগণের 
বাকা উদ্ধ,ত করিয়া পার্যদদিগকে বুঝাইয়া দিতেন, যে গরীব লোকের 
প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করাই কর্তব্য ৷ ( Mem., 1. 2. 56-58 )। 
জেনফোন এই অভিযোগণুলি নিরসন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্ত 
উচা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে প্রতিপক্ষ সোক্রাটীপকে গণতন্ত্রের 
বিরোধী বলিয়া বিশ্বাস করিত । শুধু তাহাই নহে; সোক্রাটীসের বন্ধু ও 
শিষাগণের মধ্যে অনেকেই গশতঙ্ত্ের বিরোধী ছিলেন। স্বয়ং জেনঘোনকে 
এজন্য স্বদেশ ছাড়িয়া স্পার্টার আশ্রয় লইতে হইরাছিল। প্লেটোর 
কণ! পৃর্কেই বলিয়াছি, এখানে পুনর্ধধার কিছু নাই বলিলাম । তাহার 
নিবন্ধগুলিতে দেখিতে পাই, সোক্রাটীস রূঢ় ভাবার আধীনীয গণতঙ্র 
ও তাহার প্রথিতযশাঃ লোকরঞ্জন পরিচালকগণের নিন্দা করিতেছেন। 
কালিরীস, ধাহার! পুরবাসীদিগকে ভোজ দিতেন ও তাহাদিগের বাসনা 
তৃপ্ত করিতেন, তুনি ভ্াহাদ্িগকেই প্রশংসা করিতেছ ; লোকেও বলে, 
[হে তাহারা এই পুরীকে মহীয়সী করিয়াছেন ; তাহারা, ইহা দেখে না, 
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যে রাষ্ট্রের বর্তমান স্দীত ও ক্ষতঘুক্ত ্মবস্থার ভন্ড এই পূর্বতন রা্টর- 
নীতিক্ঞেরাই দারী ; কেন না, তাহারা পুৰীকে বন্দর এবং পোতাশ্রয়, 
প্রাচীর ও রাজন্ব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে স্টার ও 
সংযমের জন্ত স্থান রাখেন নাই । যখন রোগ সঞ্কটজনক হইয়। উঠিবে, 
তখন পুরবাসীর! উপস্থিত পরামর্শদাতাদিগকেই দোষ দিবে, এবং 
খেমিষ্টক্রীস, কিমোন ও পেরিক্লীস, বাহার! তাহাদিগের সকল অনর্থের 
প্রকৃত কারণ, তাহার্দিগের স্তত্তি গান করিবে।” ( Gorgias, 518-9 )। 
এই সমুদায় পধ্যালোচনা করিয়া! আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, 
যে সোক্রাটীসের বিচারে গণতগ্রের প্রতিপোষকদিগের হাত ছিল। তৰে 
অভিযোগপত্রে রাজনৈতিক বপরাধের উল্লেখ নাই কেন? এই প্রপ্নের 
উত্তর দুইটা । প্রথমতঃ, সোক্রাটীস এমন কোনও রাজনৈতিক অপরাধ 
করেন নাই, যাহাতে তিনি দণ্ডনীর হইতে পারেন ॥ দ্বিতীয়তঃ, ক্মাথেন্সে 
রাজ্গনৈতিক্ষ অপরাধের দণ্ডবিধান করিবার সহজ বাবস্থা ও তেমন ছিল না; 
পক্ষান্তরে ধপ্মাপরাধে দণ্ড দিবার প্রকুষ্ট বিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং 
'সভিযোগকারীর! সেই বিধিরই সাহায্য গ্রহণ করিযাছিল। তথার 
নাস্তিকের ভাগো মৃত্যুদণ্ড বিছিত হইত । 


9) সোক্রাটাসের শিক্ষার প্রভাব দোষযাবহ__এই ধারণাই 
দণ্ডের প্রধান কারণ । 


কিন্তু সোক্রাটীসের বিচার ও প্রাণদণ্ডে একমাত্র রাজনৈতিক কারণ 
পৰ্যাপ্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। 'অভ্ভিযোগপত্রে তাহার গণতন্ত্র 
বিদ্বেষ বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই ; উহার ধার! দুইটা এই, যে, (৯) তিনি 
রাষ্ট্রের দেবতা মানেন না ; তিনি নূতন দেবতা! প্রবর্তন করিয়াছেন; এবং 
(২) যুবকগণকে উন্মার্গগানী করিতেছেন । শেৰোক্ত অভিযোগের প্রমাণ- 
স্বরূপ বাদীর! যাহা বলিদ্াছিল, তাহা উপরে বিবৃত হইপ্াছে ; কিন্ত ছার 
বিপথগামী শিষ্াগণের মধ্যে তাহার! যাহার খাহার নাম করিয়াছিল, 
ভাহাদিগের মধ্যে গণসুখাতস্ত্রের নায়ক ক্রিটিক্াস ও গণতশ্ত্ের নায়ক 
আক্কিবিযাডীস, উভয়েই ছিলেন । তাহার। সোক্রাটীসকে পর একটা 
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অপরাধেও অপরাধী করিয়াছিল। বাদী বলিতেছে, “'সোক্রাটীস 
শিব্যগণকে পিতামাতার প্রতি অবঙ্ঞা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেন; তিনি 
তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, যে তাহার শিক্ষার প্রভাবে তাহারা পিতা 
মাতা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী হইয়া উঠিতেছে; তিনি ইহাও বলেন, 
যে আইন 'ন্সারে পুত্র পিতাকে বিক্কৃতমন্তিক্ষ বলিয়া প্রমাণ করিতে 
পারিলে তাহাকে শৃষ্খলাবন্ধ করিয়া রাখিতে পারে ; তিনি এই দৃষ্টান্ত দ্বার! 
প্রচার করিতেন, যে, যাহার! অজ্ঞ, জ্ঞানিগণ তাহাদিগকে কারাকুদ্ধ করিয়া 
রাখিবেন, ইহাই বিধি” ( Mem., 1. 2. 49 )। অপিচ “তিনি 
বিখ্যাত কৰিগণের অতি জঘন্ত পদগুলি নির্বাচিত ও সাক্ষ্যকূপে উদ্ধত 
করিস! সহচরদিগকে দুর্ক, ত্র ও অত্যাচারী হইতে শিখাইতেন। “তিনি 
বলিতেন “কার্ধে লক্ষ্মী নাই, আলস্তেই লজ্জা, এই বাক্যে কৰি হীসিয়ড 
আমাদিগকে বলিতেছেন, যে লাভের সম্ভাবনা থাকিলে অন্তায় বা পাপ 
কশ্ম হইতে বিরত হইবে না।” ( মem৷., I. 2. 56)! অভিযোগগুলি 
অমূলক না সমূলক, তাহা আমরা এখন বিচার করিব না; আমরা স্থল্পষ্ট 
দেখিতে পাইতেছি, যে আখীনীরেরা দীর্ঘকাল যাবৎ সোক্র'টীসের বিরুদ্ধে 
এই একটা মন্দ ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিল, যে তিনি নান! নূতন 
তন প্রচার করিক্সা ধৰ্ম্ম ও নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। “মেঘমালা” 
ইহার জাঙ্দছল্যমান প্রমাণ । আরিষ্টফানীস যে-তিনটী দোষ ধরিয়া 
সোক্রাটাসকে পরিহাস করিতেছেন, তাহ! এই, যে তাহার শিক্ষা নিরর্থক 
বিষয়ের আলোচনার ব্যাপৃত; উহ! ধর্স্মবিরোধী, এবং উহ! কুতর্তের 
প্রশ্রয় দেয়। তিনি সোক্রাটাপকে সফিষ্টগণের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত 
করিয়! ভুল করিয়াছেন; কিন্ত পেলপনীস-যুদ্ধের চরম পর্বে আখেন্ের 
যে পতন ঘটিয়াছিল, সফিষ্টদিগের বিচারসূলক নব্য শিক্ষা-প্রণালী তাহার 
দন্ত কিরৎ পরিমাণে দারী, ইহা আমর! প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে 
বলিয়া! রাখিকাছি। গণসুখ্যতঙ্ঞ ও গণতন্ের নায়কের! অনেকেই 
তাহাদিগের শিষ্য ছিলেন। বাষ্ট্রবিপ্নবে তাহারা আধেন্সকে ছারখার 
করিয়াছেন । একা আরিষ্টকানীস নয়, কিন্ত রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান পুরুবেরা 
প্রান সকলেই মনে করিতেন, যে সক্িষ্টেরা দেশের সর্বনাশ করিতেছেন । 
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এখন, সোক্রাটীস যে শুধু সফিইস্রাদারদ্ুক্ত একজন লব্যতস্ক্ের শিক্ষা- 
গুরু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহা নছে ; বিরোধীদিগের মতে ক্রিটিক়াস ও 
ন্সাক্ষিবিক্বাডীস-প্রসুখ শিশ্যগণের মধ্যে তাহারা শিক্ষার কুফল বিশেষরূপে 
পরিলক্ষিত হইছিল । স্থতরাং খাহারা| গণতন্থকে নবজীবন দান করিয়া 
'আখেন্দের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে ক্লুতলক্ষ্ হুইক্সাছিলেন, তাহার! 
বে বিশ্বাস করিবেন, সোক্রাটীস যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছেন, এবং পুরীর 
পক্ষে তাহার প্রভাব সাংঘাতিক, তাহা আর বিচিত্র কি? অতএব ইহাতে অণু 
মাত্ৰও সংশয় নাই, যে ত্রিংশন্দুরাচার পযুদদস্ত হইবার পরে আথেন্নে গণতন্ত্রের 
সপক্ষে যে প্রবল উদ্দীপনার শ্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই তাহাকে 
মৃত্যুর কুক্ষিতে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল। গণতন্ত্রের পুনরভ্যুদয় শত্রগণকে 
তাহাকে রাদদদ্বারে আনয়ন করিবার স্থযোগ দিয়াছিল, কিন্ধ আমরা বলিয়া ছি, 
তিনি রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হন নাই । তিনি কুলাচার, দেশাচার 
ও ধৰ্শ্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রয়নাসী হইয়াছেন, ইহাই তাহার অপরাধ 
বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
দণ্ডের ম্যাষ্যতা-বিচার 

আতএব এই বিচাধা বিধয়টীই এক্ষণে আমাদিগের সপ্মুখে উপস্থিত 
সোক্রাটীসের বিরুদ্ধে যে-ছইটী অভিযোগ আনীত হয়, তাহ! কি প্রমাণিত 
হইয়াছিল? এবং তিনি কি ন্কাযারূপেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন ? 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, বিশ্বদ্দরনের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিসংবাদী মত 
বিদ্বানান রহিয়াছে । 

(১) অমূলক অভিযোগ__(ক) শিক্ষা, জীবন ও 
প্রভাব সন্বস্কে । 

সোক্রাটীস যে-বে-অপরাধে অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, 

তাছার অধিকাংশই অজ্ঞানত, বিক্ত ব্যাখ্য! এবং ত্রাস্ত অন্থমানের ফল। 
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তিনি রাষ্ট্রীয় দেবগণকে ভক্তি করেন না, এই অভিখোগ একেবারেই 
ভিত্তিহীন । জেনফোন স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, যে সোক্রাটীস প্রায়পঃ গৃহে 
এবং পুরীর সাধারণ বেদিসমূহে নৈবেজ্জ উৎসর্গ করিতেন । (Mem., 1. 1. 
2) । তিনি নুতন দেবতা প্রবর্তন করিয়াছেন, এ অপবাদও মিথ্যা । তাহার 
উপদেবতা পুরাতন দেবভাদিগকে নির্বাসিত করেন নাই ; এবং তিনি 
যেমন অন্তরে বতার বানী শুনিয়া চলিতেন, তেমনি দেশপ্রচলিত দেব- 
প্রেরণা প্রাপ্তির পদ্ধতিতেও আস্থাবান্‌ ছিলেন। (Mem., [. 1. 2-5) । 
উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না, কেন না, তৎকালে গ্রীকেরা যেমন 
দৈবৰাণী পাইবার প্রত্যাশায় ডেল্‌ফির নায় জাতীয় পীঠন্থানে যাইত, 
তেমনি স্ব '্ৰ গৃহেও নৈবাদেশ প্রার্থনা করিত । তিনি নান্তিক্যবাদী 
_ আনাক্ষাগরাসের জ্ঞানবিজ্ঞানে অন্থবক্র, এই নিন্দা তিনি নিজেই 
আম্মসমর্থনে ক্ষালন করিয়াছেন। আরিষ্টফানীল তাহার প্রতি এই 
দোষারোপ করিয়াছেন, যে তিনি সঞিষ্টদিগের টায় কুতর্ক শিক্ষ/ দেন; 
ইহা এমনই অলীক, যে মেলীটসও তাহার বক্তৃতায় এই অপরাধের উপরে 
জোর দিতে সাহসী হন নাই। নসভিযোক্ত। ক্রিটক্সাস ও আকিবিয়াভীসের 
ছষ্কতির জন্জ তাহাকে দায়ী করিয়াছে ; জেনফোন এই ভিযোগের সত্তর 
দিয়াছেন; তিনি দেখাইরাছেন, যে তাহার! যতদিন লোক্রাটাসের সাহচর্য 
করিতেন, ততদিন ছুদ্ষ্টে লিপ্ত হন নাই । আমরাও বলি, শিশ্যের দুঙ্কৃতির 
জন্য যদি গুরুকে দগুনীগ্স হইতে হয়, তবে জগতে অতি অল্প শিক্ষকই অক্ষত 
থাকিবেন। আর, ছুই এক জন বিপথগামী ছাত্রের জীবন দেখিয়া 
সোক্রাটীসকে দোষী বিবেচনা করাও অতীব ন্যায়। যিনি পশ্চিম 
মহাদেশে ধর্শ্মনীতির প্রতিষ্ঠাতা, বাহার সংস্পর্শে আসিয়া কত ব্যক্কি নব- 
জীবন প্রান্ত হইয়াছে, তিনি যুবকগণকে পাপের পখে লইয়। গিয়াছেন, 
এই নিন্দা নিতান্তই অন্তুত। তৎপরে, কবিগণের বাকা তিনি যে-অর্থে 
ব্যবহার করিয়াছেন, শত্রপক্ষ তাহার বিক্বত ব্যাখ্যা করিয়াছে। পরিশেষে, 
তিনি জ্ঞানকে সৰ্ব্মোপরি স্থান দিতেন বলিয়াই যে অন্তব্তীদিগকে পিতা 
মাতার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে শিঞাইতেন, এই অশ্রমানও অযৌক্তিক । 
বরং তিনি সৰ্বপ্রযদ্রে সস্তানদিগকে উপদেশ দিতেন, যে তাহার! বেন 
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কায়মনোবাক্যে পিতামাতার সেবা করে। তৃতীয় ভাগে এই রূপ একটী 
উপদেশ উদ্ধত হইয়াছে। তবে তাহার বাণী মে সর্বত্রই সফল প্রসব করিয়াছে, 
এমত বলা যায় না; কিন্তু সে জন্য তিনি দণ্ডার্ছ হইতে পারেন না। 


অনূলক অভিযোগ--(খ) রাষ্ট্রের প্রতি ভাব সন্বন্ধে । .. 
সোক্রাটীস রাষ্ট্রের প্রতি সন্তাব পোষণ করিতেন না, এই ক্দভিযোগ 
অপেক্ষারুত গুরুতর; কিন্তু ইহাও অমূলক; কেন অমূলক, যষ্ঠ অধ্যাত্ের 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ পড়িলে আপনার! তাহ! অনাগ্জাসেই বুঝিতে পারিবেন। 
সতা বটে, তিনি রাষ্ট্রনীতিতেও জ্ঞানের প্রাধান্ত স্বীকার করিতেন; 
দেশপুজা কৰ্্মীদিগের রন প্রমাদ দেখাইতেন; আথীনীয় গণতগ্ত্রের দোষ 
ছুর্বলতা দেখাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না; জনসভার শভাদিগকে “ধোপা, 
মুচী, ছুতার, কামার, রুষক, বণিক্‌, দোকানদার" বলিয়া উপহাস করিয। 
গণতন্তরূপী রাষ্ট্রের মহিমা লঘু করিতেও ভয় পাইতেন না; তাই বলিল 
তিনি রাষ্ট্রের প্রতি উদাসীন বা অশ্রদ্ধান্নিত ছিলেন না। তিনি শ্বয়ং 
বলিয়াছেন, "গ্রীসের সমুদায় রাষ্ট্রের মধ্যে ক্যাখেন্দে যেমন বাকোর স্বাধীনতা 
আছে, এমন আর কোথাও নাই।” (9০818, $61) । যে পুরীতে 
নাটককার হইতে নসারস্ করিয়া সকলেই স্বচ্ছন্দে মনের কথা খুলিয়া 
বলিত, সেখানে একা! সোক্রাটীস স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে 
পারিবেন না, ইহা কে বলিবে ? অবাধ সমালোচনা ছাড়িয়া! দিলে, ঠাহার 
সমগ্র জীবন প্রতিপর্ন করিতেছে, তিনি রাষ্ট্রের কি নির্ভীক, নিষ্টাবান্, 
ফলাফলত্যাগী পরিচারক ছিলেন। জ্ঞানপ্রচারের ব্রত গ্রহণাবধি তিনি 
সাধারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতেন, কিন্তু সে জন্ঞ তিনি অন্তরের 
আলোক অনুসারে যথাসাধ্য রাষ্ট্রের হিত সাধন করিতে কদাপি পরাষ্মুখ 
হন নাই । বস্তুত: আখেন্দের আইন মতেও তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন 
কোনও অপরাধ করেন নাই, বাহাতে তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে। 
(২) প্রাচীন নীতির সহিত সোক্রাটাসের মতের সন্দন্ধ | 


সোক্রাটীসের রাজনৈতিক মতগুলিই যে শুধু আখীনীরদিগকে বিক্ষুব্ধ 
করিয়াছিল, তাহা নহে; ভাহার সমগ্র শিক্ষা এবং_প্রাচীন গ্রীক নীতির 
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মধ্যে গুরুতর বিরোধ ছিল। গ্রীক নীতি রাষ্ট্রীয় বিধি, দেশাচার ও 
জাতীয় শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই তিনের প্রভাবে গ্রীকদিগের 
অস্তরে যে প্রতায় উৎপন্ন হইত, তাহ! তাহার! এশ্বরিক নিয়ম বলিয়া গ্রহণ 
করিত; তাহার আদি কেহই নিরূপণ করিতে পারিত না। তাহারা 
এগুলিকে অবশ্থাপ্রতিপাল্য বলিয়া জানিত ; কেহ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে 
রাষ্ট্রীয় বিধি, দেশাচার ও কুলাচার, বা বংশপরস্পরা'গত রীতি যুক্তযুক্ত কি 
না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ইহা তাহারা! ভাবিতেই পারিত না; 
এবং কোন গ্রীক রাষ্টরই স্বীকার করিত না, যে ধশ্ম ও নীতির তে 
পুরবাসীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে । সকলকেই রাষ্ট্রের ধৰ্ম্ম 
ও রাষ্টরাহ্মোদিত নীতি মানিয়া চলিতে হবে; যদি কোনও ব্যক্তি 
কুলক্রমাগত রীতি নীতি অগ্রাহা করিয়া নিজের বিবেক অস্থসারে চলিতে 
চাহে, তবে তাহাকে দমন করিয়া রাষ্ট্রকে লিষণটক করাই রাজপুরুষদিগের 
কর্তব্য, গ্রীসে এই মত সর্ধববাদিসন্মত ছিল । 


আশ্তবাক্যের স্থলে ব্যক্তিগত বিচার প্রতিষ্ঠা । 


কিন্ত সোক্রাটাস আগ্ুবাক্র স্থলে ব্যক্তিগত বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। তিনি বলিলেন, বিনা পরীক্ষায় কিছুই গ্রহণীয় নহে, কিছুই 
করণীয় নহে; বিধিনিষেধ যাহাই থাকুক না কেন, প্রথমেই তাহ! সত্য 
কি না, ছিতকর কি না, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। একটা আচার 
দেশের সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই তাহা পালন করিতে হইবে, 
বুদ্ধিক্গীৰী মানুষের পক্ষে এরূপ বলা অসঙ্গত। এই জগ্ত ধশ্্রনীতি-বিষয়ে 
যে-সকল মত প্রচলিত ছিল, তিনি আপনার সমগ্র জীবন তাহার পরীক্ষানগ 
অর্পণ করিলেন । পরীক্ষার ফলে তিনি যে দেশ প্রচলিত সমুদায় বীতি- 











১২শ অধ্যায় ] বিচার ও মৃত্যু ৩৭৭ 


হীন, এরূপ বলিলে পদে পদে প্রাচীন সংস্কারের সহিত সংবর্ধ না ঘটিরাই 
পারে না। সকল কাৰ্য্যে কিচারবুদ্ধি আমাদিগের পথপ্রদর্শক, ইহ! যদি 
স্বীকার করি, তবে কেন জিঙচ্ছাসা করিব না, রাষ্ট্রবিধি অবস্যাপালনীর, 
এই ধারণ! যুক্তিসঙ্গত কি ন! ? আর মানুষ যদি বিচারবুদ্ধির ন্ুসরণ 
করে, তবে তাহার নিশ্চিত প্রভা ও জনসমাজের ইচ্ছার মধ্যে যতটুকু 
এক্য আছে, ততটুকুই সে এ ইচ্ছার নিকটে অবনত হইবে, তাহার 
অধিক নহে; উভৱের মধ্যে যদি আত্যস্তিক বৈবম্য পাকে, তবে সে 
আনসমাজের ইচ্ছাকেই উপেক্ষা করিবে । সোক্রাটীস আব্মসমর্খনে তাহা 
খুব দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন। (Ap., ২0) । অতএব আমর! নিঃসংশয়ে 
উপলব্ধি করিতেছি, যে প্রাচীন মতের সহিত সোক্রাটীসের মতের, 
অকাস্ত্িক বিরোধ ছিল। 


রাষ্টরধ্মই সর্বাগ্রে পালনীয়, এই মতের প্রতিবাদ । 


আমরা প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি, “গ্রীক সভ্যতা 
রাষ্ধ্ম্মা; উহা রাষ্ট্রকে জ্শ্রর ও পরিবেষ্টন কিয়া বিকাশ লাভ করে” 
(৪৫৩৬ পৃষ্ঠা) গীকেরা বিশ্বাস করিত, যে "রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া মানুষ 
কখনই ন্বপ্রতিষ্ঠত! ও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না; 
কেন না, রাষ্ট্রই তাহার মানসিক ও নৈতিক বৃত্তির পরিচালনার প্ররুষ্ট 
আকতন। (৪৫৯ পৃষ্টা )। সোক্রাটীস রাষ্ট্রকে অবজ্ঞা করিতেন না, 
এবং ইচ্ছাপুর্ধাক কখনই শিন্যগণকে রাষ্ট্রবিসুখ করিয়া তোলেন নাই 
কিন্তু তাহার শিক্ষা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রষশ্টের গুরুত্ববোধকে হ্রাস 
করিয়াছিল। তিনি বলিতেন, “অপরের কাৰ্য্যে হস্তাপণ করিবার পুর্বে 
আব্মোপ্তি সাধন কর;” তিনি নিজের মুখে 'আম্মসমর্থনে ঘোষণা 
করিয়াছেন, যে বাস ব্যাপারে নির্দিপ্র থাকাই তিনি আপনার পক্ষে. 
অস্তর্দেবতার আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি শিক্ষা দিতেন, 
আত্মার শেয়:ই পরম শ্রেয়ঃ, আম্মোংকর্ষ-সাধনই মানবের প্রথম ও প্রধান, 
কণ্বা। স্থতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে *সোক্রাটীস 
আস্মান্ধান এবং চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার উপরে জোর দিরা 
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শিষ্যগণের চিত্তে রাষ্ট্সব্দন্বতার প্রতি বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন |” 
(প্রথম খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা )। প্রাচীন জাতীয় মতের সহিত সোক্রাটীসের 
মতের এইখানে যে আর একটা বিরোধের স্বষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভঞ্জনের 
উপায় কোন পক্ষই "আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । 


সোক্রাটীসের শিক্ষা জাতীয় ধন্মের প্রতিকূল । 


আমর! উপরে প্রাচীন নীতির বিষরে যাহা বলিয়াছি, জাতীয় ধম 
সম্বন্ধে তাহার সকল কথাই খাটে। সোক্রাটীস রাষ্ট্রীয় দেবগণকে ভক্তি 
করেন না, অভিযোক্তারা এই অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কিন্তূ 
আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে গ্রীকের! মদিচ অভাস্ত শাঙ্র ও 
অন্রান্ত গুরু মানিত না, তথাপি তাহারা ধর্্মাচরণে বাক্রিখত স্বাধীনতা 
বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিত না। গ্রীক ধর্ম্ম পৌরধপ্ম, এবং এক অথে উচা 
আপ্রবাকোর উপরে প্রতিষ্ঠিত । শুধু তাহাই নহে; আপনারা প্রথম 
খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে দেখিয়াছেন, 'আঘীনীয়ের! কুলক্রমাগত ধশ্যে 
একাস্ত নিষ্ঠাবান ছিল; পসেনিয়াস নামক ভ্রমণকাৰী লিখিয়াছেন, 
তাহার! “অন্যান্ঠ প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর 
ধশ্মপরায়ণ॥ তাহাদিগের ধর্শ্দোৎসাহ অপর সকলের অপেক্ষা অধিক ।” 
(৪০৯ পৃষ্ঠা )। গ্ৰীক বশ্মের প্রকৃতি ও আণীনীয়গণের স্বধন্ম নিষ্ঠা একত্র 
স্বরণ রাখিলে আমরা অকেশেই বুঝিতে পারিব, যে তাহারা! নীতির স্কাঙ্গ 
ধৰ্স্দের ক্ষেত্রেও অত্তান্ত রক্ষণলীল ছিল। এরূপ স্থলে যিনি লৌকিক 
আচার অপেক্ষা অন্তঃস্থ দেবতার বাণীর অঙ্রসরণকেই শ্রেকসঃকল মনে 
করেন; বিনি ধশ্মান্ষঠানেও জ্ঞানের প্রাধান্ ভুলিতে পারেন না ; ঘিনি 
আত্মপরীক্ষাকে এত গুরুত্ব দিয়াছেন; তিনি যে প্রাচীন ধশ্মবিশ্বাসের 
সুলে দারুণ আঘাত করিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন 
ন!। এখন, গ্রীক ধন্ম ও গ্রীক রাষ্ট্র অঙ্গাগ্গীভাবে পরস্পরের সভিত, 
অচ্ডেদ্ধ যোগে যুক্ত ছিল; কাক্তেই ধর্সুবিশ্বাসের মুল শিথিল হইলে রাষ্ট্রের 
সুলও শিখিল হইয়া পড়িত। স্মতরাং আঘীনীয় রাষ্ট্র আত্মরক্ষার জগ্ঠ 
যে সোক্রাটাসের কঠরোধ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার 
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কিছুই নাই । সোক্রাটীস বশ্দপালনেও স্বাধীনতা চাহিতেন; আপেন্দ 
কখনও এপ্রকার স্বাধীনতা দেখে নাই, এবং এপ্রকার স্বাধীন! সহাও 
করিতে পারিত না। এই রকম পুরীতে খিনি সংস্কারকরূপে আবি. 
হইবেন, তিনি একদিন ন! একদিন আপনার শিরে উত্যতবজজ্ আহবান 
করিবেনই করিবেন । সোক্রাটীস বিচারালয়ে সোজা কথার বলিয়াছিলেন, 
“হে আধীনীরগণ, আনি তোমাদিগকে শরন্ধা করি ও ভালবাসি; কিন্ত 
আমি তোমাদিগের অপেক্ষা বরং উশ্বরেরই অনুগামী হইব।” (41১, 17)1 
যাহারা সাতৃন্তন্ত পান করিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ধ্দবিষয়ে রাষ্টান্ুগতা শিক্ষা 
করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের নিকটে এমন বিজ্োহিতা প্রচার করিলে 
তাহার! এই নব মতের প্রচারককে যমালায়ে প্রেরণ ন! ককিয়াই পারে 
না। অতএব গ্রীকের! ন্যায় ও রাষ্ট্রবিধয়ে যে প্রাচীন নত পোষণ করিত, 
সেই মতের দিক্‌ দিয়! নিনি সোক্রাটীসের দণ্ড বিচার করিবেন, তিনি 
উহা! অবৈধ বলিতে পারিবেন না। 

আমর! আমীনীয়গণের পক্ষে যাহা বলিবার আছে, বলিলাম । আমর! 
দেখিলাম, আীকেরা আবহমানকালপ্রচলিত নীতির অনুসরণ করিত, 
এবং ধন্থাচাবে স্বাধীন বিচার পরিহার করিয়া, “মহাজনে! যেন গতঃ 
স পগ্াঃ"_-সথাৎ যাহা! বহজনসন্মত এবং পূৰদপুরুষগণ কর্তৃক আচরিত, 
তাহাই আচরণীয়; তাহার) যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ-_এই 
বিধি মানিয়া চলিত । 'অধিকস্থ পৃক্ঞাচ্চন ও দৈবতকন্যে পুরবাসীরা 
একত্র উঠিবে, একত্র বসবে, এককথা বলিবে, একমন, এক প্রাণ, 
একছদয় হইবে, ইহাই সমুদায় গ্রীক রাষ্ট্রের চিরন্তন নিয়ম ছিল। যে- 
বাক্কি নীতি ও ধশ্মে সব্বসাধারপের সহিত শ্রকনত্য রক্ষা করিতে পারিবে 
না, তাহাকে দণ্ড দিয়া নির্বিষ করিয়া রাখ। রাষ্ট্রের অপরিহাধা কর্তবা__. 
প্লেটোর সা উন্নতমনা: দাশনিকও এই মত প্রচার করিয়াছেন। বরং 
আধীনীয়দিগের প্রশংসার বিষয় এই, যে তাহারা এত দীর্ঘকাল 
'সোক্রাটাসকে অক্ষতদেহে জ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত থাকিতে দিয়াছিল। এক 
আখেন্দের স্তায় আলাপপ্রিয় ও স্পষ্টকথার পক্ষপাতী নগরেই ইহা সম্ভব 
হইয়াছিল। এই প্ৰসঙ্গে তাহাদিগের সপক্ষে ইহাও বলা উচিত, যে 
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সোক্রাটীস নিয়ত প্রশ্ন ও পরীক্ষার দ্বার! শিক্ষিত ও প্রভাবশালী শত শত 
ব্যক্তিকে ত্যান্ত বিরক্ত করিয়া আপনার প্রতি বিমুখ করিয়া 
তুলিয্নাছিলেন। এ অবস্থায়ও যদি তিনি লিবিগ্সে সত্তর বৎসর অতিক্রম 
করিয়া বাপ্ধক্যের চরম সীমার উপনীত হইতে পারিয়া থাকেন, তবে 
আমরা মুক্রকণ্ে স্বীকার করিব, যে আখীনীয়ের! ধর্ম্মবিযরে রক্ষণশীল ও 
প্রকাত্রিস্ত হইলেও তাহাদিগের তীক্ষবুদ্ধিমভা, অস্ত্রের সরসতা, মহদ্‌বিষয়ে 
অদ্ধাশীলতা, মাঞ্গিত রুচি ও সামাজিকতা প্রভৃতি সদ্গুণ তাহাদিগকে 
ধৰ্ম্মদ্রোহীর নিপীড়ন হইতে সচরাচর প্রতিনিবুত্ত রাখিত। 'সথেন্দের 
ইতিহাসে গতাহুগতিকতার বিরুদ্ধবাদী বলি আনাক্ষাগরাস, প্রোটাগরাস, 
ইয়ুরিপিডীস ও লোক্রাটীস, এই চারিজল রাজ্দ্বারে অভিযুক্ত 
হইয়াছিলেন; বিচারে এক সোক্রাটাস ভিন্ন আর কাহাকেও প্রাণদণ্ড 
বহন করিতে হয় লাই। এই প্রতিপ্রসব কযর়টীও প্রমাণ করিতেছে, যে 
আখীনীয়ের! অধিকাংশ স্থলেই উদার নীতির পক্ষপাতী ছিল, কদাচিৎ 
হঠাৎ উত্তেজিত হুইয়। তাহারা, বিশ্লববাদীকে দণ্ড দিতে উদ্ধত হইত। 
ইংরেজ উীতিহাসিক গ্রোট্‌ আথীনীয়গণের পক্ষ হইয়া আরও একটা 
কথা বলিয়াছেন। তিনি বণেন, সোক্রাটীস ইচ্ছ! করিয়াই মৃত্যুকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন। তিনি যদি একটু নরম স্বরে আত্মসমথন করিতেন, 
বিচারকগণের প্রতি আর একটু সঙ্রম দেখাইতেন, আপনাকে হীন না 
করিয়াও তাহাদিগকে যতটুকু প্রসর কর! যায়, ততটুকু প্রসন্ন করিবার 
অন্ত সচেষ্ট হইতেন ; তিনি বদি এমনতর উন্নতমন্তকে তারপ্বরে ঘোষণা না 
করিতেন, যে তিনি কিছুতেই তাহাদিগের ভয়ে বা অন্থরো ধে স্বীয় জীবনব্রত 
পরিত্যাগ করিবেন ন! ; তবে তিনি প্রাণদণ্ড হইতে নিশ্চয়ই অব্যাহতি 
পাইতেন । (History of Greece, Chapter G5) | গোটের এ কথায় 
সকলে সায় দেন না; কিন্ত আমর! সে আলোচনা এখানে উত্থাপন করিব না। 


(৩) সোক্রাটীসের জীবনকালের সহিত তাহার শিক্ষার সম্বন্ধ । 


কিন্ত আখীনীয়গণের দোষ লঘু করিবার উদ্দেশে আমর! বত কথাই 
ৰলি ই ই সানি 
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না। সোক্রাটীসের যুগে তাহার! কি সত্য সাই প্রাচীন নীতি ও ধন্দে 
আস্থাবান্‌ ছিল? ইহার উত্তরে আমর! সশষ্টাক্ষরে বলিব, “ন” । তিনি বদি 
মারাখোন-ৰীরগণের সমকালে আবিহ্ূত হইতেন, তবে হয় তে তাহার 
দণ্ড স্যাযা হইত ; কিন্ত পারসীক আক্রমণের যুগ ও গ্রীসের কুকুক্ষেত্রের 
যুগ, এই উভয়ের মধ্যে আীনীয়দিগের নৈতিক ও ধশ্মজীঝলে বিস্তর 
প্রভেদ টিগ্বাছিল। আরিষ্টকানীসের নাটক ও খৌকুডিভীসের ইতিহাস 
পাঠ করুন, দেখিবেন, কোথায় “ক্ায়বান্‌” আারিষ্টাইডাস প্রন্থৃতি অক্রত্রিম 
স্বদেশসেবকগণের জীবন, আর কোথায় সফিষটশিশ্য, ক্ষমতাপ্রিয, অর্থ- 
লোলুপ, স্বাথূপর, তথাকথিত জননায়কের জীবন। আমরা প্রথম খণ্ডের 
পঞ্চম অধ্যায় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়া! বিষয়টা পরিপ্দুট করিতেছি। 
পঞ্চম শতাব্দীর “প্রথম বামে আথেন্দের ধনবল ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে আণীনীয়দিগের মতিগতি পরিবস্ঠিত হইতে আরম্ভ করে, স্থতরাং 
তাহাদিগের শিক্ষা-পদ্ধতির মর্স্থানেও ধীরে যীরে বিকারের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সময়ে সফ্ষিষ্ট নামক একশ্রেণীর লোক 
নান! দেশ হইতে আখেন্দে আগসিয়া মুবকগণের শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন ; 
তাহাদিগের উপদেশের ফলে এই বিকার হশ্চিকিৎস্ত ছইয়া উঠে । এতদিন 
আগীনীয়দিগের জীবন রাইপ্রধান ছিল, স্খসৌভাগ্যের মুখ দেখিয়া 
তাহার! ব্যক্তিত্থসৰ্দন্ব হইয়া উঠিতে লাগিল। কিসে রাষ্ট্রের মঙ্গল হইবে, 
সে ভাবনা অপেক্ষা, কি করিয়া নিজের ধনমানযশোলাভ হইবে, সেই 
ছুশ্চেষ্টাই তাহাদিগকে গ্রাস করিরা ফেলিল। অতএব রাষ্ট্রসেবাই যে- 
শিক্ষাপ্রণালীর নুখা উদ্দেশ্য ছিল, তাহা রূপাস্তরিত হইয়া শিক্ষার্থীকে 
কিয়ংপরিমাশে রাষ্ট্রবিমুখ করিয়া দিল।” (৫৯-৬০ পৃষ্ঠা) । 

একখ! যদ্দি সত্য হয়, তবে যে আস্কটস ও মেলীটস “নীতি গেল, 
ধৰ্শ্ম গেল” বলিয়া 'এত চীৎকার করিয়াছিলেন, তাভার সার্থকতা কোথায় ? 
তাহার! যাহাকে রক্ষা করিবার নভিপ্রারে সোক্রাটীসকে প্রাণে বধ 
করিতে বদ্ধপরিকর হইগ্জাছিলেন। তাহা তো! তাহার আবিভাবের সঙ্গে 
সঙ্গেই কালগর্ডে লীন হইয়া! গিক্জাছিল। তিনি যে-ব্যক্রিগত স্বাধীনতা 
শিক্ষা দিতেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক মাাস্মক আত্মসববন্থতা 
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অখীনীযদিগের জীবনের সকল বিভাগে, সকল সম্পর্কে ও সকল মতে নশ্যে 
মন্মে অন্থবিদ্ধ হইরাছিল। সে যুগে কেই ব! প্রাচীন ধশ্মে বিশ্বাল করিত, 
প্রাচীন নীতি মানিয়া চলিত ? আবীনীয়েরা একযুগ ধরিয়া এই কথাই 
শুনিয়! আসিতেছিল, যে রাষ্ট্রীয় বিধিগুলি মানুষের খামখেয়ালীর ফল ; 
এবং প্রকৃতি মানুষকে যে অধিকার দিরাছেন ও দেশের শাসনব্যবস্থা 
মানুষকে যে অধিকার দিরাছে, এই দুইয়ের মধো গুরুতর পাকা 
বিশ্ছনান । আনীষ্টফানীস যখন পরিহাসচ্ছলেই হউক, কি গম্ভীরভাবে 
তিরস্কার করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রচার করিলেন, 
আখীনীয়েরা সকলেই, প্রত্যেকেই ব্যভিচারী, (Clouds, 10583), 
তখন প্রাচীন নীতি, প্রাচীন ইন্দিয়সংযন কোথায় ছিল ? তাহারা থে 
বৎসরের পর বৎসর সংশরবাদী ইয়ুরিপিডীসের আন্তিকা-বুদ্ধিবিনাশিনী 
কবিতার বসাদ্াদ করিত; তাহার! যে আরিষ্টকানীসের নাটকে দেব- 
দেৰীদিগকে অকথাভাবায় বিজ্ঞপ করিতে দেখির| হাসিক্স! গড়াগড়ি 
যাইত; তাহাতে তাহাদিগের বধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে নাই ? 
খোকুডিডীস গভীর আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন, পেলপনীসস-যুদ্ধের 
সময়ে মানুষের ঈশ্বরের প্রতি ভর, এবং পরম্পন্নের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 
ধরা হইতে অন্ত্রহিত হইরাছিল। 011]. 53, 11. 54)। প্লেটো! লিখিযাছেন, 
সে কালে পরলোকে পাপীর দণ্ডের উপাখ্যান শুনিরা লোকে উপহাস 
করিত। (8০ 1. 350) । 


সোক্রাটাস নীতি ও ধৰ্ম্মহীনতার জন্য দায়ী নহেন। 


এই যুগে যদি আথেন্দে নীতি ও ধশ্মের অধোগতি হইয়া থাকে, 
যদি জনসনাজ হইতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও দেবভগ্ত তিরোহিত হইয়া থাকে, 
তবে সেজন্ত সোক্রাটীস দারী নহেন। তিনি কর্স্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া! 
যাহা দেধিয়াছিলেন, তাহা বাস্তৰ বলিয়া মানিয়া লইয়। সংস্কার করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ইহাই তাহার অপরাধ । যাহা গিয়াছে, শত 
চেষ্টাতেও যাহ! আর ফিক্রিগ্রা পাওয়া বাইবে না, তাহাকে পুনরুদ্ধার 
করিবার জক্স তিনি বৃখা সংগ্রাদে ব্যাপূত্ড হইয়া জীবন ক্ষয় করেন নাই। 
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উরাবত যেমন মন্দাকিনীর ছুক্ষয় ততঃ অবরুদ্ধ করিতে উদ্ধত হইয়া 
নিজেই তৃণখণ্ডের স্যার ভালিয়া গিরাছিল, দূরদর্শী মাস্মনও তেমনি 
পরিবন্তন-শ্রোতে বাধা দিতে যাইরা আপনারাই পরাস্ত হয় ; কিন্ত দুখের 
স্বভাব এই, যে তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শিখিয়াও শিখে লা। 
আজিও মানবসমাঞ্জের স্বলবৃদ্ধি উরাবতের! সাগর-সঙ্গম হইতে স্থরধুনীর 
বারিরাপিকে হিমালয়ের অন্রভেদী তুদশুঙ্গে লইয়া যাইবার ভন্তা দিবারাত্রি 
প্রাণপণে পরি শ্রম কৰিতেছে। সোক্রাটাস বুঝিঝ্ ছিলেন, আখীনীর রা ষ্ট- 
নীতি ও ধণ্মের বে-ছর্গাতি ঘটির(ঠে, তাহা নিরাকরণের উন্দেগ্যে অতীতের 
জন্ত হাহাকার না করিস জ্ঞানের আলোকে তাহার সংস্কার সাধন করাই 
কর্ত্ব্য। সংস্কারের নাম শুনিয়াই আগীনীয়ের! ক্ষেপিয়া উঠিল 7 তাহারা 
ভাবিল, এই ছর্গতিরন্দন্ত সোক্রাটীসই অপরাধী । তাহার! নিব্নোধের 
শ্তার আস্মবঞ্চন! করিয়া ননকে প্রবোধ দিল»বে তাহার! যেন গৌরবোজ্ছগ 
মারাখোন-মুগে বাস করিতেছে । সুতরাং সোক্রাটীসের দণ্ড শুবু ব্ঠদান 
কাশের মাপকাঠী অনুসারে অন্যার হইয়াছিল, তাহা! নহে; তাহার সম- 
সাময়িক আদশ দ্বার! বিচার করিয়াও উহাকে অবৈধ বলিতে হইবে । আমরা 
চিন্তা ও বাকো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অনুরক্র; আমরা তো বলিবই, 
সোক্রাটীসের হত্যা একটা ঘোরতর অপকণ্ম ; আঘীনীয়েরাই কি বুকে হাত 
দিয়া বলিতে পানিত, তাহারা যে-দোবে তাহাকে বধ করিল, তাহার। তাঙা 
হইতে মুক্ত ছিল? জগতের ইতিহাসে এনন কতবার হইযাছে--লোকে 
অরক্ষণীয় মরণোন্থুখ প্রাচীন তঙ্গ চিরস্থির করির! রাখিবার জলা অন্ধ ক্রোধের 
বশীভূত হইয়া সংস্কারকদিগকে বধ করে, কিন্ত তাহাতে প্রাচীন তঙ্ত্রের 
নিষ্্রীবতা ও অসারতা আরও পরিস্দুউট হইয়াই উঠে। সোক্রাটাস 
নিশ্চয়ই গ্রীক জাতির পুরাতন জ্ঞান ও বিশ্বাসের সীম! অতিক্রম করিয়া- 
ছিলেন; কিন্ত গ্রীসে জাতীয় জীবনকে প্রাচীন গণ্ডীতে আবদ্ধ করি 
রাখিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিরাছিল ; তিনি তাহার পরে সংস্কারের 
কাধা আরস্ত করিয়াছিলেন, পূবে নহে। গ্রীকদিগের মনে যে বিপ্লবের বন্যা 
প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার জনা বাক্কিবিশেষ দোষী নহে; বলিতে গেলে 
তাহা নিয়তির দোষ, কিংবা কালধন্যের দোষ। আখীনীয়ের! সোক্রাটীসকে 
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দণ্ড দিয়া আপনাদিগকেই দণ্ডিত করিল; বে-অপরাধে সকলেই 
অপরাধী, লেজনা একা সোক্তাটীসকে বধ করিয়া তাহারা ঘোর পাপে 
কলচ্কিত হইল। সোক্রাটীলের অপমৃত্যুতে তাছাদিগের কিছুই লাভ হইল 
না; তাহারা যে-নৰীনত্বের সআকাক্ষাকে নিশ্ম,ল করিবার আশায় এই 
হদ্ধশ্মে লিপ হইল, এই ক্মবিচার-নিবন্ধন তাহা আরও ছচ্জয হই! উঠিল। 

শ্রতকীন্তি জশ্মণ দাশনিক হেগেল আপীনীয়দিগকে নিরপরাধ বলিয়া 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মত অন্ধাপুর্বক প্রণিধান- 
খোগা॥ তিনি বাহা লিখিঙাছেন, তাহার সারনিকর্ষ ব্যক্ত হইতেছে । 
সোক্রাটীসের নিজন্ব দৈবাদেশে বিশ্বাস, স্বাধীন বিচারের অন্থসরল, এবং 
দ্বার ধপ্মাধপ্রবোধের উপরে অবিচলিত নির্ভর--এই তিনটাই রাষ্ট্রের 
প্রতিন্বন্বী হইয়া উঠিয়াছিল। কোনও রাষ্ট্রঝাসী যদি রাষ্ট্রধর্ম ও রাষ্ট্রাষ্ত- 
গতা অপেক্ষা আপনার অস্তরালোকে আলোকিত বিচারবৃদ্ধি ও ধর্শবৃদ্ধিকেই 
অধিকতর মধ্যাদা প্রদান করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে দণ্ডিত না করিয়াই 
পারে ন!। হ্ৃতরাং সোক্রাটীসের প্রাণদণ্ডে কোন পক্ষকেই দোষ দেওয়া 
যায়না । সোক্রাটীস চিন্তা, বাক্য ও কাধ্যের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 
করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন; আথীনীয়েরাও সমাজ ও 
রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য তাহাকে ন্যায়তঃই দ প্রদান করিয়াছে। এক্ষেতে 
ই পক্ষেরই স্বত্ব ও অধিকার সমতুলা, ন্যায় উভয়ত্রই তুলারূপে বর্তমান। 
এইজনাই  সোক্রাটাসের পরিণাম প্রকুতপ্রস্তাবে এমন শোকাব, 
(৮9৫০) । যেখানে একপক্ষে ন্যার ও অপরপক্ষে অন্যায়, একপক্ষে ধর্ম 
ও অপরপক্ষে ন্বধপ্ম, একপক্ষে নৈসর্গিক অধিকার ও অপরপক্ষে স্বেচ্ছাচার, 
বিস্ধমান, সেখানে উত্তয়ের সংঘর্ষ হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা যথাখ 
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গ্রীসের পক্ষে শোচনীর ব্যাপার, অথবা এক ছুঃখ-ছুর্ভর বিরোগাস্ত নাট্য । 
( History of Philosophy, Vol. 1. p. 446 )1 

হেগেলের স্বদেশবাসী, পণ্ডিতপ্রবর জেলার তাহার সহিত একমত 
হইতে পারেন নাই । তিনি বলেন, সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যুতে ন্যায় 
ও অন্যায়, দোব ও নিদ্দোষত্ব উভয় পক্ষে সমভাবে বিভক্ত হইতে পারে 
না।  কালবশে ষে-ধৰ্ম্ম অপনিহার্ধা হইয়া পড়িয়াছিল, সোক্রাটীস তাহার 
প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন ; ন্সাণীনীয়েরা যাহা রক্ষা 
করিবার জন্য তাহাকে হত্যা করিল, তাহা তদপেক্ষা হীন ; তাহা তেমন 
শাশ্বত, ব্যাপক ও কালোপযোগী নছে ; অধিকন্ধ তাহাতে আবার তাহা- 
দিগের নিজেদেরই আস্থা ছিল না। তাহার! স্বয়ং যাহাতে বিশ্বাস 
হারাইয়াছিল, তাহারই জলা আখীনীরের! সোক্রাটীসের প্রাণ হরণ 
ৰুরিল । তাহার অকাল মৃত্যুতে ইহাই সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিযির। 
যিনি সংস্কারক হইয়াও অন্তরে অন্তরে বাস্তবিক সংরক্ষণপ্রয়াসী ছিলেন; 
বিনি স্বদেশের পুরাতন সম্পদ্‌ অটুট রাখিয়া নব এশ্বধা আহরণ করিয়া 
তাহাকে জ্ঞানে ধপ্মে মহিমান্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন, একদল কপট 
তথাকথিত প্রাচীনতন্ত্রী তাহাকেই সংহার করিল। সোক্রাটীসকে শান্তি, 
দিয়া আখীনীয়ের। নিজেরাই ক্ষতিগ্রন্ত হইল। তিনি নীতি ও ধশ্দের 
উচ্ছেদ সাধন করিতে বসিয়াছিলেন ৰলিয়' কি প্রাণ হারাইলেন ? না, 
তাহা নহে ; তিনি উহাতে নবজীবন সঞ্চার করিতে প্ররাস পাইস্মাছ্িলেল 7 
এই অপরাধে, যাহারা নীতি ও ধর্ম্ম রক্ষার জনা একান্ত ব্যাকুল ছিল, 
তাহাদিগেরই হস্তে তাহার অপমৃত্যু ঘটিল। 


সোক্রাটীসের প্রাণদণ্ড অনতিক্রমণীয় ছিল কি না ? 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে ধাহারা সোক্রাটীসের প্রতি প্রাণদণ্ড 
বিধান করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সংখ্যা অপর পক্ষ অপেক্ষা খুব অধিক 
ছিল না; তিনি একটু শ্রম স্বীকার কৰিলেই নিষ্কৃতি পাইতে পারতেন; 
অন্ততঃ বিচারকগশণের সমক্ষে গৰ্ধিত ভাব প্রকাশ লা করিলে তিনি 
লঘ্বৃতর দণ্ড ভোগ করিস্সাই অব্যাহতি লাভ করিতেল। এজন্ত মলে 
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হয়, বে আখীনীরগণের সঙ্গে তাহার হয় তো! আত্যস্তিক বিরোধ ছিল না ; 
হয় তো তাহার প্রাণনাশ কতকগুলি আকস্মিক ও অবান্তর ঘটনার ফল। 
বদি তাহাই হয়, তবে সোক্রাটীনের চরমদণ্ড অনতিক্রমনীর বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে না; কেন না, তিনি ইচ্ছা করিলেই অপমৃত্যু পরিহার করিতে 
পারিতেন। 


(৪) সোক্রাটীসের মৃত্যুর ফল । 


সোক্রাটীস যে অপমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন নাই, ইহাতে 
সাহার গৌরব শতগুণ বর্ধিত হইরাছে, তাহার গীবনত্রত অধিকতর 
সাফলা লাভ করিয়াছে । তিনি বাহার জন্ত স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিলেন, তাহার তিরোধানের পরে তাহাই জয়যুক্ত হইল। তিনি যে 
বিচারালর ত্যাগ করিবার প্রান্ধালে বলিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে জীবন 
অপেক্ষা মৃত্যুই অধিকতর বাঞ্ছনীর, এ বালী তাহার সমগ্র সাধনার 
ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে কলবতী হুইরাছে। সার্ধাত্বিহ্শ্র বংসর পরেও 
তাহার অস্তিম দশার বিবরণ পড়িতে পড়িতে বদি আমর! উজ্দলরূপে 
উপলব্ধি করিতে পারি, সোক্রাটীস স্বেচ্ছামরণ দ্বারা দেখাইয়! গিত্রাছেন, 
মান্ষের আত্মাটা কত বড়, তব্বচ্জানের কি ছদ্দমনীয় শক্তি, ধর্ক্মনিষ্ঠ ও পৰিত্র- 
চিত্ত ব্যক্তি নিঃসংশর প্রত্যয়ের প্রভাবে কেমন মৃত্যুর বিভীষিকার উপরে 
জয়লাভ করেন ; তবে তাহার শিষাগণকে এই বীরোচিত জীবন-বিসঙ্গ্রন 
আরও কত উদ্দীপ্ত ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। জ্ঞানযজ্জের এই 
আব্মাহতি ক্রবতারার স্যার নিয়ত চক্ষুর সন্মুখে স্থির জ্োতিতে বর্তমান, 
থাকিয়া তাহাদিগকে তমসাচ্ছন্স পরীক্ষাময জীবনপথে অস্তরতর ধস্টসাধনে 
দিব্য দৃষ্টি দান করিক্রাছিল। প্রেটোর অমর তুলিকার সোক্রাটাসের 
“দিগৃত্রাস্ত দীনকে দৃষ্টিবান্” করিবার ক্ষমতা কি অপুর বর্ণসম্পাতেই চিত্রিত 
হইয়াছে। তিনি সত্যোর সন্ত প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই গুরুর প্রতি 
অন্ুবন্বাদিগের ভক্তি আরও গভীর হইল ; তাহাকে অনুসরণ করিবার 
উৎসাহ বল লাভ করিল; তাহার শিক্ষার অনথরাগ বাড়িয়া গেল। মুভ 
তাহার জ্বীবন ও বালীকে সত্য বলির চিক্কিত করির! লগতে অবিনশ্বর 
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করিয়' রাখিল। তাহার সমগ্রজীবনব্যাপী সাধনার নহত্তন পরিণাম 
তাহার নিঃশঙ্ক দেহত্যাগ ; তিনি ইহলোক হুইতে প্রস্থান করিবার কালে থে 
প্রসন্ন, প্রশান্ত ও আনন্দময ভাব প্রদর্শন করিলেন, তাহ! প্রতিপন্ন করিল, 
যে তিনি বাহ! সত্য বলির! গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষণিক ভাবুকত! 
নয়, অসার ভ্রাস্তিবিহৃস্থণ নয়, অলীক কবিকলপলনা নয়; তাহ! নিৰ্ম্মল 
জ্ঞানের অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত । তিনি বাছা শিক্ষা দিক্াছিলেন, মৃত্যু 
যে তাহার নর্থ ও সারবত্া বন্ধিত করিল, তাছ! নহে; কিন্ত উহাতে 
তাহার প্রভাব বিপুল ও দূরব্যাপী হইল । “সত্যের জক ছাড়িতে পারি 
না, এমন স্থুখ নাই ; সহিতে পারি না, এমন দুঃখ নাই ; করিতে পারি না, 
এমন কঠিন কৰ্ম্ম নাই”_ তাহার জীবনের এই মূলমঙ্ছে দীক্ষিত হইয়া কত কত 
জ্ঞানযোগী সতাকেই পরমধনকরূপে “বরণ করিয়া সতানির্ণরে ও সত্যপ্রচাৰে 
জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, ফিনিক্ষ নামক পক্ষী অগ্রিকুণ্ডে 
দগ্ধ হইয়! চিতাভশ্ম হইতে নব কায়া লইয়া ন্মাবির্ভ,.ত হয়; ঠিক তেমনি 
লোক্রাটীস মরিয়াও মরিলেন না; দেহধারী সোক্রাটীস যেখানে শত্রহন্তে 
নিহত হইলেন, অশরানী সোক্রাটীস সেখানে সুক্টিমেয় ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে 
মত্ত হইয়া যে-জ্ঞানধার! প্রবহমান করিলেন, পশ্চিম তুখগ্ড আজিও তাহার 
'অমৃতবারি পান করিয়া রুতরুতাথ হইতেছে। 


যতকাল ধরাতলে মালবঙ্গাতি বর্তমান থাকিবে, ততকাল সোক্রাটাসের 
বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী কদাপি বিস্ৃতিসাগনে বিলুপ্ত হইবে না। ক্তিনি 
প্রতীচীতে চিন্তা ও সত্যান্থসন্ধানে স্বাধীনতার প্রবর্তক ; যান্থধ বদি সত্যের 
সমাদর করিতে ভুলিয়া না যায়, তবে চিরদিন জ্ঞানচচ্চার স্বকৌশলী 
সারখিরূপে তাহাকে ক্ুতজ্ঞতার অঞ্জলি অর্পণ করিবে । যেমন জড়জগতে 
কেন্্রাভিগামিনী ও কে্দ্রাপসারিলী শক্তির সমবারে গাহনক্ষত্ররাজি আপন 
"আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করে, তেমনি গ্রহণ ও বহন, আহরণ ও নিষ্কাশন, 
সংরক্ষণত্রিয়তা ও উন্লতিশীলতা, এই দ্বিবিধ বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে 
'সমাজনেহ রক্ষিত হয়, তাহার স্বাস্থ্য ও বল পৰিপুষ্টি লাভ করে। কিন্ত 
নৈসর্গিক নিরমবশতঃ জড়ত্ব বা স্থিতিপ্রবণতাই মানবহৃদয়ে অধিকতর 
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প্রবল; বসিলে উঠিতে চাষ না, এরূপ লোক সংসারে যত দেখা যায়, 
অবিচ্ছেদে জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারে, এপ্রকার মানুষ তদপেক্ষা 
অনেক অল দৃষ্ট হইর! থাকে । এই জন্তই যুগে বুগে ধর্ম্মের মানি উপস্থিত 
হয়? তখন ভগব২প্রেরিত মহাপুরুষ ধর্মসংস্থাপনের জনা সংরক্ষণ ও 
সংগঠনের ব্রত লইয়া অবতীর্ণ হন ; তিনি জরাঙ্গীণণ প্রাচীন সমাঙ্গের গলিত 
দুষিত অংশ বিদুরিত করিয়া তাহাকে নব ন্সাকারে গঠন করিতে চাহেল ; 
স্থিতিশীল উপ্নতিবিরোধী প্রারুতঙ্গন তখন তাহার বিরুদ্ধে জীবন মরণ পণ 
করিয়! সংগ্রাম ঘোবণ। করে । ভারতে যে যুগে পশুঘাতসসর্থক শ্রুতিগ্গাতের 
নিন্দাকারী “সদয়জদয়”" বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিহার করিয়া সর্ধদবন্ধন- 
মুক্ত, অবাধ আস্মান্থসন্ধানসূলক, পুরুষকার প্রধান ধৰ্ম প্রবর্তিত করিয়া, 
ছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই গ্রীসে সোক্রাটাস আগুবাকা-লিরপেক্ষ 
স্বাধীন জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানপ্রচারের কার্ধে ব্রতী হইলেন। প্রাচীনে ও 
নবীনে এজন বিষম দন্দ্ব উপস্থিত হইল । একদিকে সমগ্র দলবদ্ধ সমাজ ; 
অপরদিকে একাকী এক প্রতিভাশালী পুরুষ । সমাজ্গ চাহে, ইহা 
সব্বোপরি কর্তৃত্ব করিবে ; ইহার অস্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তি ইহাকে মানিয়া 
চলিবে, ইহার আদেশ সবিনকে মাথা পাতিয়া লইবে, স্বাধীন চিন্তা ও বিচার- 
শক্তি ইহার চরণে বিসক্জ্ন দিবে ॥ সমাজ যাহাকে আপনার ধ্বংসের 
কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহাকে বিনাশ না করিয়! বিছুতেই নিরস্ত 
হইবে না; ইহাতে সমাজকে দোষ দেওয়া যায় না; কেন না, ব্াস্মরক্ষার বৃত্তি 
ছুর্ধল হইলে কেহই বাচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যিনি মৌলিক প্রতিভার 
অধিকারী, অথবা ধাহার বিন্দুমাত্রও মন্ত্র আছে, তিনি গডডলিকা- 
প্রবাহবৎ সামাজিক ব্বীতিনীতির অন্থুসরণ করিবেন, “অস্কেনৈব নীয়মানা 
যথান্ধা:”__অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত অন্ধজনের ন্যাক্ পথ চলিয়া সন্ধষট থাকিবেন, 
ইহা কখনও সম্ভবপর নয়। সোক্রাটীস বিমল জ্ঞানের আলোকে নূতন 
পথ খজিলেন; প্রাণহীন আপ্তবাকা ও অনুশাসন এবং রাজভয় অগ্রাহ্ 
করিরা নূতন পথে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রাচীনতন্তরের বিরোধী, অতএব 
সমাজদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী, এই অপবাদ শিরে লইঙ্গা প্রাণ হারাইলেন 7. 
কিন্ত তিনি বিচারের দিনে জগম্থাসীর লমক্ষে যে-আদর্শ প্রকট 


রঃ 
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করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে দেশে দেশে সমাদৃত হইতেছে । সে দিন 
মানবজীবনের শ্রেরঃ-বিষরে ভুই বিংসবাদা নত, ৰলিতে গেলে নানবজাতির 
বিকাশের দুই পরস্পরবিবোধী ধারা, একে অক্তের উপরে জয় লাভ করিবার 
জঙ্ত সংগ্রামে লিপ্ত হইক্সাছিল । আজ সভ্ভাজ্গতের সবর শ্বীকত 
হইতেছে, বাক্তির উপরে সমাঙগ্গ ও রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী আধিপত্য 
কোন পক্ষেরই কল্যাণের নিদান নহে । আজ জন্‌ ই,রাট, মিলের কার 
তীক্ষবুদ্ধি দার্শনিকেরা বলিতেছেন, ব্যক্রিত্বের অত্তিব্যক্কি মানবজীবনের 
শ্রেষ্ঠ ধন ; বত্তক্ষণ একজন অপরের 'অপকার না করে, ততক্ষণ তাহাৰ 
চিন্তা, বাক্য ও কাধ্যে হস্তাপণ করিবার কাহারও ব্ধিকার নাই । 
আলোচনা ও বিচারের পূর্ণ স্বাধীনতা এবাবত কোন জাতিই প্রাপ্ত হয় নাই 
বটে, কিন্তু শত শত পুরুষ এজন্য প্রাণ দিয়াছেন, গহ এই লক্ষ্যপানেই 
অগ্রসর হইতেছে ৷ হুদূর ভবিষ্যতে মানবাত্মার নহস্ব ও গৌরবের যে 
আদশ পৃথিবাময় প্রতিষ্ঠিত হইবে ভাবির! আমর! আশানিত হই আছি, 
ইযুরোপে সোক্রাটীসের শদয়েই তাহ! প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছিল; 
ইহাকে পরিকল্পনা হইতে বাস্তবতার আনয়ন করিবার জন্ত খাহার! সকল 
বিপদ্‌ তুচ্ছ করিয়া কঠোর প্রাণান্ত সংগ্রামে আপনাদিগকে বলি দিতেছেন, 
সোক্রাটীস তাহাদিগের অগ্রগামী, পথপ্রদর্শক, উৎসাহদাতা, আলোক- 
বৰ্ধিকাধারী, বিঙ্গ্রকির্িটী সেনাপতি। কৰিশেখর রবীন্দ্রনাথ ভক্ত 
কর্মীর যে সরল স্থবিমল প্রার্থনা আপনার মধুর কণ্ঠে গাছিয়াছেন_ 


“তোমার পতাকা ঘারে দাও, তারে বহিৰারে দাও শকতি; 
তোমার সেবার মহান্‌ হঃখ সহিবারে দাও ভকতি ।” 


আমর কি বলিব না, সোক্রাটীসের জীবন এই প্রার্থনা-পরিপূরণের 
উচ্দলতম দৃষ্টান্ত? তিনি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ও বীধ্যবান সেবক ছিলেন; 
লীবন-দেবত। যৌবনের অবসানেই তাহার হস্তে যে-পতাকা অপ 
করিয়াছিলেন, তিনি ৰীরের স্যার 'অপরাজিতচিত্বে আনরণ তাহ! বহন 
করিয়াছেন; এবং চিৰদিন একনিষ্ঠ ভাবে তাহার সেবা করিক্া, হাসিতে 
হাসিতে সেবার কঠিনতম ছুঃখ সহিয়া! দেখাইরা গিযাছেন, তাহার অন্তরে 
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জ্ঞানের সহিত ভক্তির কি অপরূপ সংবাদিতা সাধিত হইক্জাছিল। 
সোক্রাটীস প্রক্ুতই “এ ভৰগহনে ছৃগম পথের” পথিক ছিলেন; আপনার 
ব্রত উদ্যাপনের জন্ত তাহাকে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়। কত দহনের 
মধ্য নিয়া এ পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। আমর! বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন 
করিতেছি, তাহার “সব শ্রম” তাহাকে “সকল-্রাস্তি-হুরণে” বহিয়া লইয়া! 
গিয়াছে; তিনি “জীবনে মৃত্যু বহন করিয়া মরণে প্রাণ” পাইয়াছেন।; ' 
তিনি প্রন্তুর নিদেশ বথাজ্ঞান যথাশক্তি ক্মনন্তচিন্ত হইয়া পালন করিয়া 
“'সন্ধাবেলায় নিখিলশরণ-চরণে কুলার” লাভ করিয়াছেন । তাহার পবিত্র 
স্কতি ধন্য হউক ; আমরা তাহাকে কুতচ্ছ জাদক্জে অভিবাদন করি; 
এবং তাহার প্রার্থনা উচ্চারণপুর্দক এই জীবনবৃত্তান্ত সিদ্ধিদাত! জগৎ- 
পরসবিতা শুভবুদ্ধি-প্রেরগ্নিতা পুরাণ পুরুষের পাদপন্সে রাখিয়া! দিই। 

“ছে দেবতা, আশীর্বাদ কর, যেন আত্মাতে সুন্দর হইতে পারি; 
ব্সানার স্তর ও বাহিরের ধনে যেন শক্য থাকে ।” 
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[ প্লেটো-বিরচিত 
“এয়ুখুফোণ,” “সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন,” 
পক্রিটোন” ও “ফাইডোন” ] 
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এয়থুফ্রোণ 
মুখবন্ধ 


সোক্রাটীল মেলীটসপ্রমুখ তিনঙ্জন পুরবাসীর দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া 
“রাজা” আর্খোনের বিচারাণয়ের স্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন; তথার 
গণক ও ধৰ্স্মধ্বজ্জী এয়ুখুফ্রোণের সহিত তাহার লাক্ষাৎ হইল। এুখুফ্রোপ 
আপনার পিতাকে নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে আসিয়াছেন। 
উভয়ের কথা প্রসঙ্গে “পুণ্য কি ?”-_এই জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হইল । এই 
জিঙ্ঞাসাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচা বিবঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত 
ধৰ্ম্ম ও বিরত ধৰ্শ্মের পার্থকা কি, তাহাও ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইরাছে। কিন্ত 
আমর! পূর্বের বলিয়াছি, যে সোক্রাটীস স্বয়ং পুণা বলিতে কি বুঝিতেন, 
তাহা প্রকাশ করিধা বলেন নাই; তবে তাহার কথার ভাবে বোধ হয়, 
তিনি বিশ্বাস করিতেন, পুণ্য (বা ধর্ম ) আম্মার একটা অবস্থা, ধু বাহ 
আচার নছে। তিনি যদি স্পষ্ট করিয়! পুণোর একটা সংজ্ঞা দিতেন, তবে 
হয় তো ৰলিতেন, “মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের অকপট প্রীতি, এবং 
পর প্রীতি-প্রণোদিত কল্যাণক্্ম"_-( তস্মিন্‌ প্রীতিত্ত্ত প্রিরকার্শ্যসাধনঞ্চ ) 
_ইহাই পুণ্য । ভগবৎপীতি অকপট ও গভীর হইলে বলি ও প্রার্থনা 
সার্থক; নতুবা উহার কোনই মূল্য নাই। 

এই প্রবন্ধ রচনাতে গ্লেটোর এক নিগৃড় অভিপ্রার নিহিত 
ছিল। মেলীটস লোক্রাটীসের বিরুদ্ধে ধশ্টোপ্রোহিতার অভিযোগ 
আনয়ন করিয়াছেন; কিন্তু ধর্শ্ম সঙ্বন্ধে তাহার কোনও জ্ঞান আছে 
কি? প্রাচীন ধশ্থের এতবড় পৃষ্ঠপোষক এই এয়ুখুফ্রোণ 
আপনার পিতাকে নরহৃত্যাপরাধে রাজন্থারে দণ্ডিত করিতে উদ্ধত হইরা- 
ছেন, অথচ তিনি “পুণ্য কি”, এই প্রশ্রটার কোনই সহৃত্তর দিতে পারেন 
না। আপনার! কি দেখিতে পাইতেছেন না, এই দাতিক লোকটা ধর্স্ের 
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নামে কি অপকন্ম করিতে অগ্রসর হইরাছেন ? মেলীটসও ঠিক এখুখু- 
ফ্রোণের স্যার অন্ত ও দাস্তিক ; এবুথুক্রোণ স্বীয় জনকের প্রাণবিনাশ করি- 
বার আয়োজন করিরাছেন; মেলীটসও আখীনীয়গণের পিতৃন্থানীয় 
সোক্রাটীসের প্রাণবধ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন। শুধু ই'হাদিগের 
দুইজনের কথাই বা বলি কেন ? ধম্থাধপ্র, পাপপুণ্য, ক্কারান্তায়ের জ্ঞান 
সম্বন্ধে অধিকাংশ আখীনীরেরই এই দশ! । সোক্রাটাস শীশ্ইই বিচারালয়ে 
আত্মসমখন করিতে যাইবেন; তৎপুর্ষে আখীনীয়েরা যেন এই তবটা 
ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে ॥ 

আর এক কথা। আরিষ্টফানীস “মেঘমালা” নাটকে সোক্রাটীসকে 
রসাল ভাবায় ভাক্রজ্ঞানের প্রচারকরূপে বর্ণনা করিনা তাহার শিক্ষার 
বিষমন্ত ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “এই দেখ, 
সোক্রাটীসের মনন-মন্দিরে নবালোকে আলোকিত হইয়া! যুবক ক্ষাইডিঞ্ি- 
ডীস তাহার পিতাকে প্রহার করিতেছে, এবং তাহ! সমর্থন করিবার 
জন্য বলিতেছে, দেবরাজ জেয়সও পিতা ক্রনসের প্রতি এই প্রকার 
অত্যাচার করিক্াছিলেন।” প্লেটে যেন এই সঙ্গত পরিহাসের প্রত্যুত্তরে 
'্মাথীনীরদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, “দেখ, দেখ, 
পৌরাণিক ধর্শ্দে নিষ্ঠাবান, এমুখুফ্রে। কি করিতেছে; সে জেমসের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আপনার পিতাকে নিগৃহীত করিতে যাইতেছে; 
সে তাহার বিরুদ্ধে এমন এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, যাহা প্রমাণিত 
হইলে তিনি প্রাপদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন । তোমরা! নবজ্ঞানালোকের নিন্দা 
কর ; অথচ প্রাচীন ধশ্মের নামে, দেবগণের নামে, এমন কোন্‌ ছষপ্ম 
আছে, বাহা তোমরা না করিতে পার?” রক্ষণশীল সমপ্রদার অযথা 
সোক্রাটীসের উপরে খঙ্গাহন্ত হইয়া তাহাকে হত্যা করিক্বাছিল। লেট 





0) পুণ্য কি, তাহার বিচার, (২) সত্যের স্ববূপ-নিণ্। এবং 
তিন উচ 
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আমরা এমত বলিতে পারি ন!। ধশ্মের স্বক্ূপ বিষয়েও প্লেটো বিস্তৃত 
আলোচনায় প্রবেশ করেন নাই ; তিনি পৌরাণিক আখ্যারিকার দোষ 
এবং লৌকিক ধর্টের ক্রটি ও অসারতা প্রদর্শন করিয়াই নিরন্তর হইয়াছেন; 
তবে মিনি প্রবন্ধট প্রণিধানপুৰ্দক পাঠ করিবেন, তাহাকে ধ্ম্মের প্ররুতি 
বুঝিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না। তৃতীয় উদ্দেশ্টী ল্লেটোর 
অপরূপ রচনাচাতুর্খ্যে উত্তদরূপেই সংসিন্ধ হইরাছে। b 








এয্থুষফ্রোণ 
( অথব৷ পুণা-পরীক্ষা ) 
এই কথোপকথনের বাযক্তিগণ--এক্ুধুফ্রোণ, সোক্রাটীস । 


'[ প্রথম অধ্যার--লোক্রটীস ও এবধুক্রোণের সাক্ষাৎ হুইল। লোক্াটাল এমুখু- 
ফোণের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, থে মেলীটস নানক একজন নবা সাক্ষারক গার 
নামে অভিযোগ উপস্থিত করিগাছে। ] 


অধ্যায় ১। এখুখুফ্রোণ__পোক্তাটীপ, আবার নৃতনতর কি খটিরাছে, 
থে তুমি লুকেইরনের (7:/০57) ০) জনসংঘ ত্যাগ করিয়া এখানে, 
বিচারপতির (২) দ্বারদেশে, কথাবার্তা বলিয়া কালাতিপাত করিতেছ ? 
না, আমার মত তোমারও তাহার নিকটে অভিযোগ করিবার কিছু 
উপস্থিত হইগ্লাছে ? 

সোক্রাটীস--সামি অভিযোক্তা নই, এুথৃক্রোণ, অভিযুক্ত । _ আমার 
খোকদ্দমাটা দেওয়ানী নয়, অথীনীক্ষেরা ইহাকে বলে ফৌজদারী । 

এযুখুফ্রোণ--কি বলিতেছ ? তবে তোমার বিরুদ্ধে কেছ অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়াছে ? তুমি যে অপর কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত 
করিয়াছ, ইহ! ভাবিতেই পারি না। 

(সোক্রাটীস__নিশ্চয়ই নয় । 

এমু--তবে অপরে তোমাকে অভিযুক্ত করিয়াছে + 


১) প্রথম শত, 5২০ পৃষ্ঠা বা 
(২) "রাজ" আর্দোনের ; প্ৰথন খণ্ড, ৬৮ পৃষ্ঠ অক্টবা। 


এছখুক্রোশ 


এর্খনোশ 
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সোক্রা_স্থা । 
এযু_সে কে? 


সোক্া--এযুখুফোণ, আমি নিজেও যে সে লোকটাকে বড় জানি, তা 
নয়; আমার বোধ হয়, সে কোনও অজ্ঞাত নবাযুবক, তবে শুনিতে, 
পাই, তাহার নাম মেলীটস। তাহার গোত্রটা নাকি পিট থেস্ুস__খদি 
পিট্‌খেয়ুস গোত্রের মেলীটস বলিয়া কাহাকেও তোমার মনে থাকে; 
লোকটা দীর্ঘকেশ, বিরলন্মশ্ক ও বক্রুনাস । 

এযু--আমি তাহাকে জানি না, সোক্রাটীস । আচ্ছা, সে তোমার 
বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে ? 

সোক্তা_কি অভিযোগ ? আমার বোধ হয়, অভিযোগটা তুচ্ছ লয়। 
কেন না, এমনতর একজন নবাযুবকের পক্ষে এতবড় একট! বিষয়ে স্থির- 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! একটা অকিঞ্চিংকর ব্যাপার নছে। কারণ, সে বলে, 
সে জানিতে পারিক্াছে, যুবকেরা কিরূপে উন্সার্গগামী হইতেছে ও5কাছারা 
তাহাদিগকে উন্মাগ্গগাষী করিতেছে। স্রতরাং সে নিশ্চয়ই জ্ঞানী লোক 
হইবে । সন্তান যেমন মাতার নিকটে অভিযোগ করে, সেইরূপ সে আমার 
অজ্ঞানত! উপলব্ধি করিয়া, পুরীসমীপে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
আনয়ন করিতে উদ্ধত হইয়াছে, যে, "আমি তাহার সখাদিগকে বিপথগামী 
করিতেছি । আমার মনে হর, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শুধু এই লোকটীই বিশুদ্ধ 
প্রণালীতে কাধ্য আরস্ত করিয়াছে । কেন না, বিশুদ্ধ প্রণালী এই, যে, 
যেমন স্বদ্ধি কক প্রথমে চারাগাছগুলিকে দত্ত করে, পরে অপর গুলিকে 
দেখে, তেমনি যুবকের! কিক্ূপে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পারে, স্ক- 
প্রথমে তদ্বিবয়েই যত্বান্‌ হইতে হইবে । বোধ হয় মেলীটসও সেইরূপ 
প্রথমে আমাদিগকে দূরীভূত করিতেছে, কেন না, সে বলে, আমর! 
খুবকদিগকে বরোবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই বিপথগামী করিতেছি; স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে, ইহার পরেই সে বরোজোষ্ঠগশের প্রতি মনোনিবেশ করিবে, 
এবং এইকূপে নগরের কুকি ও পরিপূর্ণ কল্যাণের কারণ হইয়া উঠিবে ॥ 
সে যে-প্রণালীতে কাধ্য আরব করিয়াছে, তাহাতে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া 
প্রতীরমান হইতেছে । 
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[ দিতীয় অধ্যা্_সোক্রাটাসের বিরুদ্ধে তিনটা অভিযোগ । অন্তিবোগঞ্জলি সনি 
এঘ়খুক্রোন বলিলেন, আশীনীয়ের। ধপুসন্ব্বী অভিযোগে কর্ণপাত করিবে না। 
“তাহার! আমাকেই উপহাস করে।" ] 


২। এযু__লোক্রাটীস, আশা! করি, তাহাই হইবে, কিন্তু আমাল ভয় 
হয়, ইহার বিপনীতই বা ঘটে। আমার বোধ হইতেছে, সে তোমার 
অনিষ্ট করিতে যাইয়া নগরের সুলোচ্ছেদ করিতে বসিক্সাছে। কিন্ত 
আমাকে বল, ভুমি এমন কি করিতেছ, যাহাতে সে বলে যে তুমি 
মুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছ? 

সোক্র।--ও বিচিত্রবৃদ্ধি, তাহ! শুনিতে বড়ই অদ্ভুত । সে বলে, যে 
আমি দেবত। স্ষ্টি করিতেছি। আমি নূতন দেবতা! স্থইি করিয়াছি ও 
পুরাতন দেবতায় বিশ্বাস করি না, এইজনা, সে বলিতেছে, পুরাতন 
দেবগণের পক্ষে সে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে । 

এক্ু__ বুঝিতে পারিতেছি, সোফাটীস ; তুমি কিনা বল যে তুমি 
সময়ে সময়ে দৈববাণী শুনিতে পাও, এই জন্ত। সেই জ্ন্তই লে এই 
অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, যে তুমি একটা নূতন কিছু রচনা করিরাছ 7 
এবং সেই জগ্তই তোমার প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে 
সে ধর্দীধিকরণে উপস্থিত হইয়াছে ॥ কেন না, সে জানে, যে এই প্রকার 
বিষয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত কর! অতি সহজ । এই দেখ না, আমি যখন 
জনসভায় দৈববিবয়ে কিছু বলি, ও অনাগত ঘটনা! সৰ্দস্ধে তাহাদিগকে 
ভবিষাদ্বানী শুনাই, তখন তাহার! আমাকে পাগল বিবেচনা করিয়া 
উপহাস করে। তবু তে! আমি বত ভবিযাদ্বানী করিয়াছি, সমন্তই সত্য 
হইয়াছে; কিন্তু তাহার! আমাদের মন্ত সকলকেই ঈর্ষা করে। যাক, 
তাহাদিগের সন্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন নাই ; নির্ভয়ে তাহাদিগের 
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[ তৃতীয় অধ্যাঙ- সোকাটীস বলিলেন, “উপন্থাসকে ভর করি ন|; কিন্তু আমি মনের 
কণা খুলি বলি, এবং সকলের সহিতই বিচার বিতক করি, এই আন্ত আমার বিরদ্ধে 
অসস্কোনের সি হইসে” ] 


৩। পোক্রা__সখে এয়ুণুক্রোন, উপহাসভাজন হওয়া বোধ করি 
বড় বেশী একটা কিছু নয়। আমার তে! বোধ হয়, যে, একজন যত 
ঝুদ্ধমান্ই হউক ন! কেন, সে যতক্ষণ নিজের বিষ্া অপরকে না শিক্ষা 
দেয়, ততক্ষণ আথীনীয়ের! তাহাকে বড় গ্রান্ করে না। কিন্ত যখন 
তাহারা মনে করে, যে সে অপরকেও নিজের মত করিয়! তুলিতেছে, 
তখনই তাহারা ক্রুদ্ধ হয়, ত!', তুমি যেমন বলিতেছ, ঈ্ষাবশতঃই হউক, 
কি অপর কারণেই হউক । 

এয়ু_এক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাহাদের মনের ভাব কি, তাহা পরীক্ষা 
করিতে আমি বড় ব্যগ্র নই। 

সোক্রা--না, কেনই বা ব্য হইবে। তাহার! হয় তো ভাবে, যে 
তোমাকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তুমি নিজের বিগ্কা অপরকে 
শিক্ষা দিতেও ব্স্ত নও। কিন্ত আমার ভয় হয়, যে আমি মানবের সঙ্গ 
ভালবাসি বলিয়া তাহার! বা আমাকে তোমার বিপরীতই বিবেচনা করে; 
কেন না, আমি সকল বিষয়েই সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করি; 
সেজন্ যে শুধু বেতন গ্রহণ করি না, চাহা নহে, বরং যদি কেহ আমার 
কথা শুনিতে চায়, তবে তাহাকে আহলাদের সহিত অর্থ প্রদান করিতে 
প্রস্তত আছি। স্তরাং এই মাত্র যেমন বলিতেছিলাম, তাহার! যদি 
আমাকে শুধু পরিহাস করিত-_যেমন তুমি বলিতেছ তোমাকে তাহারা 
পরিহাস করে-_তবে বিচারালয়ে হাস্ত-পরিহাস ও রঙ্গতামাসায় সময় 
অতিবাহিত কর! অপ্রীতিকর হইত নাঃ কিন্ত যদি তাহার! এ বিষয়ে 
প্রকৃতই দৃড়নিশ্চয় হয়, তবে ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা তোমার মত 
ঈদবন্ম ৰাতীত অপর সকলের পক্ষেই তমসাবৃত | 
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এযু_সোক্রাটীস, আমার কিন্তু বোধ হয়, ব্যাপারটা কিছুই 
দীড়াইবে না ; তুমি এই বিচার-সংগ্রামে সফলকাম হইবে, এবং আমার 
মনে হয়, আমিও আমার মোকদ্দমায় জয়লাভ করিব ॥ 


[চতুর্শ অধ্যাত্ব_সোক্রাচীল জিজ্ঞাসা করিলেন, এমুকরোণণ নিচায়ালকে উপস্থিত 
কেন? তিনি ৰলিলেন, ভাহার পিতার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিনোগ উপস্থিত করিতে 
আসিরাছেন।- তিনি হে দৈৰত ৰিধয্ে বিশেষজ্ঞ ৷ ] 


সোক্রা__ওছে এমুখুত্রেোন, তোমার মোকদ্দধাট। কি? তুমি 
অভিযোগ করিয়াছ, লা অভিযুক্ত হুইরাছ ? 

এযু_ মামি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি। - 

সোক্রা--কাহার বিরুদ্ধে ? 

এয়-_যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি বলিয়া লোকে 
আমাকে পাগল মনে করিতেছে। 

সোক্রা--সে কি? তুমি তবে এমন লোকের পশ্চাতে লাগিক্সাছ, বাহার 
পাখা আছে? 

এখু__না, উড়িয়া পলায়ন করিবে, সে সপ্তাবন! স্বদূরে; কেন না, 
লোকটা অতি বড় বৃদ্ধ । 

সোক্রা_লে কে ? 

এয আমার পিতা । 

সোক্রা-_ওহে সাধু, সে তোমার পিতা ? 

এক্স ই, নিশ্চয়ই । 

সোক্রা--তুমি কেন অভিযোগ উপস্থিত করিরাছ ? অপরাধটা কি? 

এয হত্যার অপরাধ, সোক্রাটীস। 

(সোক্রা--ও হরিকুলেশ ! এয়ুণুফ্রোন, কিরূপে ধর্্ূপথে চলিতে হয়, 
সাধারণ লোকে তৎসন্বন্ধে নিশ্চয়ই অন্ত । কেন না, আমি তো বিবেচনা 
করি না, যে, যে-সে লোক তোমার মত এমন একটা ধন্মাম্ুগত কাজ 





এমখুকোশ 
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করিতে পারিত; যে-ব্যক্তি জ্ঞানে সত্য সত্যই বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, 
এ কেবল তাহারই কর্শ্ম। 

এয়ু_ঠিক কথা, সোক্ৰাটীস, বহুদূরই বটে। 

সোক্রা--যাহাকে তোমার পিতা হত্যা করিয়াছেন, সে তোমাদেরই 
পরিবারের লোক? অথবা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; ৫) কেন না, 
অপর কেহ হইলে তুমি কখনই তাঁহার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনিতে না। 

এয়__পোক্রাটাস, তুমি যে ভাবিতেছ, হত ব্যক্তি আমাদের আত্মীর 
কি অনাস্মীয, এই উভয়ে কিছু পার্থক্য আছে, এটা হাসির কথা; তোমার 
শুধু দেখা কর্তব্য যে, হত্যাকারী ক্কায়ান্সারে হত্যা করিয়াছে, কি 
'অন্তায়মত হত্যা করিয়াছে? যদি ন্যাযাম্্সারে করিয়া থাকে, তবে তাহাকে 
কিছু বলিও না; কিন্তু বদি তাহ! না হয়, তবে হত্যাকারী যদিও তোমার 
সহিত নিতা একই গৃহে বাস ও একত্র ভোজন করে, তথাপি তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে । তুমি যদি জানিয়! গুনিয়াও 
এমন লোকের সহবাস কর, এবং 'অভিযোগ আনয়ন করিয়া দণ্ড দ্বারা 
তাহাকে ও আপনাকে শোধন না কর, তবে পাপ (*) উভয় স্থলেই সমান। 
এখন, ওর হতব্যক্ধি আমার একজন বেতনভোগী ভূতা ছিল, এবং 


(০) এ ৰিবঙ্ে আটিকার বিনি এই--বদি কোনও পুরবানীর একপৃহস্থিত গণ 
কিংবা অন্য কোনও কুটু শব হত হয়, তবে তাহাকে স্বতঃপত্বত্ত হইয়| হত্যাকারীর বিরুদ্ধে 
তঙ্গদ্বারে অভিনোগ উপৰ্থিত করিতে হইবে) বর্ধমান স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এযখুক্রোনের 
পিত। ন! হইলে সকলেই ডাহা কর্তবাপরাহ্ণ বলি প্রশংসা করিত) 

(৪) পাপ_=৷৯১, আলিন্ত, কলঙ্ক, জয়ী পক্ধিলত।। প্লেটে “গগিাস" 
নামক নিবক্চে লিখিয়াছেন, খে জন্তানক্দ্জনিত মালিন্ত বা পাপ ক্ষালনের একমাত্র উপায় 
দও। অপরাধী বনি দত হইতে অব্যাহতি পার, তবে তাহার পক্ষে তদপেক্ষা গুরুতর 
ছর্ঠাগা আর কিছুই নাই । দধি তুমি নিজে কোনও অঅস্তায়াচরণ করিয়া খাক, কিংবা 
তোমার পিতা বা বন্ধু অ্তারাচরণ করিয়া খাকেন, তবে দণ্ড হইতে নিক্কৃতি পাইবার 
পাস পাইও না, বরং সাদরে দওকে আহবান কর। (4০574, 490) এমুখুফরোণ 
ভাহাই করিতেছেন, অথচ তিনি সেইজন্ত তিরস্কুত হইতেছেন। 

দও সম্বন্ধে সেটার সতের সহিত নক্ুসংহিত!, ৭1১%, ১৮ প্োক তুলনীর । 





@ 


১ম অন্ধ ] বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪০৫ 


নাক্ষসে আমাদের যে রুষিক্ষেত্র আছে, তথার আমাদের জন্য কুষিকষ্্ 
করিত। সে মত্তাবস্থায় আমাদের গৃহবাসী একজন দাসের প্রতি ক্রোধান্বিত 
হইয়া তাহাকে হত্যা করে। তখন আমার পিতা তাহার হুস্তপদ বন্ধন 
করিয়া তাহাকে একট! পরিখার নিঃক্ষেপ করেন, এবং কি করা! কর্তবা, 
বাবস্থাদাতাকে তাহ! জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এখানে একজন লোক পাঠাইয়া 
দেন। কিন্ত এই সমরের মধ্যে তিনি  হস্তপদবন্ধ লোকটার কোন 
সংবাদই লইলেন না; “ও হত্যাকারী, ও মরিলেই বা কি আসিয়া যায়, 
এই ভাবি! তিনি কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন; এবং ফলেও তাহাই 
হইল। ব্যবস্থাদাতার নিকট হইতে লোক ফিরিয়া আলিবার পুর্বেই সে 
ক্ষুধা, শীত ও তাহার শৃদ্ঘলের মঞ্সণায় মরিয়া গেল। কিন্ত এক্ষণে আমার 
পিতা ও পরিবারের অক্তান্ সকলে এই অন্ত আমার প্রতি বিরক্ত 
হইয়াছেন, যে আমি আমার পিতার বিরুদ্ধে উর নরহত্যাকারীকে হত্যা 
করিবার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি । তাহার! বলে, যে তিনি 
লোকটাকে মোটেই হত্যা করেন নাই; আর যদিই ব! তিনি তাহাকে 
লক্ষবার হত্যা করিতেন, তথাপি--এর মৃত লোকটা তো ছিল নরঘাতী-_ 
সুতরাং আমার এমনতর লোকের সম্পর্কে হস্তাপণ কর! উচিত নহে। 
কারণ, পুত্র হইরা পিতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সআনয়ন করা পাপ। 
সোক্রাটীস, পুণা ও পাপ সঙ্বক্ধে ঈশ্বরের বিধি কি, তদ্বিযয়ে তাহার! 
এমনই অজ্ঞ। 

সোক্রা--এযুখুফ্রোন, তবে জেম্কুসের নানে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, 
তুমি কি বিবেচনা কর, যে তুমি ঈশ্বরের বিধি এবং পাপ ও পুণের তত্ব এমন 
সথগ্মরূপে অবগত হইয়াছ, যে তুমি এই উপস্থিত ব্যাপার যেমন বপন! করিলে, 
তাহাতে তোমার এমন আশক্ধা হইতেছে না, যে তোমার পিতার বিরুদ্ধে 
রাছদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইয়া হয় তো তুমি নিজেই পাপপক্ষে লিপ্ত 
হইতেছ? 

এযু_পোক্রাটীস, আমি যদি এই সমুদার তন ুক্্ষরূপে নাই জানিতাম, 
তবে আর আমার দ্বার! জগতের কি উপকার হইত, এবং এনখুফ্রোন ও 
অন্য লোকের মধ্যে পার্থক্যই বা কি থাকিত ? 


আখুকোগ 





এবগুক্ষোণ 





৪ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


[পঞ্চম অক সোক্রাটীস এগপুজোনকে ওাহার উপনেষ! হইতে অনুরোধ ককিলেন 
কেন না. তিনি ধর্ককন্ধ নিন্ষ। করিতে চাছেন। আচ্ছা, পাপ পুণের স্বরূপ কি 
সব্দাীজই এক? হা, এক 1) 


হ | সোক্রা__তবে, হে জন্ুতবস্থা এযুধুফ্রোন, আমার পক্ষে শ্রেয়: এই, 
যে আমি তোমার শিষ্য হইব, এবং মেলীটস যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, 
তাহার বিচার আরক্ধ হইবার পূর্বে উহ! এ্রতিপোধ করিয়া এই বিষয়ের 
মীমাংসার জন্তু তাহাকে আহ্বান করিব। (৫) আমি তাহাকে বলিব, যে 
"আমি এত কাল দৈববিষয়ক জ্ঞান বহুমূল্য মনে করিয়া আসিতেছি 3 
এখন সে বলিতেছে, আমি ধর্শ্মবিযয়ে বাচালের মত যাহা-তাহা বলিয়া ও 
নুতন মত প্রবহ্থিত করিয়া অপরাধী হইতেছি। কিন্ত আমি তে তোমারই 
শিষ্য হুইয়াছি। অতএব (আমি বলিব), ওহে মেলীটস, যদি তুমি স্বীকার 
কর, যে এ্ুধুফ্রোন জ্ঞানী, এবং সে এই সকল তত্ব স্বরূপতঃ অবগত আছে, 
তবে আমার সম্বন্ধেও তাহাই ভাব, এবং তোমার অভিযোগ প্রত্যাহার 
কর । যদি তাহা না কর, তবে আমার পুর্বে আমার গুরুর নামে অভিযোগ 
উপস্থিত কর, যেহেতু তিনি তাহার বয়োজে্দিগকে 'অর্থাৎ আমাকে ও 
তাহার পিতাকে কুপথে লইয়া যাইতেছেন; তিনি আমাকে মন্দ করিতেছেন 
উপদেশ দ্বার, লিঙ্গের পিতাকে মন্দ করিতেছেন তিরস্কার ও দণ্ড দ্বার।। 
কিন্ত যদি সে আমার কথ! গ্রাহ লা করে ও আমাকে অভিযোগ হইতে 
অব্যাহতি না দেয়, কিংবা আমার পরিবর্তে তোমাকে অভিযুক্ত না করে, 
তবে পুর্বে তাহাকে যেমন আহ্বান করিয়াছি, বিচারালরে পুনর্কার 
তেমনি আহ্বান করাই আমার পক্ষে শ্রে়ঃকল্প হইবে । 


(৭) ৮৮০5০1০০৫০১ বিচার নিস্পত্তির পুর্বেদ বে কোনও সময়ে এক পক্ষ অপর পক্ষকে 

আহবান করিয়| বলিতে পারিত, “তুনি অমুক বিষয়ে শপথ করিয়া বল, সত্য ঘটনা! কি?" 
তথ্বন ,বিচারেরফেলাফল শপথ গ্রহণ ৰ! শপ বন্দরের উপরে নির্ভর করিত।  এহলে 
লোক্রাটীস বলিতেছেন, “আনি সেলীটসকে শপথ করিফ| বলিতে আহবান করিব, বে 
এন্খুক্োন জ্ঞানী কি ন! 7" 





১ম আঙ্ক ] বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪ৎণ 


এযু_হা, হা, জেম্ুসের দিব্য, সোক্রাটীস, যদি সে আমার বিকদ্ধে 
অভিযোগ আনিতে প্ৰয়াসী চর, তবে তাহার ব্তিনোগের কোথায় ক্রি 
আছে, তাহা বোধ করি আমি ধরিতে পাৰিব; আর, বিচারালহ্ে আমার 
সন্বন্ধে কিছু বলিবার পুর্বে তাহার সন্বক্কেই আমার বক্তব্য বহু কথা 
আসিয়া পড়িবে। 

সোক্রা_হা প্রিয় আহৃং, ইহা জানিয়াই তে আমি তোমার শিষ্য 
হইবার জন্ত ব্যাকুল হইগ্রাছি; আমি জানি, যে এই ফেলীটপ, এবং 
অপর সকলেও, তোমাকে মোটেই দেখে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু আমাকে 
সে সহঞ্জে ও সুপ্থভাবে দেখিয়া ও বুঝি ফেলিয়াছে, এবং এই জন্যই 
আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মদষ্টতার অভিযোগ আনিয়াছে। অতএব দোহাই 
দেবতার, তুমি এইমাত্র যাহা উত্তন্ধরপে অবগত হইয়াছ বলিয়া 
দৃঢ় প্রতায় প্রকাশ করিলে, এক্ষণে আমার নিকটে তাহা ব্যাখ্যা কর । 
হত্যা ও অপ্তান্য বিষয় সম্পর্কে ধৰ্শ্ম ও অধশ্ম বলিতে তুমি কি মনে কর? 
সমুদায় কশ্ধেই পুণা এক ও অভির, এবং পক্ষান্তরে পাপ সর্বত্রই পুণোর 
বিপরীত। যাহা কিছু পাপহুষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সে সমুদ্রায়ের মধোই, 
পাপদোষ বর্তমান । সুতরাং পাপ স্দত্রই এক ও অভিন্ন, এবং উহার 
একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে। কেমন, ইহাই কি সত্য নে ? 

এহ, সোক্রাটীস, সম্পূর্ণরূপে সত্য । 


[হট আধ্যা সোক্ষাটীস তখন পাপপুশোযের একটা সাধারণ সাঙ্গ 5/হিলেন। এমুন 
মস পরিবর্তে উদাহরণ দিয়! বলিলেন, “আনি ঘা! করিতেছি, তাহাই পশ্য ৷") 


৬। সোক্রা_তবে বল দেশি তোমার মতে পাপ কি এবং পুণাই 
বাকি? 

এবু-_মাচ্ছা, বলিতেছি। আমি যাহা করিতেছি, তাহাই পুপা-_. 
অর্থাৎ যদি কেহ নরহ হ্যা, দেবমন্দিরে চুরি কিংবা! এইরূপ অপর কোনও 
অপরাধ করে--সে পিতা হউক বা মাতা হউক, অথবা অপর যে কেহ হউক 
না কেন__তাহাকে অভিযুক্ত করাই পুশ, এবং তাহা লা করাই পাপ। 





এয়খুক্োন 


এখুখুক্ষোণ 





৪০৮ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


তুমি দেখ না, সোক্রাটীস, ইহাই যে বিধি, আমি তোমাকে তাহার স্পষ্ট 
প্রমাণ দিতেছি; ইতঃপুব্দে আমি অপরকেও এই প্রমাণ দিয়াছি ; আমি 
দেখাইয়াছি যে, বে অধশ্থাচরপ করিয়াছে---সে যে কেহ হউক না কেন 
তাহাকে ছাড়িয়া না দেওয়াই ধন্মন্ুমেদিত কার্ণা। কারণ, এই সকল 
লোক লে্ুসকে দেবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ 
বলিয়া বিবেচনা করে, এন তাহার! একবাক্য স্বীকার করিয়। থাকে, 
যে তাহার পিতা ক্রনস আপনার সম্তানদিগকে অন্তায়রূপে গ্রাস করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া জেযুস তাহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন ; এবং আবার এই 
ক্রনপই এবংবিধ কারণেই আপনার পিতার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়াছিলেন 10৯) 
অথচ ইহারাই আমার গতি এইজন্ ক্রুদ্ধ হইয়াছে, যে আমার পিতা 
অন্তায়াচরণ করিয়াছেন বলিয়! আনি তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত 
করিয়াছি। স্বতরাং এইরূপে তাহার! দেবগণের স্থলে এক কথ|, এবং 
আমার স্থলে তাহার বিপরীত কথ! বলিতেছে। 
সোক্রা-__এবুখুষ্রোণ। এইজন্তই ন। আমি অভিযুক্ত হইয়াছি, যে যখন 
কেহ দেবগণের সন্ধে এই প্রকার বলে, তখন আমি তাহ! বিশ্বাস করা 
দুঃসাধ্য বিবেচনা করি ? বোধ হয় এই হেতু লোকে আমাকে অপরাধী 
বলিয়া থাকে । এখন, তুমি এই সকল তত্ব উত্তমরূপে অবগত আছ ও 
স্থতরাং তুমিই যদি এই সমুদায় উপাখ্যান সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে 
বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে, যে আমাকেও বাধ্য হইয়া তোমার সহিত একমত 
হইতে হইবে। কারণ, যখন আমি লিঙ্দেই স্বীকার করিতেছি, যে আমি 
এই সকল বিষন্ষে কিছুই জানি না, তখন আমি আর কি বলিব? কিন্ত, 
প্রণয়-দেবতার দোহাই, আমাকে বল দেখি, তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর, 
যে এই ব্যাপার গুলি বাপ্তবিকই এইকপ ঘটিগ্লাছিল ? 
(=) প্রথম খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠ! দেখুন। 
দ্েটোর একটা প্রবন্ধে সোক্রাটীস সহচরদিগকে উপদেশ দিতেছেন, "তোমর! যথাসাধা 
দেৰগণের অনুরূপ হও ।” (Thenctetas, 176) এঘুখুফ্রোন দেবরাজের অনুকরণ 
কিয়া সোহাটীসের এই সপদেশই পালন করিতেছেন। কিন্তু দেগকুলের স্বকূপ ও 
লীলা বিদন্ে উত্তরের সত বিভিল। 
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এযু_-হ৷, সোক্ৰাটীস ; এবং এগুলি অপেক্ষাও কত 'আশ্চযাতর 
ব্যাপার ঘটগাছিল, যাহা সাধারণ লোকে গানে না॥ 
সোক্র!'--তাহা হইলে তুমি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর, যে দেবগণের 
মধ্যে যুদ্ধ, বিগ্রহ, ঘোরতর বিদ্বেষ ও এইপ্রকার অপর বহুবিধ ব্যাপার 
রহিয়াছে; কবিগণ এউ-সমুদা বৰ্ণনা করিয়াছেন, এবং নিপুণ ভিরকৰ গণ 
সামাদিগেৰ দেবমন্দিরে উদ্ধার ও অক্যার দৃশ্যের চির অন্ধিত করিয়া! 
রাপিযাছেন ; বিশেবতঃ আথীনার বিশ্বোৎসনে বে-পরিচ্ছদ আক্রপলিসে 
নীত হয়, তাহ! এই প্রকার চিত্রে পরিপূর্ণ । (৭) এযুণুফ্রোন, আমরা কি 
বলিৰ, যে, এই সমূদায় সত্য ? % 
এয়_হা, পোক্রাটাস। এবং শুধু তাহাই নহে; আমি এইমাত্র যেমন 
বণিয়াছি, যদি তুৰি চাও, মানি দেবগণেন সপ্বন্ধে আরও কত উপাখান 
তোমাকে বলিব, যাহ! শুনিয়া, আমি বেশ জানি, তুমি বিন্সিত হইবে । 
[সপ্রস অথ এযগূ্জোন সোক্রাটীসের সংকোশ এড়াতে ন! পাৰিছা পুখোন 


এই সংজ্ঞা দিলেন_মাহ। দেবগণের শর, তাহাই পুণ্য (তাত হাহ তথ্মিপীত, 
তাহাই পাপ) 













৭। সোক্রা-__তাহা আশ্চর্য বোধ করি না) কিন্তু সেগুলি তুমি 
_ অৰ্সরমত অন্ত সমগ্রে বিবৃত করিও । এইমাত্র, তোঁসাকে আনি যাহা 
দিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, এক্ষণে তাহারই সপষ্টতর উত্তর দিতে চেষ্টা কর । 
কেন লা, হে সখে, আমি তোমাকে জিঙ্গাস! করিযাছিলাম, পুণা কি? 
মি এখনও, আমাকে তাহা সমাক্বপে বুঝাই! দেও নাই। তুমি কেবল 
ঠ নাকে বলিতেছ, যে তুমি যাহা করিতেছ, অথাৎ তুমি যে আপনার 
পিতার বিকন্ধ হত্যার অভিবোগ আনি, তাহাই পুণযকাখ্য । 
এয সে তো সত্য কণাই বলিঝাছি ॥ 
কিন্ত, এহুধুফ্রোন, তুমি তো বলিতেছ, থে 
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ম১০ সোক্রাটাস [২য় ভাগ 
_ জোন এযু_আছে বৈ কি। রি 
পোক্রা তবে স্মরণ রাখিনি, যে আমি তোমাকে এমন অনুরোধ করি 
লাই, (যে, বহুবিধ পুপাকাধোর মধ্যে তুমি একটা বা দুইটা আমাকে বুঝাই 
দাও; কিন্তু আমি ক্দিক্ঞাসা করিয়াছি, যে পুণোর সেই শ্বরূপটা কি, 
যাহাতে সকল পুণ্যকণ্চ পুণ্য হইরাছে ? কেন না, তুমি বোধ হয় বলিয়া'ছ, 
যে এমন একটা স্বরূপ আছে, যাহাতে সকল পুণাকশ্ম পুণ্য ও পাপকল্ম পাপ 
হইয়াছে; না তোমার তাহা স্বরণ হইতেছে না ? 
এসব, আমার স্মরণ আছে। 
সোক্রা- তাহা হইলে, সেই স্বক্পটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বল, 
যাহাতে আমি সেইটাকে আদর্শরূপে নয়নপথে রাখিয়া ও মানদগুরূপে 
ব্যবহার করিয়া বলিতে পারি, যে তুমি বা পরে যে-সকল কায করিতেছ, 
-চতন্মধো যাহা ইহার অন্তর্ূপ, তাহা পুণ্য, যাহা ইহার অহুক্প নহে, ভাগ 
পুণা নহে। ২৪ 
এখু_ আচ্ছা, সোক্রাটীস। যদি তুমি ইহাই চাও, তবে "আনি তোমাকে 
তাহ! বলিব । £ 
সোক্র'_হা, আমি চাই বই কি। 
এয়ু_তবে, যাহা গেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণা ও যাহা প্রিয় 
তাহাই পাপ । 
সোক্রাঁ_চনৎকার, এযুখুফ্রোন ; যেমনটা উত্তর তোমার নি 
_ চাহিয়া ছিলান, এক্ষণে ঠিক সেইক্কপ উত্তরই দিয়াছ ; তবে উত্তরটা সতা 
_ কি না আনি এখনও জানি না; কিন্তু তুমি যাহ! বলিপে, তাহা ঘে সা 
তাহ! তুমি নিশ্চই আমাকে খুব বিশদরূপে বৃকাইগ্া দিনে 
টা দিব।, 
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সকল । সোক্র__তবে এস, আমর! কি বলিতেছিলান, পরীক্ষা করিয়া 


যক্ধেৰ। যাহা দেবগণের” প্রিয়, তাহ! পুণ্য, ও যে-মানুষ দেবগণের প্রিয়, 
পুণাৰান্‌; পক্ষান্তরে বাহ! দেবগণের অপ্রিয়, তাহা পাপ, ও যে-মানুর 





১ ‘ বগণের-অপ্রিয,. লে প্রাপী ৯-কিস্ছ পাপ ও পুণ্য এক নহে, বরং তাহার! 
পরস্পরের একান্ত বিপরীত; কেমন, আমর! ইহাই বলিতেছিলাম 
কিনা? 

এস হা) নিশ্চয়ই । 


সোক্া--এবং আমার বোধ হয় একথা ঠিকই বলা হইগ্লাছিল। 

এখু-হা, সোক্রাটীস, আমিও বিবেচনা করি যে একথাই বলা 
হইয়া ছিল। 

সোক্র'--এযুণুফ্োন, একথাও কি বল! হয় নাই, মে দেবতার! 
আপনা-আপনি কলহ করেন, বিরোধ করিয়া! পরস্পরের মধ্যে দল স্থষ্টি 
করেন, এবং একে শন্তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া গাকেন? 

এযু_হা, বলা হই্জাছে। 

সোক্র।কিস্ক। ছে পুরুবোত্রম, কোন্‌ বিষয়ের মতভেদ লিদ্বে এ 
ক্রোধ উৎপাদন করে? আমর! এইকূপে বিষয়টা পরীগ্গ! করি দুইটা 
সংখ্যার মধ্যে কোন্টী বড়, এই সম্বন্ধে যদি তোমার ও আমার মধ্ো 
মতভেদ উপস্থিত হয়, তবে সেই মতভেদ কি আমাদিগকে পরস্পরের 
প্রাতি কুদ্ধ ও বিদ্বেপরায়ণ করিয়া তুলিবে ? না, আমর! অবিলম্বে 
গণনা করির এই বিরোধের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইব 

এয়ু__হী, নিশ্চয়ই গণনা করিয়া! মীমাংস! করিস । 

শোক্র'--তেমনি, দুইটী বস্ত্র মধ্যে কোন বৃহত্তর ও কোন্টী ক্ষুরতব। 
“এই বিষয়ে যদি আমাদের'মতভেদ ঘটে, তবে আমর! অবিলব্বে বন্তদুটীকে 
মাপিয়! বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হইব ? 

এ হা, একথ ঠিক । 

সোক্রা__আর, ছইটী বস্তুর মঞ্জো কোনটা শুরুতর ও কোনটী লঘুতর, 
এই বিরোধের মীমাংস!, আসি সোধ করি, আামরা বস্তু ছটা ওজন 
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এচণুক্োশ রঃ 
সোক্ষা__তবে কোন বিষয়ের মত্রভেদ লইয়া ও কোন্‌ বিষয়ে 
শিক্ষান্তে উপনীত হইতে 'সসমণ হয়া আমর! পরস্পরের প্রতি 
বিদ্বেষপরাযণ হইয়া উঠিব ? তুমি হয় তো সহসা এ প্রগ্নের উত্তর | 
পারিতেছ না । তৰে আমি যাহা বলি শুন। এই পরশ্রগুলির লক্ষ্য 
ন্যায় ও অন্যান, মহত ও অধম, ভাল ও নন্দ । এখন এইগুলিই কি সেই 
সকণ বিষয় নয়, বাহার সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিলে ও সস্তোযলনক গিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে না পারিলে তুমি ও আমি এবং অপর সমুদায় মানুষ 
পরস্পরের পত্র হইয়া! উঠি ? এবং ঘখনই আমর! পরস্পরের শত্রু ছয় 
উঠি ন! কেন, ইহাই তাহার কারণ ? 
5 এয _ হা, সোক্রাটীস, মতভেদ এইকপই বটে, এবং উহ! এই প্রকার 
বিধয়েই ঘটিগা থাকে। 
সোক্তা- আচ্ছা, তার পর ? এ্মুফ্রোন, ঘদি দেবতার! কখনও, 
কোনও বিষয়ে কলহ করেন, তবে ভাহাব! কি এই একার বিষয়েই 
কলহ করেন না t 4 
এখু_ ইহাতে লেপমাত্র সন্দেহ নাই । রি 
সোক্রা--পুনশ্চ, তে ভদ্র এষুপুক্রোন, তোমার কণ! অন্থসারে দেবতা- 
দিগের মধ্যে একজন এক বিষ, অপরে পপর বিষয় গ্যাধা বিবেঞনা 
করেন; এবং ভাল ও মন্দ, মহত ও অধম সন্ধে এইন্সপ। কারণ, 
ঠাহাদিগের সধ্ো যদি এই সকল বিষয়ে মতভেদ ন। থ1কিত, তবে কখন 
পরস্পরের মধ্যে দলভেদ ঘটিত না। কেমন, তাই নয় কি? 
এযু_-তুমি ঠিক বলিতেছ। 
সোক্রা_ অপিচ, তাহারা এরতোকেই যাহ! ভাল ও যা; 
করেন, তাহাই 'ভালনাসেন। এবং যাহা এগুলির দিলা তাহা 
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সকল বিষয়ে বিবাদ করিয়া তাহার! দলস্ক্টি করেন ও পরস্পরের সহিত 
যুদ্ধে লিল্ধ হইয়া থাকেন; কেমন, কথাটা ঠিক কিনা? 

তযু হী 

সোক্তা--আবার দেখা যাইতেছে, গে দেবগণ একই বন্দ ভালবাসেন 
ও দম করেন, এবং একই বপ্ত দেবগণের পিয় ও অপির । 

এযু-_এই প্রকাবই বোধ হইতেছে । 
... সোক্ৰা-_এযুখুফ্ৰোন, এই যুক্তি অনুসারে তবে পাপ ও পুণ্াও একই 

বঙ্জ হই! দাড়াইবে। 
এফু__তাহাই তো মনে হর। 





[নৰৰ লমায-_এমুখুফোন বলিলেন, 
(গো বিগ দেৰগণেৰ গো মহজেন।নাই।)” ] 
১০ 





কিন্ত অপঞাৰীকে যে দণ্ড বেও। করা 











৯। সোক্রা-তাহ! হইলে কিন্ত, ছে বিচিত্ৰবুদ্ধি, আমি যাহা 
 দিজ্ঞাস। কৰিগাভিল(ম, তুমি এদনও তাহার উত্তর দাও নাট কেন না, 
আমি তোমাকে এ কণ! জিজ্ঞাসা! করি নাই, যে কিরূপে একই বাজ যুগপৎ, 
পাপ ও পুণ্য, (ছই-ই ) হইতে পাবে ; কিন ইহাই প্ৰতীরমান হইতেছে, 
যে যাহাই কেন দেবগণের প্রিয় হউক না, তাহাই আবাৰ ঠাহাদিগের 
_অপ্িয় | স্থতরাং, এখ্‌গুফোন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে, যে তুমি এক্ষণে 
(তোমার পিতাকে দণ্ড দিবার অভি প্রায়ে যাহা করিতেছ, তাহা েয়সের 


পক্ষেও এই একই কণা। 
__ ঙযু-কিস্ত, সোক্রাটীস, আমি বিবেচনা করি, যে এবিবয়ে দেবতা- 


এয়ঘফোন 


এমুুষ্োণ 
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সোক্রা-সে কি কথা, এযুথুফ্রোন ? বদি কোনও লোক অন্তায় _ 
করিঙ্গা কাহাকেও হত্যা করে, কিংবা অপর কোনও অন্তায় কন্ম্ম করে, 
তবে তাহাকে দণ্ড দেওয়া কর্তব্য কি না, এ সন্ধে তুমি কি মানুষের 
মধ্যে কখনও বাগ্বিতগ্! শুনিতে পাইয়াছ ? 

এযু_না, লোকে এরূপ বাগ বিতণ্ড! হইতে কখনও বিরত হয় না, 


" অক্তত্ৰও নয়, ধ'্দাধিকরণেও নয়; কারণ, তাহার! অন্যায় কম করিস 


দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার উন্দেস্টে ন! করে এমন কান্দ নাই, ও না. 
বলে এমন কথা নাই। 

সোক্রা__এখুখুফ্রোন। তাহারা কি স্বীকার করে, যে তাহার! 
অঙ্কায়াচরণ করিয়াছে, অথচ যুগপৎ একথাও বলে, যে তাহাদিগকে 
দণ্ড দেওয়া কর্তব্য নহে? 

এযু_লা। তাহা কখনও নছে। ৯4 

সোক্র-ভাহা। হইলে, তাহার! যে সবই করে ও সবই বলে, একপ! 7 
ঠিক নয়। , কেন না, আমি বোধ করি, যে তাহাদিগের এমন বলিবার বা: 
তর্ক করিবার সাহস নাই, যে যদি তাহার! অন্যায় কর্ম্ম করে, তথাপি তাহা: 
দিগকে দণ্ড দেওয়া কর্তব্য মহে; কিন্তু আমার মনে হয়, গে তাহারা! 
বৰণে, যে তাহার! অক্যায় কিছুই করে নাই । কেমন ? হাঃ 

এ__তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ । টি 

সোক্রা_তনে তাহারা. এবিষয়ে বাগ্‌ বিতঞু! করে লা যে. 
'ন্যাযাচারীকে দণ্ড দেওয়া কর্তব্য নহে; কিন্তু তাহারা! বোধ করি এই 
বিষয়েই তর্কবিতর্ক করে, যে কে অক্তায়াচরণ করিয়াছে, how 
কৰ্ম্ম করিয়াছে, এবং কখন করিয়াছে। 
এযু--তুমি যথাৰ্থ বলিয়াছ। রর 
সোক্রা_তবে তোমার কথা অনুসারে, মন. 
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বলিতে কখনও সাহসী হয় না, যে, স্স্তায্যচারীকে দণ্ড দেওয়া 
কৰ্তব্য নছে। 
এয__হা, সোক্রাটাস। মূল আলোচা বিবঙ্গ ধরিতে গেলে কথাটা 
সতাই বণিয়াছ। 
শোক্রা--এয্খুফ্োন, সামি লিবেচন করি, যে, মানব ও দেবতা. 
যদি দেবতার! বাগ বিত! করেন__খাহারাই বাগ বিতণ্ডা করুন ন! কেন, 
রর তাহাৰ প্রত্যেক স্থলেই বিশেষ বিশেষ কাধ্য সনবন্ধে তর্কবিতর্ক করিঝা! 
থাকেন। মণনই কোনও কণা সববদ্ধে মতবিরোধ উপস্থিত হয, এক পক্ষ 
ণে, মে. কশ্মটী স্তাঘারূপেই কৃত হইয়াছে, অপর পক্ষ বলে, যে উৎ1 
আন্তাযদপে করা'হইথাছে। কেমন, কথাটা হিক কি না? 
"এ নিশ্চয়ই । 














[ দশম আঅধ্যার--লোকাটীল বলিকেন, “বি 
মকূলেই তোমার পিতাকে নরহত্যার সপৱানে অভিযুক্ত হইবার গোগা_ ৰিবেচন| 
_ করিতেছেন?" 





৯৮) সোজা তবে এস, লি এবগুফ্রোন, যাহাতে আমি স্পইতর- 
পে জানিতে পারি, এই অভিপ্রারে আমাকেও বুঝাইয়া বল দেখি, 
তোমার কি প্রমাণ আছে, যে দেবতার! সকলেই বিবেচনা 







_ ঘটনাটা তো উন একজন কৃত্যকে হত্যা করিয়াছিল, এজন্ত হতব্যক্তির 
প্রভু তাহাকে শুঙ্খলাবন্ধ করেন; এবং তাহার সন্ধে কি কর্তব্য, 


বান! দাতাদিগের নিকট হইতে তৎসমক্ষে তাহার উপদেশ পাইবার পূর্বেই 


তুমি কিজপে জানিলে, থে দেবগণ 


গ্যখুজোগ 





এঘখুফোণ 


* ts নিকট হইতে বেশী কি শিখিলাম ? কেন না, এই 
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পার, তাৰ আমি জ্ঞানের জগ্ত তোমার গুণকীর্তন করিতে কখনই বিরত * 
হইব না। 

এস কিন্ত। সোক্রাটীস, সেটী বোধ করি অল আয়াসের কণ্মী নহে। 
যদিচ আমি তোনাকে তাহা খুব স্পই করিয়াই বুঝাইর! দিতে পারি । 

সোক্র!_বঝিতে পারিতেছি ; তুমি মনে করিতেছ, যে আমি 
বিচারকগণ অপেক্ষা অধিকতর স্তলবুদ্ধি ; কেন না, তাহাদিগকে তুমি 
স্পষ্টর্ূপে বুঝাইয়া দিবে, যে, তোমার পিতার কাধাটী অন্তায় ছইধাছে, এবং 
দেবতারা সকলেই এই প্রকার কাথা দ্বেষ করেন। এ 

এবু__ভা, লোক্রাটাস্‌, বদি তাহার! আমার কথ! শুনে, তবে খুব স্পষ্ট 
বূপেই বুঝাইয়া দিব । 


[ একাদশ অথা্__পোক্াটীন সংকাটা একটু পরিণত করিতে ঢাহিলেন 5 "খাছ! 
সকল দেবতার পিত, তাহাই পুশা : প্ৰাহ! সকল দেবতার আন্রিঃ, তাহাই পাপ 
এযখুফোন এই পরিমার্জিত সংজ্ঞা গ্রহণ কাঁগলেন।] 











১৯। সোক্রা_-তুমি যদি ভাল কিয়! বলিতে পার, তবে তাহার! 





করেন, তাহাতে, পাপ কি এবং পুগাই বা কি, তাহা 





Jy 





© 
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কাধ্যটা অন্তায় লিরেচন। করেন, ও সকলেই ইহা! দ্বেষ করেন। কিন্ত, 
তাহা হইলে, এক্ষণে কি আমাদিগের সংজ্ঞাটী এইরূপ সংশোধন 
করিতে হইবে, যে, যাহা দেবতারা সকলেই দ্বের করেন, তাহ! পাপ; 
ও যাহা সকলেই ভালবাসেন, তাহাই পুণা ? কিন্ত যাহা কোন কোন 
দেবতা ভালবাসেন, ও কোন কোন দেবতা দ্বেষ করেন, তাহ! এই 
দুইয়ের কোনটাই নহে, কিংবা! তাহা পাপ ও পুণ্য উভয়ই ? তুমি কি তবে 
চাও, যে, আমর! পাপ ও পুণ্যের এই সংজ্ঞাটী গ্রহণ করি? 

এযু--তাহাতে বাধা কি, সোক্রাটীল ₹ 

সোক্রা--বাধা আমার পক্ষে কিছুই নাই, এমুুক্রোন, কিন্ত তুমি 
দেখিও, যে এই সংজ্ঞাটী স্বীকার করিয়া লইলে, তুমি যে-বিষয়ে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছ, তাহ! আমাকে খুব অনায়াসে বুঝাইয়া দিতে পারিবে কি লা। 

এমু_আাচ্ছা, আমি বলিতে চাই, যে, যাহা! দেবতার! সকলেই ভাল- 
বালেন, তাহাই পুণা, এবং, পক্ষান্তরে, যাহ! দেবতারা সকলেই স্বেব 
করেন, তাহাই পাপ । 

সোক্রাঁ-এয়ুখুফ্রোন, তুমি যাহ! ৰলিলে তাহ! ঠিক কি না, তাহা 
আমর! পরীক্ষা করিয়া দেখিব, না পরীক্ষায় কাজ নাই? আমর! কি 
আমাদিগের কিংবা! অপরের যে-কোন উক্তি গ্রহণ করিব? যদি কেহ 
শুধু বলে, “ইহা এই প্রকার’, তাহাতেই সম্মতি দিব ? না সে কি বলিল, 
তাহা পরীক্ষা করিয়! দেখিতে হইবে ? 

এখু_পরীক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু আমি বিবেচনা করি, থে, 
এক্ষণে যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইক়াছে, তাহা নিখুত) 


[ দ্বাদশ অধ্যাছ_সোক্রাটীস দেখাইলেন, যে “পুণ্য' এবং 'দেবগণের প্রি এক ও 
অভিন্ন নহে। ] 


৯২। সোক্রা--হে ভদ্র, আমরা তাহা শীদ্রই আরও ভালরূপে জানিতে 
পারিব। এখন এই প্রশ্নটীতে মনোনিবেশ কর-_পুণা পুণ্য বলিয়াই 
দেবতারা উহা ভালবাসেন, না তাহারা ভালবাসেন বলিরাই পুণ্য পুণা ? 





এয়পুতোণ 


এযুথুকষোপ 
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অঙ্ক--ওহে সোক্রাটীস, তুমি কি বলিতে, বুঝিতে পারিতেছি লা। 

সোক্রা_আচ্ছা, আমি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেছি । 
আমর! উহ্মান ও বহন্‌, নীরমান ও নয়ন্‌, দৃশ্যমান ও প্যান, এই প্রকার 
শব্দ ব্যবহার করিস থাকি । (৮) তুমি জান, যে এই প্রকার সমুদায় শব্দ 
পরস্পর ভিন্নার্থক ; এবং বিভিন্নতাটা কি, তাহাও জান । 

এষু__হা, আমার তো মনে হয়, জানি। 

সোক্রা--তাহা হইলে, শ্রীক্মান ও তাহা হইতে ভিন্ার্থক প্রীণন্‌ শব্দও 
বাবজত হইয়া থাকে ? 

এয়ু_কেন হইবে না? 

সোক্রা_-তবে আমাকে বল, উহ্ামাঁন বস্তু বাহিত হইতেছে বলিয়াই 
উহামান, না তাহার আর কোনও কারণ আছে? 

এমুন, আর কোনও কারণ লাই, বাহিত হইতেছে বলিয়াই 
উহামান। 

সোক্রা__এবং নীয়মান বস্ত নীত হইতেছে বলিয়াই নীয়মান, ও দৃপ্ত 
মান বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই দৃশ্রমান ? 

এু__নিশ্চয়ই ॥ 

সোক্রা--তাহ! হইলে, যেহেতু একটা বস্ত দৃশ্যমান, অতএব উহা দৃষ্ট 
হইতেছে, তাহা! নহে; কিন্তু, তদ্বিপরীত, উহা! দৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই 
দৃশ্যমান» নীয়মান, অতএব উহা! নীত হইতেছে, তাহা নহে, কিন্ত উহা! 
নীত হইতেছে বলিয়াই নীরমান ; উজ্নমান, অতএব উহা বাহিত হইতেছে, 
তাহা নহে, কিন্ত উহ! বাহিত হইতেছে বলিয়নাই উহৃমান। এমুখুফ্রোন, 
আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা স্বস্পষ্ট হইয়াছে তো? আমি ইহাই 
বলিতে চাহিতেছি-_-যদি কোনও বস্তু জন্মে কিংবা কোনও প্রকার 
বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা জার্মান বলিয়া জন্মে, এরূপ নহে; কিন্ত জন্মে 


৮৮) আক শব্দগুলি সংস্কৃত শহ্‌ ও শানচ, প্রত্যরযোগে অবিকল প্রকাশিত হইগাছে। 
বাঙ্গলাছ বঅসুবাদ এইকপ হইবে বাহিত হইতেছে ও বহস করিতেছে নীত হইতেছে 
ও লগা বাইতেছে ; দৃষ্টি হইতেছে ও বেশিতেছে ; জীতি করিতেছে ও তি পাইতেছে। 
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বলিগ্াই জান্মান, বিকৃত বলিয়া বিকার প্রাপ্ত হইছে, তাহ! নহে; 
কিন্তু বিকারপ্রাপ্ড হইয়াছে বলিয়াই বিরুত। ন! তুমি একথার সার 
দিতেছ না? 

এয়ু_হা, আমি সায় দিতেছি। 

সোক্রা--তবে, যাহা! প্রীয়মান, তাহ! এমন একট! বন্ধ, যাহ! অপর 
কোনও বস্তু দ্বার! জায়মান কিংব! বিকারীতূত ? (৯) 

এযু-_-নিশ্চরই । 

সোক্রা__তবে অপরাপর স্থলে যেমন এন্থপেও তাহাই ঠিক। যাহারা 
কোনও বস্তুকে প্রীতি করে, তাহার! প্রীযমান বলিয়া উহাকে প্রীতি করে 
না; কিন্তু প্রীতি করে বলিয়াই উহা প্রীয়মান। 

এম অবস্তা । 

সোক্রা-__তবে, এমুখুযোন, পুণ্য সম্বন্ধে আমরা কি বলিব? তোমার 
কথানুসারে ইহ! কি দেবগণের সকলেরই প্রীতিপ্রান্ত ( বা বাঞ্ছিত ) নয়? 

এয়ু_হা। 

সোক্রা--ইং! পুণা, এই অন্ত, না অন্ত কোনও কারণে ? 

এনা, পুণ্য বলি । 

সোক্রা_তবে, ইহা! পুণা, এইজন্কা দেবগণ ইহাকে প্রীতি করেন; 
কিন্ত তাহার! প্রীতি করেন, এই হেতু ইহ! পুণা, এক্কপ নছে। 

এয__এই প্রকারই বোধ হইতেছে। 

লোক্রা--কিস্ক, তাছ! হইলে যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা দেবগণ 
প্রীতি করেন বলিয়াই প্রীরমান ও দেবগণের প্রির । (১৯) 


(2) অৰ্থাৎ বে অপর, কাহাৰ জীতি প্রাপ্ত হয়, সে এ জতিকারী বাক্রির দ্বার 
পরিবর্তিত হয়; তাহার অবস্থান্তর ঘটে: সে নীতি পাই ধার পর্ব যেসন ছিল, তেমনটা 
আর খাকে না কালবাস। পাওয়া ও ভালবাসা না পাছা, এই ছুইবের মধ্যে যে 
পার্খক্য আছে, তাহাই এক্থলে ধ্বনিত হুইয়াছে। 

0১-) তকটা এইকূপে উপনান্ত হইতে পারে 

0) যাহা ‘দেৰঞ্ৰিয়, তাহ! ‘নীতিপ্ৰাপ্ত' ও 'বেৰপিয়', যেহেতু দেবগণ তাংাকে 
খীতি ৰরেন। 


এযখুক্ষোপ। 


এযুগুফোগ 








৪২০ €সাক্রাটীস [২য় ভাগ 


এয়ু__তাহা নয় তো কি? 

সোক্রা_তবে, তুমি থে বলিতেছ, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই 
পুণ্য, ও যাহা পুণ্য, তাহাই দেবগণের প্রি, একথা ঠিক নহে, এই ছুইটা 
পরস্পর পৃথক । 

এয়ু__কেমন করিয়া, সোক্রাটাস ? 

সোক্রা--যেহেতু, আমরা একমত হই মানিয়া লইয়াছি, যে পুণা 
পুণা, এই জন্তই দেবগণ উহাকে প্রীতি করেন, কিন্তু তাহারা প্রীতি 
করেন বলিয়াই উহা! পুণা নহে। কেমন ? 

এছ হা । 


[ অযোদশ অধ্যায় -সংজ্ঞাটী সম্মোধঙ্গনক নহে। তবে একটা নুতন সংজ্ঞা দেওয়া 
যাক্‌। "পুণ্য সা, বা স্তাযের অংশ ।" ] 


১৩। সোক্রা_আর, যাহ! দেবগণের প্রিয়, তাহ! দেবগণের প্রীতি 
প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং দেবগণের প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিগজাই দেবগণের 
প্রিয় হইয়াছে; কিন্ত, ইহা! দেবগণের প্রিয়, অতএব ইহা প্রীতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, একূপ নহে। 

এয়ু__হুমি যথাৰ্থ বলিয়াছ । 

সোক্রা--তৰে, হে প্রিয় এযুখুফ্রোন, ‘দেবপ্রিয়’ ও 'পুণা' যদি এক 
হইত,__যদি দেবগণ পুণ্যকে পুণ্য বলিয়নাই ভালবালিতেন, তবে তাহারা 
যাহ! দেৰপ্ৰিয়, তাহাকেও দেবপ্রিয় বলিয়াই প্রীতি করিতেন; কিন্ত 
যাহা দেবপ্রিয়, তাহাকে দেবতার! প্রীতি করেন বলিয়াই দেবপ্রিয়, 
অতএব, যাহ! পুণ্য, তাহাও দেবতার! ভালবাসেন বলিয়াই পুণা 


(২) কিন্ত যাহ! 'পুণা', তাছ! এদন্য “পুণ্য নহে, দে দেৰগণ তাহাকে নীতি করেস। 
(৩) অতএব, স্বাহা "দেশিয়, তাহা 'পুণা' ও সাহা! "পুণ্য, তাহ! দেবর, 
এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। 
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হইত। (১১) কিন্ত তুমি এক্ষণে দেখিতে পাইতেছ, থে, এই ছুইটা 
সর্বাতোভাবে পরস্পর হইতে ভিতর, স্থতরাং একটা অক্তটীর বিপরীত । 
কেন না, একটা প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে, স্বতরাং উহা প্রীতির যোগা॥ 
কিন্ত অপরটী প্রীতির যোগা, অতএব উহ প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে । 
এয়ুখুফ্রোন, আমি জিজ্ঞাসা করিযাছিলান, পুণ্য কি? কিন্ত দেখা 
যাইতেছে, যে, ভুমি আমার নিকটে পুশ্যের সান্তা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা 
করিতে চাহিতেছ না; তুমি শুধু উহার একটা অবস্থ উল্লেখ করিয়াছ । 
পুণোর সেই স্ববন্থাটী এই, যে উহাকে দেবতার! সকলেই প্রীতি করেন; 
কিন্তু তাহার স্বরূপ কি, তাহা! তুমি এখনও বল নাই। অতএব, যদি 
তোমার 'অভিরুচি হয়, আমার নিকটে কিছুই গোপন করিও না, কিন্ত 
আবার প্রথমাবধি বল, পুণোর স্বরূপ কি; যদি বলিতে চাও, বল, 
পুণোর একটা লক্ষণ এই, যে দেবগণ ইহাকে প্রীতি করেন ; কিংবা 
ইহাতে এবংবিধ পর লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়; লক্ষণ যাহাই হউক ন! কেন, 
আমর! তাহা লয়| বিবাদ করিব না। '্বচ্ছন্দচিত্তে বল দেখি, পাপ 
কি, এবং পুণাই বাকি? 

এযু--কিন্ধ, সোক্রাটাস, আমার মনের কথা তোমাকে কি করিয়া 
খুলিয়! বলিব, ভাবিয়! পাইতেছি না, কেন না, আমর| যে স্থানে যে 

(১১) সোক্ৰাটীল যাহ! বছধিতৈছেন, তাছার মপ্দ এই 

আমর! মানি! লইলাঘ, 'পুণা' = 'দেবজিয় ।' 

এখন, (১) পা নীতিপ্রাপ্ত হয়, নেছেতু ইহ 'পুণা'। অতএব 'দেৰপিৱ' জীতি 
প্রাপ্ত হয়, যেছে তু ইহা 'দেবশ্রির' । 

আবার, (২) পদেবত্রিক 'ৰেৰপির', যেহেতু ইহ! দেবগণের বীতিপ্রাপ্ত হয়। ন্মহ্ৃএব 
"পুণ্য "পুণ্য, ঘেহেতু ইহা দেবগণের জতি প্রাপ্ত হত। 

সুতরাং এই তর্কে স্বৰিরোধিত! দো বর্তমান । 

কিন্ত অনেক সাধু শক্ত বলিবেন,যাহী। ঈশ্বরের পির, তাহাই পুণ্য ।  বাছারা 
আরাধা দেবতার প্রিন্ত কার্ধা সাধনের জনা কাতৰে প্রাণ দিছ্াছেন, তাহারা পুশোর 
অন্য কোনও সংজ্ঞ! স্বীকার করিতেন না। 

োক্াটীস এখানে দে-মঁত বাক করিতেছেন, তাহার সহিত, জেনক্ষোনের "জীৰন- 
প্যতিতে" যে-মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার বৈষসা আছে । (M০moral, 1.3.1) 1 


be. 





এ্পুক্লোগ 


এযখুফেণ 
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প্রতিপাস্জ বিষয়টা স্থাপন করিতেছি, তাহা তথায় না থাকিয়া নিয়তই 
চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। 
সলোক্রা--এয়ুখুক্রোন, তোমার নুক্তিগুলি আমার পূর্বপুরুষ 
ডাইডালসের (১২) শিল্নকৌশল বলির! প্রতীরমান হইতেছে। যদি কথা- 
গুলি আমার হইত, এবং আমি সেগুলিকে উপস্থাপিত করিতাম, তবে হয 
তো তুমি আমাকে এই বলিয়া উপহাস করিতে, যে, আমি ডাই ডালসের 
ংশধর কিনা, সেইজন্য আনার সমুদার যুক্তিকৌশল তাহার মুক্তির ন্যায় 
অপসরণ করে, এবং আমি সেগুলিকে যথায় স্থাপন করিতে চাই, তথায় 
কিছুতেই স্থির হইয়া! থাকে না। এখন, এই সংদ্ঞাপ্ডলি কিন্তু তোমার ; 
এই পরিহাসও সুতরাং এন্থলে খাটে না। তুমি নিজেই দেখিতে পাইতেছ, 
যে, সেগুলি তোমার ইচ্ছানুরূপ স্থির থাকিতে চাছিতেছে না । 
এক্সব_-সোক্াটীস, আমার কিন্ত বোধ হয়, এই পরিহাসটা উপস্থিত 
ক্ষেত্রে বেশ খাটে । সংক্ষাটী যে একস্থানে স্থির ন! থাকিয়া চক্রাকারে 
পরিভ্রমণ করিতেছে, সে কৌশল আমার নর, আমার বোধ হয়, সেই 
ডাইডালস তুমি। বদি আমার উপরে নির্ভর করিত, তবে উহা এক 
স্থানেই থাকিত। 
সোক্রা_হে সখে, তাহা হইলে বমি ডাইডালস অপেক্ষা বিচিত্র- 
তর শিল্পী; কেন না, তিনি নিজে বে সুস্ধিগুলি গঠন করিতেন, শুধু তাহাই 
সঞ্চরণ করিত; কিন্ত আনি নিজের রচিত সুস্থির পরিবর্তে অপরের রচিত 
সন্ধি পরিচালিত করিতেছি, এইরূপ বোধ হইতেছে । আর, আমার 
কৌশলের চমংকারিস্ব এই, যে আনি অনিচ্ছাসব্বেও জ্ঞানী হইয়াছি। কেন 
না, আমি বরং চাই, যে, আমার সংজ্ঞাপুলি স্থির ও নিশ্চল হইগ়! একস্থানে 
অবস্থান করুক ; ইহা অপেক্ষা ডাইডালসের জান ও টাণ্টালসের (১০) 
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বশ্য আমি অধিক আকাঙ্ষ! করি না। যাকু, এৰিযযরে এই পর্যান্তই 
যথেষ্ট । যখন দেখা যাইতেছে, যে, আলোচ্য বিষয়ে তুমি শৈথিল্য প্রকাশ 
করিতেছ, তখন আমি নিঙ্গে তোমাকে বখালাধা সাহাবা করিতেছি, 
যাহাতে তুমি আমাকে বুঝাইয়। দিতে পার, পুণ্য কি। তুমি পরান্ম,খ 
হইও না। দেখ, তোমার কি বোধ হয় না, যে, পুণ্যমাত্রেই ক্গায় ? (১৪) 

এয হা, আমার বোধ হয়। 

পোক্রা-_তবে ন্যায়মাত্রেই পুণ্য? অথবা সমুদার পুণাই ন্যায় বটে, 
কিন্তু সমুদার ন্যায় পুণ্য নহে, পক্ষান্তরে কোন কোনও ন্যায় পুণা, এবং 
কোন কোনও ন্যায় অপর একটা কিছু ? 

এয়ু_-সোক্রাটীস, আমি তোমার কথাগুলি অনুধাবন করিতে পারি- 
তেছি না। 

সোক্রা--তবু তো তুমি আনার বরঃকনিষ্, এবং জ্ঞানেও তদন্তর্ূপ 
প্রবীণতর | থাক্‌, আমি বলিতেছিলাম, বে তোমার জ্ঞান-ভাগ্ার অগাধ 
বলিয়া তুমি উদান্ত দেখাইতেছ। কিন্ত, হে ভাগ্যধর, আপনাকে জড়তা 
হইতে মুক্ত কর ; আর, আনি যাহ! বলিতেছি, তাহা! জৃদরঙগ্গম কর! এমন 
কিছু কঠিন কৰ্ম্ম নহে। একজন কৰি (১৫) স্বরচিত কবিতায় যাহা 
বলিয়াছেন, আমি তাহার বিপরীত একটা কথ! বলিতেছি__ 

লেস আট; তিনিই এই বিশ্বগত স্ষ্টি করিয়াছেন ; তুমি তাহার 
নাম উচ্চারণ করিতে চাহিও না; কেন না, বেখানে ভয়, সেখানেই 
ভক্তি ।” 

আমি কিন্ত এই কৰির সহিত ভিন্নমত ; তোমাকে বলিব, কেন? 

এগ, নিশ্চয়ই । 


(১৪) লোক্রাটীল এহলে পুধাকে স্ধায়ের অন্তর করিতেছেন। কিন্তু সেটো 
"প্রোটাগরাস” নামক প্রস্থ জ্ঞান, বীধা, সংঘ, পুশা ও স্কাগ, বর্ের এই পাচ লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছিলেন। (0০৭৪০৮৯৪, 939-91 08 "সাধারণত ধন্ছের চারি লক্ষণ 
উল্লিখিত হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা ); উহাতে পুশ্য স্বত্ত স্থান আত হয় নাই। 

(১৪) সাইপ্রাস-খবীসৰাসী ষ্টালিনস। 


এযপুক্ষোণ 
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সোক্রা--আমার বোধ হয় না, যে, যেখানে ভয়, সেইখানেই ভক্তি 
বর্তমান । আমর! দেখিতে পাই, যে, অনেকে রোগ, দারিদ্রা ও এইরূপ 
বহু বিষয় ভয় করে ; তাহার ভগ্ন করে বটে, কিন্তু যাহা ভয় করে, তাহ! 
ভক্কিও করে, আমার তো এমন বোধ হয় না। কেমন, তোমার কি একথা 
ঠিক মনে হয় না? 

এয হা খুব । 

সোক্রা__কিন্ত আমি বিবেচনা করি, যে, যেখানে ভক্তি, সেইখানেই 
ভয় বর্তমান । এমন কে আছে, যে কোনও বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধানান্‌ ও 
তৎস্বন্দে অস্ত্রে ব্রীড়া অনুভব করিয়া থাকে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পাপিষ্ঠতার 
অপবাদকে ভয় ও শঙ্ক! করে না? 

এয_অবশ্বাই শক্ষা করে । 

সোক্রা_সতএব একথা ঠিক নহে, যে, যেখানে ভয়, সেইখানেই 
ভক্তি ; যদিচ, যেখানে ভক্তি, সেখানেই ভর বর্তমান, তথাপি যেখানে ভয়, 
সেখানেই সব সময়ে ভক্তি বিস্ধমান থাকে ন!। যেঙেতু, আমার মতে, ভয় 
ভক্তি অপেক্ষা! ব্যাপকতর । ভক্তি ভয়ের অংশ, যেমন অযুগ্ন সংখ্যা 
সংখ্যার অংশ ; সুতরাং যেখানে সংখ্যা, সেখানেই অযুগ্ বর্তমান, এমত 
নহে, কিন্ত যেখানে অযু, সেখানেই সংখ্য! বর্তমান। কেমন, এণ্ডুন 
আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ ? 

এস, বেশ পারিতেছি। 

সোক্রা_আমি পূর্বে তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাই 
তাহার অভিপ্রায়। নামি জিজ্ঞালা করিয়াছিলাম, যে, যেখানে ন্যায়, 
সেখানেই কি পুণা বর্তমান? বসথব।, যেখানে পুণা, সেখানেই ন্যার বর্তমান 
বটে, কিন্তু যেখানে স্যার, সেখানেই নিয়ত পুণ্য বর্তমান নহে, কেন না” পুণ্য 
ন্যায়ের অংশ । জনয ইং য় সতে দস ইহা ঠিক বোধ 
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[ চতুৰ্দশ সাপ! সথায়ের কোন্‌ অংশ? এহুক্রোন সাজ্চ। দিলেন, স্তাকজের থে 
আপ দেবলেৰার সহিত সংষ্ট, তাহাই পুণা 





১৪। সোক্রা_তৎপরে এই বিষঙ্গটী লক্ষ্য কর । বদি পুণ্য ন্যারের 
অংশ হয়, তবে আমার বিবেচনার, আমাদিগের অনুসন্ধান করা উচিত, 
পুণ্য ন্যায়ের কি প্রকার অংশ । এখন, তুনি বদ্দি ক্সামাকে এইমাত্র 
জিজ্ঞাস! করিতে, অযুগ্র সংখ্যা সংখ্যার কি প্রকার অংশ, এবং আবুণ্র কি 
প্রকার সংখ্যা, তাহা হইলে আমি বলিতাম, যে যাহা যুগ্ম নহে, তাহাই 
অধুগা সংখ্যা । কেমন, তোমারও কি তাহাই মনে হয় না? 

এয়_হা, হয়। 

সোক্র।--তবে তুমি আমাকে বুঝাইয়। দিতে প্রয্র কর, বে, পুপা 
স্যারের কি প্রকার অংশ, যাহাতে আমি মেলীটসকে বলিতে পারি, “তুমি 
অন্যাকরূপে আমার বিরুদ্ধে অধপ্রের অভিযেগ আনিও না, যেহেতু আমি 
একুথুক্রোনের নিকট হইতে পথ্যাপ্তরূপে শিক্ষা করিয়াছি, ধস্ঠ ও প্রণা কি, 
এবং অধপ্ম ও অপুণাই বা কি।” 

এয়.__আচ্ছা, সোক্রাটীস, আমার মতে, ধর্ম্ম ও পুশা স্যারের সেই 
অংশ, যাহা দেবগণের সেবার সহিত সংস্ষ্ট ; যাহা মানব-সেবার সহিত 
সংস্ষ্ট, তাহা গ্তায়ের অবশিষ্ট অংশ । 





[ পঞ্চনশ অধ্যার--এই সেবা কি প্রকার 1 পত্র লেবাস ন্যায় ন, কিন্তু বাস যেমন 
প্রস্থ সেবা করে, সেইকপ। ] 


১ । সোক্রা__এষুখুফ্রোন, আমার প্রতীতি হইতেছে, বে, তুমি 
উত্তম বলিয়া । কিন্ত এখনও একটু সামান্য বিষয়ে আমি অভাব বোধ 
করিতেছি। আমি এখনও বুঝি! উঠিতে পারি নাই, বে, তুমি কি 
প্রকার লেবার কথা বলিতেছ । কেন না, তুমি বোধ করি এমত ঝলিতেছ 
না, যে, অপরাপর বিষয়ের লব! যে-প্রকার, দেবগণের সেবাও সেই 
শ্রকার। দৃষ্টান্তব্বরূপ আমর! বলিতে পারি--বেনন আনত! বলিয়া থাকি, 
৫8 





এমখুক্রাণ 


অএয়ুযুক্রোপ 
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অশ্বের সেবা! সকলেই জানে, এমন নহে, কিন্তু যে অশ্বপাল, শুধু সেই 
জানে; কেমন ? 

এআ নিশ্চই । 

লোক্রা_বোধ হয় অশ্ব-বিস্তাই অশ্বের সেবা । 

এছু_হা। 

সোক্রা__কুকুরের সেবা সকলেই জ্ঞানে, এমত নহে , কিন্ত শুধু 
শিকারীই জানে । 

এর _হা। 

এসাক্রা_এবং গো-বিস্কাই গো-সেবা । 

এযু_নিশচয়ই । 

সোক্রা-_একথুফোন, তবে তুমি বলিতেছ, যে, পুণ্য ও ধর্ম্মই দেবসেব1? 

এয় --আমি তাহাই বলিতেছি। 

সোক্রা--তবে কি সমুদায় সেবার উহাই লক্ষ্য নহে? দৃষ্টাস্তন্বরূপ 
বলা যাইতে পারে, উ্ছা এইরূপ একটা কিছু_বে সেবা প্রাপ্ত হয়, তাহার 
কল্যাণ ও হিত, সেবার লক্ষ্য ; যেমন তুমি দেখিতে পাইতেছ, বে, অশ্ব- 
বিস্তার সাহায্যে অশ্বগণ উপরুত হয় ও উন্নতি লাভ করে। অথবা তোমার 
সে প্রকার বোধ হইতেছে না ? 

এর হা) হইতেছে । 

সোক্রা--এবং বোধ করি কুকুরগণ কুক্কুর-বিদ্ধান্বার। ও গোগণ গো- 
বিস্বাহ্বারা উপরুত্ত হর; অন্তান্স সকল বিষয়েও এইকূপ। ন! তুমি বিবেচনা 
কর যে, যে সেবা প্রাপ্য হয়, সেবা তাহার বঅপকার করে ? 
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এমন) না, জেয়ুসের দিব্য, তাহা কখনও নহে ॥ 

সোক্রা--এয়খুফ্রোন, আনিও বিবেচনা করি না, যে, তুমি এই 
প্রকার বলিতেছ; সে কথা লামার মনের ত্রিপীমাতেও আইসে নাই; 
এলগপ্তই তো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি কাহাকে 
দেবলেব। বলিতেছ ॥ ব্দামি ভাবিযাছিলান, যে গররূপ বলা তোমার 
অভিপ্রায় নয়। 

এয়_তুমি ঠিকই ভাবিয়াছ, সোক্তাটীস ; আমি ওরূপ কিছু 
বলিতেছি ন! । 

সোক্ষা_ভাল ; তবে পুণা কি প্রকার দেবসেবা ? 

এখু__দাস যে-প্রকার প্রভুর সেবা করে, সেইরূপ, সোক্রাটীস। 

সোক্রা--বুঝিলাম ; তবে বোধ হইতেছে, ইহ! দেবগণের এক 
প্রকার পারচগ্যা ॥ 

এযুলিঃসন্দেহ । 


(আোড়শ অধ্যাম_দেবসেবার ফল কি ? ছেবগণ বলি ও আর্থার পূর্ধারন্দকাপ 
বিবিধ পান করেন। ] 





১৬। সোক্রা--তুমি কি বলিতে পার থে, যে পরিচর্যা বৈস্তের সহায়, 
তাহা কি ফল প্রসব করে? তুমি কি বিবেচনা কর না, যে উহা 
স্বাস্থ্য 

এখুবহা। করি । 

সোক্রা__াচ্ছা। তার পর ? যে পরিচ্যা-বিষ্ছা নৌ-নির্দ্মাতার সার, 
তাহার ফল কি? 

এযু_স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সোক্রাটীস, যে, তাহা নৌকা । 

সোক্তা--তেমনি, গৃহনিশ্থাণ-বিস্কার ফল গৃহ ? 

এযু_ হা । 

সোক্রা__তবে, হে ভদ্র, বল, দেবপরিচধ্যাবিস্তা কি ফল প্রসৰ 
করিয়া থাকে ? নিশ্চয় তুমি ইহা জান, যেহেতু তুমি বলিয়া থাক, যে, 





এৰুদজোণ 


এবখুকষোণ 
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তুমি অপর সমুদায় লোক অপেক্ষা দৈববিষয় উৎরুষ্টরূপে অবগত 
আছ। 

এন্থ--কথাটা তো আমি সত্যই বলি, সোক্রাটীস। 

সোক্রা-_-তবে, জেয়ুসের দোহাই, বল দেখি, সেই শ্রেষ্ঠ ফলটী কি, 
যাহা দেবগণ আমাদিগের পরিচর্শ্যা-সাহাযো উৎপাদন করিয়া থাকেন ? 

এযু__-সে ফল বহু ও উত্তম, সোক্রাটীস। 

সোক্রা--হে প্রিয়, সেনাপতিও তাহাই করিয়! থাকে; কিন্ত 
তথাপি তুমি অনায়াসেই বলিতে পার, যে, যুদ্ধে জয় সকল ফলের 
শীৰ্ষস্থানীর ; তাহাই নয় কি? 

এয__তা" নয় তো কি? 

সোক্রা_অধিকন্ধ। আমার মতে কৃষক বহু ও উত্তম ফল উৎপাদন 
করে; কিন্ত তথাপি, ধরিত্রীকে শস্তশালিনী করাই সকল ফলের শ্রেষ্ঠ ফল। 

এখু__ নিশ্চয়ই । 

সোক্রা--আচ্ছা, তবে? দেবগণ যে বহু ও উত্তম ফল উৎপাদন করেন, 
তন্মধো শ্রেষ্ট ফল কোন্টী ? 

এযু__সোক্রাটাস, তোমাকে আমি কিঞ্চিৎ পূর্বেই বলিয়াছি, বে, 
এই-সকল বিষয় স্স্মরূপে অবগত হওয়া বিলক্ষণ শ্রমসাধা ; তথাপি 
তোমাকে আমি মোটামুটী বলিতেছি, যে, যদি কেহ জানে, যে, 
যখন সে দেবগণের নিকটে প্রার্থনা করে ও তাহাদিগকে বলি উপহার 
দেয়, তখন তাহার বাকা ও কার্য তাহার! প্রির জ্ঞান করিয়া থাকেন, 
তৰে তাহাই পুণ্য; তাহাই তাহার স্বকীয় গৃহপরিবার ও রাষ্ট্র 
বিহ্তৃতিকে রক্ষা করে ; পক্ষাস্তরে, যাহা প্রিয়ের বিপরীত, তাহাই পাপ; 
তাহাই বাৰতীয় বিষয়ের অকল্যাণ ও ধবংস সাধন করে। 


[সপ্তদশ অধ্যায় তাহ! হইলে পুশোর অর্থ, দেবতাবিগকে কিছু দেওয়| ও 
ভাহাদিগের নিকটে কিছু চাওয়া? ] 


১৭। লোক্রা_-গহে এযুথুফ্রোন, ইচ্ছা করিলে তুমি আমার 
প্রধান প্রশ্নটীর উত্তর আরও নেক সংক্ষেপে দিতে পারিতে। কিন্ধ 
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তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র নও; ইহা সুম্পষ্ট। কেন না, এইমাত্র 
যেই তুমি কথাটী বলিতে যাইতেছিলে, অমনি খামিয়া গেলে। বদি 
তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে, তৰে আমি তোমার নিকট হইতে 
স্পষ্ট জানিতে পারিতাম, পুণা কি। এখন কিন্তু_-আমি জি্ঞান্ত 
তুমি দিজ্ঞাসিত, সুতরাং তুমি যেখানেই লইয়া যাও না কেন, আমি 
তোমার অন্ুগমন করিতে বাধ্য। আচ্ছা, তুনি পুণ্য ও পৰিত্রত! বলিতে 
কি বুঝিঞ। থাক ? ইহা কি প্রা্থনা-ও-বলি-বিষিলী বিদ্া! নহে ? 

এযু--ই!, আমি তাহাই মনে করি । 

সোক্রা--বলি দেওয়া, দেবতাদিগকে কিছু প্রদান করা, ও প্রার্থনা 
করা, ঠাহাদিগের নিকটে কিছু চাওয়া--ইহাই নয় কি? 

এখু_-চা, খুব ঠিক কথা, সোক্ৰাটীস । 

সোক্রা--তবে, এই কথা অশ্থসারে। পুণা, চাহিবার ও দেবগণকে 
উপহার প্রদান করিবার বিশ্বা । 

এয়__সোক্রাটীস, তুমি আমার কথাটা খুব চমৎকার বুঝিতে 
পারিযাছ । 

সোক্রা--হা, সে, আমি তোমার জ্ঞান লাভের জন্ত সমূংস্থক কি 
না, এদ্গ্য তোমার বাকো তদগতচিত্তে মনোনিবেশ করিতেছি, যেন তুমি 
যাহা বলিতেছ, তাহার একটা কথাও বৃখা না বায়। কিন্তু বল আমার, 
দেবতাদিগের এই পরিচর্ধ্যাটা কি? তুমি বলিতেছ, তাহাদিগের নিকটে 
কিছু চাওয়া ও তাছাদিগকে কিছু দেওয়া ? 

এয স্টা, বলিতেছি । 


[ শ্টারশ অধ্যাগ্_-কিছ্ধ আসর দেৰগণকে যাহা দিই, তাহাতে ভাঙাৱিগের কোনও 
উপকার হয় না। পুশোর অর্শ, াহাদিগের বাহ! শরির. তাহাই অর্পণ করা । ] 


১৮। লসোক্ৰা--তবে, তাহারা 'আমাদিগের যে-সকল অভাব মোচন 
করিতে সমর্থ, তাহাদিগের নিকটে তাহা চাওয়াই, ঠিক ভাবে চাওয়া ? 
এযু_তাহা বৈ কি? 





বযধুক্রোণ 


এ্খুাগ 
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সোক্রা--এবং আমর! ভাহাদিগের যে-সকল অভাব মোচন করিতে 
পারি, তাহাদিগকে প্রতিদান-স্বরূপ তাহ! দেওয়াই, ঠিক ভাবে দেওর! ? 
কেন না, যে-সকল বস্তুর অভাব নাই, কাহাকেও তাহাই উপহার দেওয়া 
বোৰ করি বুদ্ধিমানের কার্য্য নে । 

এখ্ু_সতা কথাই বলিতে, সোক্রাটীস। 

সোক্রা__তাহা। হইলে, এমুখুফ্রোন, পুশা, দেব ও মানবের মধ্যে 
এক প্রকার কেনা-বেচার বিজ্ঞ । 

এনা, যদি এইরূপ বলাই তোমার অভিরুচি হয়, তবে কেনা- 
বেচার বিষ্ঠাই বটে ॥ 

সোক্রা--না, না, যাহা সতা নয়, তাহা বল! মোটেই আমার অভিরুচি 
নহে। কিন্ত আমাকে বপ, দেখগণ আনাদিগের নিকট হইতে যে-সকল 
নৈবেছ্ছ প্রাপ হন, তাহাতে তীহ্বাদিগের কি উপকার হুইঝ থাকে ? 
স্টাহারা আমাদিগকে বে-সকল ইষ্ট পদার্থ প্রদান করেন, তাহ! তো 
সৰ্দথা স্বপপষ্ট ; কেন না, আমাদিগের এমন কোনও সম্পদ্‌ নাই, যাহা 
স্টাহাদিগের দান নহে। কিন্ত আমাদিগের নিকট হইতে তাহার! যাহা 
লাভ করেন, তাহ! তাহাদিগের কি হিত সাধন করে ? অথবা, এই 
কেনা-বেচার ব্যাপারে আমাদিগের লাভের ভাগটাই এত অধিক, যে, 
আমর! তাহাদিগের নিকট হইতে যাবতীয় শ্রেরঃ প্রাপ্ত হই, কিন্তু তাহারা 
'আ[মাদিগের নিকট হইতে কিছু লাভ করেল ন1? 

এবু-কিন্ধ, সোক্রাটীস, তুমি কি বিবেচনা কর, যে, দেবতার! 
আমাদিগের নিকট হইতে বাহ! প্রাপ্ত হন, তন্দাব1 তাহার! উপরুত 
হইয়া থাকেন ? 

পোক্রা__ আচ্ছা, এষুখুফ্রোন, তৰে আমর! দেবগণকে যে-সকল উপহার 
প্রদান করিস থাকি, সেগুলি কি? 

এক্থ__মান এবং আন্থগা, এবং এইমাত্র আমি যেমন বলিয়াছি, 
ইবন প্রদানে প্রসস্নতা--ইহ! ভি তুমি আর কি মনে কর ? a 

সোক্রা--তৰে, এয়ুখুফ্রোন, পুপ্য, দেবগণের প্রসল্নতাতান, কিন্তু 
উহা! তাহাদিগের হিতকর কিংব! প্রি নহে? 
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এছ আমি তো! দলে কার, সব্দাপেক্ষা প্রিয় । 

সোক্রা--তাহা হইলে দেখা মাতেছে, যে, পুশা ও যাহা দেবগণের 
প্রিয়, এই ছইটা একই । 

এয ক্ৰুৰ নিশ্চিত । 


[ উনৰিশে অধ্যাত্_-বাহ। দেবগণের প্রি, তারাই যি পুশ্য হর, তবে সা ভাঙার 
ভালৰানেন, তাহাই পুণা; কিন্ত এই সিদ্ধাপ্টা পের নিধ্য। লিছা প্রতিপন্ 
হইয়াছে ।] 


১৯। সোক্রা-_-একখা ৰলিবার পরেও কি তুমি আশ্চর্ধা হইবে, বে, 
তোমার সংক্াুলি এক স্থানে স্থির না থাকির! খুরিয়া বেড়াইতেছে ? 
ইহার পরেও কি তুনি আমাকে এই দোবে দোষী করিবে, যে, আমিই 
ডাইডালসরূপে সেগুলিকে ঘুরাইতেছি ? তুনি নিজ্গেই তো ডাইডালস 
অপেক্ষা বহুগুণে কৌশলী, এবং নিজেই তো! সংজ্ঞা গুলিকে চক্রাকারে 
পরিভ্রমণ করাইতেছ। নসথবা তুমি বুঝিতে পারিতেছ লা, যে, 
আমাদিগের সংক্ঞ! পরিভ্রমণ করিয়া! পুনশ্চ পৃন্দস্থানে উপনীত হইয়াছে ? 
কেন না, তোমার হয় তে! স্বরণ আছে, যে পূবে আমাদিগের এইরূপ 
প্রতীতি হইয়াছিল, যে, ‘পুণা’ ও ‘দেৰপ্রিত্ন' এক নহে, প্রত্যুত পরস্পর 
পৃথক্‌। না তোমার তাজ! স্বরণ নাই ? 

এযু- হা, আছে। 

সোক্রা--এখন তবে তুমি দেখিতে পাইতেছ না, যে, তুমি বলিতেছ, 
যাহ! দেবগণের প্রিন্, তাহাই পুণ্য ? বাতা দেবগণের প্রিশ্ত তাহা 
“দেৰপ্ৰিয়’ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? কেমন, কথাটা ঠিক নর কি? 

এযু_নিশ্চয়ই ঠিক । 

সোক্রা--তাহা হইলে, আমর! পুবে যাহাতে একমত হইয়া ছিলাম, 
তাহা সঙ্গত নহে, অথবা তাহা যদি সঙ্গত হয়, তৰে এখন আমরা যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতেছি, তাহা! ভ্রান্ত । 

এয়-তাহাই বোধ হইতেছে 





এহখুযোপ 


এয়খুফ়োগ 





৪৩২. সোক্রাটাদ [২য় ভাগ 


[ বিংশ আঅধ্যায--সোফাটীস ন্দাধার প্রথম হইতে প্রপ্রটার আলোচন! করিতে 
চাহিলেন; কিন্তু এনুখুক্রোন “আমি এব্দন বড় বাস্ত," এই কথ! বলিয়া জন্তবেগে 
প্রস্থান করিলেন ।] 


২*। সোক্রা_তবে আমাদিগকে আবার প্রথম হইতে দেখিতে 
হহবে, পুণ্য কি । তবটা অৰ্গ = হইবার পুবে আমি স্বেচ্ছায় কাপুরুষের 
মত পরায় স্বীকার করিব না । কিন্ত, তুমি আমাকে আবন্ধ| করিও 
না, প্রভাত সব্দপ্রবক্রে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিয়া এক্ষণে সতাটী 
বিবৃত কর । মানবকুলে যদি কেহ উহা অবগত হুইয়| থাকে, তবে সে 
তুমি যতক্ষণ না তুমি সতাটী আমায় বলিবে, ততক্ষণ প্রোটেয়ুসের মত 
তুমি কিছুতেই মুক্তি পাইবে না । (১৬) যদি তুমি পাপ ও পুণ্য 
সমাক্রূপে অবগত না থাকিতে, তবে ইহা! কখনও সম্ভব নয়, যে, তুমি 
একজন দাসের হত্যার জন্তু তোমার বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে হত্যার 
অভিযোগ আনয়ন করিতে। বরং হয় তো এই কাধ/টা বণ্মসঙ্গত 
হইতেছে লা, এই আপক্ধাবশতঃ তুমি দেবগণের ভয়ে এমন বিষম কল্প 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হতে, এবং লোকসমাজে অগ্যাতি অক্জানের শঙ্কাতেও 
মরমে মরিয়! যাইতে । কিন্ত এখন আমি বেশ জানি যে, তুমি মনে কর, 
বে প্রণা কি, এবং পুণা কি নয়, তাহ! তুমি সমাক্‌ অবগত আছ) 
অতএব, হে পুরুষোত্রম এুপুস্রোন, আমাকে বল, তুমি কি পুণ্য বলিয়া 
বিবেচনা কর ; আমার নিকটে উহ! গোপন করিও না। 

এলে কথা তবে আর একদিন হইবে, সোক্তাটীস, কারণ 
এখন আমি বড় ব্যন্ত, এবং আনার যাইবার সময় উপস্থিত । 








উম অঙ্ক ] বিচারালয়ের দ্বারদেশে ৪৩৩ 


লোক্রা-ও বন্ধ, তুমি কি করিতেছ ! 'আানি নে অস্থরে নহতী আশা 
পোষণ করিয়াছিলাম, যে, তোমার নিকটে পাপ ও পুণা কি, তাহা 
শিক্ষা করিব, এবং মেলীউসের অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তাহাতে 
আমাকে বঞ্চিত করিয়া তুমি চলিয়া ঝাইতেছ ! আমি তাহাকে বুঝাইতে 
চাহিয়াছিলাম, যে, আমি এক্ষণে বাবতীর দৈব বিষয়ে এয়ুখুফোনের 
নিকটে জ্ঞানলান্ভ করিয়াছি ; আমি আর অজ্ঞতাবশতঃ এ সকল বিষয়ে 
বাচালের মত খাহা-তাহা বলি না, এবং উহাতে নুতন কিছু প্রবর্তন 
করিতেও চাহি না; অধিকল্ধ,। আমি সংকল করিয়াছি, আমার 
অবশিষ্ট জীননকাল আমি আরও সুচাককপে যাপন করিন। 





আগুন 











সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন 


মুখবন্ধ 


আমর! “এয়খুফোনে'' দেখিরাছি, সোক্রাটাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনীত হইয়াছে, এবং তিনি তৎসংশ্রবে “রাজ!” আর্খোনের নিকট গমন 
করিযাছেন। বঙ্গামাণ প্রবন্ধে তিনি বিচারাপঞ্জে বিচার কগণের সমক্দে 
'আম্মসমর্থন করিতেছেন। 

পোক্রাটীসের "আম্মলস্থন” তিন ভাগে বিভক্ত ॥ প্রথম ভাগ 
প্রকুতপ্রন্তাবে তাহার আত্মসমর্খন; ইহাতে তিনি অভিযোগ তিনটা 
অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তছুপলক্ষে 
নিজের দীবনত্রত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে সোক্রাটাস দুইটা 
বিষয়ের উপরে গোর দিয়াছেন। প্রথমতঃ, লোকের মনে জ্ঞান ও ধর্ম 
সন্বন্দে যে মিথ্যা ধারণ! রহিয়াছে, তাহ দূর করিবার জন্তা তিনি সকলকে 
পরীক্ষা করিতেছেন, এবং দ্বিতীগরতঃ, তাছারা যে জ্ঞান ও বন্দ উপেক্ষা 
করিয়া নিয়ত অর্থের পশ্চাতে ছুটিরা বেড়াইতেছে, তঙ্জন্ত তাহাদিগকে 
তিরস্কার করিয়া! লক্ষ দিতেছেন । জীবনদেৰতা স্বয়ং তাহার শিরে এই 
দুই কত্রবাভার গ্যা্ত করিয়াছেন, সুতরাং তিনি মরণের ভয়ে কখনও উহা 
অবহেল| করিতে পারিবেন না। বিচাপ্রকগণ তাহাকে অপরাধী বলিয়া 
ঘোধণ! করিবার পরে অন্যতর ও লনুতর দণ্ডের প্রস্তাব করিতে যাইয়া 
সোক্রাীল যে একটা ক্ষুদ্র বক্র, তা করেন, তাহাই “আস্মসমখনের” দ্বিতীয় 
ভাগ। এই বক্রুতার আস্তে বিচারকগণ তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিধান 
করিলেন । সোক্রাটীস তখন ভবিম্যদ্জ্ পাবি স্তায় তাহাদিগকে অনুযোগ 
কৰিয়া ও উপদেশ দিয়া বিদায় লইলেন। “আত্মসমর্থনের” তৃতীয় ভাগ 
এই বিদারস্ুচক অভিভাবণ ॥ 








ভি 


৪৩৮ সোক্রাটীস [ হয় ভাগ 


সোক্রাটীস “আস্মসমর্থনের” প্রথম ভাগে অন্ততম অভিযোক্তা 
নেলীটসকে নানা কুট প্রশ্ন দার! বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন, এবং তাহাকে 
স্তীক্ষ যুক্তির পরজালে আচ্ছয করিয়া তাহার মুখে অসঙ্গত ও স্ববিরোধী 
কথা বলাইয়াছেন। কিন্তু তিনি কি বস্্তঃই অভিযোগঞ্ুলি খণ্ডন করিতে 
সনর্থ হইয়াছেন ? আমাদিগের তো বোধ হয় না, যে তিনটা অভিযোগন্ 
সনভাবে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। “সোক্তাটীস খুবকগণকে 
বিপথগামী করিতেছেন”-_এই তৃতীয় অভিযোগটী তিনি সমাকুরূপেই 
ক্ষালন করিয়াছেন। তৎপরে। "সোক্রাটীস নুতন দেবতা! প্রবর্তিত 
করিয়াছেন”__আপীনীয়গণের পক্ষে তাহাকে এই অপরাধে অপরাধী সাবা 
করাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই । তিনি নিতাসঙ্গী উপদেবতার অন্ডিত্বে বিশ্বাস 
করিতেন বটে, কিন্ত আথেন্সে তাহ! একট! নূতন ব্যাপার ছিল না। এ 
ৰ্বিয়ে ছেনক্ষোন “জীবনস্থৃতিতে'”’ যাহা! লিখিয়াছেন, তাহ! গুৰ যুক্তিযুক্ত । 
তিনি বলিতেছেন, “সোক্রাটীস বলিতেন, যে এক উপদেবতা তাঁহাকে 
ইঙ্গিত প্রেরণ করেন ।” ইাই দ্বিতীয় অভিযোগের ভিত্তি । “কিন্ত যাহার! 
দৈৰপ্ৰেরণাতে বিশ্বাস করে, শাকুন বিষ্ধার চন্চা করে, নৈর্গিক লক্ষণ, 
আকাশবাণী ও বলির সাহায্যে ভবিষৎ অৰ্গত হইবার প্রত্যাশী হয়, 
এতন্থার। তিনি তাছাদিগের অপেক্ষা নূতনতর কিছুই করেন নাই। 
কেন না, তাহার! নিশ্চই এমন কল্পনা মনে স্থান দেয় ন!, থে পক্ষী বা 
মানুধ তাহাদিগের পক্ষে যাহ! হিতকর, তদ্দিবয়ে ভবিবযাদ্বানী বলিতে 
পারে; তাহার! 'অবস্তই বিশ্বাস করে, যে দেবতারাই উহাদিগের দ্বার! 
ই্টানিষ্ট জ্ঞাপন করেন। সোক্রাটীসও এই বিশ্বাসই পোষণ করিতেন।” 
( Memorabilia, I. 1. 2-3 )1 অতএব, আনরা স্বীকার না করিয়া 
পাৰি না, বে সোক্ৰাটীস দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগ অমূলক বলিয়া 
প্রমাণিত করিতে সনর্থ হইরাছেন। কিন্তু প্রথম স্তিযোগ সন্বক্ষে 
আমরা সে কথা বলিতে পারিতেছি না! । “সোক্রাটীস রাষ্ট্রায় দেবগণের 
বস্তিতে নিশ্বাস করেন না”_তিনি স্পই কথায় এই স্ভিযোগের উত্তর 
দেন নাই । আমর! “এনধুক্রোপে” দেখিয়াছি তিনি অনেক পৌরাণিক 
প্রতি অশরন্ধান্বিত সঃ তিনি থে ধন্থসমন্ধে 


3৫? 








ইয় অঙ্গ] 'বিচারালয়ে ৪৩৯ 


পুরবাসীদিগের সহিত পর্দদাংশে উকমত্তা বক্ষ কৰিয়া! চলিতে পারিতেন, 
তাহ। বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না । অস্থতঃ জেনফোন তাহার অপবাদ 
নিরসন করিবার উদ্দেশ্যে মেনন পরিষ্কার করিরা বলিয়াছেন, “প্রারশ£উ 
দেখা যাইত, তিনি গুকে ও পুরীর সাধারণ বেদিতে বলি নিবেদন 
করিতেছেন” (সাeগ., 1. 1. 2), সোঙ্গাটীস সে প্রকার স্বীয় আচরণের 
সাক্ষা উপস্থিত করেন নাই। 

সোক্রাটীসের “আসম্মলম্ন” 'অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে 
মনে দ্বতঃই ছুইটা প্রশ্নের উদর হয়। প্রথনতঃ, তিনি উহাতে এত 
কুযুক্কির অবতারণা করিয়াছেন কেন? দ্বিতীরতঃ, বিচারকগশের প্রতি 
তিনি যে ভাবা বাবহার করিযাছেন, তাহা! তাহার 'উদ্ধত্যের পরিচারক 
কি না ? অথবা তিনি কি ইচ্জাপুর্ধাক তাহাদিগকে আপনার প্রতি বিরূপ 
করিয়া তুলিয়াছেন ? 

0১) মেলীটসের প্রতি তর্কচ্ছলে সোক্রাটীস যে-সকল কথা 
বলিয়াছেন, তান্তার কতকণ্ুলি কুযুক্ধি, কতকগুলি ভাষার মারপ্যাচ । 
করেকটা দৃষ্টান্ত দেওগা বাইতেছে। (৯) পুত্রীৰ সকলেই যুবকদিগকে 
ভাল করিতেছে; এক! আনি তাহাদিগকে মন্দ করিতেছি-_ইহা অতি 
হাঙ্তাম্পদ কণা; (২) আমি বাহাদিগের সহিত বাস করিতেছি, 
তাহাদিগকে মন্দ করিনা তুলিব, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে ; (৩) আমি 
যদি দেৰাম্থার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে নিশ্চয়ই দেবতার অস্তিত্বেও 
বিশ্বাস করি--ইত্যাদি শুক্রিগুলি পরিহাস বলিষ/ মনে হয়। 
সোক্রাটীস বোধ করি ভাবিযাছিলেন, যে মেলীটসের করায় অসার প্রক্তি 
লোকের পক্ষে এইপ্রকার কৃত্কই বথেষ্ট। উহা সহজবোধ্য রসিকতার 
মিশ্রণে এমন মধুরান্বাদ হইয়াছে বলিয়া সোক্রাটাস সহজেই অসরলতার 
দার হইতে নিঙ্কৃতি পাইয়াছেন। 

তহপরে, সোক্রাটীস কোন কোনও শিশ্কের আচরণ লক্ষ্য করিয়া যে 
ভাবে 'সম্মসমর্থন করিকাছেন, তাহাও বিচারকগণের মনংপুত হয় নাই । 
“আমি কাহারও পুরু নই? অতএব আমার কথা শুনিয়া বদি কেহ 
ভাল হয়, বা ভাল না হয়, তবে ক্কারতঃ আমি তাহার কারণ বলিয়া গণ্য 
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৪৪০ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 
হইতে পারি না”--তাহাদিগের নিকটে এই উক্তি নিশ্চয়ই অযৌক্তিক 
বলিয়া প্রতীয়নান হইয়াছিল। আক্কিবিয়াভীস, ক্রিটিয়াস ও পামিডীস 
আখেন্সের যে সব্দনাশ করিয়াছিলেন, তাহার পরে আখীনীয়ের! কি 
এত: সহঙ্গে তরাহাদিগের উপদেষ্টাকে ক্ষমা! করিতে পারিত? কিন্ত 
সোক্রাটীসের উক্কিতে গভীর সত্য নিহিত আছে) স্ততরাং তিনি 
কুতর্কের সাহায্যে দোবক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এপ্রকার সিদ্ধান্ত 
সমীচীন নহে। 

“আমি যদিই বা যুবকদিগকে মন্দ করি, অনিচ্ছাপুর্ককই করিতেছি" 
সোক্রাটীসের এই যুক্তিও স্থদৃ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাহার 
দর্শনের একটা স্থপরিচিত তন্ধ এই, যে কেহই ইচ্ছাপুর্বক ন্থা র[চরণ 
করে না। এই তত্ত্ব গৃহীত হইলে অপরাধীর দণডবিধান অনাবশ্রাক ও 
সঙ্গত হইয়া পড়ে । আর তন্থটা গ্রহণযোগ্য কি না, তাহাও বিচার- 
সাপেক্ষ । বিচারকগণ যে এই যুক্তিতে সন্থষ্ট হন নাই, তাহা! বলাই 
বাহুলা । 

আমর! উপরে বলিয়াছি, যে সোক্রাটীস প্রথম অভিযোগের যথে|- 
চিত উত্তর দেন নাই। “যে ব্যক্তি দেবতনয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, 
সে দেবতার 'অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে”__এই এক যুক্তিতে উহ! খণ্ডিত 
হইতে পারে না। 

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার সারনিষ্্ধ এই, থে তাহার 
আস্মসমথনে অনেক আপাতপ্রতীয়মান কুযুক্তি আছে বটে, কিন্তু সেগুলি 
অন্থধাবন করিলে দেখা বাইবে, তাহার কোনটাই একেবারে সাখকত- 
বঙ্দিত নহে। কষলতঃ প্লেটো বর্তমান গ্রন্থে স্বীর গুরুকে কৃতাকিকরূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন, ০৮072 করিতে 





২য় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৪১ 


লীবনদেবতার চরণে খাটি থাকিয়া ও সত্য হইতে রেখামাত্র ক্ষ লা 
হইয়া যে বাক্য যে প্রকারে বলা কর্তব্য, সে বাক্য সেই প্রকারেই বলিয়া 
গিয়াছেন, মরণের ভয়ে কাতর হইয়া করুণার প্রত্যাশার আপনাকে 
অবমানিত করেন নাই । সোক্রাটাস বিচারালর়ে ন্লঙ্ডাপেক্ষী সামান্ত 
অপরাধী নেন; তিনি বিচারকগণের বিচারক, নির্ভীক পুরুষসিংহ, 
জনগণের রাজা, পরাখোৎস্ষ্টপ্রাপ মহাপুরুষ । তিনি যে ভাষার 
'আত্মসমর্থন করিয়াছেন, তাহ! সর্ধধাংশেই তাহার উপযুক্ত হুইয়াছে। 
খঁতিহাসিক গ্রোটের সহিত একনত হইয়া আমরাও বলি, 
“No one who reads the ‘Platonic Apology’ of Socrates 
ever wish that he had made avy otiier defence.” (History 
of Greuce, Chapter .68)—"মিলনি প্লেটো-বিরচিত 'লোক্রাটীসের 
'আম্মসমর্থন' পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনও এমন আকাজ্ক! করিবেন 
না, যে সোক্রাটীস অন্য প্রকারে আস্মসমর্থন করিলেই ভাল হইত।” 

কিন্ত  পুন্তকখানির প্রানাণিকতা কি? সোক্রাটীস কি সত্য সত্যই 
এই প্রকারে ন্মাম্মসমর্থন করিয়াছিলেন? আমরা তাহার বাণী বলিয়! 
যাহা পাঠ করিতেছি, তাহার কোনও শতিছাসিক ভিত্তি আছে কি? 
না তাহা সর্বৈব প্লেটোর বহরূপীকল্পনাপ্রন্থত ? এতক্ষণে এই প্রশ্ন 
নিশ্চয়ই আপনাদিগের অস্তরকে আলোড়িত করিয়া তুলিক়াছে। ইহার 
উত্তর দিতে যাইঞ্! আমরা অধিক কথা বলিব না। বিশেষজ্ঞের! 
একবাক্যে বলিতেছেন, যে প্লেটো স্বপ্রণীত “আত্মসনর্থনে” সোক্রাটাসের 
'আত্মসমর্থনেরই মন্্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, 
যে তিনি বিচারকালে গুরুর পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন ; এই কথা বলিয়া 
প্লেটে! পুস্তকবর্ণিত তথাসমূহের দারিত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। উহার 
প্রতোক বাক্য সোক্রাটীসের মুখ হইতে নিঃস্থত হইয়াছিল; অথবা 
লেখক উহার কোন স্থলেই কল্পনার কিরবণপাত করেন নাই, এমন কথা 
কেহই বলিবেন না। কিন্তু প্লেটো সত্যের একান্ত অপলাপ না করিয়া, 
এবং গুরুর ভাব ও ভাবা যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিস তাহার শাস্ত, সৌন্য, 
মহিমোজ্জল চিত্র অক্ষিত করিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 











৪৪২. সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 
মৃত্যুর তীরে দণ্ডারমান সোক্রাটাসের এই মনোহর চিত্র যুগে যুগে 
উন্নতিকানী পাঠকগণের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। ষ্টোয়িক 
দর্শনের এ্রতিষ্টাতা জীনোন দুর সাইঞ্রাস দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন; 
তিনি “লোক্রাটীসের আস্কসনর্থন'" পাঠ করিয়া জ্ঞানাস্থরাগে এমন 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন, বে জ্ঞানাহরণের বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার মানলে 
স্বদেশ ছাড়িয়া আখেন্দে যাইয়! দর্শনচচ্চচায় 'সান্মসনপণ করেন। আজিও 
পুপ্তকথানি পাঠ করিতে করিতে অসাড় প্রাণে অপুর্ব তেজের সঞ্চার হয়, 
ভীরু সাহস লাভ করে, হুব্বলিন্ত সংসারাসক্র ব্যক্তি ন্সপার্খিব উশ্বধ্যের 
সন্ধান পাইয়া নব বলে বলীয়ান্‌ হুইয়া থাকে। ধীর বুদ্ধির স্িত জলম্ত 
উৎসাহের সন্মিলন, সাংসারিক বিষয়ের প্রতি এ্কাস্তিক বিতৃষ্ণা, জ্ঞান!- 
সুগত মননের অজেয় শক্তিতে অবিচলিত নির্ভর, সাধুপুরুষ 'ভাগাবিপধ্যয়ের 
অত্ঠীত, এই সুদৃঢ় প্রতাঃ, এবং জীবনের ব্রত উদ্যাপনে তাহার ভয় ও 
প্রলোভনের উদ্ধগামী সদানন্দ তদেকনিষ্ঠতা--এই সকল গুণের উচ্ছল 
আলোক-সম্পাতে 'আত্মসমর্থন’’ বলিষ্ঠ ও স্বাধীনতাসেৰী পুরুষগণের 
*নিত্যপাঠা অধ্যাত্থশান্তরে পরিণত হইরাছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এমন 
ৰীশ্যোদ্মীপক গ্রন্থ, এমন পুরুষ চিত অটল আস্মজয় শিক্ষা দিবার উপযোগী 
গ্রন্থ আর একখানিও নাই । 








সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন 


[ প্রথম অধ্া্__ তাস! আমার নিকটে বান্রিতপূর্ণ বত আশ| করিও 
আমি বক! নই, এবং বিচারালয়েও এই প্রপন আআলিচাছি। ] 





অধ্যার >। হে আখেন্দবাসা নরগণ, আমি জানি না, আমার 
অভিযোক্তারা তোমাদিগের চিত্তে কি ভাবের উদ্রেক করিয়াছে; তবে 
আমি নিজে [কিন্ত তাহাদিগের বাকা-মোহে আপনাকে প্রায় ভুলিয়া 
গিয়াছিলাম,_-তাহারা এননই আপাতমনোহর ভাষার বক্র,তা করিয়াছে। 
তবু তো তাহা! বলিতে গেলে সত্য কথা একটাও উচ্চারণ কৰে নাই। 
কিন্ত তাহার! যে অপংখা নিথা! কণা বলিয়াছে, তন্মধ্যে তাহাদিগের এই 
কথাতেই আমি সৰ্দাপেক্ষ অধিক বিস্মিত হইয়াছি--তাহার! বলিয়াছে, 
যে আমি আশ্চথ্য বকা, অতএব তোমাদিগের সতর্ক হওয়| কর্তব্য যে 
আমি যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত না করি। যখন দেখা যাইবে, যে, 
‘আমি মোটেই আশ্চখা বক্তা নই, তখন তাহাদিগের উক্তি আমি অবিলদ্বেই 
মিখা। বলিয়া প্রতিপন্ন করিব; সুতরাং তাহার! যে এমন কণা! বলিতে 
লজ্জাবোধ করে নাই, এইটাই আনার নকটে তাহাদিগের চরম নিয্চ্ছিতযর 
কাণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তবে, যে সত্য বলে, তাহাকেই যদি 
তাহারা আশ্চধ্য বন্ধ বলিয়া অভিহিত করে, সে স্বত্ত কথা । যদি 
ইহাই তাহাদিগের অভিপ্রার হয়, তবে আমি নিগ্গেই স্বীকার করিতেছি, 
য়ে, আমি তাহাদিগেৰ অপেক্ষা ভিরপ্রকুতির বক্তা । এখন, আমি 
নলিতেছি, যে, তাহার! সত্য অল্লই বলিয়াছে, অথবা কিছুই বলে নাই; 
কিন্ত আমার নিকটে তোমরা সমগ্র সত্য শুনিতে পাইবে । হে আবীনীক্ 
নরগণ, তোমরা নিশ্চই আমার নিকটে উ্াদিগের সত পল্পকিতপদবিন্কাস- 
(শোভন অলঙ্কার-পরিপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রুত হইবে না। কিন্তু আমার মনে 
বিনা আয়াসে যখন যে-কথা উদিত হইবে, আমি সেইক্কপ কথার, না 








আ্সসনর্থন 


আজ্জনম্ন 
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ভাবিয়া ন! চিন্তিয়া, আমার বক্তব্য বলিয়! যাইব। কারণ, আমি বিশ্বাস 
করি, যে, আমি যাহা বলিব, তাহা স্তায্য। অতএব তোমর! আর কিছুই 
প্রত্যাশা করিও না। কেন না, হে বন্ধুগণ, আমার এই বয়সে তরুণ 
যুবকের মত পল্পবিত ভাষায় মিথ্যা তর্কজাল লইয়! তোমাদিগের সন্মুখে 
উপস্থিত হওয়া কখনই শোভন হইবে না। কিন্ত, হে আখীনীয় নরবৃন্দ, 
আমি একাস্তচিত্তে একটী বস্ত্র তোমাদিগের নিকটে ভিক্ষা চাহিতেছি ও 
প্রার্থনা করিতেছি । তোমরা অনেকে বাজারে মহাজনদিগের গদিতে 
ও অন্তত্র আমার কথাবা্ত৷ শুনিয়াছ ; এই সকল স্থানে আমি যে-ভাষায় 
বাক্যালাপ করিতে অত্যান্ত হইয়াছি, বদি আত্মলমর্থন করিবার কালে 
আমি ঠিক সেই ভাষার মনের ভাব ব্যক্ত করি, তবে তোমর! তাহাতে 
বিস্মিত হইও না, কিংবা আমাকে বাধা দিও না। কেন না, প্রকৃত 
অবস্থাটা এই__আমার বয়স সত্তর বৎসরের অধিক হইয়াছে; আমি এই 
প্রথম বিচারালয়ে উপস্থিত হুইয়াছি ; স্থতরাং আমি এখানকার বলিবার 
রীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত । আমি যদি বাস্তবিকই অপরিচিত 
বিদেশী হইতাম, তবে, আমি যে-প্রদেশে লালিতপালিত হইয়াছি, 
তথাকার ভাবার ও রীতিতে কথা বলিলে তোমর! আমাকে নিশ্চয়ই 
মাৰ্জ্জনা করিতে। অতএব আমি তোমাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা 
চাহিতেছি--আমার তো বোধ হয় এই ভিক্ষা স্তা়সঙ্গত__তোমর! আমার 
বলিবার রীতি উপেক্ষ। করিও; উহ! হয় তো তোমাদিগের রীতি অপেক্ষা 
মন্দ, হয় তো তদপেক্ষা ভাল--কিন্ধ তোমরা শুধু ইহাই দেখিও এবং 
ইহাতেই মনোনিবেশ করিও, যে, আনি যাহ! বলিতেছি, তাছ! স্তাযা, কি 
স্তায্য নহে । ইহাই বিচারকের গুপ, যেমন সতা-কথন বক্তার গুণ। 


Fr ৮৮৯ যাহারা বহ 
ল বিগ তে আই কৰিছা 
ই 
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মিথা! অকিযোগগুলির প্রতান্তর দিয়া পরে পরবর্তী অভিযোক্রাদিগের 
পরবর্থী অভিযোগনুণি হইতে আব্মসমণন করিব। কারণ, বহুকাল 
হইতে বহু বংসৰ ধরিয়া বহুজন তোমাদিগের নিকটে আমার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিয়া! আলিতেডে । কিন্তু তাহার! সত্য কথা একটীও উচ্চারণ 
করে না। আন্টলস ও তাহার সহচরগণ অপেক্ষা আমি ইহাদিগকেই 
অধিক ভয় করি; ঘদিচ উহারাও ভীষণ বটে। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, ও 
প্রথমোক্র বাযক্তির! ভীষণত্তর; তাহারা তোমাদের অনেককে বালাবধি 
হস্তগত করিয়! বুঝাই! আসিতেছে ও আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা 
অভিযোগ করিতেছে_-সোক্রাটাস নামে একজন লোক আছে, সে জ্ঞানী, 
(সে নভোম গুলের ধানে নিমগ্ন থাকে, ভূগত্ুস্থ যাবতীয় পদার্থের তন্থান্সসন্ধান 
করে, এবং কুতুক্কিকে স্রযুক্কি বলির! প্রতীতি জন্মাইতে পারে । ছে 
আথেন্সকাসিগণ, ইহার! আমার এই প্রকার অধ্যাতি রটনা করিতেছে 
ইছারাই আমার ভীষণ অভিযোক্ত! ; কারণ, তাছাদিগের কথা শুনিয়া 
লোকে ভাবে, যে, যাহার! এই-সকল অনুসন্ধানে তৎপর, তাহারা 
দেবতাতেও বিশ্বাস করে না ॥ তার পর, এই অভিযোক্তার! সংখ্যায় বহু 
এবং তাহারা বহুকাল ধরিয়া অভিযোগ করিয়া আসিতেছে; অধিক, 
তাহারা এমন বয়সে তোমাদিগকে আমার দোষের কথ! বলিরাছে, খন 
তোমাদিগের পক্ষে উহা বিশ্বাস কর! খুবই সম্ভব ছিল; কেন না, তোমরা 
তখন বালক, এবং অনেকে কেবল শিশু ছিলে । তাহারা বস্তুতঃ এমত 
অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে, যাহাতে আমার পক্ষে একটা 
কথা বলে, এরূপ কেহই নিকটে বর্তমান ছিল না। আর, এক্ষেত্রে 
. সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত ব্যাপার এই, যে, আমি তাহাদিগের নামও জানিতে 
ও বলিতে অক্ষম ॥ ইহাদিগের নধ্যে একজন বাঙ্গনাট্যকার আছে, ইহা 
ভিন্ন আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে পারি না। কন্ধ 
যাহার! ঈর্ধ্যা-এ-বিছ্বেষবশতঃ তোমাদিগকে আমার প্রতি বি্ূপ করিয়া 
তুলিতেছে; আবার নাহার! লিগের! আমার নিন্দার বিশ্বাস করে বলিয়া 
অপরকে উহ! বিশ্বাস করাইতে প্রশ্নাসী হইয়াছে; সেই সকল লোকের 
সঙ্গে পারিযা উঠাই সর্বাপেক্ষা কঠিন। কারণ, তাহাদিগের কাহাকেও 





আত সমখন 
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এখানে সাক্ষা দিবার অক্ষ আহবান কিংবা প্রশ্ন কর! আমার পক্ষে সম্ভবপর 
নয়; ৰস্্তঃ আমাকে আত্থসম্খন করিতে যাইর! বাধা হইরাই বেন 
ছায়াৰ সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে; এবং আমাকে এমন প্রশ্ন করিতে 
হইতেছে, যাহার প্রতান্তর দিবার জন্য কেহই উপস্থিত নাই। অতএব, 
আমি যেমন ৰলিতেছি, তোমরা মানিরা লও, যে আমার অভিযো কারা 
জই দলে ব্ভিক্; এক দল অধুনা আমাৰ বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া 
আসিতেছে; অপর দল পুরাতন; আনি তাহাদিগের কথা বলিগাছি। 
তোমরা স্থির কব, যে, আনি প্রথমে ইহাদিগের বিরুদ্ধেই আত্মসম্থন 
করিব; কেন না, তোমরা! তাহাদিগের আন্তিখোগই পূর্বে শুনিয়াছ; এবং 
পরবন্তী অভিযোক্রাদিগের অভিযোগ অপেক্ষা অনেক অধিক শুনিয়াছ। 
যাক্‌। হে আখীনীরগণ, আমাকে আম্মসমর্থন করিতেই হইবে; এবং 
তোমরা বহুকাল অবধি আমার বিরুদ্ধে যে-কুভাব পোষণ করিয়া! 
আসিতেছ, তাহ! দূর কৰিতে হইবে--তাহাও আবার এত আল সময়ের 
নধো। আমি আকাক্ষ! করি, যদি তোমাদের ও আমার পক্ষে বাঞ্চনীয় 
ছয়, তবে ফলেও যেন তাহাই ঘটে; এবং আমি খেন আআত্মসমর্থন করিয়া 
ক্ষতকাগা হই । কিন্ত আমি বিবেচনা করি, যে, কাঞ্টী কঠিন; কত 
কঠিন, তাহাও আমার অজ্ঞাত নয়। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রেত, ফল 
তাহাই হউক ; আমাকে বিধিপালন ও আস্মসমখন করিতেই হুইবে। 


কেলি অধ্যা্_ তাহারিগের অভিযোগ অন্্সাকে আসার অপরাধ ছুইটা_(১) 
আনি নতোনওল ও কের বাৰীত পদার্থের তন্ধা্ুসন্ধান করি : এবং (২) ক্ুকিকে 
হকি বলা আতপ কহিতে পানি । আমার গান নিশুক সরিষফানীস। ) 





৩। তবে আমরা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দেশি, থে, সেই 
অপবাধটা কি, যাহ! হইতে আমার প্রতি এই কুভাগের উৎপত্তি হরয়াছে; 
এবং যাহার উপরে নির্ভর করিয়া মেলীটস সামার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
উপস্থিত করিস্সাছে। আচ্ছা, আমার নিন্দুকেরা আমার কি নিন্দা 
বার করিতেছে ? তাহারা যেন শপথপুকূক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
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আনজন করিরাছে, এই ভাবে তাহার লিখিত প্রতিলিপি পাঠ করা৷ কর্ডুবা 
__গলোক্রাটীস পাপাচরশে লিপ্র রহিয়াছে ও না লকল বিবয়েই 
হস্তাপন করিতেছে; সে কুগ্ডে ও অন্তৰীক্ষে ঘাবতীর পদার্থের তক্বাস্সন্ধান 
করে, কুযুক্তিকে সুণুক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পাৰে, এবং এই সমুদার 
অপরকেও শিক্ষা দেয়৷” তাহাদিগের অন্তিবোগ এইরূপ একটা কিছু। 
তোমরা! নিজেরা আরিষ্টকানীসের এক বাঙ্গনাটক্ে দেখিতাদ, যে, 
সোক্রাটীস নামক একটা লোক একটা দোলা ছুলিতেছে, ও বলিতেছে, 
যে, লে আকাশে বিচরণ করিতেছে, এবং এইরূপ আরও কত বিয়ে কত 
প্রণাপ বকিতেছে, যাহার সম্বন্ধে আনি কম কি বেশী কিছুই বুঝি না। 
বদি কেহ এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তকে আমি যে সেই জ্ঞানের 
প্রতি অশ্রন্ধাপ্রদর্শন করিকা এই কথা বলিতেছি, তাহা নহে; মেলীউপ 
খেল আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কখনও না আনিতে পারে। কিন্ত 
হে আখীনীয় নরগণ, প্রকৃত কণা এই, যে আমি এই সকল 
ব্যাপারের মধ্যে নাই । তোমরা অনেকেই এবিধকে আমার সাক্ষী । 
তোমাদের মধ্যে বাহার! কখনও আমার কথাবাতী। শুনিয়াছ, 
তাহাদিগকে আমি অগ্ুরোধ করিতেছি, তোমরা পরস্পরকে একথা 
বল ও বুঝাইয়া দাও। তোমক! এমন লহ জনই তো বর্ত্তমান আছ, 
তোমর তৰে পরস্পরকে বল দেখি, যে তোমরা কখনও আমাকে এইরূপ 
বিধবে-_মল্পই হউক কি অধিকই হউক-__বাক্যালাপ করিতে শুনিয়াছ কি 
না। তাহা হলে তোমরা! জানিতে পারিবে, যে, লোকে আমার সমবগ্ধে 
আর বাহ! বাহ! বলে, তাহাও এইরূপ মিগ্যা । 


[চতুখ এধ্যাগ_আামি কাহারও শিক্ষক নষ্ট, এবা কখনও বেতন গহণ করি না। 
নাকো শিক্ষকের কন্দ করিবার জগ প্ণিঙাস পর্ৃতিই আছেন। ) 


৪। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, বে এই সকল কাহিনীর একটাও 
সত্য নর, এবং বদি তোমর! কাহার নিকটে শুনি্গা খাক, বে আনি 
লোককে শিক্ষা দিতে বান্ত এবং তক্ষক অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাও 





আ্নব্থন 


আন্ছসমর্থন 
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সত্য নহে । আমি যে অর্থ গ্রহণ করা দোষের বিষয় বিবেচন! করি, 
তাহা নয় ; কেন না, যদি কাহারও লোককে শিক্ষা দিবার সামর্থ্য থাকে, 
তাহা আমার নিকটে উত্তম বলিযাই বোধ হয়। যেমন, লেয়ন্টিনি-বাসী 
গর্নিরাস, কেরসবাসী প্রডিকস ও ঈলিসবাসী হিপ্পিয়াস (১) শিক্ষাদানে 
সমর্থ । কারণ, বন্ধগণ, ইহারা প্রতোক্েই যে-কোন নগরে যাইয়া 
যুবকদিগকে আপন ন্সাপন সহবাসের জন্য আকুল করিয়| তুলিতে 
পারেন। এই যুবকের! বিনাব্যয়ে ইচ্ছাহুরূপ স্ব স্ব নগরের যে-কোন 
অধিবাসীর সহবাস করিতে পারিত ; কিন্তু ইহাদিগের প্রভাবে তাহারা 
তাহা ত্যাগ করিয়া ই’হাদিগের সহবাস করে ও তক্ষন্ত তাহাদিগকে অর্থ 
প্রদান করিয়া অধিকন্ধ আপনাদিগকে ক্রতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে। 
এতদ্বাতীত, এখানে পারসবাসী আর একজন জ্ঞানী লোক আছেন; 
আমি শুনিয়াছি, তিনি এই নগরেই বাস করিতেছেন। কারণ, 
হিললিকসের পুত্র কাল্িয়াসের সহিত আমার দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল; 
এই বাক্তি একাকী সমবেত অপর সকলের অপেক্ষা! জ্ঞানীদিগের জলন্ত 
অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছে। এই হেতু আমি তাহার সহিত আলাপ 
আরম করিলাম । তাহার দুই পুত্র; আমি বলিলাম, “কালিয়াস, তোমার 
পুত্র ছুইটী যদি গোবৎস কিংবা অশ্বশাবক হইত, তবে আমরা তাহাদিগের 
জন্ত বেতন দিয়া এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিতাম, যে তাহাদিগকে দ্ধ 
পালনের পক্ষে সৰ্ব্দাঙগস্থন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে যত্র করিত ; সেই 
শিক্ষক হইত কোনও অশ্বপাল কিংবা কুষক। কিন্তু এক্ষণে তাহার! 
যখন মা্ধ, ভখন তুমি কাহাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চাও ? এমত 
কাহাকেও তো, বে মানবধন্দ ও রাষ্ট্রধক্ম অবগত আছে? কারণ, আমি 
বিৰেচন! করি, যে, তুমি পুত্রদিগের হিতকলে এ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা 
করিযাছ ৷” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এরূপ কেহ আছে, না নাই ?" 
সে বলিল, “নিশ্চই আছে।” আমি বলিলাম, “সে কে? কোথা 
হইতে আসিয়াছে? কত বেতন লইগ শিক্ষা দেয়?" সে বলিল, 


(2) সপ্তম ব্যাক দেখুন 
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“সোক্রাটীস, তাহার নাম এয়ুঈনস ; সে পারসবাসী, বেতন পাচ 
মিনা (২) ।” তখন আমি ভাবিলাম, এসুঈলস বদি সত্য সত্যই শিক্ষা- 
কৌশল আয়ত্ত করিয়া এমন সুচারুরূপে শিক্ষা দিতে পারগ হইয়া! থাকে, 
তবে সে ধন্ত। আনি নিজে যদি এই সমুদার জানিতাম, তবে অহঙ্কারে 
শ্রীত ও গৰ্বিত হইতাম। কিন্ত, হে আখীনীয়গণ, প্রক্কত কথা এই, যে 
আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। 


[পঞ্চম অধ্যাম--এখন, আমার নিন্দার মূল কি, বলিতেছি। খাইকেফোন 
জলির দেবতার সুখে শুনিছিল, “সোক্রাটাস কপেক্ষ/ অধিকতর জ্ঞানী কেহই 
নাই।” এই দৈৰৰানীই আমার নিন্দার উৎপত্িক্ল। ) 


৫। এখন, তোমাদের মধো কেহ হয় তে! প্রত্যুত্তর করিতে পারে, 
“আচ্ছা, সোক্রাটীস, তোমার কান্টা তবে কি? তোমার নানে এই সকল 
নিন্দা কেন রাষ্ট্র হইতেছে ? কেন না, যদি তুমি পরের অপে্দ। 
অসাধারণ একটা কিছুতে ব্যাপৃত না থাকিতে, অর্থাৎ সাধারণ লোকে 
যাহা করে, তদপেক্ষ। শ্বতন্ কিছু না করিতে, তবে তোমার এমনতর 
খ্যাতি ও তোমাকে লইয়া এত কথা কখনই হইত না। 'আঅতএব, 
আমাদিগকে বল দেখি, তোমার কাজটা কি, যাহাতে আমাদিগকে 
অজ্ঞের মত ন! জানিয়া শুনিয়াই তোমার বিচার করিতে না হয়।” যে- 
ব্যক্তি এরূপ বলে, আমার বোধ হয় সে স্তাৰ্য কথাই বলে ; স্থতরাং কিসে 
আমার এই নাম হইয়াছে, এবং আমার এই নিন্দার মূল কি, তাহা 
আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। তোমরা তবে শুন। তোমরা কেছ 
কেহ হয় তো মনে করিবে, আমি তানাসা করিতেছি ; কিন্তু তোমর! 
নিশ্চয় জালিও, তোমাদিগকে যাহ! বলিব, তাহা সমন্তই সত্য। আধীনীয় 
নরগণ, আমি শুধু কোন একপ্রকার জ্ঞানের জন্ডই এই লাম পাইয়াছি । 
সে কি প্রকার জ্ঞান? যে জ্ঞান হয় তো সকল মানবেরই আয়ত্ত । আমি 
হয় তো প্রকৃতই এরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইতে পারি । কিন্তু 


(২) এক মিনা (Latin Minn, Greek 30০) ইকোসী * পাউণ্ড > শিলিং 
৩ পেনি, এখনকার হিসাবে আর ৯১২ টাকা । 


৫৭ 
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আমি এইমাত্র খাহাদিগের কথা বলিতেছি, তাহার! মানবীয় জ্ঞান 
অপেক্ষা মহত্তর কোনও জ্ঞানে জ্ঞানী; বসব! আমি উহা বর্ণনা করিতে 
অক্ষম কেন লা, আনি লিঙ্গে উহার কিছুই জানি না। যে-কেছ বলে, 
খে, আমি জানি, সে মিথ্যাবাদী, সে আমার নিন্দা করিবার উদ্দেশোট 
এইন্সপ বলে। হে আপীনীয় নরগণ, তোমরা কোলাহল ককিয়! আমাকে 
বাধা দিও লা,__যদি তোমাদের প্রতীতি হয়, যে আমি গর্ব করিতেছি, 
তথাপি বাধা দিও না। কেন না, আনি বাহ! বলিব, তাহ! আমার কণা 
নয়; কে একথা বলিয়াছেন, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি ; তিনি 
তোমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র। যদি আমার কোন প্রকার জ্ঞান 
থাকিয়া থাকে, সে জ্ঞান যে-প্রকারই হউক না কেন, তাহার সাক্ষীরূপে 
আমি ডেল্ফির অধিষ্টাত্রী দেবতাকে উপস্থিত করিতেছি। তোমরা 
বোধ করি খাইরেফোনকে জান। সে বাল্যকাল হইতে আমার সহচর 
ছিল। সে কিরংকাল পুর ( ত্ৰিংশগ্নারকের শাসনকালে ) তোমা- 
দিগের গণতন্ত্রের সহিত নির্বাসিত হয়, এবং পরে তোমাদিগেরই 
সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ॥ (৩) খাইরেফোন কি প্রকুতির 
ান্থষ ছিল, তাহা ও তোমরা জান; এবং তোমরা জান, সে যাহা ঢাহিত, 
কেমন ছ্দষনীয় আবেগে সেই দিকে ধাবিত হইত। এই জন্যাই সে 
একবার ডেল্ফিতে বাইয়া পলো! দেবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
সাহসী হই্কান্িল-_নন্গুগণ, আনি বানাই বলি না কেন, তাহাতে বাধা 
দিও না-সে দ্দিজ্ঞাসা করিল, আমার অপেক্ষা জ্ঞানী কেহ আছে 
কিনা। (আপলে! দেবের প্রাবক্রা ) পীধিরা (৪) উত্তর করিলেন, 
আমার অপেক্ষা জ্ঞানী কেহই নাই। শাইরেফোন ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছে; তাহার ভ্রাতা এখানে উপস্থিত আছে, সে ইহা সাক্ষা 
প্রদান কৰিবে। 
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[4 অধ্যাঙ্চ_এই রধাবতী বৈৰৰাণী শ্ৰামাকে ইহার লতযাসতা বিপ্ে াগোকি 
করিল। আনি জঞানাস্িদানী এক বাষ্টনীতিৰিৎকে পরীক্ষা কি বুবিলাম, ক্যানি 
এই মর্গে তাহার অপেক্ষা জ্ঞানী, বে আদি নার ক স্ব কর নই, সে তাঙ্গাৰ 
অজ্ঞতা সখ অক্ষ | ) 


৯) এখন দেখ, আমি কেন তোনাদিগকে এই সকল কথা” 
বঝলিতেছি। আনার নিন্দার উৎপত্তি কোথার, তাহা তোমাদিগকে 
বুঝাই দিতে চাই। আমি এই দৈববানী শুনিয়া এইক্কপ ভাবিতে 
লাগিলাম--"দেবতা কি বলিতেছেন? এবং এই সমহ্ঞার অর্থ কি? 
কেন না, আমি নিঙ্গে বেশ জানি, থে অপ্ই জউক কি অধিকই হউক, 
আনি মোটেই জ্ঞানী নহি; তবে তিনি যে বলিতেছেন, আমি সবধাপেক্ষা 
জ্ঞানী, ইছার তাৎপর্য কি? যেহেতু, তিনি কখনই মিগা! কথা বলেন 
নাই; কারণ, তাহার পক্ষে ইহা বৈধ নহে” তিনি যাহ! বলিতেছেন, 
তাহার অর্থ কি, বহুকাল পধথান্ত আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই 
পরিশেষে আমি একান্ত অনিচ্ছাপুকদক ইহার অনুসন্ধানে এই প্রকারে 
প্রবৃত্ত হইলাম ॥ যাহারা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, আমি তাহাদিগের 
মধ্যে একজনের নিকটে গমন করিলাম ; আনি ভাবিলাম, বে, বগি 
কোথাও লম্তব হয়, তৰে এইখানে আমি দৈববালী মিখ্যা বলিয়া প্রাণ 
করিব; আমি দেবতাকে দেখাইকা দিব, "আপনি বলিরাছিলেন, আনি 
সর্ধাপেক্ষা জ্ঞানী; কিন্তু এই বাযক্ি আমাৰ অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ।” 
সতএব, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলান--তাহার নাম বলিবার 
আবশ্যক নাই, সে একজন রাজনীতিক্ষ ছিল_হে আণীনীর নরগণ, 
তাহাকে পরীক্ষা করিরা আনি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চ করিলাম; আমি 
তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাষ, বে যদিও সে অপর বছুলোকের 
নিকটে, বিশেষতঃ আপনার বিবেচনায়, জ্ঞানী বলির গণ্য, তথাপি সে 
জ্ঞানী নে । তখন 'আমি তাহাকে দেখাইর! দিতে প্রবাসী হইলাম, 
ধে, হঙ্গিও সে আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা করে, তথাপি সে জ্ঞানী নহে। 
ফলে সামি তাহার ও উপস্থিত বহুঙ্গনের বিদ্বেষভাজন হযলাম। সে 





আমান 
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যাহা হউক, আমি তথা হইতে প্রস্থান করি! মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলাম, “আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী; কেন না, 
'সামাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহই বোধ করি সুন্দর ও মহুখকে অবগত 
হয় নাই? (৫) কিন্ত এই ব্যক্তি না জানিয়াও মনে করিতেছে, যে, সে 
তাহা জানে; আর আমি উহা বাস্তবিক জানিও না, এবং জানি বলিয়া 
মনেও করি না। অন্ততঃ দেখা যাইতেছে, যে, এই ব্যক্তি অপেক্ষা 
আমার এইটুকু জ্ঞান অধিক আছে, যে, আমি যাহা জানি না, তাহা 
জানি বলি মনে করি ন1।” তৎপরে, যাহার! এই প্রথমোক্ত ব্যক্তি 
অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী বলিয়! পরিচিত, আমি তাহাদিগের মধ্যে 
একজনের নিকটে গমন করিলাম; কিন্ত আমি এর একই ফল লাভ 
করিলাম। এবং সেখানেও আমি তা্গার ও 'আঅপর অনেকের 
বিদ্বেষভাজন হইলাম । 


[সপ্তম অধ্যায--তৎপরে আমি কবিদিগকে পরীক্ষ। করিলাম; ফল একই 
হ্ই্ল। ] 

৭। তদনস্তর আমি পথ্যারক্রমে একের পর নন্টের নিকটে গমন 
করিতে লাগিলাম7 আমি লোকের বিদ্বেভ!ঙগন হইতেছি, ইহা অন্তর, 
করিয়া দুঃখিত ও ভীত হইলাম; কিন্ত তথাপি আমি বিবেচনা করিলাম, 
থে, ঈশ্বরের আদেশকে সর্কোপরি শিরোধাধ্য করিতেই হইবে । সুতরাং 
ঈৈববানীর অর্থ কি, তাহা পরীক্ষ। করিবার উদ্দেশ্যে যাহার! কিছু জানে 
বলিয়া বোধ হইল, তাহাদের সকলের নিকটেই আমাকে খাইতে হইল॥ 
হে আবীনীয়গণ-_তোমাদিগকে সত্য বলা কর্তব্য__কুক্থরের শপথ (৬) 
করিয়া বলিতেছি, ইহাতে আমার এইরূপ ফললাভ হইল। আনি 
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দেবতার আদেশে এই অন্থপন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া! দেখিলাম, যে, বাহাদিগের 
জ্ঞানের খ্যাতি সর্বাপেক্ষা অধিক, জ্ঞানের অভাবও তাহাদিগেরই প্রায় 
পরিপূর্ণ; পক্ষান্তরে যে-সকল লোক নগণ্য বলিয়া পরিচিত, তাহারাই 
শিক্ষালাভের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত । এখন, দৈববাণী যাহাতে জন্রাস্ত 
ৰলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ততৃন্দেশ্যে হীরারীসের শ্রমের মত (৭) আমাকে বত 
শ্রমসাধ্য পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, তোমাদিগের নিকটে তাহা! বর্ণনা 
কর! কর্তব্য। রাজনীতিক্ষগণের পরে আমি শোকাস্মক কাবাকার, 
ডিগনীসসের জর-সঙ্গী ত-রচন্সিতা (৮) ও অন্তান্ত কবিদিগের নিকটে গমন 
করিলাম; অভিপ্রায় এই, বে, সেখানে আমি সদাঃ-সদাঃ আপনাকে তাহ!- 
দিগের অপেক্ষ। অধিকতর অদ্র বণিয়া বুঝিতে পারিব। এজন, তাহাদিগের 
বে কবিতাগুলি আমার বিবেচনার তাহার! অশেষ শ্রম করিয়া লিখিয়াছে, 
তাহা হাতে লইয! আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলাম, তাহারা! উহাতে 
কি বলিতে চাহিরাছে; আমি তাহাদিগের নিকটে কিছু শিক্ষণ! করিব, 
এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম। বন্ধগণ, তোমাদিগকে 
সত্য কথ! বলিতে আমি শলক্্ম বোধ করিতেছি, কিন্তু তথাপি উহা 
বলিতেই হইবে। তাহারা নিঙ্গেরা যাহা লিখিয়াছে, বলিতে গেলে 
উপস্থিত প্রাপ্ম সকলেই তাহাদিগের অপেক্ষা তাহার অর্থ স্পষ্টতররূপে 
বুঝাইর! দিতে পারিত। অতএব, আমি অলকালের মধ্যেই কবি- 
দিগের সম্বন্ধে এই তব অবগত হইলাম, যে, তাহারা যে-সক্ষল কবিতা 
রচনা করে, তাহা জ্ঞানের সাহাবে নয়, কিন্ত এক প্রকার প্রক্কতিদন্ত 
শক্তি ও অন্প্রাণনার সাহাযোই রচনা করিরা থাকে। তাহারা দৈবজ্ঞ ও 
ভবিষাদ্বক্রার মত; কেন না, ইহারা! অনেক ভাল কথা বলে, কিন্তু যাহা 


05) হীরাজীল ( লাটিন ॥/০:০০)০৪ )-আীক পুরাণের সবাপেগ! প্রসিদ্ধ বীর 
পুল: হোমারের সতে নেবরাজ জেল ও খীব্সের অধিপতি বাটি জনের বহি 
শক্ষতীনীর পূত্র। কথিত আছে, যে ইনি হীরার আবেশে বাৰটা কঠোর শ্রমসাধা 
ক সম্পাদন করিয়াছিলেন। 

(৮) গ্ৰীক 9৪১৮৮৭৮১৮০৪; প্রথম খও, ৪৩১ পৃষ্ঠা ৰেখুন। 
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বলে, তাহার অর্থ জালে ন!। আনার নিকতে কৰিদিগের অবস্থাও, 
এই প্রকার বলির! প্রতীরমান হইল। আমি আরও অন্থভন করিলাম, 
যে, তাহারা আপনাদিগের কবিতার জন্ত অক্ার্প বিষয়েও আপনাদিগকে 
লোক-সমাঞ্জে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে,--কিন্ক তাহারা 
বাস্তবিক অপরের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী নহে। সুতরাং আমি এই 
ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, যে, আমি রাঞ্জনীতিল্ঞ- 
দিগের ক্রায় ইহাদিগের অপেক্ষা এক বিবয়ে শ্রেষ্ঠ । 


[অষ্ট অ্যার_পরিপেষে মানি শি্কারদিগের নিকটে গেলাম; দেখিলাম, 
তাহারা বিশ্বাস করে, থে. থেকে তাহারা লিজকশ্দে নিপুণ, অতএব তাহার! সকল 
বিষত জ্ঞানী: স্বতরাং আনি সিদ্ধান্স করিলাম, যে তাহ! দিগের শিনৈপুণা ও অজ্ঞ 
অপেক্ষা আমি বেনন আছি, তাহাই খাছনীত । ] 


৮। পরিশেষে আমি শি্কারদিগের নিকটে গেলাম; কারণ 
আমি নিঞ্জে বেশ জানিতাম, যে, আনি বলিতে গেলে শিল্প সম্বন্ধে কিছুই 
জানি না, কিন্ত আমি দেখিতে পাইৰ, যে, ইহারা বহু উত্তম বিষয় শিক্ষা 
করিরাছে। এ ক্ষেত্রে আমার ভুল হয নাই? কেন না, আমি জানি না, 
এমন অনেক বিৰ তাহারা জানে; সুতরাং এ বিষয়ে তাহার! আমার 
অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী। কিন্ত, হে আবীনীর নরগণ, আমি 
দেখিলাম, যে, কবিদিগের বে দোৰ, নিপুণ শিল্পীদিগেরও সেই দোষ ; 
তাহারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, থে, যেহেতু তাহার! শ্ব স্ব পিনকৰ্পে 
নিপুণ, অতএব তাহারা মহত্তর অন্যবিধ কার্ণ্যেও (৯) জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে। তাহাদিগের এই ভ্রান্তি তাহাদিগের শিল্পঙ্গানকেও 
মলিন করিয়াছে; রাহ আমি দৈববানীর পক্ষ হইয়া আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদিগের জ্ঞানে জ্ঞানী লা হইয়া ও তাহাদিগের 
অজ্ঞতা হইতে সুক্ত থাকিয়া আনি বেমন আছি তেমনই পাকিতে চাই, 





ভি 
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ন! তাহাদিগের জ্ঞান ও অক্ঞানতা, এই উত্তরেরর অধিকারী হইতে 
আকাজ্ষ। করি? আৰি আপনাকে ও দৈববানীকে প্রকার করিলাম, 
সামি যেমন আছি, সেইকূপ থাকাই আনার পক্ষে শ্রেঃ । 


[নবম অৰ্যায_এই পরীক্ধ। হইতেই আমার ভঞ্চর পক্রর উৎপন্ি হইছে | 
নানি সূৰিৱাতি, বৈববালীধ সৰণ এই, যে মানু শুধু এইটুকু জ্ঞানের এবিকাৰী, থে 
শে একেবারে অজ্ঞ | আনি এখনও এই অশুলক্চানে রত রহিযাডি, এবং তচ্জন্ত আমার 
যাৰতীয বৈদিক করণ অনহেলা করিখ। ব্যাপিতেছি ॥ ) 


৯) ন্সথীনীরগণ, এই পরীক্ষা হইতেই আমার বিকদ্ধে এত অধিক 
একান্ত নিদাকণ ও ছর্র শত্রুতা সঞ্জাত হুয়াছে, বে তাহা হইতে ন্সামার 
অসংখ্য অপবাদের উৎপন্ডি হইরাছে, এবং তাহাতেই আমার এই নাম 
হইয়াছে, যে, আমি জ্রানী। কারণ, যখনই আমি অপরের জম প্রদর্শন 
করি, তখনই উপস্থিত লোকের! ভাবে, যে, আমি যে-বিষনে ভ্রম 
প্রদর্শন করি, সে বিষয়ে জ্ঞানী । কিন্তু বন্ধুগণ, আমার বিবেচনাত 
প্ররবতপ্রন্তাবে এক ঈশ্বরই জ্ঞানী, এবং এই দৈববাণীর দ্বারা তিনি ইহাই 
বলিতেছেন, মাননীয় জ্ঞানের সুলা তার, অথবা কিছুই নহে । আমার 
বোধ হইতেছে, তিনি এমন বলেন নাই, যে, সোক্রাটীস জ্ঞানী, কিন্তু 
তিনি আমাকে দৃষ্টাস্বস্থলে উপস্থিত করিয়া আমার নাম ব্যবহার 
করিয়াছেন, দেন তিনি বলিতেছেন, “হে মানবগণ, তোমাদিগের মধ্যে 
যে সোক্রাটীসের মত জানে, যে বাস্তবিক তাহার জ্ঞানের মূল্য কিছুই নহে, 
সেই সৰ্বাপেক্ষা জ্ঞানী ।” এই জন্কই তে! আনি নিয্নত স্বদেশী ও বিদেশী 
যাহাকেই জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করি, ঈশ্বরের আদেশে তাহাকেই 
জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা করিয়! বেড়াইতেছি ; এবং যখনই আমার প্রতীতি 
হয়, যে, লে জ্ঞানী নহে, তখনই ঈশ্বরের পক্ষ হইয়া দেখাইয়া দিই, বে, 
সে জ্ঞানী নহে। এই প্রকার অনবসরবশতঃ আমার বাষ্ট্রার কার্য্যে 
উল্লেখযোগ্য অবকাশ ঘটে নাই, এবং আনি পৃহ্ধর্স্মেও মনোনিবেশ 
করিতে পারি নাই; বরং ঈশ্বরের এই সেবার জর আৰি পরিপূর্ণ 
দারিছ্যেই বাস করিতেছি। 








আব্মসনর্থন 
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[ দশম অধ্যা্_এই পরীক্ষাকাখ্যে অনেক দুবক আমার অনুকরণ করে, এবং 
সাহারা তাহাদিগের দ্বার অপনস্থ হয, তাহার! আমার শত্রু হইৎ! কড়া ॥ তাহার 
মামার এই স্পৰাদ রাই করিতেছে, যে আনি নানি ও কৃতাকিক । মেলীটল প্রস্ততি 
এই একার বিভিন্ন দলের প্রভিনিধিমাত্র । ] 


>৯*। তার পর, যুবকের! স্বেচ্ছাক্রমে আমার অন্থগমন করে; 
তাহারা ধনীর সন্তান এবং তাহাদিগের যথেষ্ট অবসর আছে ; যখন 
আমি প্রশ্ন করিয়। লোককে পরীক্ষা করি, তখন তাহার! সেই পরীক্ষা 
শুনিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে; এবং তাহার! আমার অনুকরণ 
করে ও পরে অন্তের পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হয়। আর, আমার মনে 
হয়, তাহারা সেই পরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইয়া বহুল ও প্রচুর পরিমাণে এমত 
লোক দেখিতে পায়, যাহার! ভাবে, যে তাহার! যথেষ্ট জানে, কিন্ধ 
আনে অল্প, অথবা কিছুই জানে না। ইহাতে, যাহার! এই যুবকদিগের 
হারা পরীক্ষিত হয়, তাহারা ইহাদিগের উপরে কুদ্ধ না হইয়া! আমার 
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, এবং বলে যে সোক্রাটীস নামে একটা অতি জনা লোক 
আছে, সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে। যখন কেহ তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করে, “সোক্রাটীস এমন কি করিতেছে ও কি শিণাইতেছে, 
বাচাতে সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে," তখন তাহাদিগের 
বলিবার কিছুই থাকে না ; প্রত্যুত সে সব্বন্ধে তাহারা কিছুই জানে না; 
কিন্ত পাছে কেহ মনে করে, যে, উহার! প্রশ্নটার উত্তর খু জিয়া পাইতেছে 
না, এজন্ত তত্তন্জানীর (Phil০১০৮e৮) বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি 
তাহাদিগের কণঠন্থ আছে, তাহাই তখন বলিতে আর্ত করে--যথা, 
আকাশে ও ভূগর্তে যাবতীয় পদার্থের তস্বান্থসন্ধান, দেবতার অবিশ্বাস ও 
কুযুক্তিকে সযুক্তিকূপে উপস্থিত করিতে শিক্ষা দিয়া সোক্রাটীস যুবক- 
দিগকে বিপথগামী করিতেছে। কারণ, আমি বিবেচনা করি, যে, 
তাহারা এই সতাটা বলিতে চাহে না, যে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহারা 
জ্ঞানের ভাপ কক্গে বটে, কিন্তু জানে না কিছুই । অতএব আমার মনে 
হয়, এইলন্ই তাহার! বহুকালাবধি আমার ঘোরতর অপবাদ রা 
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করিয়া তোমাদিগের কর্ণ পূর্ণ করিতেছে; তাহার! উৎসাহী, ছদ্দমনীন্ব 
ও বহুসংখ্যক ; সুগঠিত দলবদ্ধ হইয়া! মনোসুগ্তকর ভাষার তাহারা আমার 
নিন্দা প্রচার করিয়া আসিতেছে। ইহারই ফলে মেলীটস, ন্সন্থটস ও 
লুকোন আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। মেলীটস কবিরুন্দের, আস্থটস 
শিল্পী ও রাজনীতিজ্ঞগণের এবং লুকোন বক্তাদিগের পক্ষে রুষ্ট 
হইয়াছে। এই জন্যাই আমি প্রারস্তেই বলিয়াছি, যে, আমার বিরুদ্ধ 
যে-কুভাব এমন বিপুলায়তন হইত উঠিয়াছে, তাহ! যদি এত অলপ সময়ের 
মধ্যে আমি তোমাদিগের চিত্ত হইতে বিদুরিত করিতে সনর্থ হই, তবে 
আমি নিজেই বিস্মিত হইব। হে ন্সা্থীনীর নরগণ, তোনাদিগের 
নিকটে যাহা উপস্থিত করিলাম, ইহাই সতা ; আনি তোমাদিগকে যাহা 
বলিতেছি, তাহ! হইতে অল্প বা অধিক কিছুই গোপন করি নাই, কিংবা 
কিছুই অন্তরালে রাখি নাই। তথাপি, আমি বেশ জানি, যে, আমি 
এই স্পষ্ট কথা দ্বারাই লোককে আমার শত্রু করিয়া তুলিতেছি । কিন্ত 
ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে, বে, আমি সত্য কথাই বলিতোছি ; এবং 
আমার বিরুদ্ধে কুভাব ও উহার কারণ, আমি বেরূপ নিদ্দেশ করিতেছি, 
উহ! প্রকৃতই সেইরূপ। এখনই হউক, আর পরেই হউক, যখনই 
তোমরা এ সন্বন্ধে অনুসন্ধান কর লা কেন, তোমর! উহা! সেইরূপই 
দেখিতে পাইবে। 


[ একাদশ আধ্যা এখন আসার বিরুদ্ধে যে গে অভিযোগ উপস্থিত হইছে, 
তাহার আলোচন! কর যাক্‌। উহ! জধানতঃ দুইটা--(১) আমি বুবকরিগকে বিপথগামী 
করিতেছি; এবং (২) আনি পৌগনেবগশে বিশ্বাস করি না, ও নূতন দেবতা দৃষ্টি 
করিযাছি। ] 


১১। আমার প্রথমোক্ত অভিযোক্তাদিগের গ্সভিযোগগুলি সঙ্বন্ধে 
আমার এই আত্মসমখনই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট । অতঃপর আমি 
সাধু ও স্বদেশভক্ত মেলীটস ( সে নিজেকে এইরূপেই অভিহিত করিয়া 
থাকে) ও পরবর্থী অভিযোক্তাদিগের অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা 
করিব । তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোক্রা, এইরূপ ধরিয় লইয়া 
৫৮ 
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আমর! আবার তাহাদিগের অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠ করি। উহ! 
এই  প্রকার__প্রতিলিপি বলিতেছে, যে, সোক্রাটীস অধশ্মাচরণ 
করিতেছে, কেন না, সে যুবকদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছে; 
এবং পুরবাসীর! যে-সকল দেবতার বিশ্বাস করে, সে তাহাদিগের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করে না, কিন্তু সে অপর নানা নূতন দেবতা সষ্টি করিয়াছে। 
ইহাই অভিযোগ ॥ আমর! এক এক করিয়া ইহার প্রত্যেক খারা 
পরীক্ষা করি। মেলীটস বলে, যে, আমি যুবকদিগকে বিপথগামী 
করিয়া অধর্শ্মাচরণ করিতেছি। কিন্ত, হে 'আথীনীয় নররন্দ, আমি 
বলিতেছি। যে, নেলীটসই অধশ্মাচরণ করিতেছে; যেহেতু সে তুচ্ছ 
কারণে লোককে বিচারাণয়ে উপস্থিত করিয়া গম্ভীর ভাবে একটা 
কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং সে বে-সকল বিবয়ে মুহুর্তের 
জন্তও কিছুমাত্র শ্রমন্্ীকার করে নাই, সেই সকল বিষয়ে সে যেন কতই 
উৎসাহী ও ব্যস্ত, এইরূপ অভিনয় করিতেছে । আমি তোমাদিগকে 
দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি, যে, আমি যাহ! বলিলাম, তাহাই ঠিক । 


[দশ কা-_দেলীটস, তুমি বলিতে, নে আমি নুবকদিগকে বিপথে লাই 
খইতেন্ি। পাচ্ছ, বল দেখি, কে কে তাহানিগের উন্নতি সাধন করিতেছে? বিচারক- 
গণ? দর্শকগণ? মজ্রণাসভ্ার সনগ্তগণ ? জনসভার সভ্যগণ ? তুমি বলিতে, যে আমি 
ছাড়া আর সকল আীনীযই দুবকদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে। কি দু 
ক্খা। ] 


৯২॥ সোক্ৰাটীস--আচ্ছা, মেলীটস, এস, আমাকে বল দেখি, 
যুবকেরা যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পারে, তাহ! তুমি বহসুল্য 
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আনিয়াছ, এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ। 
এখন এল, হই'হাদিগকে বল, কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন 
করিতেছে; এবং দেখাইয়া দাও, সেই লোকটা কে । মেলীটস, তুমি 
তো দেখিতেছ, যে, তুমি নীরব রহিযাছ এবং তোমার 
বলিবার কিছুই নাই? তথাপি তোমার নিকটে ইহ! লঙ্াজনক 
বোধ হইতেছে না? আমি যে বলিতেছি, যে, তুমি এই সকল বিষয়ে 
কিছুমাত্র শ্রমন্বীকার কর নাই, তোমার নীরবতাই কি তাহার 
পর্যাপ্ত প্রমাণ নহে? ওহে সাধু, বল, কে তাহাদিগকে ভাল 
করিতেছে ? 

মেলী--নিয়মসমূহ ( Nomoi—the Laws ) 1 

সোক্রা--কিন্ধ, হে পুরুবোত্রম, আমি তাহা জিজ্ঞাস! করি নাই; 
আমি দিজ্ঞাস! করিয়াছি, যে, সে কোন্‌ ব্যক্তি, যে যুবকদিগকে উন্নতির 
পথে লইয়া যাইতেছে, এবং থে সর্ধপ্রথমে তোমার এই নিয়মগুলিরই 
জ্ঞান লাভ করিয়াছে ? 

মেলী--এই বিচারকগণ, সোক্রাটীস। bs 

সোক্রা--তুমি কি বলিতেছ, মেলীটস ? ইহার! যুবকদিগকে 
শিক্ষা দিতে সমর্থ এবং হইা'হার! তাহাদিগের উন্নতি সাধন 
করিতেছেন ? 

মেলী--নিশ্চয়ই । 

সোক্রা--ই' হারা সকলেই ? না, কেহ কেহ সমর্থ, কেহ কেহ 
অসমর্থ ? 

মেলী--সকলেই । 

সোক্রা__হীরার দিবা, তুমি বেশ বলিতেছ; তবে তো উপকারী 
বান্ধৰ খুব পরচুরই দেখ! যাইতেছে ! আচ্ছা, আর একটা কথা; এই 
শ্রোতৃবর্গ যুবকদিগের উন্নতিসাধন করেন, কি করেল না? 
মেলী--হা, তাহারাও করেন। 
সোক্রা__সন্্রণাসভার সদস্তগণও কি করেন? 
মেলী__হা, মঙ্রণাসভার সদস্তগণও | 


সানসসমর্খন, 
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সোক্রা__কিন্ত। ওহে নেলীটস, তবে জনসভায় অধিহিত জনসভার 
সভ্যগণ অবশ্যই যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছেন না ? অথবা! তাহারা 
তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন ? 

মেলী--হা. তাহারাও উন্নতি সাধন করিতেছেন। 

সোক্রা--তাহ! হইলে দেখ! যাইতেছে, যে, আনি ভিন্ন আখীনীয়ের! 
সকলেই যুবকদিগকে সন্দর ও মহ করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, একা 
আমিই তাহাদিগকে মন্দ করিতেছি । তুমি ইহাই বলিতেছ ? 

মেলী--হা, আমি খুব দৃঢ়তাসহকারেই এইরূপ বলিতেছি। 

সোক্রা--তুমি "আমাকে নিতান্ত ছু্ভাগ্য বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছ। 
আচ্ছা, আমার কথার উত্তর দাও। তোমার কি মনে হয়, যে, থোটক 
সন্বন্ধেও ঠিক এইরূপ £ ঘোটকের উন্নতি সাধন করে সকল লোকেই, 
কিন্ত কোন একজন উহাদিগকে মন্দ করে? না, যাহা ইহার সববথা 
বিপরীত, তাহাই সত্য ? একজন, অব! অন্জন-_র্থাৎ অঙ্থপালগণ 
ঘোটকের উন্নতি সাধনে পারদর্শী; কিন্তু বহুনই ঘোটকের সংস্পর্শে 
আসিলে ও ঘোটক ব্যবহার করিলে তাহাদিগের অবনতি ঘটাইয়! থাকে; 
মেলীটস, ঘোটক, ও অন্যান্য সমুদায় জস্থ সম্বন্ধে কি এ কথাই ঠিক নয় ? 
নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে ঠিক, তা’ তুমি ও আহুটস “না-ই বল ব1“হ-ই 
বল। যুবকদিগের সপ্ঘন্ধে আমাদিগের সৌভাগ্য বড়ই বেশী হইত, 
যদি কেবল একগ্রন তাহাদিগের অহিত করিত, এবং অপর সকলেই 
তাহাদিগের হিতসাধনে রত খাকিত। কিন্ত, মেলীটস, প্রক্নত কথাটা 
এই, যে, তুমি যথেষ্ট প্রমাণিত করিয়াছ, যে, তুমি যুবকদিগের সম্বন্ধে 
কখনও ভাব নাই ; এবং তুমি যে-সকল অভিযোগে আমাকে বিচারালয়ে 
আনিয়া উপস্থিত করিরাছ, সেই সকল বিষে তুমি যে কিছুমাত্র শরম- 
স্বীকার করাত রিল 32১ জাজল্যমান 
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আমার মহচরদিগকে নন্দ করি তুলিতেছি ॥ ক্দার আমি আআনিচ্ছাকত অপরাধে 
অপরাণী হইয়। থাকিলে আসাকে বিচারালযে না নিলা সদ্ধপদেশ দেওয়াই তোর 
কন্তব্য ছিল। ] 


>। কিন্তু, মেলীটস, জ্েযুসের দিবা, আমাদিগকে আর একটা কথা 
বণ দেখি, সঙ্জনের সহিত বাস কর! ভাল, না, অসৎ লোকের সহিত 
বাস করা ভাল? ওগো মহাশয়, জবাব দেও; কেন না, আমি তো 
তোমাকে এমন একটা কঠিন কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি না। ক্স 
লোকে কি নিয়তই তাহাদিগের নিকটতম বাক্কিগণের অনিষ্ট করে ন! ? 
এবং সাধুজন কি ইষ্ট করেনা? 

মেলী--নিশ্চয়ই । 

সোক্রা_ এমন কেহ আছে কি, যে নিজদের সহচরদিগের দ্বার! 
উপক্বত না হইয়| বরং অপক্কৃত হইতে চায়? ছে ভদ্র, উত্তর দাও। 
কেন না, আইন তোমাকে উত্তর দিতে আদেশ করিতেছে। এমন কেছ 
আছে কি, যে বপক্ৃত হইতে ইচ্ছা! করে ? 

মেলী--নিশ্চয়ই নাই । 

সোক্রা--বেশ কথা; এখন এস, আনি যুবক দিগকে মন্দ ও অসৎ করিয়! 
তুলিতেছি বলির! তুমি যে আমাকে এথানে টানিয়া আনিয়াছ, তা’ আমি 
এই কাটা ইচ্ছাপুর্বক করিতেছি, কি অনিচ্ছাপুর্ববক করিতেছি বলিয়া 
আমাকে এখানে আনিয়াছ ? 

মেলী-_ইচ্ছাপূর্কক করিতেছ বলিয়াই আমি তোমাকে এখানে 
আনিয়াছি। 

সোক্রা--সে কি কথা, মেলীটস? আমার এত বরস হইয়াছে, 
তবু তুমি তোমার এই বয়সেই আমার স্বপেক্ষা এত অধিক বিজ্ঞ হইসসা 
পড়িয়াছ, যে, তুমি জানিরাছ, অসৎ লোকে নির্বতই স্বীয় নিকট-প্রতি- 
বেশীদিগের অনিষ্ট ও সাধুজন ইষ্ট করিয়া থাকে, আর আমিই এমন 
অজ্ঞানতায় ডুবিয়া রহিয়াছি, যে, নামার এইটুকু জ্ঞান নাই, যে, আমি 
যদি আমার সহচরগণের কাহাকেও অসাধু করিত! ভুলি, তবে তাহা দ্বারা 
আমারই কোন না কোনও সঅনিষ্ট ঘটবে ? সুতরাং তুনি বলিতেছ, 





আস্মসমর্ন 


আন্সদর্থন 
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আমি ইচ্ছাপুক্ককই এতবড় একটা অসকন্ম করিতেছি ? ওহে মেলীটস, 
আমি তোমার এমনতর কথ বিশ্বাস করি না, এবং আমার মনে হয়, যে 
তুমি অপর কোন শোঁককেও ইহা! বিশ্বাস করাইতে পারিবে না। হয় 
আমি ঘুবকদিগকে মোটেই মন্দ করিতেছি না, না হয়, বদিই ব! মন্দ করি, 
অনিচ্ছাপুর্ধকই করিতেছি ? সুতরাং এই উভয় স্থলেই তুমি মিথ্যাবাদী । 
যদি আমি অনিচ্ছাপুর্বক তাহাদিগকে মন্দ ককিয়া থাকি, তবে 
এইপ্রকার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জনা তুমি যে আমাকে রাঁজদ্বারে 
উপস্থিত করিবে, এমন কোনও বিধি নাই ; কিন্ত তুমি আমাকে একাস্তে 
ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিরস্কার করিবে ও শিক্ষা দিবে, ইহাই বিধি। 
কারণ, ইহা তো! সুস্পষ্ট, যে, আমি অনিচ্ছাপুর্বক যে দুক্ধন্ম করিতেছি, 
ছক্ষন্ম বলিয়া! বুঝিতে পারিলেই তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব। কিন্ত 
তুমি-আমার সংস্পর্শে থাকিতে ও আমাকে শিক্ষা দিতে বিমুখ হইয়াছ; 
তুমি কখনও তাহা চাহ নাই; অথচ তুমি আমাকে এখানে লইয়া 
আসিয়াছ, যদিচ নিম এই, যে, বাহাদিগের দণ্ডের প্রয়োগন, তাহারাই 
এখানে আনীত হইবে, কিন্তু যাহাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার! 
নহে। 


[চুপ অধ্যাক-_মভিবোগের দ্বিতী্ ধার! এই, যে আনি নাস্তিক । তুমি কি বলিতে 
চাও, ছে আমি কোন দেবতাই সানি না? হ'।, তাহাই ঝলিতেছ | তৰে ভুমি অভিযোগ- 
পত্রের বিরোধী কথ! বলিতে, এবং বিচারপতিগশের সহিত তানাস। করিতেছ । ] 


১৪) কিন্তু, ছে আণীনীর নরগণ, প্রকৃত কথা এই, থে, আমি 
হেন বনি্লাছি, মেলীউস এই সকল বিষয়ে কখনও অল বা অধিক 
কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করে নাই। সে বাছা হউক, 
কিন EU ees 


ভি 
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কি বলিতেছ না, যে আনি এই সমুদার শিক্ষা দিত! তাহাদিগকে বিপথে 
লইয়া বাইতেছি ? 


মেলী--হা, আমি খুব দৃঢ়তার সহিত এইরূপ বলিতেছি ॥ 

সোক্রা--তাহ! হইলে, মেলীটস, যে দেৰগণ লন্বদ্ধে এই আলোচন 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের দিবা, ভুমি আমাকে ও এই বিচারকগনকে 
বিষয়ট। আরও স্পষ্ট করিয়া বল। কেন না, তুমি কি বলিতেছ, আমি 
বুঝিতে পারিতেছি ন! । তুমি কি বলিতে চাও, বে, আনি বুবকদিগকে 
কোন কোন দেবতার বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিই? তাহা হইলে তো 
আমি নিজে দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, এবং আনি তবে একেবারে 
নান্তিক নই ও আনার অপরাধটাও এজাতীয় নয়; '্খবা তোমার 
অভিপ্রায় এই, যে, পুরবাসীর! যে-সকল দেবতার বিশ্বাস করে, আমি 
ভাহাদিগের অন্তিত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্ত আনি অপর নান! দেবতায় 
বিশ্বাস করি; সুতরাং তুমি বলিতেছ, বে, আমার অপরাধ এই, যে, 
আনি অপর নানা দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিতেছি? না, তুমি 
বলিতেছ, যে আমি দেবগণের অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস করি না, এবং 
অপরকেও তাহাই শিক্ষা দিতেছি ? 

মেলী--নামি ইহাই বলিতেছি, যে তুমি দেবগণের অস্তিত্বে একে- 
বারেই বিশ্বাস কর না। 

পোক্কা-- বিচিত্ৰবুদ্ধি মেলীটস, তুনি কি উদ্দেশ্যে এন্ধপ ঝলিতেছ ? 
আমি কি অপর লোকের মত চক্তন্র্থাকেও দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি 
না? 

মেলী-_ছে বিচারপতিগণ, আমি জেয়ুসের দিব্য করিয়া! বলিতেছি, 
সোক্রাটীস চচ্সথশাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে ন! ; কেন না, সে বলে, 
সুৰ্য্য প্রস্তর ও চন্দ্র মৃতংপিঞ। 

সোক্রা--ও প্রির মেলীটস, তুমি কি ভাবিতেছ, যে, তুনি আনাক্ষা- 
গরাসের (১০) বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ ? তুমি বিচারক- 


(১০) আনাক্ষাগৰাস--সপ্তষ অধ্যায় । 
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গণকে এতই অবজ্ঞা করিতেছ ও তাহাদিগকে এমনই নিরক্ষর ভাবিতেছ, 
যে, তাহারা জানেন না, ক্রাজমেলাই-বাসী আনাক্ষাগরাসের গ্রন্থগুলি 
এইপ্রকার মতে পরিপূর্ণ? আর, যুবকের! আমার নিকটেই এইসকল 
শিক্ষা করিতেছে, যদিচ তাহার! অনেক সময়ে রঙ্গালয়ে বড় জোর এক 
ডাখ্মীতেই এগুলি ক্রুদ্ধ করিতে পারে, (১১) এবং যদি সোক্রাটীস 
এগুলিকে নিজের বলিয়া প্রচার করে, তবে তাহাকে পরিহাসও করিতে 
পারে, বিশেবতঃ যখন মতগুলি এমনই অস্কুত কিন্ত, গেয়ুসের দিব্য, 
তুমি কি বাস্তবিকই আমার সঙ্বন্ধে এই মত পোষণ কর, যে, আমি কোন 
দেবতার 'অস্তিত্বেই বিশ্বাস করি না? 

মেলী-_আমি জেমসের দিব্য করিয়া বলিতেছি, তুমি দেবতার 
অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস কর না। 

সোক্রা-- গহে মেলীটস, তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য ; এবং আমার বোধ 
হয়, যে, তোমার কথ! তোমার নিজের নিকটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'আীনীয়- 
গণ, আমার এইরূপ বোধ হইতেছে, যে, মেলীটস একাস্ত উদ্ধত ও উচ্ছ জ্খল ; 
সে বস্তুতঃ যৌবনস্থুলভ 'উন্ধত্য ও উচ্ছ আলতা ও ব্বিমৃষ্যকারিতার বশবন্তী 
হইযাই আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। বোধ 
হইতেছে, যেন সে আমাকে পরীক্ষা করিবার জগ্য একটা ধাধা রচনা! 
করিয়াছে। সে যেন মনে মনে বলিতেছে, “এই জ্ঞানী সোক্রাটীস কি 
তবে বুঝিতে পারিবে, যে, আমি রঙ্গতাঁমাসা করিতেছি এবং আপনি 
আপনার জখা খণ্ডন করিতেছি? না, আমি তাহাকে ও অন্ত যাহারা 
আমার কথা শুনিবে, তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হুইব ?* 
আমি দেখিতে পাইতেছি, যে, মেলীটস অভিযোগে নিজেই নিজের 
বিপরীত কথা বলিতেছে ; সে যেন বলিতেছে, “সোক্রাটীস দেবগণের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্ত সোক্রাটীস দেবগশের অন্তিন্ধে বিশ্বাস করে ; 
অতএব সে অপরাধী ৷" কিন্তু এটা একট! পরিহাদরপিকের কথা । 


০১). এই বাকাটী বর্তমান সন্দর্ভে সব্দাপেক্ষ। দুরূহ ; ইহার অর্ণ সম্বন্ধে নানা মত 
আছে; আমর এক টীকাকারের নতাক্ুদারী লহঙ্গ ননুসাদ দিলাম । এক ড্রাখুরী প্রা 
দশ আনা । 
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[পঞ্চদশ অব্যায়--নেলীটস বলিতেছে, বে আনি দৈবানা ৰ্যাপারে (35175050%) 
বিশাস কার । তাহ! হইলে আমি দেবাকমা (3/7+০০০+) বিশ্বাস কৰি। এখন বাদি 
বগি দেবাঝ্জা্ বিস্বাস করি, তবে দেবগপে্ড (১১০০) বিশ্বাস করি; কারণ বের পির 
দেবাপ্ম! খাকিতে পারে না|] 


১৫। বন্ধগণ, আমরা তবে একত্র বিচার করিয়া দেখি, কেন 
আমার নিকটে সে ইহাই বলিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । 
মেলীটস, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আর তোমরা, আমি 
প্রারস্তেই যে-অনুরোধ করিয়াছি, তাহা স্বরণ রাখিও ; এবং আমি বদি 
আমার চিরাভাস্ড প্রণালীতে কখা বলি, তবে আমাকে বাধা দিও না। 

ওহে মেলীটস, এমন লোক কেহ আছে কি, যে মানবীর ব্যাপারে 
বিশ্বাস করে, কিন্ত মানবের অন্তিত্ধে বিশ্বাস করে লা? বন্ধুগণ, 
মেলীটসকে উত্তর দিতে বল; আর তোমরা একটার পর একটা বাধা 
দিও না। এমন কেহ আছে কি, যে অশ্ববিষয়ক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, 
কিন্তু অশ্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? থব! বংলীবাদলে বিশ্বাস করে, 
কিন্ত ঝংশীবাদকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? হে পুরুষোত্তম, এমন 
কেহই নাই। তুমি থদি উত্তর দিতে লা চাও, তবে আমিই তোমাকে 
ও উপস্থিত আর সকলকে বলিয়া দিতেছি ॥ কিন্তু তুষি অস্ত: এই 
পরবর্তী প্রশ্নটার উত্তর দাও । এমন কেহ আছে কি, যে দৈব ব্যাপারে 
বিশ্বাস করে, কিন্ত দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? 

মেলী--ন|, নাই । 

সোক্রা--কত বড় অন্থএরহই করিলে, যে, ইহাদের দ্বারা বাধ্য হইয়া 
আমার কথাটার বাব দিলে। তুমি তবে বলিতেছ, যে, আনি দেবাম্মার 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করি ও তাহাই শিক্ষা দিই, তা” সে দেবাস্মা নৃতনই হউক 
বা পুরাতনই হউক। তোমার কথা অন্থসারে আমি অস্ততঃ দেবাস্মার 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; তুমি অভিযোগে শপথ করিয়া এইপ্রকার বলিয়াছ। 
কিন্তু, আমি যদি দেবাম্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে ইহা একাস্ত 
নিশ্চিত, যে, আমি দেবতার 'অস্তিত্বেও বিশ্বাস করি। কেমন, কথাটা 

৫৯ 
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ঠিক নয়? হা ঠিক। তুমি যখন উত্তর দিতেছ না, তখন আমি ধরিয়া 
লইতেছি, যে, তুমি আমার সহিত একমত হইয়াছ। কিন্ত, আমরা কি 
দেবান্মাদিগকে দেবতা, কিংব! দেবগণের সন্তান, বলিয়। মনে করি না? 
বল, হা, কি না? 

মেলী--হা, নিশ্চয়ই । 

সোক্রা--তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, আমি দেবাস্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করি। কিন্তু বদি দেবাস্মারা একপ্রকার দেবতা হন, তবে আমি যে 
বলিয়াছি, যে, তুমি একটা ধাঁধা রচনা ও রঙ্গতামাসা করিতেছ, তাহা 
ঠিকই বলিয়াছি ; কেন না, তুমি বলিতেছ, যে আমি দেবতার অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করি না, অথচ পুনশ্চ দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, যেহেতু 
আমি দেবান্মার বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি দেবাস্থার! দেবকল্তা। কিংবা 
অন্ত জননীর গর্ভজাত দেবগণের জারজ সন্তান হন-__তাহারা যাহারই 
সন্তান হউন না কেন--তবে এমন মান্য কে আছে, যে, দেব-সন্তানের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অথচ দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ন! ? যদি 
কেহ অশ্ব-ও-গৰ্দত-পাবকের ( অর্থাৎ অশ্বতরের ) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, 
অথচ অশ্ব ও গৰ্দ্দতের অন্তিত্বে বিশ্বাস না করে, তবে তাহা যেমন অদ্কুত, 
এটাও ঠিক সেইরূপ অদ্ভুত । ওহে মেলীটস, তুমি আমাকে পরীক্ষা 
করিবার অভিপ্রারে, কিংবা আমার প্রকৃত কোনও অপরাধ আবিষ্কার 
করিতে অসমর্থ হইয়া, এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ; ইহা ছাড়া 
আর কিছুই হইতে পারে ন!। কিন্ত, এমন কোন কৌশল নাই, যন্দার!, 
যে মানুষের বিন্দমাতও বুদ্ধি আছে, তাহাকে তুমি বুঝাইতে পারিবে, যে, 
একজন দৈব ও দৈৰাম্ম ব্যাপারে বিশ্বাস করে, অথচ সে দেবাস্মা ও দেবতা 
(৪ ৰীরগণের ) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না (১২) । 








২য় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৬৭ 


[ যোড়শ অধ্যা্থ-_হুতরাং মেলীটস আপনার কনা আপনি শুন করিতেছে । কিছ 
"আমি যদি দোদী সাব্াস্থ হই, তবে তাহার অভিযোগের ফলে নর, কিন্ত আমার বিরদ্ধে 
্কালস্থা্ী বিদ্বেদের জন্যই হইন । আনি যে-প্রকার জীবন নাশন করিয়া উপস্থিত ৰিপাদে 
পতিত হইয়াডি, তন্ন্যা কিছুমাত্র লাঞ্ছিত নই ; কেন না, বীর পুরুষের! ক্চলাফল উপেক্ষা 
করিয়া কর্তব্য কপ সম্পাদন করি খাকেল। ] 


১৮। কিন্ত, হে আশখীনীয় নরগণ, আমি যে মেলীটসের 'অভিযোগ- 
পত্র-বর্ণিত অপরাধে অপরাধী নই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাস্তবিক 
আমার বোধ হয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; বরং এতক্ষণ যাহা 
বলা হইল তাহাই যথেষ্ট । কিন্তু আমি পুর্বেই তোমাদিগকে যাহা 
বলিয়াছি--যে, আমার বিরুদ্ধে বহুলোকের চিন্তে বিষম বিদ্বেষ সঞ্জাত 
হইয়াছে__তোমর1 বেশ জানিও, যে, তাহা সতা । যদি আমি অপরাধী 
বলিয়া পরিগণিত হুই, তবে মেলীটপ বা আসঙ্ুটস নয়, কিন্তু ইহাই-__ 
এই বহুজনের নিন্দ ও বিছ্েবই__ন্সামাকে অপরাধী ধার্যা করিবে। 
নিন্দা ও বিদ্বেষ অন্য কত অসংখা সাধু লোকেরই প্রাণ হরণ করিয়াছে, 
এবং আমি মনে করি, আরও করিবে; আমাতেই যে ইহার পরিসমাপ্রি 
হইবে, এমন আশঙ্কা নাই । 

এখন, কেহ হয় তো বলিবে, “আচ্ছা, সোক্তাটীস, তোমার কি লক্ছা 
বোধ হইতেছে না, যে, তুমি এমন ব্যবলারে নিযুক্ত ছইয়াছিলে, যাহাতে 
তোমাকে এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইতেছে ?" আমি তাছাকে 
্থাযা প্রত্যুত্তর দিতেছি,__হে ভদ্র, তুমি বন্দি বিবেচনা কর যে, যে-মাস্থবের 
কিছুমাত্র মূল্য আছে, তাহার পক্ষে জীবনমৃত্যর সন্ধস্থলে এইটা গণনা 
কর! কর্তব্য, যে, সে বাচিবে, না মরিবে, কিন্ত তাহার শুধু ইহাই দেখা 
কর্তব্য নহে, যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা ন্যাবা, কি ন্যায়, তাহা 
সাধুজনের কাৰ্য্য, কি অসাধু লোকের কাধা, তবে তুমি সঙ্গত কথা 
বলিতেছ না। তোমার কথা অনুসারে, যে-সকল দেবাস্ম্জ বীরগণ 
ট,য়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিপেন, তাহার! সকলেই, বিশেষতঃ 
_খেটিসনন্দন আখিলীস, সুখ ছিলেন। বআখিলীল কলঙ্কের তুলনায় 





আন্তসমর্শন 


৪৬৮ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


বিপদ্‌কে এমনই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যে, তিনি যখন হেক্টোরকে সংহার 
করিবার জন্য একাস্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাহার জননী-_ 
তিনি দেবী ছিলেন---আমার মনে হর, এইরূপে তাহাকে সন্বোধন করিয়া- 
ছিলেন__পহে বৎস, যদি তুমি স্বীয় সখা পাট ক্লসের মৃত্যুর প্রতিশোধ লও, 
এবং হেক্টোরকে বধ কর, তবে তুমি নিজেও মৃত্যুসুখে পতিত হইবে, 
কারণ, (তিনি বলিলেন) *হেক্টোরের পরেই তোমার নিয়তি বিহিত হইয়া 
রহিয়াছে" (১৩) যখন জননী এইরূপ বলিলেন, তখন তাহার বাকা 
শুনিয়া তিনি বিপদ্‌ ও মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন; কাপুরুষের মত জীবন 
ধারণ করা ও প্রিয়জনের মৃত্যুর প্রতিশোধ না লওয়াই তাহার নিকটে 
অনেক অধিক ভয়াবহ বোধ হইল ; তিনি বলিলেন, “আমি পাপাচারীর 
দও্ডবিধান করিয়া তংক্ষণাৎ মরিতে চাই ;(১৪) আমি যেন অর্দচঙ্্ারুতি 
নোৌবৃন্দ সমীপে লোকের উপহাসভাজন হইয়া ধরিত্রীর ভারম্বরূপ অবস্থান 
না করি।”(১৫) তুমি কি বিবেচনা কর, যে, তিনি বিপদ্‌ ও মৃত্যুকে 
আহা করিয়াছিলেন? হে আধীনীয় নরগণ, আমি যাহা বলিয়াছি, 
তাহাই সতা। কোনও ব্যক্তি নিঙ্গে সৰ্ক্দোৎুষ্ট ভাবিয়া! যেখানেট 
আপনাকে স্থাপন করুক না কেন, অথবা তাহার আঅধিনারক কর্তৃক 
যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন, আমার বিবেচনায় তাহার সেইখানে 
অবস্থান করিয়া বিপদের সম্মুখীন হওয়াই কর্তব্য; তাহার পক্ষে কলঙ্ক ভিন্ন 
মৃত্যু কিংবা অপর কিছুই গণনা কর! উচিত নহে । 


০০) The Mind, XVI. 96. 

10) The Niod, XVI. 98. 

Ce) The হা, XVI. 104. 

আৰিলীস--উন্দের ব্মবরোধে জীক বাহিনীর সর্ধপরধান বীর, ইহার রোদই ইলি. 
গে বরপিতবয বিষন্ন । পাট কলস ব্মাখিলীসের সা: ইনি টের স্লজকুসার সহাবীর 
ছেক্টোরের হস্তে নিহত হন। সথার সবার প্রতিশোধ লইবার জস্তাই 4াখিলীস 
হেক্টোরকে বধ করেন, এবং পরে হেট্টোরের জাত পারিসের /১৯১9১১ 
আলিঙ্গন করেন ॥ 








হয় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৬৯ 


[ সপ্তদশ অধ্যায_আদি জানি লা. সত একটা অসঙ্গল কি না; কেন লা, তা 
সম্বক্ষে আমার কোনই জ্ঞান নাই; কিন্ত আনি জানি. ভীরতা ও ঈশ্বরের প্রতি ববাখাতা 
অকুল্যাণের নিদান; অতএব আমি কাপুরুণতাবশতঃ ঈদের অবাধ্য না হইয়া বরং 
যাকেই বরণ করিব । তোমরা খর প্রতিক্ষত হও, বে আমার জীবন্ত ত্যাগ 
করিলে আমাকে মুক্তি দিবে, তবে আসি তোমারিগের প্রতিশ্গতি পরস্তাখ্যান করিব। ] 


৯৭) হে আখেন্দবাসিগণ, আমি তবে একটা আস্ত কপট 
করিতাম__যে, তোমর1 আমাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য ধাহা- 
দিগকে নায়ক নির্ধাচন করিয়াছিলে, তাহার! পটাউভা্টয়া, আস্দিপলিস 
ও ডীলিয়নে আমাকে যখন যে স্থানে স্থাপন ন্মরিয়াছিপোন, আমি মৃতুার 
সম্ভাবনা ঘটিলেও অপর সকলের ক্লায় তখন সেই স্থানেই অবস্থান 
করিয়াছিলাম ; অথচ যখন আমি বুঝিয়াছিলাম ও বিশ্বাস করিয়াছিলাম, 
যে, ঈশ্বর আমাকে জ্ঞানান্েষণে এবং আপনার ও অপরের পরীক্ষায় 
জীবন যাপন করিতে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন যদি আমি মৃত্যু কিংবা 
এই প্রকার অন্ত কিছুর ভয়ে ভীত হইয়া আমার জাবন-ত্রত ত্যাগ 
করিতাম। এটা একটা অদ্কৃত ব্যাপারই হইত; এবং তখন বন্ধত: 
্তাক্সঙ্গতরূপেই কেহ আমাকে এইক্্তা ধর্াধিকরণে লইয়া আসিতে 
পারিত, যে, আমি দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, যেতেতু, আমি 
দৈববাণী অগ্রাহ করিয়াছি, মৃত্যু-ভয়ে ভীত হহরাছি, এবং জ্ঞানী লা 
হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করিতেছি ॥ কেন না, ছে 
বন্ধুগণ, মৃত্যুকে ভর করা, জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা 
করা--ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়; যেহেতু, সৃত্যুভন্ের অর্থই এই, বে, 
আমরা যাহা জানি না, তাহাই জানি বলিয়া বিবেচনা করি । কারণ, 
মৃত্যু মানবের পক্ষে সর্ব্দাপেক্ষা মহিষ্ট কল্যাণ কি না, তাছা কেহই জানে 
নাঃ অথচ লোকে যেন উহা লমাক্‌ অবগত আছে, এই ভাবিয়া উহাকে 
সৰ্বপ্ৰধান অমঙ্গলূপে ভয় করে। ইহা কি সেই নিতান্ত লক্জান্নক 
অক্ঞানতাঁ নয়, যে অন্ঞানতাবশতঃ আমরা যাহা জানি না, তাহাও জানি 
বলিক্কা ভাবিয়া থাকি ? বন্ধুগণ, এক্ষেত্রেও হয় তো জনসাধারণের সহিত 


আত্মসমর্খন 
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আমার এইটুকু পার্থক্য আছে ; এবং যদি আমি তাহাদিগের অপেক্ষা 
অধিকতর জ্ঞানী বলিয়া প্রতীয়মান হই, তবে তাহা এই জন্য, যে, আমি 
যখন পরলোক সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানি লা, তখন ব্সামি মনেও 
করিও না, বে, আমি জানি। কিন্তু আমি জানি, যে, অন্যায়াচরণ করা 
ও খিনি আনা অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ_-তিনি দেবতাই হউন বা মান্ুযই হউন 
তাহার অবাধ্য হওয়া অক্যাণকর ও দ্বণার্হ। আমি যেগুলি অকল্যাণ 
বলিয়া! জানি, সেপ্ডলির জক্ত, যে-সকল বিষ কল্যাণ কি ন! জানি না, 
তাহা কখনই ভয় করিব না, বা পরিহার করিতে প্রয়াসী হইব না। 
স্বতরাং তোমরা যদি এক্ষণে 'আআহ্ুটসের যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া 
আমাকে ছাড়িয়া দাও,--সে বলিযাছে, যে, হয় আমাকে মূলেই এখানে 
আনন্ধন করা উচিত হয় নাই, না হয়, যখন আমাকে বিচারালযরে উপস্থিত 
করা হইয়াছে, তখন আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাই কর্তব্য ; সে 
তোমাদিগকে বলিতেছে, যে, যদি আমি অব্যাহতি পাই, তাহা হইলে 
তোনাদিগের পুত্রগণ সকলেই সোক্রাটীস যাহা শিক্ষা! দিতেছে 
তাহাতে নিরত হইরা সব্ধতোভাবে বিপথগামী হুইবে--তোনরা 
যদি এই হেতু আমাকে বলিতে, “ওহে সোক্রাটীস, এবার আমরা 
আসঙ্ুটসের কথান কর্ণপাত করিব না; এবার তোমাকে আমর! নিক্ষৃতি 
দিব; কিন্তু তোদাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যে, তুমি এই প্রকার 
অনুসন্ধান ও জ্ঞানানেষণে আর কালাতিপাত করিবে না; যদি তুমি 
আবার এই কাজ করিয়া ধর! পড়, তবে তুমি প্রাণ হারাইবে।” আমি 
যেমন বলিলাম, বদি তোমরা এই নিয়মে আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাছিতে, 
তবে আমি তোমাদিগকে বলিতাম, “হে '্সাখীনীন্গগণ, আমি তোমা- 


আনি বলিব, “ছে পুক্ষযোত্তন, তুমি আবীনীর ; যে পুরী নহতন, বে পুরী 
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জ্ঞান ও বীর্ধোর জর সক্দাপেক্ষা শ্রেষ্ট ও সুবিগ্যাত, তুমি তাঙ্ার 
অধিবাসী ; তোমার কি লজ্জা হইতেছে না, নে তোমার দ্ধ কিসে 
পরিপূর্ণ হুইবে, এবং মান ও খ্যাতি বর্দ্ধিত হইবে, তাহার জন্য তুমি এত 
শ্রম করিতেছ ? তুমি কি জ্ঞানের জন্ত, সতোর জন্ত, কিনলে আস্থা 
পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্কা, বন্ধুবান্‌ ছুইবে না, ৰা 
তাহাতে মনোনিবেশ করিবে ন! ?' বদি তোনাদিগের মধ্যে কেছ 
আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয় এবং বলে, যে, সে এইসকল বিনয়ে বত্ধবান্‌, 
তবে আমি তাছাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িব না, কিংবা চলিয়া যাইব না; কিন্ত 
আমি তাহাকে প্রশ্ন করিব, পরীক্ষা করিব ও তাহার বাক্য খণ্ডন করিব) 
এবং বদি আমার বোধ হয়, যে, তাহার পপ লাই, অথচ সে বলে থে 
আছে, তবে তাহাকে আমি এই বলিয়া তিরস্কার করিব, যে, সে যাহা 
সৰ্দাপেক্ষা মূল্যবান তাহাক্টে আলসূলা, ও বাছা অপেক্ষাকত তুচ্ছ 
তাঙাকেই বহুমূল্া জ্ঞান করিক্াছে।” যুবক ও বৃদ্ধ, লিঙ্গেশী ও 
্বপুরৰাসী, যাহারই সহিত আমার সাক্ষাৎ ইউক না কেন, তাহার প্রতিই 
আমি এইরূপ করিব, বিশেষতঃ স্বপুর্বাসীদিগের প্রতি; কেন না, 
তাহার! জন্মাবধি আমার অধিকতর লিকটবন্তী। কারণ, তোমরা 
বেশ জানিও, ঈশ্বর আমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন; এনং আমি 
বিবেচনা করি, বে, এই পুরীতে তোমাদিগের পক্ষে আমার উত্বর-সেবার 
আপেক্ষা মহত্তর সৌভাগ্য আর ঘটে নাই । কেন না, আমি আর কিছুই 
না করিয়া শুধু সক যাতায়াত করিতেছি, এবং যুবক ও বৃদ্ধ সকলকেই 
বুঝাইতে চাহিতেছি, যে তোদর) অগ্রোই দেৱের ক্রু, জখের জনতা এত 
ভাবিও না, এমন বাস্ত চষ্টড্কা খাটিরা মরিও না; কিন্ত আস্মা যাহাতে 
পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহারই কত্ত বন্ধশীল হও ; আমি বলিতেছি, 
অর্থ হইতে ধা উদ্ভৃত হয় না, কিন্ধ ধৰ্ম হইতেই অর্থ ও মানবের স্বকীয় 
ও রাষ্ট্রীয় অপর যাঝতীর শুভ প্রহুত হইয়া খাকে। বদি আমি এই 
সমুদায় শিক্ষা দিয়া যুবকদিগকে বিপথগামী কিয়! দাকি, তবে তাহা 
নিশ্চয়ই অহিতকর হইয়াছে ; কিন্ত বদি কেছ বলে, যে, আমি উহা ছাড়া 
বার কিছু শিক্ষা দিতেছি, তবে সে অলীক কথা বলিতেছে। 








সমর্থন 
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ান্সসমখন অতএব, হে 'আবীনীক্গগণ, আমি বলিতেছি, তোমর! আহ্ুটসের কথামত 
কাধা কর, বা কাধা করিও না ; আমাকে নিঙ্কৃতি দেও, কিন্বা নিষ্কৃতি দিও 
না; কিন্ত বদি বা আমাকে সহনবারও মরিতে হয়, তথাপি আমি 
আমার জীবন-ত্রত কখনই পরিবর্তন করিব ন! । 


[ অষ্টাদশ অধ্যায় তোমর! বি আ্আামাকে বধ কর, ভবে আমার অপেক্ষা তোমা, 
দিগেরই গুরুতর অনিষ্ট হইবে । অব্বকে জাগাইবার জন্ত যেমন দংশের প্রয়োজন, 
তেমনি তোমাদিগকে জাগাইৰার জন্য ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার 
মীৰন-অত থে রানি ব্যানার নিষ্ধান পরিচধ্যাই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। ] 


৯৮) হে আ খীনীয় নরগণ, আমাকে বাধা দিও না। আমি তোমা- 
দিগের নিকটে যে ভিক্ষা চাহিয়াছি, তাহা স্বরণ রাখ, এবং আমি 
যাহা বলিতেছি, তাহাতে বাধা না ‘দয়া আমার কথাগুলি শুন, কেন না, 
আমি বিবেচনা! করি, শুনিলে তোমাদিগের উপকার হইবে । আমি 
তোমাদিগকে অন্ত এমন কিছু বলিতে যাইতেছি, যাহা শুনিয়া তোমরা 
হয় তো চীৎকার করিয়া উঠিবে ; কিন্তু তাহ! কদাপি করিও লা। আমি 
যেমন, তাহা তো। তোমাদিগকে বলিলাম ; এখন, বেশ জানিও, তোমর। 
যদি আমাকে বধ কর, তবে আমার অপেক্ষা তোমর! নিজেদেরই গুরুতর 
অনিষ্ট করিবে । কারণ, মেলীটস বা আহ্টস আমার কোনই ক্ষতি 
করিতে পারিবে না, কেন লা, ইহ! তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে ; যেহেতু, 
আমি বিশ্বাস করি, যে, অধম ব্যক্তি দার! শ্রেষ্ঠজনের অনিষ্ট সাধিত 
হইবে, ইহা ঈশ্বরের বিধিই নয় । অবশ্য সে হয় তো আমাকে হত্য। 
করিতে পারে, অথবা নির্বাসিত করিতে পারে, কিনা রাষ্ট্রীয় অধিকারে 
বঞ্চিত করিতে পারে; সে ও অন্ত অনেকে হয় তো এগুলিকে ভয়ঙ্কর 
অমঙ্গল বলিয়! বিবেচন! করে ; আমি কিন্ত তাহ! করি না; আমি মনে 
করি, সে এক্ষণে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা---অরখাৎ কোন লোককে 
অক্তায়মত বধ করিবার চেষ্টাই_-বহুগুণে গুরুতর অকল্যাণ । এক্ষণে, 
হে আখীনীর নরগণ, কেহ কেহ ভাবিতে পারে, যে, আমি আমার 
আত্মসমর্থনের উদ্দেহ্তেই এই সকল কথা বলিতেছি; কিন্ত আমি তাহা 
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মোটেই করিতেছি না? বমি তোনাদিগের জন্যই এত কথা বলিতেছি। 
তোমরা "আমাকে দোবীর মত দণ্ড দিয়া, ঈশ্বর তোদাদিগকে এই যে 
বর প্রদান করিয়াছেন, তদ্বিযয্ে প্রমাদে পতিত হইও না॥ কারণ, 
তোমরা যদি আমাকে প্রাণে বধ কর, তবে সহজ এমন অল্প একজন 
পাইবে না, যে--একটা হাস্তজনক উপম! ব্যবহার করিয়া বল! যাইতে 
পারে,-_যে বিশালবপুঃ ও তেঙ্ন্বী অন্ন স্বীয় দেহের বিশালতারশতঃ 
কিঞ্চিৎ অলযপ্রক্কতি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্তা 
যেমন দংশের প্রয়োজন, তেমনি এই পুরীকে দংশন করিবার প্রন্িপ্রায়ে 
সত্যই ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইরাছে। আমার মনে হয়, এই পুরীকে 
আক্রমণ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে এইপ্রকার একটা দংশরূপে প্রেরণ 
করিয়াছেন ; কারণ, আমি সমন্ত দিন সর্কত্র তোমাদিগের উপরে উৎপতিত 
হইয়া এক এক করিয়! প্রত্যেককে ছাগাইতেছি, উপদেশ দিতেছি, তিরগ্কার 
করিতেছি ; এই কর্শ্দে আমার কদাচ নিবৃত্তি নাই । বন্ধুগণ, তোমাদিগের 
পক্ষে সহন্দে এমন অন্য কেহ মিলিবে না; তোমরা যদি আমার কথ! 
শুনিতে, তবে আমাকে অব্যাহতি দিতে। স্ুপ্র বযক্তিদিগকে জাগাইয়া 
দিলে তাহার! যেমন ফদ্ধ হয়, তোমরাও হয় তো সেইরূপ ফুদ্ধ হইয়াছ; 
'আহুটসের কথাগ্ুসারে কাধ্য করিলে তোমরা অবশ্য আমাকে প্রহার 
করিতে পার, অনায়াসে মারিয়া ফেলিতেও পার ; এইরূপে, ঘদি ঈশ্বর 
তোমাদিগকে দর! করিয়া আমার স্থলে আর কাহাকেও প্রেরণ না 
করেন, তবে অতঃপর 'অবশিষ্ট জীবনকাল তোমর! নিস্লাতেই যাপন 
করিতে পারিবে। আমি যে প্রকার, ঈশ্বরই যে আমাকে সেই প্রকার 
করিয়া এই পুর্নীকে দান করিয়াছেন, তাহা তোমরা ইহা হইতেই বুঝিতে 
পারিবে। আমি এতবৎসর ধরিয়া আমার যাবতীয় বৈষয়িক ব্যাপারে 
উপেক্ষ। করিয়! আসিতেছি ও সমুদার গৃহস্থালীর কর্শ্মে অন্ত হইতেছে, 
তাহ! সহা করিয়াও নিয়ত তোমাদিগকে লইয়া! ব্যাপৃত রহছিয়া ছি; এবং 
পিতা বা ক্দোষ্ট ভ্রাতা স্তাক ব্যক্রিগতভাবে প্রতিজনের নিকটে যাইয়া 
ধর্শ্মোপার্ক্জনে বদ্রশীল হইবার জন্য উপদেশ দিতেছি ;-__ইহ! কখনই 
মানবপ্রকুতির নিয়ম বলিয়া বোধ হয না। আমি যদি এরূপ করিয়া 











৪৭৪ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


কাহারও নিকট হইতে কিছু লাভ করিতাম, কিংবা এই সকল উপদেশ 
দিরা বেতন লইভাম, তবে ইহার কারণ বুঝা যাইত। কিন্ত, এক্ষণে 
তোমরা নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ, যে, যদিচ প্রতিপক্ষ নির্মক্জের 
মত আমার বিরুদ্ধে কতই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি 
তাহাদিগের নির্লগ্ছত! এতদূর বাইয়া পহুছিতে পারে নাই, যে, তাহার! 
বলিবে এবং সাক্ষা উপস্থিত করিবে, যে, আনি কখনও বেতন চাহিয়াছি 
বা গ্রহণ করিয়াছি । আমি যাহ! বলিতেছি, তাহা যে সত্য, আমি বোধ 
করি আমার দারিজ্রাই তাহার যথোচিত সাক্ষা প্রদান করিতেছে । 


[উনবিংশ অধা_্সানসি কেন রা ব্যাপাৰ লিপ্ত হই নাই দৈববা আমাকে 
লিখে করিযাছে। কোন সৎ লোকই রাষ্টীয কষ্টে ব্যাপৃত হইত দীর্ঘ কাল জীবন 
রক্ষা করিতে পারে না। ] 


৯৯ হয় তো তোমাদের নিকটে ইহা আশ্চর্য্য বলির! প্রতীয়মান 
হইতে পারে, যে, ন্সামি যদিচ ব্যক্তিগতভাবে সর্ধাত্র যাতায়াত করি 
উপদেশ দিতেছি ও বহুব্বিয়েই ব্যাপৃত রহিয়াছি, তথাপি আমি রায় 
প্রয়োজনে জনসভার গমন করিয়া ততোমাদিগের সহিত রাঁজ্ঞা-সংরক্ষণ 
সম্বন্ধে মঞ্রণা করিতে সাহসী হইতেছি না। ইহার কারণ কি, তাহা 
তোমরা বহুবার বহস্থলে আমাকে বলিতে শুনিয়াছ ; কারণটা এই 
আমি ঈশ্বরসপ্লিধানে এক দৈৰ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইছি ; মেলীটস পরিহাস 
করিয়া আতিযোগ-পত্রে ইহারই উল্লেখ করিরাছে। আমি বাল্যাবধি 
এই ইঙ্গিত পাইতেছি ; ইহা একপ্রকার বাণী ; আমি যখনই এই বালী 
শুনিতে পাই, তখনই, আমি যাহা করিতে যাইতেছি, তাহ! হইতে ইহা 
আমাকে নিবৃত্ত করে; কিন্ত ইহ! কখনও আমাকে কোনও কশ্মে নিয়োগ 
করে ন!। এই বাণীই আমাকে রাষ্ট্রীয় কম্দ্র করিতে নিষেধ করিয়াছে; 
এবং আমার বোধ হর, নিষেধ করিয়া! অতি উত্তম কশ্মই করিয়াছে। 
কারণ, হে আথীনীর জনগণ, [তামরা বেশ ক্দান, যে, আনি যদি রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতাম, তবে 'অনেক দিল পূর্বেই প্রাণ হারাউতাম, 
এবং তোমাদিগের বা আনার নিজের কোনই ছিত সাধন করিতে 
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পারতাম ন!। আমি সহা কণ! বলিতেছি বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ 
হইও লা। এমন কোন লোক লাই, যে, কি তোমাদিগের, কি অন্য 
গণতন্তে। রাষ্ট্রধধো যে বহু বন্যায় ও অবৈধ কম অনুষ্ঠিত হইতেছে, 
দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিয়াও নিরাপদ থাকিতে 
পারে। যে বাক্কি বাস্তবিক ন্যায়ের জনা সংগ্রাম করিতেছে, সে যদি 
অন্পকালের জনাও প্রাণ রক্ষা করিতে চাছে, তবে তাহাকে অগত্যা 
রাষ্ট্রীয় বাপারের সংক্রব ত্যাগ করির| বাক্তিগতভাবেই কাধা করিতে 
হুইবে। 


[বিংশ ধার _ সানি বান্দা বৃদ্ধের পরে ও আি্াক্ষের শালন- 
কালে- স্থানের পক্ষে দান্থসান হই বন বিসর্জন করিতে উদ্ধত বই্াছিলাম, তথাপি 
পাশের মতা জন্তা্াচরণে সন্মতি দিই নাই । ) 


২০। আসি যাহা বলিলাম, তোমাদিগের নিকটে তাছার 'অকাটা 
প্রমাণ__বাকোর প্রমাণ নয়, কিন্ত তোমরা খাহাকে আদর করিয়া খাক, 
সেই কারোর প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি । তবে শুন, আমার জীবনে কি 
কি ঘটনা খটিরাছে; তাহ! হইলে তোমরা জানিতে পারিবে, যে এমন 
একজনও নাই, দাহার নিকটে আমি যৃত্যু-ভয়ে অন্যায় কর্স্স করিতে 
সন্মত হইব; আমি বরং এমত আদেশ অও্জাহ করিয়া অচিরাৎ সৃতাকেই 
আলিঙ্গন করিব। আমি যাহা বলিতে বাইতেছি, তাহা একটা চলিত 
কথ! এবং উহাতে আদালতের গন্ধ আছে, কিন্ত কথাটা সত্য । ছে 
আখীনীয়গণ, আমি এই পুরীতে আর কোনও পঙ্গ লাভ করি নাই, শুধু 
নঞ্রণাসভার সদহ নিযুক্ত হইয়াছিণাম। তথন আমাদিগের (আন্টি অধিস) 
শাখা অধিনারকত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল/১৯)__বঞ্গন, যে দশজন সেনাপতি 
বআনিগ্লিসাইর লৌযুদ্ধে(৯৭) নবীর সেনাদিগকে উদ্ধার করেন নাই, 


০৯) প্রণন বত, ৬১ পু জবা । 

(২৭) প্রথম খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা জ্টবা । ie 

এই বৃদ্ধে আমীনীগ নৌৰাহিনী স্পার্টাত্র নৌনাহিনীক্ষে পরার কৰে: কিন্তু সেনা- 
পতিগণ বৈৰ দুৰ্ব্যোগৰপতঃ, কিংব। আন্ত কারণে, বুদ্ধের পে নিমজ্জানোগ্বশ কককণ্লি 
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তোমরা অবৈধরূপে একযোগে তাহাদিগের বিচার করিতে চাহিয়াছিলে; 
কাজটা যে নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা পরবস্তীকালে তোমর! সকলেই বুঝিতে 
পারিয়াছিলে।(১৮) সেই সময়ে অধিনায়কগণের মধ্যে আমি একাকী 
এই অবৈধ কায্যের প্রতিবাদ ও ইহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিয়াছিলাম। 
বক্তারা তখন আমাকে পদচ্যুত ও কারাকুদ্ধ করিতে উত্মত হইয়াছিল, 
এবং তোমরা চীৎকার করিতেছিলে ও আমাকে তোমাদিগের মতে মত 
দিতে আদেশ করিতেছিলে; কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম, যে কারাগার বা 
মৃত্যুর ভয়ে তোমাদিগের সহিত অন্যায় কাধ্যেগ প্রস্তাবে মত দেওয়। 
অপেক্ষা স্তাকস শু নিয়মের জন্য বিপদ্‌্কে আলিঙ্গন করাই শ্রেযঃ । যখন, 
পুরীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এই ঘটনা ঘটে । পরে যখন স্বপ্পনায়ক- 
ত্র ( 01৪৭৮০৮১ ) স্থাপিত হয়, তখন ত্রিংশক্লায়ক(১৯) আমাকে ও 
অপর চারিজনকে গোলগৃহে (২+) ডাকিয়া পাঠাইরা আদেশ করেন, যে, 
আমাদিগকে সালামিস হইতে সালামিস-বাসী লেওনকে আনয়ন করিতে 


পোতের নাবিকবিগকে অপনৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই | ইহাতে খেলে বিষস 
উত্তেজনার সঞ্চার হয়; কারণ আমীনীযের। আআাপাটোরিছা পর্র দিন (অধম খণ্ড, ২১২ 
পু) এই ছাসাাদ অৰণ কৰে; তাহার! আআনন্দোৎসবে [পরিচজনের শরত্যাগসনের প্রতীক্ষা 
করিতেছিল, সুতঙ্া অকস্মাৎ হতাশ ও শোকে মুক্তমাৰ হইয়। তাহার! যে অবৈধরূপে 
[বিজ সেলাপতিদ্িগকে দও দান করিবে, তাহা বিচিত্র নঘ। এক জনের শুদ্ধ মৃত্যু 
হইয়।ছিল; পর এক জন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন ন।; ব্বশিষ্ট ক্যাট জনের মধ্যে হুই জন 
বিচাগাখ আবেগে কিরিয়| ষাইতে অন্বীকার করেন ; ছয় জন বিচারাস্তে সৃতাদতে 
দণ্ডিত হন। 

(১৮) কালিক্ষেনস প্রস্তাব করেন, যে সেনাপতিগণের এক সঙ্গে [বিচার হউক, কিছ 
“কানোনসের বিধান, অনুসারে, প্রতেক অপরাধীর ব্বতঙ্ত বিচার হওয়াই নিমস। 
আোক্রাটীস এই দিন অধাক্ষ (শন খণ্ড, ০০ পুঃ) ছিলেন। তিনি এই অবৈধ অপ্তাৰ 
সম্বন্ধে জনসভার নত গ্রহণ করিতে অন্বীকবৃত হুন। 

ছেনফোন লিবিস্বাছ্েন, যে পরবর্তীকালে আধীনীয়ের ক।লিক্ষেনসকে আ্রাচ্ছোপৰেশনে 
আশ ত্যাগ করিতে বাধা করিয়াছিল (Hellenic, 1.7) | 

(১2) প্রথম বণ, ৪৫০ পু) 

(২০) শ্রথদ সব, ৯১৯ পৃষ্ঠ! । 
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হইবে? অভিপ্রায় এই, যে তাহার! তাহাকে হত্যা করিবেন। তাহারা 
অপর ব্হ লোককে এই প্রকার নেক আদেশ করিতেন ? ব্দভিসন্ধিট। 
এই ছিল, যে, তাহ! হইলে যতদুর সম্ভব বহুসংখ্যক লোক ভাহাদিগের 
'অপকণ্মে জড়িত হইয়া পড়িবে । কিন্ত তখন আনি বাকো নগ্ন, অপিচ 
কাৰ্য্য দ্বারা দেখাইযাছিলাম, যে, আমি (যদি একটা গ্রাম্য কথ! বলা যায়) 
মৃত্যুকে এতটুকু গ্রান্ধ করি না, কিন্তু সন্তান ও অপবিত্র কাধ্যকে 
বিশ্বসংসারে সব্দাপেক্ষা অধিক গ্রাহ্য করিয়া থাকি । সেই শাসনকর্ত্কুগণ 
এত ক্ষমতাশালী হইরাও আমাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া এমত কাতর 
করিতে পারেন নাই, যে, আমি অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হুইব ; কিন্তু যখন 
আমরা গোলগৃহ হইতে বাহির হইলাম, তখন এ চারিদন সালামিসে 
যাই লেওনকে লইয়া আসিল, আর আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলাম। বদি ত্রিল্ারকের শাসন 'অচিরে অবসান না 
হইত, তবে আমি হয় তো এই আঞ্ প্রাণ হারাইতাম। এই সকল 
বিধয়ে তোমরা! অনেক সাক্ষী পাইবে। 


[একবিংশ অধ্যা্_আমি কখনও কাহাকেও জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, এৰ: মাহাগা 
আমার সহিত আলাপ কিছ, তাহা দিগের চরিত্রের জন্ও নারী নই । ) 





২১। এখন, তোমরা কি মনে কর, যে, আনি যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 
লিপ্ত হইতাম, সাধুলনের মত ক্কায়ধর্শ্মের সহায়তা করিতাম, এবং 
সকলেরই যেমন কর্তব্য, তেমনি এই প্রকার সহায়তা করা সব্বোপরি 
শ্রেয়: বলিয়া সানিয়া লইতাম, তবে আমি এত বৎসর বাচিয়া থাকিতে 
পারিতাম ? আখেন্দবাসিগণ, নিশ্চই নয়; না, অন্ত কোন লোকও 
পারিত না। কিন্তু আমি সার! জীবন, কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, কি নিজের 
গুহস্থালীতে, যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাতে তোমরা আমাকে এইরূপই 
দেখিতে পাইয়াছ, যে, আমি স্যারধশ্ম উলতঘন করিয়া কখনও কাহারও 
নিকটে অবনত হই নাই; ‘অপরের নিকটেও নহে; আর আমার 
নিন্দুকের! যাহাদিগকে আমার শিষ্য বলিরা অপবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে, 
তাহাদিগের নিকটেও নহে। আনি কিন্ত কখনও কাহারও শুরু হইয়া 
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বসি নাই । যদি কেহ আমার কথা ও আমার জীবনত্রতের বার্তা শুনিতে 
চাহে, সে যুবকই হউক বা বৃন্ধই হউক, আমি কখনও তাহাকে বঞ্চিত 
করি নাই; আমি যে অথ পাইলে আলাপ করি ও অথ ন! পাইলে 
আলাপ করি না, তাহাও নহে; কিন্তু আমি সমভাবে ধনী ও দরিদ্র 
সকলকেই আমাকে জিজ্াসা! করিবার অধিকার দিয়াছি ; এবং যে-কেছ 
আমার কথা শুনিতে ও আনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চার, আমি তাহাকেই 
জিচ্ছালা করিতে প্রস্তুত আছি। এই সকল লোকের মধ্যে ঘৰি কেছ 
ভাল হয়, বা ভাল না হয়, তবে স্তারতঃ আমি তাহার কারণ বলিয়া গণ্য 
হইতে পারি না; কেন না, আমি কখনও কাহাকেও কোনও প্রকার 
জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, ব! শিক্ষা দিতে প্রতিএতও হই নাই । যদি কেছ 
বলে, যে, সে কখনও আমার নিকটে কিছু শিক্ষা করিয়াছে, বাসে 
একাকী গোপনে আমার নিকটে এমন কিছু শুনিয়াছে, যাহা অপর 
সকলেই শুনে নাই, তৰে তোমরা! বেশ জানিও, যে, সে সত্য কথ! 
বলিতেছে না। 


[ দ্বাৰিশে অনণঙ্_আনি যদি বূৰৰুগণকে বিপণগানী করিয়! খাকি, তবে তাহার। 
কিবা তাহাদিগের আত্মীর্জন আনার বিরদ্ধে অভিযোগ করিতেছে না কেন? 
আমাঃ যুবক সংচরদিগের আস্মীদবর্ অনেকে এখানে উপস্থিত আছে; তাহার! বরা 
আমাকে সাহাদা করিতেই প্রস্তুত । ] 


২২। তবে কেন লোকে দীর্ঘকাল আমার সহবাসে যাপন করিয়! আনন্দ 
লাভ করে ? আনীনীরগণ, তোমর! তাহা শুনিযাছ। আমি তোমাদিগকে 
সমপ্তই সত্য বলিগাছি। কারণটা এই, যে, বাহার! আপনাদিগকে 
জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু জ্ঞানী নয়, তাহাদিগকে আমি যে 
পরীক্ষা করি, তাহা শুনিয়া তাহারা আনন্দ সস্তোগ করে; কেন লা, 
ব্যাপারটা অসনোরম নয়। আমি বলিতেছি, যে, দৈববাণী, স্বপ্ন ও 
অন্ত যত উপায়ে ঈশ্বরের বিধান মানবের নিকটে প্রকাশিত হয়”. 
সব্ধপ্রকারেই ঈশ্বর আমাকে এই কার্য করিতে আদেশ করিরাছেন। 
হে আআবীনীরগণ, ইহাই সত্য; সত্য কি না, তাহার পরীক্ষাও সহল। 





২য় অঙ্ক ] বিচারালয়ে ৪৭৯ 


কারণ, আমি ইতোমধোই যুবকদিগের অনেককে বিপথগামী করিয়াছি 
ও অনেককে বিপথগামী করিতেছি, ইহ! যদি সত্য হইত, তবে নিশ্চয়ই 
তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বরোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিত, 
যে, আমি যৌবনকালে তাহাদিগকে অসহূপদেশ দিযাছি ; এবং তাহার! 
এক্ষণে বিচারালয়ে আসিয়া সামার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত ও 
প্রতিশোধ লইত। আর, যদি তাহার! এইরূপ করিতে অনিক হইত, 
তবে তাহাদিগের আশ্মীয়বর্গের মধ্যে কেহ ন! কেহ-_তাহাদিগের 
পিতা বা ভ্ৰাতা বা অপর কোনও স্বগণ__আমি যদি তাহাদিগের কোনও 
অনিষ্ট করিতাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিত ও প্রতিশোধ লইত। বস্তুতঃ 
তাহার! অনেকে এখানে উপস্থিত আছে, আমি তাহাদিগকে দেখিতে 
পাইতেছি। প্রথমতঃ আমার সগোত্র ও সমবয়সী, ক্রিটবৌলসের পিতা 
ক্রিটোন এখানে উপস্থিত; তৎপরে শ্টীট্রস-বাসী লুসানিয়াস_-সে 
'আইন্মিনিয়াসের পিতা; এবং এপগেনীসের পিতা কীক্ষিসস-বাসী 
আর্টিফোনও এখানে বর্তমান। তার পর এখানে এমন 'অনেকে উপস্থিত 
আছে, যাহাদিগের ভ্রাতানা আমার সহবাসে কালযাপন করিয়াছে । 
খেয়জটিভীসের পুত্র, খেয়ডটসের ভ্রাতা নিকষ্টাউস ( খেক্ডটসের মৃত্যু 
হইয়াছে, সুতরাং সে অবশ্যই নিক ষ্টাটসকে নীরব থাকিতে উপরোধ 
করে নাই) এবং ডীমডকসের পুত্র এই পারালাস ; খেরাগীস তাহার 
ভ্রাতা ছিল; এবং 'আরিষ্টোনের পুত্র এই আডাইমান্টস ; তাহার জাত! 
ল্লাটোন্‌ (৮751০) এখানে উপস্থিত; এবং আইব্াণ্টডোরস ; তাহার 
ented 0) আছি ভোসাদিগাদ RG আরও 
অনেকের লাম করিতে পারি। মেলীটসের একান্ত কর্তব্য ছিল, যে, 
নিজের বক্তার কালে সে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও 
সাক্ষাপ্রদানের জন্ত আহ্বান করে । কিন্ত তখন যদি সে আহ্বান করিতে 


০৯) পাঠকগণ লক্ষ করি! সেবিকেন, ছে সোক্রাটীস, শর্টস, শেকালীস, সো 
ও আপলডোরস, এই চারিঞ্রন সহচর বা শিষ্যের নাম করিতেছেন । সবল আীকে 
ই'হাদিগের আাতাদিগের নাম প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে) 
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তুলিয়া গিয়া থাকে, এখন আহ্বান করুক ; আমি মঞ্চ হইতে অবতরণ 
করিতেছি; সে বলুক, তাহার এমত সাক্ষ্য কিছু আছে কি না। কিন্তু, 
হে বন্ধুগণ, তোমরা দেখিতে পাইবে, যে, প্রকৃত কথা ইহার সর্ব 
বিপরীত; মেলীটস ও আহ্ুটসের কথান্থসারে আমি যাহাদিগের 
আত্মীয়গণকে উন্মার্গগামী করিয়া তাহাদিগের অকল্যাণ সাধন করিতেছি, 
তাহারাই এই অসংপথপ্রদর্শক, অহিতাচারী ব্যক্তিকে সাহাথা করিতে 
প্রস্তত। যাহারা আমার প্ররোচনায় বিপথগামী হইয়াছে, তাহারা যে 
আমার সাহায্য করিতে চাহিবে, তাহার বরং সঙ্গত কারণ আছে; কিন্ধ 
যাহার! বিপথগামী হয় নাই, যাহারা এখন পরিণতবয়ন্ক পুরুষ, 
তাহাদিগের সেই স্বজনবর্গ যে আমাকে সাহায্য করিবার অন্য অগাসর 
হইয়াছে, সত্য ও স্তায় ভিন্ন_তাহার! জানে, যে, মেলীটস মিথ্যাবাদী, 
এবং আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই সতা--ইহা ভিন্ন, তাহার আর কি 
কারণ থাকিতে পারে? 


[ ভ্রয়োবিশে অধ্যায_আমার নিকটে তোমর! কাকুতিসিনতি ও করুণরলের 
‘অভিনয় প্রতাশ। করিও না; তাহ! তোমারিগের ৰ! আমার পক্ষে শোভন 
হইবে না। ] 


২৩। যাক্‌, বন্ধুগণ । আত্মসমৰ্থনের জন্য আমার যাহ! বলিবার 
আছে, এই কথাগুলি,ও হয় তো এই প্রকার অন্তান্ত কথাই, তাহার 
প্রায় সব । তোমাদিগের মধ্যে কেহ হয় তো আপনার ব্যবহার স্মরণ 
করিয়া আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে। সে নিজে হয় তো আমার 
অপেক্ষা একটা তুচ্ছতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বিচারকালে অবিরল 
অশ্রু মোচন করিতে করিতে বিচারকগণকে কত কাকুতিমিনতি করিয়া 
মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছে; এবং আপনার সন্তানসস্ততি ও অন্ান্ঠ 
আত্মীয়ন্বদন এবং বহু বন্ধবান্ধবকে বিচারালয়ে আনয়ন করিয়া 
ভাহাদিগের গভীর ন্থকপ্পার উদ্রেক করিতে প্রশ্নাসী হইয়াছে; আর 
আমি, সে যাহাকে চরম বিপত্তি বলিক্সা মনে করিতেছে, তাহাতে পতিত 
হইছাও এ-সকলের কিছুই করিব ন!। ইহা দেখিয়া সে হয় তো আমার 
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প্রতি কঠোরহৃদয় হইয়া উঠিয়াছে, হর তো ইহাতে কুদ্ধ হইয়া সে 
ক্রোধের বশীভূত হুইয়াই স্বীর মত জ্ঞাপন করিবে।(২০) যদি 
তোমাদিগের মধ্যে কেহ এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে-_“ঘদি” বলিলাম এই 
জন্য, যে, তাহার ক্রুদ্ধ হওয়! উচিত নহে--যদিই বা এমত কেহ থাকে, 
তবে আমার বোধ হয় আমি তাহাকে সঙ্গতরূপেই এই কথা 
বলিতে পারি__" ওহে পুকুবোত্রম, আমারও আতস্মীয়ন্বগণ আছে, কেন না, 
হোমারের কথায় বলিতে পারি, “আমিও বৃক্ষ বা প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হই 
নাই',(২১) কিন্ত আমি মান্য হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি)" ন্থতক্লাং 
হে আধীনীয় নরগণ, আমারও আত্মীয়স্বজন ও তিনটা পুত্র আছে; 
একটা এখনও কিশণোরবয়ন্ক, অপর দ্রইটী শিশু । কিন্তু তথাপি আমি 
তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া তোমাদিগের নিকটে মুক্তি ভিক্ষা 
করিব না। কেন আমি এই প্রকার কিছুই করিব না ? হে আখীনীরগণ, 
"আমি যে গর্ধভরে কিংবা তোমাদিগকে অসন্মান করিবার উদ্দেশ্বে 
এই প্রকার করিতে অনিচ্ছক, তাহা নহে ; আমি নির্ভয়ে মৃত্যুর 
সন্মুখীন হইতে পারি কি ল1, সে শ্বতস্র কথা; কিন্তু আমার ও 
তোমাদিগের ও সমগ্র পুরীর সুনামের জন্ত আমার ইহ! শোভন বলিয়া 
বোধ হইতেছে না, যে, আমি এই বরসে এবং এমন নাম খাকিতেও-_ 
সে নাম সত্যই হউক ৰা মিথ্যাই হুউক--এই প্রকার কাজ 
করিতে যাইব। শোকে অন্তত: সিদ্ধান্ত করিরা রাখিয়াছে, যে, 
সোক্রাটীস ও জনসাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 
তোমাদিগের মধ্যে যাহার! জ্ঞানে কিংবা বীর্য্যে কিংবা ঈদৃশ অন্ত 
কোনও গুণে বিশিষ্ট বলিরা পরিগণিত, তাহার! যদি এই প্রকার 
আচরণ করে, তবে তাহা শঙ্ছাকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি 
বহুবার কত বিশিষ্ট লোককে এই প্রকার আচরণ করিতে দেখিয়াছি; 
যখন তাহাদিগের বিচার উপস্থিত, তখন মনে হয়, যে তাহার! কি অস্ত 
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ব্যবহারই করিতেছে; তাহারা যেন ভাবিতেছে, যে যদি তাহার! মরে, 
তবে কি ভীষণ দশাতেই পতিত হইবে__এবং তোর! যদি তাহাদিগকে 
বধ না কর, তবেই তাহার! অমর হহবে। আমার মনে হয়, যে, এই 
লোকগুলি পুরীর উপরে কলঙ্ক আনয়ন করে; কেন না, কোনও বিদেশী 
ইহা দেখিয়া ভাবিতে পারে, যে, আগীনীয়গণের মধ্যে যাহার! 'গুণগ্রামে 
বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগকে তাহারা তাহাদিগের শাসনকার্খোে ও অন্তান্ 
সন্মানার্ছ পদে নিৰ্ব্মাচন করে, তাহারা স্ত্রীলোক অসেক্ষ। একটুকুও শ্রেষ্ঠ 
নহে। হে আথীনীয়গণ, আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিন্দুমা্ও খ্যাতি 
আছে, তাহাদিগের এক্ধপ করা কণ্তবা নহে; যদি আমর! এরূপ করিতে 
চাই, তোমাদিগের তাহা করিতে দেওয়াও উচিত নহে; কিন্তু তোমা- 
দিগের ইহাই প্রদর্শন করা কর্তব্য যে, যে-ব্যক্রি বিচারালয়ে এই প্রকার 
করুণরসের অভিনয় করে ও তন্দারা পুরীকে উপহাসভাজন করিয়া তোলে, 
তাহাকেই, যে এ-নকলের কিছুই না করিয়৷ একেবারে নিল্দ্ী বলিয়া 
থাকে, তাহার অপেক্ষা, তোমর! অনেক অধিক দণ্ড প্রদান করিয়া থাক। 


[ চতুৰিংশ অধ্যায় কাকুতিনিনতি করিগ! ক্যাৎ-বিচার হইতে মুক্তি পাইবার প্রানী 
হইলে আমি ন্ট লিপ্ত হইব] 


২৪। কিন্ত, হে বন্ধুগণ, খ্যাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিচারকের 
চরণে কাকুতিমিনতি কর! কিংবা তাহার অনুকম্পার উদ্রেক করিয়া 
মুক্তি ভিক্ষা করা আমার নিকটে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; বরং 
তাহাকে প্ররুত বৃত্তান্ত জানাইয়। ও বুঝাই! দেওয়াই কর্তব্য। বিচারক, 
এই নিয়মে বিচারকের আসনে উপবেশন করেন নাই, যে, যাহারা তাহার 
অন্থগ্রহভাজন, তিনি শুধু তাহাদিগকে ন্তার বিধান করিবেন; কিন্ত তিনি 
সমুদায় বিচার করিবেন; তিনি এই শপ করিয়াছেন, যে, তিনি যাহাকে 
ইচ্ছা অন্থগ্রহ বিতরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু নিরমাহ্থসারে সমুদার 
বিষয়ের মীমাংসা করিবেন । স্থতরাং আমাদিগের কর্তবা নয়, যে, আমরা 
তোমাদিগকে শপথ লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা দিব, তোমাদিগেরও উচিত নয়, 
ষে, তোনর! এমন শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ, উহ! আমাদিগের উভয় 
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পক্ষের কাহারও পক্ষেই ধৰন্দ্মাচরণ হইবে না। অতএব, হে আধীনীহগণ, 
তোমাদিগের সন্মুখে এরূপ আচরণ করিতে আমাকে আদেশ করিও না; 
আমি তাহ! শোভন বা ন্যায্য বা ধৰ্ম্মসঙ্গত বলিয়া! বিবেচনা করি ন! ; 
বিশেবতঃ মনে রাখি, আজ মেলীটস আনার বিরুদ্ধে অবস্মাচরণের 
অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে__আল আমাকে এমন আদেশ করিও 'না। 
কারণ, যদি আমি তোমাদিগকে শ্রমতে আনগ্রন করিতে সমর্থ হই, এবং 
মিনতিদ্ধার! তোমদিগকে শপথভঙ্গ করিতে বাধ্য করি, তাহা হইলে আনি 
স্পষ্টই তোমাদিগকে এই শিক্ষণ দিব, যে, তোমরা! দেবগণের 'ন্তিত্বে 
বিশ্বাস করিও না; এবং তাহ! হইলে আনি আমার 'আন্মসনর্থনের দ্বারাই 
জাজল্যমান এই অভিযোগ প্রমাণিত করিব, যে, আমি দেবতার বিশ্বাস 
করি না। কিন্ক তাহা একেবারেই সত্য নহে, কেন না, হে ব্সদীনীরগণ, 
আমি যেমন দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, আমার অভিযোক্রার। কেহই 
তেমন করে না। আনি আমার বিচারভার তোমাদিগকে ও ঈশ্বরকে 
পণ করিতেছি; আমার ও তোমাদিগের পক্ষে যাহ! সর্কোত্ত, তাহাই 
বিহিত হউক। 

(পাচ শত একজন বিচারকের মধ্যে ২৮৯ জন এই মত প্রকাশ 
করিলেন যে সোক্তাটীস অপরাধী, ২২৯ জন বলিলেন, তিনি নিন্দোব। ) 


[ পঞ্চবিংশ অধ্যাজ_তোমর! থে আনাকে অপরাধী স্থির করিলে, তাহাতে আমি দ্য 
হই নাই আসি বরং উত্তঙ্গ পক্ষের সংখ্যার পার্থকা যে এত অল, তাহ! দেখিয়াই বিশ্মিত 
হইয়াছি। ] 


২৫। হে আখীনীর নরগণ, তোমরা যে আমাকে অপরাদী স্থির 
করিলে, তাহাতে আনি ক্ষুত্ধ হই নাই; না হইবার অনেক কারণ আছে; 
একটা কারণ এই, যে, তোমরা! যে এই প্রকার করিবে, তাহা আমার 
পক্ষে অপ্রত্যাশিত নয়; আমি বরং উলগ্ন পক্ষের মত-সংখ্য। দেখিয়াই 
অধিকতর বিস্মিত হইয়াছি; কেন না, আনি কখনও ভাবি নাই, যে, দই 
পক্ষের সংখ্যার পার্থকা এত অল হইবে; আমি ভাবিয়া ছিলাম, বে উহা 
অনেক অধিক হইবে । এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে, যদি কেবল 
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ত্রিশ জন (২২) অপর পক্ষে মত দিত, তবেই আমি মুক্তি লাভ করিতাম। 
ক্তরাং আমার বোধ হইতেছে, যে, আমি এখন নেলীটসের হন্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়াছি ; শুধু নিক্কৃতি পাইয়াছি, তাহা নহে, কিন্তু অতি স্ুম্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে, যে, যদি আন্ুটস ও লুকোন আমার 'অভিযোক্তা হইয়া 
উপস্থিত না হইত, তবে সে এক পঞ্চমাংশ মতও পাইত না, স্বতরাং 
তাহাকে এক সহজ মুদ্রা দণ্ড দিতে হইত । (২৩) 


[ বিংশ অধ্যাফ_-ঘেলীটস আমার প্রাণের প্রপ্তাৰ করিয়াছে; আমি কোন 
দণ্ডের অস্তাৰ করিব? যদি আমার যোগ্যতান্মরূপ প্রস্তাৰ করিতে হয়, তবে আমি এই 
প্রস্থাৰ করিতেছি, বে তোনর। সাধারণ ভোজনাগারে মার আহারের বাবস্। কর। ] 


২৬। সে তবে আমার প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে । বেশ; আমি 
তাহা! হইলে, হে আঘীনীয়গণ, উহার স্থলে কোন্‌ দণ্ডের প্রস্তাব করিব ? 
অথবা ইহা স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে, যে, আমি যাহার উপযুক্ত, তাহাই প্রস্তাব 
করিব? আমি বে এমন কুশিক্ষা পাইয়াছিলাম, যে, নিন্দা হইয়া! জীবন 
যাপন করি নাই, তক্জন্ত আমি কিরূপ দণ্ডের উপযুক্ত হইস্াছি ? অর্থদণ্ড, 
না কারাবাস, না রাষ্টরাযন্বহ্ুচ্যুতি, না নির্বাসন, ন! মৃত্যু? সাধারণ 
লোকে যাহা সুল্যবান্‌ জ্ঞান করে-__অর্থ, পারিবারিক ্রীরৃক্ষি, সেনাপতিত্ব, 
জনসভায় বক্বৃত! করণ এবং অক্তান্ত রান্পপুরুষপদ, আর সমিতি ও দলা- 
দলি, এই নগরে যাহ! সর্বদাই উৎপন্ন হইতেছে--আমি সে সমুদায়ই 
উপেক্ষা করিয়াছি; কারণ, আমি ভাবিয়া ছিলাম, যে আমি যেরূপ ধনীর, 


(২২) সোফাটাস মোটামুটি বলিয়াছেন ত্রিশ জন: প্রকুতপরপ্তাবে একজিশ জন 
২২০+৩১-২৫১ জন সোক্রাটাসের সপক্ষে ভোট বিলে ভাহাগ বিযনক্ষে খাকিত ২ 
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তাহাতে এই সকল ব্যাপারে নিপ্ত হইলে আমার আর রক্ষা থাকিবে না; 
স্বতরাং আমি এমন স্থলে যাই নাই, বেখানে বাইয়া আনি তোঘাদিগের 
কিংবা আমার কোনই উপকার করিতে পারিব না; আনি বলি, বে, 
আমি তৎপরিবর্ত্ে সেইখালেই গিরাছি, যেখানে ব্যক্তিগতভাবে আমি 
প্রত্যেকের নিকটে যাইগা তোনাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছি; 
আমি তোমাদিগের প্রত্যেককে বুকাইতে প্রয্থাস পাইয়াছি, যে, তোমরা 
প্রথমেই নিজ্জের বৈদ্ষিক উন্নতির জন্ত শ্রম করিও না; কিন্তু তোমরা 
কিরূপে জ্ঞানে ও ধৰ্মে পূর্ণতা লাভ করিবে, পূর্বে তাহারই জক্ত যত্ববান্‌ 
হও; তোমর। এই পুরীর সম্বন্ধে ভাবিবার পুর্বে পুরীর কোনও বিষয় 
সব্বন্দে ভাবিও না; অন্যান্থ বিষয় সম্পর্কেও তোনর! এই পদ্থারই অন্সরণ 
করিও । এই প্রকার জীবন বাপন করিয়া আমি কোন্‌ দণ্ড ভোগ করি- 
বার উপযুক্ত হুইর্নাছি ? হে আথীনীরগণ, যদি সতা সতাই আমাকে 
আমার যোগাতাহুরূপ দণ্ডের প্রপ্তাৰ করিতে হয়, তবে বলিতে হুইবে, 
আমি কোনও শুখসেবা দণ্ডেরই উপযুক্ত । সে দণ্ড এনন কোনও হিতকর 
বৰন্ত হইবে, যাহ! আমার পক্ষে উপযোগী । তবে, যে হিতকারী দরিজ 

_ বান্তি তোমাদিগকে উপদেশ দিবার আঅভিগ্রান্রে অবসর কামনা করে, 
তাহার পক্ষে কি উপযোগী? হে আবীনীরগণ, সাধারণ ভোজনাগারে(২৪) 
নিমঞ্রণের ব্যবস্থা অপেক্ষা এমন ব্যক্তির পক্ষে উংরুষ্টতর আর কিছুই নাই। 
অলুল্পিয্ার উৎসবে তোমাদিগের মধ্যে যে অগ্থধাবনে কিংব! অশ্বযুগসহ 
রখপরিচালনে জয়লাভ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা এই ব্যাবন্! এ বাক্তির 
পক্ষে অধিকতর উপযোগী । কেন না, শেবোক্ত ব্যক্তি তোমাদিগকে সখী 
বলিয়া কল্পনা করিতে সমর্থ করে, আর আমি তোমাদিগকে সখী হইতে 
শিক্ষা দিই; এবং তাহার আহারের অভাব নাই, কিন্তু আমার আছে। 
অতএব আমি স্রায়তঃ যে-প্রকার দণ্ডের উপবুক্ত, আমাকে বদি তাহাই 
প্রস্তাব করিতে হয়, তবে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি, যে তোমরা সাধারণ 
ভোজনাগারে আমার আহারের ব্যবস্থা কর । 


থেক) এ প্র হও, ৪১৯ পৃষ্ঠা । 








আল্লদর্শন 


আত্মসনর্থন 








৪৮৬ সোক্রাটীস [২য় ভাগ 


[ স্তৰিংশ অগা পরাণদণ্ের পরিবর্তে অর্থও, কারাবাস ব নির্বাসনে 
পরস্তাৰ করি আপনার প্রতি অক্তাাচরণ কঠিতে পারি ন!; কেন না, আমি জানি, 
শেযোক্ত দণ্ডগুলি অন্ত; কিন্ত স্ৃতা অন্তচ্ত কি না, তাহা আনি বলিতে অক্ষম। ] 


২৭। আমি অন্ুকম্প! উদ্রেকের প্রয়াস ও মিনতি সন্দন্ধে বাহ! 
বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তোনর! যেমন আমাকে গর্কিত ভাবিয়াছিলে, 
এখনও হয় তো আমি এই প্রকার বলিতেছি বলিয়া তোমরা আমাকে 
তাহাই মনে করিতেছ। কিন্ত হে আখীনীয়গণ, তাহা! সত্য নছে; প্রকৃত 
কথাটা বরং এই_আমার দৃঢ় বিশ্বাস থে আমি ইচ্ছাপুর্বক কোনও মানুষের 
প্রতিই অগ্তায়াচরণ করি নাই ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে তাহা বুঝাইতে 
পারি নাই, কেন লা, আমর! অল্পকাল পরস্পরের সহিত কথাবার্তা 
বলিয়াছি। আমার মনে হয়, যে, যেমন অন্তান্য জনসমাজে নিয়ম আছে, 
(২৫) তেমনি যদি আমাদিগের মধ্যে এই নিয়ম থাকিত যে, যে-অপরাধে 
প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহার বিচার কেবল একদিনেই শেষ হইবে না, 
তাহা হইলে আনি তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিতাম। কিন্তু এখন এই অল্প 
সময়ের মধো আমার বিষম অপবাদ দূর করা সহজ নহে। কিন্তু আমার 
যখন এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিযাছে, যে, আমি কাহারও প্রতি অন্তায়াচরণ করি 
নাই, তখন আমি কখনই নিজের প্রতিও অক্তায়াচরণ করিব না) আমি 
নিজ্গের মুখে কখনই বলিব না, যে, আমি অকল্যাণকর দণ্ডের 
উপযুক্ত, এবং আমার প্রতি এমনতর একট! দণ্ডের ব্যবস্থা 
হউক । আমি কেন বলিব? মেলীটস যে-দণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে, 
আমাকে ব! সেই দণ্ড ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে ? আমি তো জানি 
না, তাহা আমার পক্ষে ভাল ন! মন্দ ? তাহার স্থলে এমন কোনও দণ্ড 
আদর করিস গ্রহণ করিব, যাহা, আমি বেশ জানি, (সকলের পক্ষেই ) 
অশুভ? আমি কিপ্রাপ্তাৰ করিব? কারাবাস? প্রতি বৎসর যে এগারজন 
কারাধাক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আমি কেন ভাঁহাদিগের দাস 


(২৫) স্পার্টাতে এই প্রকার নিস ছিল। 





২য় অক্ষ ] বিচারালয়ে ৪৮৭ 


হইয়া কারাগারে জীবন যাপন করিতে যাইব? না আনি এই পনস্তাৰ 
করিব, যে, আমার অর্থদণ্ড হউক, এবং যতদিন উহা! ন! প্রদত্ত হয়, 
ততদিন আমি কারাগারে আবদ্ধ থাকিব? কিন্ত আনি এইমাত্র 
€তামাদিগকে যেমন বলিয়াছি, সে একই কথা, কেন না, দণ্ড দিতে পারি, 
আমার এত অর্থই নাই। তবে কি আমি দণ্ডব্বকূপ নিব্দাসনের প্রান্তাব 
করিব? তোর! হয় তে! আমাকে এইরূপ দণ্ড দিতে সম্মত হইবে। 
কিন্ক আমি যদি এতই সূর্খ ₹ই, যে এ কথাটাও বুঝিতে না পারি, যে, 
তোমর!| আমার একপুরবাসী হইয়াও আমার কণাবান্ভা ও যুক্তি তর্ক 
সহিতে পারিলে না, প্রত্যুত সেগুলি তোনাদিগের পক্ষে এমনই ভারবহ 
ও বিদ্বেভাজন হইয়া উঠিল, যে, তোমর! এক্ষণে তাহা হইতে মুক্তি 
অন্বেষণ করিতেছ, আর অন্য দেশের লোক সেগুলি অক্লেশেই সহঃ 
করিবে_-তাহা হইলে তে| আদার শ্রীবনের প্রতি আসক্তি একান্ত 
প্রবল। না, আধীনীরগণ, তাহা কখনও হইতে পারে না। 'আসামি যদি 
এই বয়সে এই পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া নগরে নগরে খুরিয়! বেড়াই 
এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে নির্বাসিত হইয়া জীবন যাপন করি, তবে 
সে জীবন আমার পক্ষে মধুরই হইবে বটে ! কারণ, আমি বেশ জানি, যে, 
আমি যেখানেই যাই না কেন, এখানকার মত সর্বত্রই যুবকেরা আমার 
কথা শুনিবে। এবং যদি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিই, তাহার! 
বয়োনোষ্ঠগণকে বলিয়া আমাকে নির্বাসিত করিবে; আর, যদি আমি 
তাহাদিগকে দূর করিয়া না দিই, তাহা হইলে তাহাদিগের পিতা ও 
অন্তান্ত আস্মীরের! তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে আমাকে নগর 
হইতে বাহির করিয়া দিবে। 


[ সষ্টাৰিংশ অন্যাথক্গামি বন্ছুগাণের সশ্বৰোৰে ত্রিশ লিনা নর্পদণ্ের প্রস্তাব 
কুরিতেছি । ] 


২৮। এখন, কেহ হয় তো বলিবে, “ওহে সোক্রাটীস, তুমি কি 
সআসামাদিগের পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া নীরব ও নিসা হই! জীবনযাপন 
করিতে পার না?” কেন পারি না, তাহা তোমাদিগের সকলকে 





নন্ছসদর্খন 





৪৮৮ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


বুঝাইয়া দেওয়! যারপর নাই কঠিন। কারণ, যদি আমি বলি, যে এরূপ 
করিলে ঈশ্বরের অবাধ্যতা কর! হইবে, এই লন্ত আমি নিকলী থাকিতে 
পারিব না, তাহ! হইলে আমি মিথ্যা বিনয় করিতেছি ভাবিয়া তোমরা। 
তাহা বিশ্বাস করিবে না। আবার, আমি যদি বলি, যে, তোমরা আমাকে 
যেমন 'সালাপ করিতে শুনিয়াছ, তেমনি প্রতিদিন ধৰ্ম্ম ও অক্তান্ত বিষয়ে 
কথাবার্তা বলা ও আপনাকে ও অপরকে পরীক্ষা করাই মানবের পক্ষে 
মহত্বম সৌভাগ্য, এবং অপরীক্ষিত জীবন মানুবের পক্ষে ধারণযোগ্যই 
নয়,_মামি এরূপ বলিলে তাহ! তোমর! আরও কম বিশ্বাস করিবে। 
কিন্তু, বন্ধগণ, আমি বলিতেছি, যে ইহাই সত্য, যদিচ তাহ! তোমাদিগকে 
বুঝাইয়া দেওয়া সহজ লহে। অথচ কিন্্ আমি এমত ভাবিতেও অভ্যন্ত 
হই নাই, যে আমি কোনওরপ দণ্ডের যোগ্য । আমার যদি অর্থ থাকিত, 
তাহা হুইলে আমি যত অধিক সম্ভব অথদণ্ডের প্রস্তাব করিতাম ; কারণ 
তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি হইত না; কন্ধ এক্ষণে প্রকৃত কথ। এই 
যে, আমার অর্থ নাই ; তবে আমি যাহা দিতে সমর্থ, তোমরা যদি তাহাই 
দণ্ড করিতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা । আমি হয় তো এক মিনা রঙ্গত 
দণ্ড দিতে পারি; আমি তাহাই প্রস্তাব করিতেছি । হে আখীনীয়গণ, 
এই প্রাটোন্, ক্রিটোন, ক্রিটবৌলস এবং আপলডোরস আমাকে ত্রিশ 
মিনা প্রস্তাব করিতে অন্থরোধ করিতেছে ; তাহার! বলিতেছে, ঘে তাহার! 
ইহার প্রতিভ্থ হইবে; আমি তবে ত্রিশ মিনাই প্রস্তাব করিতেছি; 
এই অর্থের জন্য ইহারাই আমার যথাযোগ্য প্রতিহত থাকিবে। 
(বিচারকগণের মধ্যে পুর্ববাপেক্ষা অধিকসংখাকের মতান্ুসারে 
সোক্তাটাসের প্রতি প্রাণদণ্ড বিহিত হুইল। ) 


[ উনত্রিশে অধ্যায়_ক্সানি পরসপ্রচিতে স্বতদণ্ড গহণ করিলান। কাঁপুরষোচিত 
আচরণ কৰিলে আসি উহা হইতে অব্যাহতি পাইতাম, কিন্ত আসি সপ আচরণ 
আমার পক্ষে যোগ্য বিবেচনা! করি নাই। ] 

২৯) হে আথীনীর লরগণ, তোমরা দীর্ঘ কাল লাভ করিতে পারিলে 
না; অথচ. বাহার! এই পুরীর প্রতি দোবারোপ করিতে চাহে, 
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তাহাদিগের নিকটে এই অল্পকালের জন্য তোমর! এই নান ও নিন্দা 
উপার্জন করিলে, যে তোমরা জ্ঞানবান্‌ পুরুষ সোক্রাটাসকে হত্যা 
করিয়াছ। কারণ, জ্ঞানী হই বা না হই, যাহারা! তোমাদিগের নিন্দা 
করিতে চাহিবে, তাহার! আমাকে জ্ঞানী বলিবেই বলিবে । এখন, 
তোমরা যদি ল্পকাল অপেক্ষা করিতে, তোমাদিগের বাঞ্ছিত আমার 
মৃত্যু নি্গতিবশে আপনিই উপস্থিত হইত । কেন না, তোমরা আমার 
বয়ংক্রম দেখিতেছ ; তোমরা দেখিতে পাইতেছ, যে, আমি জীবনপথে 
বহুদূর অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইযাছি। আমি যে 
তোমাদিগের সকলকেই এই কথাগুলি বলিতেছি, তাহা নহে; কিন্ম 
যাহার! আমার প্রাণদণ্ডে মত দিয়াছে, তাহাদিগকে এইরূপ বলিতেছি। 
এবং আমি তাহাদিগকে একথাও বলিতেছি”__বন্ধুগণ। তোমরা হয় তো 
ভাবিতেছ, যে, আমি যুক্তির ভাবে পরাজিত হইলাম ; অর্থাৎ আমি যদি 
দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার নসন্তিপ্রায়ে সকলই বলা ও সকলই কর! 
উচিত বিবেচনা করিতাম, তাহা হইলে যে-প্রকার যুক্তি উপস্থিত 
করিতাম, তাহার 'অভাববপতঃই আমার প্রতি এই দণ্ড বিহিত হইল । 
কিন্দু এ কথাট। একেবারেই ঠিক নহে । আমি যুক্তির অভাবে পরাজিত 
হই নাই; কিন্ত অতিসাহসিকতা ও নিৰ্লক্ছতার অভাবেই পরাক্িত 
হুইগ্রাছি। এবং আমি যে এমত ভাষার তোমাদিগের সমক্ষে আস্মসমর্থন 
করিতে চাহি নাই, যাহা তোমাদিগের পক্ষে শুনিতে মধুর হইত, 
সেই ভাষার অভাবেই পরান্দিত হইক্সাছি। আমি বদি তোমাদিগের 
সন্মুখে বিলাপ ও অশ্রবর্ষণ ও এইরূপ অন্ত অনেক কিছু করিতাম বা 
বলিতাম, যাহা "সামি আমার পক্ষে একান্ত অযোগ্য মনে করি, তবে 
তাহা! তোমাদিগের বড়ই মিষ্ট লাগিত; তোমরা অপরের নিকটে এই 
সমুদায় শুনিতেই অভ্যন্ত হইযাছ । কিন্ত আমি আত্মসমর্থনকালে 
এমত বিবেচনা করি নাই, যে বিপদে পড়িয়াছি ৰলিয্প৷ আমার 
কাপুরুবোচিত আচরণ করা ক্তবা : এখনও আমি যে রূপে আত্মসমর্থন 
করিরাছি, তাহাতে অনুতপ্ত হই নাই; আমি বরং ( কাপুরুষের মত 
বিলাপ ও অশ্ৰুপাতপূর্কক ) আম্মসমর্থন করিয়া বাচিরা থাকা অপেক্ষা, 


আক্মসমর্খন 
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আমি যেমন করিয়াছি, তেমনি আত্মসমর্থন করিয়া মৃত্যুকেই 
আলিঙ্গন করিব। কেন না, কি বিচারালয়ে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে, আমার 
বা অপর কাহারও পক্ষেই এমত আচরণ কর্তব্য নহে, যে, 
যাহা-তাহা করিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। যুদ্ধে 
অনেক সময়ে স্পষ্টই এমত ঘটিকা থাকে, যে, পরা জিত ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র 
দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া এবং পশ্চান্ধাবিত শত্রগণের চরণে ভূপতিত হইয়া 
প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইতে পারে ॥ এবং প্রত্যেক 
বিপদেই এমন অন্য অনেক উপায় আছে, যাহাতে যদি কেহ সকলই 
করিতে ও বলিতে সাহসী হয়, তবে সে মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করে । 
কিন্ত, হে বন্ধুগণ, মৃত্যুকে পরিহার কর! বোধ করি কঠিন নহে, প্রত্যুত 
পাপকে পরিহার করাই অধিকতর কঠিন; কারণ, পাপ মৃত্যু অপেক্ষা 
ক্রতগামী। আমি বৃদ্ধ ও মন্থরগতি বলিয়া এক্ষণে শ্রথতর মৃত্যু আমাকে 
ধরিয়া ফেলিয়াছে ; আর, আমার অভিযোক্তার! চতুর ও দ্রুতগামী ; এজন্ত 
তাহারা অধিকতর জ্রতধাবনপটু পাপের পাশে আবন্ধ হইয়নাছে। অপিচ 
আমি তোমাদিগের হন্ডে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিবার জন্য এস্কান হইতে 
প্রস্থান করিতেছি ; আর তাহারা সতাসমীপে নিরস্তর পাপ ও অন্যায়ের 
দণ্ড ভোগ করিবার অন্য প্রত্যাবর্তন করিতেছে । আমি আমার দণ্ড 
গ্রহণ করিতেছি, তাহারা তাহাদিগের দণ্ড গ্রহণ করিতেছে । যাহা 
যেরূপ ঘটবার, বোধ করি তাহা সেইরূপই খটিরাছে ॥ এবং আমার মলে 
হয়, এ-সসুবায় যথাযোগাই বিহিত হুইয়াছে। 


(জিপ আ্যা-_আমি তোমাদিগকে মত না বত্শ। দিছি, আমার সবত্যুর পরে 
তামরা তদপেক্ষা অনেক অধিক হণ ক্োগ করিবে । ] 


৩০) হে আমার !দগুদাতৃগণ, অতঃপর আমি তোমাদিগকে 
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বঝলিতেছি, তোমরা আমাকে বধ করিয়া আমাকে যে দণ্ড দিতেছ, 
আমার মৃত্যুর পরেই তদপেক্ষা সহস্রগ্তপে কঠিনতর দণ্ড তোমাদিগকে 
নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। এখন তোমরা এই ভাবিয়া এই কণ্ম 
করিতে যাইতেছ, যে, তোমাদিগকে জীবনের কোনও হিসাব 
দিতে হইবে না? তোমরা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে; 
কিন্ত আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ফল ইহার একেবারেই 
বিপরীত হইবে। তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার লোকের সংখ্যা 
আরও বহুলতর হইয়া উঠিবে; আমিই তাহাদিগকে এক্ষণে নিবৃত্ত 
করিয়া রাখিতেছি, যদিচ তোমরা! তাহা বুঝিতে পার নাই? তাহারা 
আমা-সসপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ট ; সুতরাং তাহারা তোমাদিগের পক্ষে 
অধিকতর ছর্ভর হইয়া উঠিবে, এবং তোমরাও তাহাদিগের প্রতি অধিকতর 
ক্রুদ্ধ হইবে। বদি তোমরা ভাবিয়া থাক, যে, লোকে তোমাদিগকে 
তিরস্কার করিলে তাহাদিগকে বধ করিয়াই উহ! নিবারণ করিবে, তবে 
(তোমর! ঠিক ভাবিতেছ না ও ঠিক পথের সন্ধান পাইতেছ না। কেন না, 
অব্যাহতি লাভের এটা পথই নয়; ইহা না সাধ্যায়ত্ত, না উত্রুষ্ট ; প্রত্যুত 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও স্থগম পন্থা এই যে, তুমি অপরের কঠরোধ করিও না, 
কিন্তু যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পার, আপনাকে সেইরূপ করিয়া গঠন 
কর । অতএব, তোমরা যাহারা আমার দণ্ডবিধান করিয়াছ,তাহাদিগকে 
এই ভবিব্যদ্বানী বলিয়া আমি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি 

[ একত্রিশ অধ্যা্_ন্মামার চিরসহচর দৈৰ ইঙ্গিত আত্মসমৰ্খনকালে কোন হলেই 
‘আমাকে বাধা প্ৰান করে নাই ; অতএব মৃত্যু নিশ্চয়ই আমার পক্ষে নু । ] 


৩১। আর, তোমরা যাহার! আমি নির্দোষ বলিয়া মত দিরাছ, খত- 
ক্ষণ ( কারাধ্যক্ষ একাদশ ) রাজপুরুষ কশ্মে ব্যস্ত থাকেন এবং যতক্ষণ না 
আমি সেই স্থানে গমন করি, যথায় আমাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে, 
ততক্ষণ, যে-থটনা ঘটিল, তৎসন্দন্ধে আমি তোমাদিগের সহিত আলাপ 
করিতে পারিলে আনন্দিত হইব । অতএব, বন্ধগণ, তোমর! ক্ষণকাল 
আমার নিকটে অবস্থান কর, কেন না” যতক্ষণ সম্ভব, আমরা পরস্পরের 
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সন্ধিত আলাপ করিতে পারি ; তাহাতে কিছুই বাধা দিতেছে লা । তোমরা 
আমার প্রিয় ; এই মাত্র আমার পক্ষে যাহা ঘটিয়াছে, আমি তাহার অর্থ 
তোমাদ্িগকে বুঝাইয়া বলিতে চাই । কেন না, ছে বিচারপতিগণ,__ 
তোমাদিগকে বিচারপতি বলিয়া সন্বোধন করাই সঙ্গত--আমার পক্ষে এক 
আশ্চর্য্য ঘটনা বটিয়াছে। আনি আল্দীবন দৈব ইঙ্গিত পাইয়া আসিতেছি ; 
এত দিন উহা! নিয়তই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, এবং আমি যদি অতি 
তুচ্ছ বিযয্েও অন্যায় করিতে উদ্ধত হইাম, তবে প্রতিবাদ করিত। আর, 
আমার পক্ষে এক্ষণে কি থটিয়াছে, তাহা তোমরা! নিজেরাই দেখিতে 
পাইতেছ ; এমন ঘটনা! বটিয়াছে, যাভা লোকে চরম বিপত্তি বলিয়! ভাবিতে 
পারে, এবং ভাবিয়াও থাকে । কিন্ত, আমি যখন প্রাতঃকালে গৃহ হইতে 
বাহির হইলাম, যখন এইখানে বিচারালরে প্রবেশ করিলাম, কিংবা যখন 
আসত্মসমণন করিতে লাগিলাম তখন তাহার কোন স্থলেই, এই দৈব ইঙ্গিত 
আমাকে বাধা প্রদান করে নাই। অথচ অনেক সময়েই অন্তস্থলে কথা- 
বার্তার মধ্যে এমত হইয়াছে, যে, আমি যেই কথ! বলিতে বাইতেছি, অমনি 
এই দৈববানী আমাকে রোধ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাপারে 
উহা! আমার বাক্য কিংবা! কাৰ্য্য কিছুরই প্রতিবাদ করে নাই। আমি 
তবে ইহার কারণ কি মনে করি ? তোমাদিগকে বলিতেছি। আমার 
পক্ষে যাহ! ঘটিল, তাহা নিশ্চয়ই শুভ ; আমাদিগেক্র মধ্যে যাহারা মনে 
করে, বে মৃত্যু অশুভ, তাহার! ভ্রান্তধারণা পোষণ করিতেছে । আমি 
ইহার মহা প্রাণ প্রাপ্ত হইগ্সাছি। কারণ, আমি যদি কোন না কোনও 
শ্রেক্ঃ লাভ করিতে না! বাইতাষ, তবে আমার চিরসহচর দৈব ইঙ্গিত 
অবশ্যই জামার কায্যের প্রতিবাদ করিত। 

[ ছ্বাত্রি৷ অন্যায়- সত যদি অশুকূতির বিলোপ হয়, তবে তাহ! পরম লাক: যদি 
হাহ না হয়, তৰে আমরা এই মহতী আশা পোষণ করিতে পারি, খে আমর! পরলোকে 
লোক অপেক্ষা অনিকতর আনন্দে কালমাপন করিব । ] 


৩২। আমর! এইকূপে বিচার করিলে বুঝিতে পারিব, যে, মৃত্যু যে 
কল্যাণের কারণ, তৎসন্ধন্ধে আমাদিগের মহতা আশা বন্তমান রচিয়াছে। 
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কেন না, মৃত্যু এই ছইয়ের একটা-_হনক মৃত ব্যক্তির অন্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, 
এবং তাহার কোন বিষয়ের কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না; না! হয়, লোকে 
যেমন সচরাচর বিশ্বাস করে, মৃত্যুর অর্থ আত্মার একপ্রকার পরিবর্তন 
এবং ইহলোক হইতে অন্তলোকে প্রস্থান । মৃত্যু যদি অশ্রকৃতির বিলোপ 
হয়, উহ! যদি সেই ব্যক্তির স্থযুপ্তির মত হয়, যে নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন অবধি 
দেখে না, তবে তে মৃত্যু একট। অত্যাণ্চর্য্য লাভ । কারণ, যদি কোনও 
ব্যক্তিকে বরপ্বরূপ এমত রজনী চাহিতে হয়, যে রজনীতে নিদ্রিত হইলে 
সে স্বপ্ন অবধি দেখিবে না, এবং সেই রজনীর সহিত তাহাকে বদি তাহার 
জীবনের অন্ত দিব! ও রাত্রির তুলনা করিয়! বলিতে হয়, সে আপনার 
জীবনে কয় দিবস যামিনী এই রাত্রির অপেক্ষা অধিকতর সুখে ও স্বচ্ছন্দ 
যাপন করিয়াছে, তবে আমি বিবেচন! করি, বে, শুধু সাধারণ লোকে নয়, 
কিন্ত পারস্তের মহারাজও দেখিতে পাইবেন, যে, অন্য দিবারাত্রির তুলনার 
এই প্রকার রাত্রির সংখ্যা অতি অক্রেশেই গণনা করা যাইতে পারে। 
অতএব মৃত্যু যদি এই প্রকার হর, তবে আমি উহাকে লাতই বলিতেছি ॥ 
কেন না, এই সংজ্ঞাহীনতার অবস্থায় অনস্তকাল এক রাত্রির অপেক্ষা 
অধিক বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে না । পক্ষান্তরে, মৃত্যু যদি ইছলোক 
হইতে অন্যলোকে মহাযাত্র। হয়, এবং একথা বদি সতা হয়, যে, সেখানে 
উপরত সকলেই বাস করিতেছে, তবে, হে বিচারপতিগণ, ইহা অপেক্ষা 
মহত্তর কল্যাণ আর কি হইতে পারে ? যদি আমরা যমালয়ে উপনীত 
হইয়া ইহলোকের তথাকথিত বিচারকদিগের হস্ত হইতে নিক্কৃতি পাই, এবং 
তথায় সেই সকল সত্য বিচারক প্রাপ্ত হই, খাহারা, আমরা শুনিতে পাই, 
পরলোকে বিচার কক্সিয়। থাকেন-_বদি তথায় আমর! মিনোস ও রাডা- 
মাস, আইয়াকস ও ট্রপ্উলেষস (২৫) এবং অন্যান্য দেবসম্ভব বীর পুরু- 


(২) মিনোস (১১॥০৪(, রাভাষাত্ব স ( 8:৯৫৯০৪০১১ক) ও আইয্াকস 
(৯০০৮০ )--জেৰুসের পুত্র এবং পর্লোকের বিচারপতি; তার! ইহলোকে ক্যা ও 


লাভ করি ধরাতলে উহা প্রচার করেন, এবং ইহাক দ্বাৰাই উ্ বেবীর পূজা শরতি্টিজ 
হয প্রথম খণ্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা গুল । ক 





্বান্ছসমর্থন 
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দিগকে দেখিতে পাই, বাহার! স্বীয় স্বীয় জীবনে নয়ায়বান্‌ বলিয়া প্রতিষ্ঠা 
অঞ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে কি এই মহাযাত্রা একটা তুচ্ছ ব্যাপার 
বলিয়া গণ্য হইবে ? অথবা অকেন্ুস ও মৌসাইরস এবং হীসিয়ডল ও 
হুমীরসের (॥H০mৎ:) (২৬) সঙ্গলাভের আকাঙ্ফায় এমন কি আছে, যাহা 
তোমরা দিতে না পার ? এইসকল কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে আমি 
তো পুনঃ পুনঃ মরিতে চাই । '"বেহেতু আমি যখন পরলোকে পালামীডীস 
ও টেলামোনতনয় আইক়্াস (২৭) এবং অন্যান্য সাহারা প্রাচীনকালে অন্যায় 
বিচারে প্রাণ বিসঙ্জন করিয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গ লাভ করিব, তখন 
সে জীবন কি অপূর্ব জীবনই হইবে ; তাহারা ইহলোকে যে দুঃখ বহন 
করিয়াছেন, তাহার সহিত, আমি যাহা বহন করিলাম, তাছার তুলনা, আমি 
বোধ করি, একটা উপেক্ষার বিষয় হইবে ন! । বিশেষতঃ আমি তথায় 
কামনার চরম চরিতাথতা লাভ করিব--আমি এখানে যেমন লোককে 


(২৬ ) অক দুস ও মৌসাইছস--ছোমারের পূর্ব! কৰি । বঅফেছুস সম্বন্ধে প্রথম 
খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা জৱব্য । 

হ্বীসিয়ডস (1০৯০৭) আছি নুগের আ্রীক কবি : “কাল ও কর্ণ (Works and Daye) 
ও “দেবকুল” (7৮০০৮০১) নামক কাব্য্ধয়ের রচ্মিতা। ইনি হোমারের প্রায় এক 
শতান্সী পরে প্রাদুর্ড ত হন। (রী পুঃ ৮ম শতাব্দী । ) 

হোমার-_গ্রীক জাতির আনি কৰি ও শিক্ষার: ইলিয়াড_ ও অতীসীনাসক নহাকাৰা- 
বের রচরিত।। ইহার জন্মস্থান সম্বন্ধে স্মার্ণা, রোড.স. কলফ্োন্‌, সালাসিস, শিল্প, 
আপস ও আগে, এই সাত নগরের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল ইহাদের প্রত্যেকেই 
ইহাকে আপনার অধিবাসী বলিস দাৰি করিত। তবে ইনি যে আসিরার জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহা একপ্রকার সক্দবাদিসন্মত। হানি সম্জৰতঃ ৰঃ পুঃ নবদ শতালীতে জীবিত 
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পরীক্ষা করিতেছি, সেখানেও তেমনি সকলকে পরীক্ষা করিব, এবং দেখিব, 
কে প্রক্বত জ্ঞানী, এবং কে আপনাকে জ্ঞানী বলির বিবেচনা করে, কিন্ত 
বাস্তবিক জ্ঞানী নহে । হে বিচারপতিগণ, টুক্সংগ্রামে গ্রীকবাহিনীর 
নায়ক কিংবা! অডুস্েযুস বা পিস্থফস (২৮) অথবা অপর বে লক্ষ পুরুষ ও 
রমণীর নাম করা যাইতে পারে, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার স্থযোগ 
পাইলে একজন কোন্‌ এ্শ্ধ্য না প্রদান করিতে পারে ? সেখানে ইহাদিগের 
সহিত কালযাপন, ই হাদিগের সহিত কথোপকথন, এবং ইহাদিগকে পরীক্ষা 
করণ কি 'অনির্বচনীন্ আনন্দ বলিয়াই অনুভূত হইবে! অন্ততঃ সেখানে 
তাহারা কখনই এজন্য কাহাকেও প্রাণে বধ করেন না। কারণ, যদি 
প্রচলিত কাহিনী সত্য হয়, তবে ইহলোকবাসী অপেক্ষা তাহারা যে তথায় 
অন্যরূপে অধিকতর ন্বখে বাস করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে ॥ 'অধিকন্ত 
তাহার! অনস্তকাল অমর । 

[ অযবস্িংশ ধ্যাফ-_াসি উদ্ছলকপে ন্পু্বৰ করিতেছি, যে সাই আমার পক্ষে 
পরম শেয়ঃ । ] 


৩৩। হে বিচারপতিগণ, তোমাদিগেরও এই মহতী আশ! হৃদয়ে লইয়া 
মৃত্যুর সন্মুখীন হওয়া কর্তব্য; তোমরা এই সত্য অন্তরে ধারণ করিও, যে, 
সাধুজনের পক্ষে কি জীবনে কি নরণে কোনই অমঙ্গল খটিতে পারে না; 
এবং দেবগণ তাহার জীবনের কোন বিষয়ের প্রতিই উদাসীন নহেন। 
আমার পক্ষে যাহা ঘটিল, তাং! আপনিই ঘটে নাই; আমি উদ্ছলর্ূপে 
অনুভব করিতেছি, যে এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ও বিষয়গ্ঃখ হইতে 
সুক্রিলাঁভ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়: বলিয়া বিহিত হুইয়াছিল। এই জন্যই 
দৈব ইঙ্গিত আমাকে একবারও প্রতিনিব্ত করে নাই, এবং এই জনাই 
আমি আমার দগুদাতা ও অভিযোক্তাদিগের প্রতি একটুকুও বিরক্ত হই 


(২৮) স্ৰী বাহিনীর নামক-__সুকীনাইর অধিপতি আগামেদ্নোন । 
আঅডুসেয়ুস (0955০০৪, ঢ15৪০০৪)-_ইখা কার বাজ|, আক বাহিনীর অন্যতম প্রধান 
পুরুষ, সুচাযগ্রবুদ্ধি ও ধু্তততায় অতুলনীয়, "অতীসী” নামক সহাকাব্যের নাযক। 
সিহকস (৪1দ০)০২) খৰ খণ্ড, ০৭ পৃষ্টা ॥ 
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নাই । তাহারা অবস্রই যে ইহা বুঝিতে পারিযাই আমাকে দণ্ড দিয়াছে ও 
অভিযোগ করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্ত তাহারা আমার ক্ষতি করিবে 
বলিঙ্নাই ভাবিয়াছিল। এজন্য তাহার! ন্যায়তঃঃ তিরস্কারের যোগ্য । 
তথাপি আমি তাহাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা চাহিতেছি। বন্ধগণ, আমার 
সন্তানেরা যখন যৌবনে উপনীত হইবে, তখন তাহাদিগের উপরে 
প্রতিশোধ লইও; যদি তোমরা দেখিতে পাও, যে, তাহারা 
ধা অপেক্ষা অর্থ কিংবা অন্য কোনও বিষয়ের জন্য অধিকতর যন্্ববান্‌ 
হইয়াছে, তবে আমি যেমন তোমাদিগকে ছঃখ দিয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে 
ছঃখ দিও ও এবং বদি কিছু না হইযাও তাহার! ভাবে, যে তাহার! একটা 
কিছু হইয়া বসিয়াছে, তবে আমি যেমন তোমাদিগকে ভঙপনা করিয়াছি, 
তেমনি তাহাদিগকে এই বলিয়া ভংসনা করিও, যে, যে-সকল বিষয়ে যত্ুবান্‌ 
হওয়া কতব্য, তাহাতে তাহারা বত্বান্‌ লগে, ও প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ না হইগ্াও তাহার! মনে করিতেছে, যে, তাহারা একটা কিছু 
হইয়া পড়িয়াছে। বদি তোমরা এইরূপ কর, তবেই আনি নিজে ও আমার 
পুত্ৰগণ তোমাদিগের হস্তে সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এক্ষণে 
প্রস্থানের সময় উপস্থিত; আমি নরিতে চলিগাম, তোমরা জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতে চলিলে ; আমাদিগের মধ্যে কে কল্যাপতর পথে গমন 
করিল, এক ঈশ্বর তির আর সকলের পক্ষেই তাহা অপরিজ্ঞাত। 
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মুখবন্ধ 


সোক্রাটীস সন্তকে মৃত্যুর আদেশ বহন করিয়া কারাগারে প্রবেশ 
করিলেন, এবং তথায় একমাস কাল প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিলেন ) 
এই সময়ে তাহার বয়সা ক্রিটোন তাহাকে উদ্ধার করিবার সনুদার আয়ো- 
গন পুর্ণ করিয়া একদিন প্রত্যযকালে তাহার নিকটে আসিলেন ও তাছাকে 
পলায়ন করিবার জন্য নির্ধন্ক করিতে লাগিলেন ॥ তছ্পলক্ষে উত্তরের 
মধ্যে যে কথোপকথন হুফ্াছিল, তাহাই পক্রিটোন” নামক নিবন্ধের 
কগ।। ঘটনাটীর যাথাথ্য সম্বন্ধে আমর! নিশ্চিত কিছু বলিতে পারি না, 
কিন্ত উহ! অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। 

প্রেটোর এই নিবন্ধ-রচনাতে একটী বিশেষ অভি প্রান্স ছিল। সোক্রা- 
টীসের নামে এই অপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছিল, যে তিনি রাষ্ট্রীয় বিধি বাবস্থার 
প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, এবং সহচর দিগকেও অবজ্ঞা করিতে. শিক্ষা 
দেন। (Mমem., 1,9) *গর্িকাসপ নামক গ্রন্থে তিনি বারী 
ব্যাপার হইতে দুরে থাকিবার যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মন্দ 
এই, থে তিনি তদ্িযয়ে পুরবাসীদিগের সহিত একমত নহেন, সুতরাং রাষ্ট্র 
কণশ্ম হইতে বিযুক্ত থাকিয়া দর্শনের আলোচনায় কালযাপন করাই তিনি 
শ্রেয় কল্প বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। “আত্মসদর্থনেও” তিনি ও প্রকার 
কথাই বলিয়াছেন; আপনারা দেখিযাছেন, তাহাতে তাহার রাষ্ট্রায় অপবাদ 
একেবারে ক্ষালিত হয় নাই । প্লেটো তাই বর্তমান প্রবন্ধে সোক্রাটাসের 
অন্ধ রূপ নিশ্মাণ করিয়াছেন। 

“আ্মসমর্থনে" সোক্রাটীস পুরবাসীগণের বিরুদ্ধাচারী, নিল্দাপ্রশহসা- 
নিরপেক্ষ, নিঃশক্ক সত্য-প্রচারক ; “ক্রিটোনে” তিনি রাষ্ট্রাস্গত, স্বদেশভক্ত, 
বিধির বাধা, মাতৃভূমির স্সস্তান। “আন্মসম্খনে" তিনি বিবেকের 
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স্বাধীনতা, চিন্তা ও বাকোর স্বাধীনত! ঘোষণা করিয়াছিলেন; “ক্রিটোনেশ 
তিনি আপনাকে অক্যাযরূপে দণ্ডিত জানিয়াও নিয়মানুগত্য প্রচার করিতে- 
ছেন। প্লেটো যেন তাহার স্বদেশবাসীদিগকে বলিতেছেন, "তোমরা 
সোক্তাটীসকে রা ষ্টজোহী ও রাষ্ট্রের অনিষ্টকারা জ্ঞান করিয়া বধ করিয়া- 
ছিলে; এই দেখ, তিনি আসর মরণের তিমিরে দাড়াইয়াও স্বদেশের প্রতি 
কি গভীর প্রেম, বিধিসমূহের প্রত কি অবিচলিত বাধ্যতা, পুরবাসীদিগের 
সন্ধিত ৃদয়মনের কি অপুর্ব সংবাদিতা শিক্ষা দিতেছেন।” ফলতঃ 
আমর! “ক্রিটোলে" সোক্রাটীসকে আদশ পুরবাসীরূপে দেখিতে 
পাইতেছি। Sr) 

কিন্তু সোক্রাটীস কি জীবনের মুলমঞ্্র ভুলিয়া গিরা এবং বিচারবুদ্ধি 
বিসচ্ছন দিয়) বিধিবহাতা| প্রচার করিতেছেন? না, তাহা লহে। তিনি 
ক্রিটোনকে বলিতেছেন, "আমি শুধু এখন নয়, কিন্তু চিরকালই এই প্রকার 
আছি--আমি বিচার করিয়া যে-মুক্কি সব্বস্রোষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই 
যুক্তি ভিন্ন আমার যাবতীয় ব্যাপারে আর কাহারও কথাই শুনি না।” 
কিনি পলায়নের সুযোগ পাইরাও প্রাঞ্জল বিচারবুদ্ধির সাাযো এই দৃঢ় 
প্রায়ে উপনীত হইয়াছিলেন, যে রাষ্ট্রের দ্বার! অকারণে লাঞ্চিত হইলেও 
সমাজস্থিতির জন্য প্রতোক পুরবাসীর পৌরধর্টের নিকটে নতি প্বীকার 
কর! অবগ্রাকর্তব্য , পুরবাসীরা স্বীয় অভিরুচির প্রতিকূল হইলেই যদি 
রাষ্টরায় বিধি পদদলিত করিয়া চলিতে চাহে, তবে রাষ্ট্র ছুই দিনও 
তিন্টিযা থাকিতে পারে না। স্থতরাং সোক্রাটীস স্ববিরোধিতা-দোষে ছষ্ট 
হন নাই । তিনি *ন্দান্থসদর্থনে” ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সপক্ষে সংগ্রাম 
করিস্াছেন; “ক্রিটোনে” তাহার বিপরীত দিক্‌ অর্থাৎ রাষ্ট্রাস্গতোর 
আবশ্যকতা প্ৰতিপন্ন করিতেছেন । ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সমাজ রক্ষার 
সন্ত উতভজ্েরই তুলা প্ররোজন আছে; কেন না, এই ছুইরের সা+জ্রন্ত সাধিত 
৩১7৯ ব্যক্তির সহিত 

ৰ এবং 
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প্লেটো ব্যক্তিগত বিচারবৃদ্ধি-বিযয়ে সর্কত্র একভাব পোষণ করেন 
নাই। তিনি কোন কোনও স্থলে ( যেমল ‘‘সোক্রাটীলের 'আস্মসমর্থনে” 
ও এগর্শির়াসেশ ) উহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন; কোন কোন স্থলে 
উহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন ( দেয়াক্টাটস )7 “লাধারপ- 
তঙ্ত্ে” ও “সংহিতা” গ্রন্থে উচ্ধার উপরে এক সর্বময় ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন । 

এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে । সোক্রাটাস যে নিয়ম 
(০7০৮) বা ৰিধিসমূহের বিশ্বন্ত সেবকরূপে ভীহাদিগের মভিমা 
ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্বে এমন সারগর্ত ও হদগ্রাহী বক্তা 
করিয়াছেন, সেই বিধিলমূহ কি? পিগুার গাহিস্থাছেন, "লিকম 
(বিধি) সকলের রাজা” ( Nomos 10৩0. basileus )।॥ সোক্রাটীসও 
(অথবা প্লেটো) নানাস্থানে “রাজ! নিয়মের” মাহাস্মা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত 
সর্ধজ্ যে ঠিক এক কথাই বলিয়াছেন, তাহা নহে। একদা হিঙ্লিয়াসের 
সহিত সোক্রাটীসের বিধি সন্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৃতীয় ভাগে 
তাহার অন্তুবাদ আপনারা পাঠ করিবেন । (১em., 1৮. $)। তথায় ও 
বর্তমান প্রবন্ধে সোক্রাটীস নিরম বা বিধির যে তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহার সারকথা। এই, যে রাষ্ট্রের আইনকান্থন। সামাজিক বাবস্থা, জনমত, 
কুলাচার, দেশাচার, নৈতিকনিযম-_সংক্ষেপে লোকস্থিতির অস্ুকূল লিখিত 
ও অলিখিত খাৰতীয় বিধান ও আচারব্যবহারই নিয়ম বা বিধির অনস্তর্গত। 
স্মরণ রাখিতে হইবে, থে, প্লেটো সকল স্থলে “নিয়ম” ( Nomos, Law ) 
শব্দটী এই অর্থে গ্রহণ করেন নাই । 

আর একটী বিষয়ও বিবেচ্য । সোক্রাটীস “ক্রিটোনে” পরিপূর্ণ 
নি্নমান্ুগতোর সপক্ষে বত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্ত কেহ সেই সকল 
যুক্তি প্রচোগ করিলে তিনি তাহা তকের শাণিতধারে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া 
ফেলিতেন। নিয়মান্তগত্যের মাত্রা রক্ষা না করিলে মানুষ কখনও নাস 
নামের যোগা থাকিতে পারে না। 'অথচ লিকমান্থগতা ও বিবেকের 
স্বাধীনতা বা বানক্ধিগত বিচারবুদ্ধির মধ্যে কোখায় রেখা টানিতে 
হইবে, তাহা তিনি ৰলিত্া দেন নাই। তবে ইহা স্বীকাধ্য, বে 
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কেমন 'অক্লেশে ও প্রসল্পচিন্তে বহন করিতেছ, ইঙ্গাতে আমি যে তোমার 
মনের কত প্রশংসা করিতেছি, বলিতে পারি না। 

সো--না, ক্রিটোন, এই নৰসে এপনই মরিতে হইবে বলিয়। যদি আমি 
ক্ষুৰ্ধ হইতাম, তবে তাহা নিতান্ত অশোভন হইত ॥ 

ক্রি__সোক্রাটীপ, অপর অনেকেই এই বরলে এউপ্রকার বিপদের 
গ্রাসে পতিত হয়, কিন্ত তাহারা যে এই বিপদে ক্ষন্জ হয়, তাঙাদিগের 
বঙ্ধল তো তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না) 

লো_লে কথা ঠিক ॥ কিন্ত তুমি এত প্রভা কেন আলিয়াচ ? 

ক্রি-_বড় ছঃখের সংবাদ লয়| আসিযাছি, লোক্রাটাস ; বোধ করি 
তোমার ‘নিকটে ইহা ভঃখের সংবাদ নর, কিন্ধ আমার ও তোমার অন্ত 
সকল স্বছধদের পক্ষেই সংবাদটী হুঃখনর ও দুর্ভর ; বিশেষতঃ আমি মনে 
করি, যে, আমার পক্ষে উহা! সর্বাপেক্ষা দুঃসহ । 

সোসংবাদটা কি? তবে কি ভীলন হতে পোত ১) ফিরিয়া 
আসিয়াছে? উহা ফিৰিয়া আসিলেই তো! আমাকে প্রাণ বিসগ্দন 
করিতে হইবে । 

ক্রি__না, একেবারে সআসিছা পন নাই ; কিন্ত বাহানা সৌনিযনে 
পোত রাখিয়া আসিরা এখানে সংবাদ দিয়াছে, তাহাদিগের কথার 
আমার বোধ হইতেছে, বে, উহা আই আসিবে। তাহাদিগের বাতা 
হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বে, উচ ই আসিয়া পহদ্ছিবে , তাহা 
হইলে তো, ৪ সোক্রাটাস, নিশ্চন্বই আগামী কলার তোমার জীবনের 
অবসান হইবে) 

[ক্ষ অধ্যাছ্_লোকাটাস, কাজ না! করি টিলা ৪৭ 
পোত আজ আসে লা, ব্বাগানী কলা আসিবে (- ). সিন al 
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ক্রি--কিসে তোমার এই প্রকার এ্রতীতি হইল? 

সো-__আমনি তোমাকে বলিতেছি । যে দিন পোত ব্আসির! পঙছিবে, 
তাহার পরদিনই না আমাকে প্রাণ বিলসর্চ্ছন করিতে হইবে ? 

ক্রি__কারাধ্যক্ষ রাজপুরুষেরা তো এইকূপই বলিতেছেন । 

পো-তবে আমি বিশ্বাস করি, বে উহা আজ আসিবে না, কিন্ত 
আগামী কলা আসিবে; আজ রাত্রিতেই লক্ষণ পুষে আমি বে স্প্র 
দেখিয়াছি, তাহা হইতেই আমার এই সংস্কার জন্মিরাছে। তুমি বে 
আমাকে জাগাও নাই, এজন্য ইছা বিলক্ষণ সময়োচিতই হস্থাছে। 

ক্রি-_ সবটা তবে কি? 

সো-মামার বোধ হুইল থে সুন্দরী ও সুদর্শন স্বেতবসনপরিহিতা। 
কোনও নারী আমার নিকটে আগমন করিয়া আনাকে ডাকিলেন ও 
বলিলেন, "ছে সোক্রাটীস, অস্যাবধি তৃীয় দিবসে তুষি উব্বর ফিরা 
দেশে উপনীত হুইবে। ”(২) 

ক্রি__ন্কৃত স্বপ্ন, সোক্রাটাস । 

সোনা, ক্রিটোন, আমার বরং বোধ হর, সু্পন্ট। 

[ তৃতীয্প অধ্যায়-_ফ্রিটোন বলিলেন, “সোকাটাস, তুমি এখনই পলান কর, নতুবা 
তোমার বন্ধুবর্গের বড় দুর্নাম হইবে । ] 


৩। ক্ৰি--হা, খুবই স্প্পষ্ট বোধ হইতেছে বৈ কি। কিন্ত, ছে 
দেব সোক্রাটীস, এখনও আমার কথা শুন ও আপনাকে রক্ষা কর । 
কারণ তুমি যদি মৃতাসুখে পতিত হও, তৰে তাহাই আমার পক্ষে একমাত্র 
বিপদ্‌ নহে; আমি তোমার মত স্থহ্ধদে তো বঞ্চিত হইবই-__-এমন 
সুহৃদ আমি আর কখনও পাইব নাত” ছাড়া, যাহারা আমাকে ও 
তোমাকে ভাল করিয়া জানে না, এমন বহুলোকে মনে করিবে, যে আমি 

(2) iad, IX. 363. 

৮০1৮ স্দাৰ্িণীসের জন্মকুনি। সোক্রাটীল মৃত্যুকে স্ণানন্দনিকেকনের সরনিশ্বূপ 
বিবেচনা! করেন, এই জন্থাই মৃত্যুর দূত উৎসবোচিত সু বসন পরিযা হার নিকটে 
উপস্থিত হইয়াছেন। 





ক্রিটোন 
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অথব্যর করিতে ইচ্ছুক হইলেই তোমাকে বাচাইতে পারিতাম, কিন্ত 
আমি তাহাতে অৰবহেল| করিয়াছি। এই অধ্যাতি অপেক্ষা, অথবা 
আমি পিত্জন হইতে অথকেই অধিক মূলাবান্‌ মনে করি, লোকে যে 
“আমার সব্বক্ধে ইহাই ভাবিবে, তাহা অপেক্ষা! অধিকতর লক্ষ্মার বিষয় 
আর কি আছে? কেন না, লোকে ইহা কখনই বিশ্বাস করিবে না, 
বে, তুমি নিজেই এখান হইতে পলায়ন করিতে চাহ নাই, বদিচ আমরা 
তোমার সন্ধারতা করিতে খুবই কা! ছিলান । 

সো-কিন্ত, হে ভাগাধর ক্রিটোন, আমরা! লোকের খ্যাতিকে এত 


» গ্রাহ্ই বা করিব কেন? ধাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, খাহাদিগের মত অধিকতর 


বিবেচনাযোগ্য, তাহারা, আমর! বাহা যেমন করি, তাহা তেমনই 
ভাবিবেন। 

ক্রি--কিন্ত, সোক্রাটীস, তুমি তো দেখিতে পাইতেছ, যে, লোকের 
মতকেও রাহ করিতে হয়। এক্ষণে এই উপস্থিত ব্যাপার হইতেই 
স্বস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে, কেছ বদি জনসাধারণের নিকটে মিথ্যা! 
অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তবে তাহার! যে তাহার বড় অল্প ক্ষতি করিতে 
পারে, তাহা নহে, বরং তাহার! বলিতে গেলে যৎপরোনাস্তি গুরুতর 
ক্ষতিই করিস! থাকে । 

সো--ক্রিটোন, আমি তো চাই-ই, যে, জনসাধারণ যেন যৎপরোনাপ্তি 
ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়, কেন না, তাহা হইলে তাহারা যতদূর সপ্তব কল্যাণ 
করিতেও সমথ হইবে ; তাহা হইলে তো ভালই হইত। কিন্তু এখন 
তাহার! এই ছুইরের কোনটী করিতেই পারগ নহে; তাছার! কাহাকে 
জ্ঞানীও করিতে পারে না, সূর্থও করিতে পারে না; কিন্তু দৈব-বশে 
যখন যাহা করিতে হয় তাহারা তাহাই করিয়া থাকে । 

[ চু অধ্যাঙ্_ ফ্রিটোন । কুছ পলাছন করিলে তোমার হগদগণ বিপদে পড়িবেন, 
এই নাগা তুমি আত্মরক্ষা করিতে পরান হইও না । আনৰ! তোমার নর্থ 
শশা করিব 
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উদ্বিগ্র হও নাই,--হহয়াছ কি 1__যে, তুমি যদি এন্থান হইতে স্থান কর, 
তাহ হুইলে পুপ্রচরের! আমাদিগকে নিপদে ফেলিবে ; তাহার! বলিবে 
থে, আমরাই তোমাকে অপহরণ করিরাছি ; তখন বাধা হইয়া আনা- 
দিগকে প্রচুর অর্থবায় করিতে হবে, এমন কি আমরা একেবারে 
সর্ধস্থাস্ত হইব, ‘অথবা ইহ! ছাড়! আরও দগুভোগ করিব ? বদি তোমার 
এই প্রকার আশঙ্কা হইরা থাকে, তাহা দূর কর।॥ কেন না, তোমাকে 
রক্ষ। করিবার উন্দেশ্যে আনাদিগের পক্ষে এই প্রকার, এবং ক্দাবস্তাক 
হইলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্‌ আলিঙ্গন কর! ব্যা্সঙ্গত । ক্ফতএব, 
কথা শুন উহার অন্তথা করিও লা। 

সোহা, ক্রিটোন, আমি এইক্প ভাবিতেছি বৈ কি; তা’ ছাড়া 
আরও কত কথা ভাবিতেছি। 

ক্রি--তবে এরূপ আশঙ্কা মনে স্থান দিও না। কারণ, প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন নাই_-এমন লোক আছে, বাহার! অল্প কিছু পাইলেই তোমাকে 
কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে পইরা বাইবে । তার পর, 
তুমি তো দেখিতে পাইতেছ, যে, এই গুপ্তচর পুলি প্রলত, ইছাদিগের 
জন্য অধিক নর্থ বায় করিতে হইবে ন! ? আমার বাবতীর অর্থ তোমার 
জন্য নিয়োজিত হইতেছে; আনি বিবেচনা করি, উহাই বখেষ্ট। আর 
যদিই বা তুমি আমার জর উদ্বিগ্ন বলিয়া আমার অর্থ ব্যয় করিতে না 
চাও, এই নগরে তোমার পরিচিত এমন বিদেশী লোক আছে, বাছারা 
অর্থবার করিতে প্রস্তত ; তাহারিগের মধ্যে একজন, খীব্স-নিবাসী সিস্মিাস, 
এই উন্দেশ্বই পর্থযাপ্র অর্থ লইয়া আসিয়াছে; কেবীস এবং আরও 
বছ বাক্তি অৰ্থবার করিতে প্রস্থত । অতএব, বমি বলি, যে, তুমি 
এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া আস্মবক্ষা করিতে পরান্মুখ ছইও না, অথবা 
তুষি বিচারালয়ে বাহা বলিয়াছিলে, তাহাও একটা ছরতিক্রা প্রতিবন্ধক 
মনে করিও না, যে, তুমি নির্বাসিত হইলে আপনাকে লইয়া কি করিবে 
ভাবিয়া পাইতেছ ন1। কারণ, অক্তত্রও এমন বহস্থান আছে, যেখানে 
উপস্থিত হইলে তোমাকে লোকে ভালবাসিবে। বদি তুমি খেসালী 
প্রদেশে যাইতে চাও, সেখানে আমার বন্ধুগণ আছে; তাহারা তোমাকে 
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পরমসমাদরে গ্রহণ করিবে ও ন্সাশ্র দিবে, সুতরাং থেসালীর অধিবাসীরা 
কেহই তোমাকে কিছুমাত্র ক্লেশ দিতে পারিবে লা। 

[ পঞ্চম অধ্যাত্_ক্রিটোন। পুত্র ও বন্ধুগণের জন্যও তোমার পলাছন করা 
কৰা । ) 

*। তার পর, সৌক্রাটীস আমার নিকটে ইহা সঙ্গত কাধ্য বলিয়াও 
বোধ হইতেছে না, যে, যখন আত্মরক্ষা করা সাধ্যায়ন্ত, তখন তুমি 
আপনার জীবন সমর্পণ করিতে বাইতেছ। অপিচ তোমার শত্রুরা 
যেজন্ ব্যগ্র, যাহারা তোমাকে বিনাশ করিতে চাহে, তাহার! যেন, 
ব্যাকুল হইয়াছিল, তুমি আপনার বিষয়ে তাহার সংঘটনেই ত্বরাখিত 
হইতেছ। তাহা-ছাড়া আমার বিবেচনার তুমি তোমার পুত্রপিগকেও 
বিসৰ্জ্জন করিতেছ ; তুমি তাহাদিগকে লালনপালন ও শিক্ষাদান করিতে 
পারিতে ; কিন্ত এক্ষণে তোমার কণ্তব্যের মধ্যে তুমি শুধু এই করিতেছ যে, 
তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, আর তাহার! অদৃষ্টে যাহা 
আছে, তাহাই করিবে। অনাথ পিতৃমাতৃহীন বালকদিগের ভাগ্যে যেমন 
টিয়া! থাকে, সম্ভবতঃ তাহাদিগের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। হয় সন্তান 
উৎপাদন করাই উচিত নহে, না হয় সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগের লালন 
পালন ও শিক্ষাদানের ক্রেশ স্বীকার কর! কর্তব্য। আমার বোধ 
হইতেছে, তুমি সহ্জতম পন্থাই গ্রহণ করিয়াছ ৷ কিন্ত তুমি বলিয়া 
আসিতেছ, বে, সারালীবন তুমি ধর্শ্মের জন্তই যত্রশীল র হিক্বাছ ; তোমার 
এমন পন্থাই গ্রহণ কর! উচিত ছিল, যাহ! সাধু ও বীধ্যবান্‌ পুরুষ গ্রহণ 
করিয়া থাকেন । এইজন্তই আমি তোমার ও তোমার বন্ধন আমাদিগের 
ভজন্ত লজ্জা বোধ করিতেছি; লোকে বা ভাবে, যে তোমার পক্ষে যাহা 
ট়াছে__বিচাকসালকে তোমার বিচারের সুচনা ; তোমার ₹ বিচারালয়ে 
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পরিশেষে, এই ব্যাপারটাকে যেন পূর্বাপর উপহাসাস্পদ করিবার জন্তই 
এই অন্তিম দৃশ্ত_-.এ সমন্তই আমাদিগের কাপুরুষতার ফল ; লোকে মনে 
করিবে, যে, আমাদিগের ভীৰুতা ও নপ্রব্যস্বহীনতার জক্কই তুমি আনাদিগের 
নিকট হইতে অপস্যত হতে পারিরাছ ; কেন না, আমরাও তোমাকে 
রক্ষা করি নাই, তুমিও আপনাকে রক্ষা ক‘ নাই, যদিচ, আমাদিগের 
যদ্দি কিছুমাত্রও পদার্থ খাকিত, তাহা হইলেই তোমাকে রক্ষা করা 
সম্ভবপর ও সাধ্যায়স্ত ছিল। অতএব, পোক্রাটীল, দেখিও, এগুলি 
শুধু অকল্যাণকর নয়, কিন্ত তোমার ও আমাদিগের পক্ষে লক্গজার 
বিষয়ও কিন।। অতএব ভাব; অথবা ভাবনার সময় অতীত হইয়াছে ; 
ভাবনা কর! হইয়া গিয়াছে । পন্থা কেবল একটা ; যাহা করিবার, 
সমুদয় আগামী রাত্রিতেই করিতে হইবে । আমরা যদি এখন বিলম্ব 
করি, তবে আর কিছুই কর! সম্ভবপর ও সাধ্যারত্ত হইবে না। সোক্রাটীস, 
আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার কথা রাখ, কদাচ উচ্ছার 
অন্তাথ! করিও লা। 


[৯ অধ্যা্_ফিটোনের প্রান (ববেচনা করিছা দেখিবার পুন সোফাটাস 
এই মূল নিজম নানিছা লইলেন, বে কোনও কারা করনীগ কি না, তাহার বীদাংসার 
লন শুধু জ্ঞানীদিগের মতই অদ্ধার হোগা । ] 


৬। সোক্রা--হে প্রি ক্রিটোন, তোমার উৎসাহ বদি কোনও 
স্তারসঙ্গত বিবয়ে হয়, তবে উহা পরম আদরণীয়; কিন্তু যদি তাহা না 
হয়, তবে উদ্ধা যত প্রবল, ততই বিপজ্জনক । অতএব, আমাদিগের 
দেখা উচিত, যে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা করণীয় কি না। কেন না, 
আমি শুধু এখন নয়, কিন্তু চিরকালই এই প্রকার আছি--আমি বিচার 
করিয়া যে যুক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই যুক্তি ভিন্ন আমার 
ৰাবতীয় ব্যাপারে আমি আর কাহারও কথাই শুনি না। আমি পূর্বে 
যে-সকল যুক্তি উপস্থিত করিক্সাছি, আমার ভাগ্যে এক্ষণে এই নিয়তি 
খটিরাছে বলিয়া আমি সেগুলি অগ্রান্থ করিতে পারি না, বরং সেগুলি 
এখনও আমার নিকটে প্রায় তজ্রপই (সত্য) বোধ হইতেছে, এবং আদি 
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পুর্ষের স্তায় সেগুলিকেই শ্রন্ধ! ও পুজা করি ; আমর! যদি এখন সেগুলি 
অপেক্ষা সঙ্গততর কিছু বলিতে ন! পারি, তবে তুমি বেশ জানিও, যে, 
আমি কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব ন! ; শিশুগণকে যেমন 
লোকে ভূতের ভয় দেখার, তেমনি জনসাধারণের প্রতাপ যদি আমাদিগকে 
শতবার কারাবাস, মৃত্যু-যস্তরণা ও অর্থদণ্ডের ভয় দেখাইয়া ভীত করিতে 
চাহে, তথাপি নহে । তবে আমরা! কি করিয়া উপস্থিত প্রপ্নটার খুব 
সঙ্গতরূপে পরীক্ষা করিব? তুমি লোকের মতামত স্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, 
আমরা কি প্রথমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব ? আমরা যে 
মানিয্না লইয়াছি, যে, কোন কোন মত বিবেচনাযোগা, এবং কোন 
কোন মত বিবেচনাযোগ্য নহে; এ কথাট! প্রত্যেক স্থলেই ঠিক কি না, 
আমরা কি পুর্বে ইহাই বিচার করিয়া দেখিব ? লা আমার প্রাণদণ্ডের 
আদেশ হইবার পুর্বে কথাটা সঙ্গত ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে বস্তুতঃ 
জাজ্বলামান দেখ! যাইতেছে, যে, আমরা কেবল তর্কের জন্যই বৃথা তর্ক 
করিয়াছি, এবং যাহা কিছু বলিয়াছি, সে সমস্তই প্ররুতপক্ষে কেবল 
বালকের ক্রীড়া ও তুচ্ছ বাগ_বিতঞ্জা ? ক্রিটোন, আমিও তোমার 
সাহাযো পরীক্ষা করিক্া দেখিবার জন্ত ব্যগ্র হুইরাছি, যে, আমি এই 
বিপদে পাড়িয়াছি বলিয়া আমার পুরাতন যুক্রিগুলি কিঞ্চিৎ র্লপাস্তরিত 
হইয়া গিয়াছে, না যেমন ছিল তেদনি আছে; এবং আমর। এক্ষণে উহা 
বঙ্জন করিব, লা উহাই মানিয়া চলিব; আমি বোধ করি, যে, যাহার! 
চিন্তাপুর্বক কথা বলে বলিয়া মনে করে, তাহার! প্রত্যেকেই, আমি 
এই মাত্র যাহা বলিলাম, তাহাই বলির! আসিতেছে__তাহারা সকলেই 
বলিতেছে+ যে, লোকে বে-সকল মত প্রকাশ করে, তন্মধ্যে কতকগুলি 
বহুমূল্য জ্ঞান করা কবা, কতকগুলি নর ॥ দেবতার দোহাই, ক্রিটোন, 
বল দেখি, তোমার কি বোধ হইতেছে না, বে, তাহারা কথাটা ভালই 
বলিয়াছে ? কেন না, মানবের বুদ্ধিতে যতদুর বুঝা যাইতেছে, তোমাকে 
হো আর আগামী কলাই মরিতে হইবে না, স্বতরাং এই প্রত্যাস্গ 
বিপদ তোমাকে বিপথগামীও করিবে না; তবে দেখ, তোমার নিকটে 
কি কথাট! সম্তোবজনক বোধ হইতেছে না, যে, লোকের সকল মতই 
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ন্সামাদিগের শ্রদ্ধা কর! উচিত নর, কিন্তু কতকগুলি শ্রদ্ধা কর! কর্তব্য 
ও কতকগুলি অকৰ্ত্তব্য; কাহারও কাহারও মত শ্রদ্ধা কর! কঞ্চবা, 
কাহারও কাহারও মত শ্রন্ধা করা! নঅকর্ভবা। তুমি কি বল? কথাটা 
কি ঠিক বলা হয় নাই ? 

ক্রি--হা, ঠিকই বল! হইয়াছে । 

সো__তবে যে-সকল মত উত্তম, তাহাই শ্রদ্ধার যোগা, কিন্ত যাহা 
অধম, তাহা! শ্রদ্ধার যোগা নহে ? 

ক্রি--হ।। 

সো-কিস্থ জ্ঞানীদিগের মতই উত্তম, এবং অন্ঞানদিগের মতই 
অধম? 

ক্রিঁ-ত৷' নয় তো কি? 

(সম আঅশযাঙ্-যেষন শাক (বিনয়ে, তেমনি তা ও অস্তাযের বলেও কেবল 
বিশেষজের মতই সুলাবান্‌। ] 

৭। সো-_নসচ্ছা, এস তবে, আমরা পুবে৷ এ বিষয়ে কি বলিয়াছি? 
খে-ব্যক্ষি ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে ও তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত 
করিয়াছে, সে কি সকল লোকের [নন্দা-প্রশংসাতেই কর্ণপাত করে, 
না কেবল একজনের অর্থাৎ বৈগ্ত। বা শিক্ষকের লিন্দ! ও প্রশংসা এাহা 
করে? 

ক্রি--কেবল একজনের । 

সো-_তাহার তবে একজলেরই নিন্দাতে ভীত ও প্রশংসাতে 
আহ্লাদিত হুওয়! কর্তব্য, কিন্তু জনসাধারণের নিন্দা ঝা প্রশংসায় 
নহে? 

ক্রি_ুম্পষ্টই তাই । 

সো-াহা। হইলে এই এক ব্যক্তি__খিলি বিষস্থটী অবগত আছেন 
ও তাহাতে বিশেষজ্ঞ হইস্থাছেন__তিনি যেষন আদেশ করেন, সেইন্মপেই 
তাহার আচরণ, ব্যাঙ্থাম, আহার এ পান করা কতবা, কিন্ত অপর 
সাধারণের মতাস্থসারে নহে? 

ক্রি_হা ঠিক কথা। 
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সো-_বেশ । কিন্তু সে যদি এই এক ব্যক্তির অবাধ্য হয় এবং তাছার 
মত ও প্রশংসাকে অশ্রন্ধা করিয়া জনসাধারণের মত ও প্রশংসাকেই শ্রদ্ধা 
করে, তবে কি তাহাতে তাহার অকল্যাণ হুইবে না ? 

ক্রি--নিশ্চয়ই । 

সো-_এই অকল্যাণটা কি ? অবাধ্য ব্যক্তির কোন্‌ দিকে এবং কোন্‌ 
বিষয়ে অকল্যাণ হইবে ? 

ক্রি--স্পষ্টইট দেখ! যাইতেছে যে তাহার দেহের অকল্যাণ হুইবে; 
কেন না দেহটাই বিনষ্ট হইবে । 

(সো-_তুমি ঠিক বলিয়াছ। তাহ! হইলে, ক্রিটোন, আমরা কি সকলগুলির 
উল্লেখ ন! করিয়া সংক্ষেপে বলিতে পারি না, যে অস্তান্ত বিষয়েও এই 
কথাই ঠিক ? বিশেষতঃ আমরা যে সম্বন্ধে আলোচন! করিতেছিলাম, 
সেই ন্যায় ও ন্যায়, উত্তম ও অধম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ে 
আমাদিগের কি জনসাধারণের মত অনুসরণ করা ও উ্ভাকেই ভয় 
করা কর্তব্য, না যদি কেহ উহ্না সমাক্‌ অবগত হুইয়া থাকেন, তবে 
ৰিশ্বজগং অপেক্ষা কেবল সেই এক জনের নিকটেই লজ্জা বোধ করা 
ও তাহাকেই ভয় করা উচিত? যদি আমরা তাহার অনুসরণ না করি, 
তবে আমর! সে বস্ধটীকেই (৪) নষ্ট ও বিকল করিব, যাহা, আমরা 
বলিতাম, সাক দ্বারা উন্নত ও অন্কায় দ্বার! ক্ষতিগ্রস্ত হয়! থাকে ॥ না, 
কথাটা ঠিক নয়? 

ক্রি_ হা, সোক্রাটীস, আমি তে! মনে করি কথাটা ঠিক । 


[ অষ্টদ অঅধ্যাস্_ জনসাধারণের সত অগৰা করিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাধ 
সবত্যুদগুও গণনীর নহে; কেন না, শুধু জীবন যাপন নর, কিন্তু উত্তদরূপে জীবন মাপনই 
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ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে এই বস্তুর অনিষ্ট ঘটিলে আমাদিগের পক্ষে কি জীবন 
আর ধারণযোগা থাকিবে ? এই বস্তটী দেহ ; নয় কি? 

ক্রিহা। 

সো-_তবে রুগ্ন ও ভগ্ন দেহ লইয়া জীবন কি আর '্আমাদিগের পক্ষে 
ধারণযোগা বলিয়া বোধ হয় ? 

ক্রি--কখনই নয়। 

সো তবে যাহা অন্যান দ্বার! ক্ষতিগ্রপ্ত ও কলার স্বার৷ উপকৃত হয়, 
তাহাৰ অনিষ্ট ঘটিলে জীবন কি ন্সামাদিগের পক্ষে ধারণযোগা থাকে ? 
না, আমাদিগের সেই অংশ--সে যাহাই হউক না কেন--যাছার সম্পর্কে 
‘ন্যায়’ ও ‘অন্যায়’ প্রযোজ্য, তাহা আমর! দেহ অপেক্ষা তুচ্ছ বিবেচনা 
করি? 

ক্রি--কখনই নয়। 

সো-_তবে তাহা দেহ অপেক্ষা মুল্যবান? 

ক্রি--হা, বহুগুণে। 

সো-তাহা হইলে, হে পুরুবোতক্ম, জনসাধারণ আমাদিগকে কি 
বলিবে, তাহা আমাদিগের পক্ষে খুব অবধানযোগা নক ; কিন্ত যিনি ক্কায় 
ও অন্তায় সমাক্‌ অবগত আছেন, এক তিনি কি বলেন, এবং সত্য কি বলে, 
কেবল তাহাই আমাদিগের প্রণিধান কর! কর্তবা। ন্রতরাং তুমি যে এই 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, যে, ক্লার ও স্বন্দর ও মহৎ এবং এগুলির 
বিপরীত বিষয়ে আমাদিগের জনসাধারণের মতে মনোনিবেশ কর! উচিত, 
প্রথমতঃ তোমার এই ভুমিকাটাই ঠিক হু নাই। কিন্ত এখন কেছ ভয় 
তে| বলিবে, জনসাধারণ তো আমাদিগকে বধও করিতে পারে? 

ক্রি__তাহা তো স্পষ্ট ॥ হা, সোক্রাটীস, কেহ এরূপ বলিতে পারে । 

সো তুমি যথাৰ্থ বলিয়াছ । কিন্ত? ছে বিচিতরবুদ্ধি। আমার বোধ 
হইতেছে, যে, আমরা এইমাত্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা পৃর্ধেরর 
সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ । এক্ষণে বিনেভ্না করিয়া দেখ, যে, এখনও, 
আমাদিগের এই সিদ্ধান্ত স্থির রহিয়াছে কি না, যে, শুধু জীবন যাপন নর, 
কিন্তু উত্তমন্ধপে জীবন যাপন করাই বহুমূলা ক্ঞান করা কর্তব্য। 





ক্িটোন 
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ক্রি_ হা, স্থির আসছে । 
সো-_উত্তম জীবন যাপনের অর্থ জীবনকে মহব্বের পথে, স্তায়ের পথে 
পরিচালিত করা ; এই পিদ্ধান্ত স্থির আছে, না নাই? 
ক্রি। স্থির আছে। 


[নৰম আখান__যদি একা টিক হয়, থে কোন কূপে বাচিয়া থাকাই পরম শ্রেয়া 
নহে, কৰে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে উপস্থিত প্রস্তাবে একমাজ বিচার 
বিষ এই, বে পলাযনকধপ কাথাটা ক্রার্নঙ্গত কিনা; আমার নিজের আখদংণ ৰা 
রত, বন্ধবান্ধৰ আর কিছুর গণনীয় নহে ।] 


৯। সো-_তাহা হইলে আমর! যাহা! মানিয়া লইলাম, তাহা হতে 
আমাদিগকে বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে, যে, আমি যদি আণীনীয়দিগের 
অনুমতি বিনা এন্থান হইতে পলায়ন করিতে প্রয়াস পাই, তাহ! স্যায়সঙ্গত 
হইবে, কি স্যায়সঙ্গত হইবে না ; এবং যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে আমরা 
গর বিষয়ে উত্তম করিয়া দেখিব ; যদি লা হয়। আমর! উহা হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইব । কিন্ত তুমি বে-সকল বিষয় বিবেচনাযোগ! বলিয়া! 
বলিতেছ-__অর্থবায, খ্যাতি, সম্তানপালন__হে ক্রিটোন, সেগুলি বস্তুতঃ 
সেই জনসাধারণের পক্ষেই বিবেচা, যাহার! বিনাবিচারে অনায়াসেই 
অপরকে বধ করিয়া থাকে, এবং যাহারা পারিলে অবলীলাক্রমে আবার 
তাহাদিগকে প্রাণদানও করিত। কিন্ত, আমাদিগকে বিচার-বৃদ্ধি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছে, যে, আমি এইমাত্র বাহ! বলিয়াছি, তদবির 
আর কিছুই বিবেচন1-যোগা নহে ; তাহা এই __দাহার! আমাকে একস্থান 
হইতে পলায়ন করিতে সাহায্য করিবে, তাছাদিগকে 'অখথ ও কুতজ্ঞতা 
প্রদান করিয়া, এবং নিজেরাও কারাগার হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার 
করিয়া ও বপরকে আপনাকে উদ্ধার করিতে দিরা, আমর! স্কায়-সঙ্গত আচরণ 
করিব, না, এইসকল করিয়া বস্তুতঃ অন্তায়ের ভাগী হইব । যদি দেখা যায়, 
থে, এই-সকল করিলে আমর! অন্তাযই করিব, তাহা হইলে এই স্থানে 
অবস্থান করিয়া ও নিশ্চেষ্ট খাকিয়। আমর! মরিব, না অন্ত কোনও 
নিদারুণ দণ্ড ভোগ করিব, তাহা আমাদিগের গণনা করাই উচিত 
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নহে; কিন্ঞু আমরা অন্তায়াচরণ করিব কি না, শুধু ইহাই আমাদিগের 
গণনীয়। 

ক্রি--সোক্রাটীস, আমার বোধ হইতেছে, তুমি উত্তম কথাই বলিয়াছ; 
কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আমর! কি করিব । 

সো-_ভত্র, এস, আমর একত্র ভাবিয়া দেখি; আমি যাহ! বলিলাম, 
যদি তোমার তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে, বল, 'আমি তোমার 
কথা মানিয়া লইব। কিন্তু মদি ন! থাকে, তবে, ছে ভাগাধর, এখনই 
খাম; তবে পুনঃ পুনঃ সেই এক কথাই বলিও লা, থে, ক্আাখীনীক্গণের 
অন্থমতি বিনা আমার এগ্বান হইতে পণায়ন কর! কর্তব্া। যেহেতু, 
আমি তোমাকে আমার মতে আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা 
করি; আমি তোমার অমতে এখানে থাকিতে চাহিতেছি লা। এখন, 
এই বিচারের প্রথমাএধি আলোচনা করিয়া দেখ, যে, যাহা 
তোমাকে বলিয়াছি, তাহা পথ্যাপ্র কি না ; এবং তোমাকে বাছা জিজ্ছাসা 
করিব, যথাসাধ্য তাহার সত্তর দিতে চেষ্টা কর। 

ক্রি__আচ্ছা, আমি চেষ্টা করিব । 


[ দশম অধ্যার_সোক্রাটীসের যুক্তি শুনিয়! ক্রিটোন শ্বীকার করিলেন, থে 
আন্তাযাচরণের পরিবর্তে অক্যাযাচরণ করা কদাপি উচিত নহে; এবং অঙ্গীকার পালন 
করা সকলের পক্ষেই ব্মব্যক্তব্য ৷) 


=* | সো-আমরা কি বলিব, যে কখনই ইচ্ছাপুর্ক অন্যারাচরণ 
কর! উচিত নহে; না কোন কোনও স্থলে নসন্টাকাচরণ করা উচিত, কোন 
কোনও স্থলে উচিত নহে, ইহাই বলিব? আমর! পুব্ধে বহুবার মানিয়া 
লইয়াছি, যে অন্যায়চরণ কস্মিনকালেও শ্রেয়: বা মহৎ হইতে পারে না; 
একথা! কি ঠিক? অথবা আমর! পুর্বে মাহা কিছু স্বীকার করিয়া লইয়া ছি, সে 
সমন্তই এই অলপ কয়দিনেই বিস্কতি-সাগরে নিমক্গিিত হইয়াছে ? ক্রিটোন, 
আমর! যে এই পরিণত বয়সে বনুবৎসর ধরিয়া এমন ব্যগ্রভাবে পরস্পরের 
সহিত আলোচনা করিয়া আসিতেছিলাম, আমাদিগের অজ্ঞাতসারে 
তাহাতে কি আমরা কেবল বালকোচিত ব্যবহারই করিরাছি ? অথবা 





ক্রিটোন 


কিটোন 
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আমরা তখন ঘাহা বাঁপয়ছি, তাহাই ক্রব সতা, তা' জনসাধারল তাহ! 
স্বীকার করুক বা না করুক ? আমরা কঠিনতর দণ্ড ভোগ করি, 
বা লৰুতর দণ্ডই প্রান্ত হত, অক্যায়াচরণ অন্ঞায়াচারীর পক্ষে সব্বস্থলেই 
অকল্যাণ ও লক্ষার কারণ ; আমরা ইহাই বলিব, কি বলিবনা ? 

ক্রি--হা, বলিৰ । 

সো-_তবে অন্তারাচরণ কখনই কণ্তব্য নছে। 

ক্রি--নিশ্চয়ই নয়। 

সো--বযদি অন্যায়াচরণ কখনই কর্তব্য না হয়, তবে ইতরজ্জন যে 
মনে করে, অক্তারের পরিবর্তে অন্যায় করা উচিত, তাহাও ঠিক লহে। 

ক্রি__হুস্পষ্টই নয । 

সো-তার পর? কাহারও 'অপকার করা উচিত, না অন্তুচিত, 
ক্রিটোন ? 

ক্রি--কখনই উচিত নয়, সোক্রাটীস ৷ 

সো-_আচ্ছা, ইতরজন বলিয়া পাকে, অপকারের পরিবর্তে অপকার 
করা কবা ; ইহা ন্যাকসসঙ্গত, ন! স্কায়সঙ্গত নহে ? 

ক্রি--কদাচ ক্তায়সঙ্গত নহে। 

সো-যেহেতু, কোনও লোকের অপকার কর! ও তাহার প্রতি 
'ক্লাযাচরণ কর!, এই উভয়ে কোনও পার্খকা নাই । 

ক্রি--তুমি বার্থ বলিয়াছ। 

সো-_তাহা হইলে আনর! অপর হইতে যে-হঃখই ভোগ করি না কেন, 
কোনও লোকের প্রতিই ন্যায়ের পরিবর্তে অন্তারাচরণ বা তাহার 
অহিত-সাধন কর্তব্য নহে । ক্রিটোন, তুমি দেখিও, যে একটা একটা 
করিস এই-সকল কথা নানিয়া লইয়া তোমাকে তোমার মতের বিপরীত 
কিছু নানিয়া লঈটতে না হ্য়। কেন না, আমি জানি, হে, 
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ভুমি শুনধ ভাল করিয়া ভাবির৷ দেখ, যে, আনাদিগের মধো কোনও 
সাধারণ ভুমি আছে কি লা, এবং তুনি আনার মতে নত দিতে পারিতেছ 
কিনা। তুষি কি মনে কর, যে, আনর! এই বিষয় হইতে আলোচনা 
আরস্ত কার, যে, অন্তারাচরণ করা, বা কারের পরিবর্তে অন্যার 
করা, কিংবা অপকার সহ করিয়া তৎপরিবঞ্জে 'অপকার করিয়া 
প্রতিশোধ লওয়। কখনই ধশ্মসক্ষত নহে ? না ভুমি এই নুল স্ছরেই 
আপত্তি করিতেছ ও উহাতে সায় দিতে পারিতেছ লা? 'আঙ্গি 
পূৰণে এই সুল পুত্র অভ্ান্ত বলির! বিশ্বাস করিতাম এবং এখনও করি । 
তোমার যদি অন্তরূপ বোধ হয়, বল, ও তাছা বুকাইরা দাও। যদি 
তুমি পুর্ষের মতেই অটল থাক, তবে এই পরবর্তী প্রশ্নটী শুল। 

ক্রি--হা, আমি সেই মতেই অটল আছি, এবং তোমার সহিত 
একমত হুইতেছি। বল। 

সো ইহার পরে আমি বলিতে চাই-_-জিজ্ঞাস। করিতে চাই 
বলিলেই বরং ঠিক হয়--কোনও বাক্তি ফেব্তাঝান্থগত কপ্ম করিবে বলিয়া 
অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা তাহাকে সম্পাদন করিতে হইবে, না সে 
বিষয়ে তাহার প্রবঞ্চন। করাই কণ্ঠবা ? 

ক্রি সম্পাদন করাই কর্তবা। 


[ একাদশ অধ্যাঙ্চ_ অতঃপর সোক্রাটাস বিবিসমছের সুখ দি পলা সঙক্ষে বীর 
অত ব্যক্ত করিতেছেন। বিবিসমূহ তাহাকে বলিকেন, “সোফ্রাটীস, গুনি পলাহন করিতে 
উদ্যত হই আমাদিশোর প্রতি অশ্যাছাচরণ ও পুরীকে কমল করিতে খাইতে (7) 


১৯। ইহা হইতেই ভাবিয়া দেখ । কমর! বদি পুরীর অনতে এস্থান 
হইতে পলারন করি, তবে যাহাদিগের প্রতি অক্সায়াচরণ করা একান্ত 
অকায, তাহাদিগের প্রতি আমরা অন্তারাচরণ করিব, কি করিব না? 
এবং আমর! যাহা ক্রাব্য বলি অঙ্গীকার কারিয়াছি, তাহ! আমরা রক্ষা 
করিব, লা রক্ষা করিব না? 

ক্রি__পোক্রাতীস, আমি তোমার প্রশ্রের কি উত্তর দিব খু জিয়া 
_ পাইতেছি না; কারণ আমি উহা বুঝিতে পারিতেছি না। 





কিটোন 
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সো-_ আচ্ছা, এইরূপে বিচার করিয়া দেখ । আমর! যখনই এই 
স্থান হইতে পলাৰ্ধন করিতে উত্ভত হুইয়াছি--যদি এই শব্দটা এ্বলে 
বাবহার করা সঙ্গত হয়_তখন বদি পুরী ও বিধিসমুহ আলিয়া ও 
আমার সন্মুখে আবিহ্ৃত হইয়া জিজ্ঞাস! করেন, “সোক্রাটীস, 
আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি করিতে সন্ধর করিরাছ ? তুমি যে- 
কাধা করিতে উদ্ভত হইয়াছ, তন্ছার! কি তুমি তোমার সাধ্যমত বিধিসমূহ 
আমাদিগকে ও সমগ্র পুরীকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছ না? অথবা 
তুনি কি বিবেচনা কর, যে, যে-পুরীতে বিধিসঙ্গত মীমাংসার কোনও 
বল নাই, প্রত্যুত যে-1নও বাক্তি উহ! অগ্রাহ-ও পদদলিত করে, 
সেই পুরী কখনও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে ? তাহা কি সমূলে উচ্ছিন্ন 
হইবে না?" ক্রিটোন, আমরা এই এপ্স এবং এই-প্রকার অন্যান্ত 
প্রশ্ের কি উত্তর দিব? কেন না, যে-বিখি ঘোষণা করিয়াছে, যে, 
শ্কার-সঙ্গত মামাংস। সব্বোপরি মান্ত হইবে, সেই বিধি যাহাতে অব্যাহত 
থাকে, তৎপক্ষে যে কেহ, বিশেষতঃ একজন বক্তা অনেক কথাই বলিতে 
পারে । আমর! কি এই উত্তর দিব, “পুরী আসমাদিগের প্রতি 
অন্তায়াচরণ করিয়াছে; ইহা আমাদিগের পক্ষে স্থায়বিচার করে নাই ?” 
আমরা কি ইহাই বলিব, না আর কোনও উত্তর দিব? 

ক্রি_হা, গোক্রাটীস, গেযুসের দিবা, আমর! নিশ্চয়ই এই উত্তর 
দিব। 


[্থাদশ অধ্যাক্_ বিধিসমূহ বলিতেছেন, "সোক্রাটীস, ভুমি আনারিগের সন্গান ও 
দাস, অভ তোমাক কর্তব্য এই, বে তুনি নিহত স্মামারিগের ৰাখা হই চলিবে”) 


>২॥ লো তখন বদি বিধিসবূহ এইজপ বলেন, তাহ! হইলে কি হইবে, 
-_“সোক্ৰাটীস, SOS ধে 
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কথায় বিশ্রয় প্রকাশ করিও না, কিন্ত বাহ! জিজ্ঞাস! করিতেছি, তাহার 
উত্তর দাও ; তুমি তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ও তাহার উত্তর দিতে 
অভ্যন্ত আছ । এস, আমাদিগের ও পুরীর বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ 
করিবার আছে, যাহাতে তুমি আমাদিগকে সংঙার করিতে প্রবাসী 
হইয়াছ ? প্রথমতঃ, আমরাই কি তোমাকে জন্মদান করি লাই? 
আমাদের সাহাযোই কি তোমার পিতা তোমার মাতাকে গ্রহণ ও তোমাকে 
উৎপাদন করেন নাই? বল, আমাদিগের মখো যেগুলি বিবাহসধ্স্ধীর 
বিধি, ভুমি কি সেইগুলিই অসঙ্গত বলিয়া ঘোষাল বিবেচন। করিতেছ ?” 
আমি বলিব, “না, দোষাবক বিবেচনা করি ন!।” “তবে তুমি কি 
সন্তানের জন্মের পরে তাহার পালন ও শিক্ষাসন্বন্ধীয় বিধিগুলি দোষাব 
বোধ করিতেছ? তুমি নিজেও তো লালিতপালিত হই শিক্ষা লাভ 
করিয়াছ। 'অণৰ| 'আমাদিগের মধ্যে ইহার পরবন্ী যেসকল বিছ্িত 
বিধি তোমার পিতাকে তোমাকে সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষণ দিতে আদেশ 
করিয়াছিল, তাহারা শোভন কণ্ম করে নাই?" আমি বলিব, “ই, 
শোভন কৰ্ম্মই করিয়াছে" “বেশ কথা। আমরা যখন তোমাকে জন্ম 
দিয়াছি, লাপনপালন করিয়াছি এবং শিক্ষা দিয়া ছি, তখন প্রথমে বল দেশি, 
তুমি কেমন করিয়) তোমার পূ্বংপুকুষদিগের মত আমাদিগেরই সন্ধান 
ও দাস নও? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কি তুমি বিবেচনা কর, 
যে, তোমার ও আমাদিগের স্বত্ব সমান ? তুনি কি বিবেচনা কর, যে, 
আমরা তোমার প্রতি যাহ! করিতে উদ্সত হইব, তৎপরিধর্তে ঠিক 
তাহা করাই তোমার পক্ষে গ্রা্সঙঙ্গত হইবে ₹ তোমার ও তোমার 
পিতার স্বত্ব তো সমান ছিল না; এবং যদি (তুমি দাস হইতে ও) 
তোমার একঙ্জন প্রত্ত থাকিত, তবে তোমার ও তোমার প্রহর স্বত্বও 
সমান হইত লা। হৃতরাং তুমি তাহাদিগের নিকট হতে বে-প্রকার 
ব্যবহারই প্রাপ্ত হও না কেন, তৎপরিবর্তে সেই-প্রকার ব্যবহার করিবার 
বধিকার তোমার নাই; তাহারা তিরস্কার করিলে প্রতুান্ররে তাহাদিগকে 
তিরগ্কার করা, প্রহার করিলে পুনশ্চ প্রহার করা, কিন্। এইরূপ অপর 


TE ৰছৰিধ আচরণের ৰিনিনরে সেইন্ধপ আচরল করা তোমাৰ পক্ষে ধণ্থসদত 
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নহে । তবে কি তোমার জন্মভূমি ও বিধিসমূহ সম্পর্কেই তোমার স্বত্ব এমন 
সমতুলা, যে, আমরা যদি ভ্যাক্সসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তোমাকে বিনাশ 
করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তুমিও প্রতিশোধন্বরূপ বিধিসমূহ 
আমাদিগকে ও তোমার জন্মভূমিক্ে বিনাশ করিতে খথাসাধ্য চেষ্টা! 
করিবে, এবং যে-তুমি যখাখই ধন্মের জন্ত এমন যত্মবান্‌, সেই তুমি 
কি বলিবে, যে, এই-প্রকার করিলে তোমার পক্ষে হারলঙ্গত কাধা 
করা হইবে? অথবা তুমি কি এতই জ্ঞানী হুইরাছ, যে, এই কথাটা 
বুঝিতে পারিতেছ লা, যে তোমার জন্মভূমি দেবকুল ও মনন্বী মানবরুল 
সমক্ষে তোমার পিতা, মাতা ও জলা সমস্ত পুববপুরুষ আঅপেক্ষণ পুজাতর, 
মহত্তর, পবিত্রতর ও অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র? তোমার কর্ডবা এই, 
যে, জন্মভূমি ক্রুদ্ধ হইলে তুমি তোমার পিতা অপেক্ষাও তাঁহার অধিকতর 
অর্চনা করিবে, নতি স্বীকার করিবে, স্থতি করিবে, এবং তিনি ঘাহাই 
আদেশ করুন না কেন, হয় তাহা হইতে মাঞ্্রনা ভিগ্ষ করিবে, নতুবা 
তাহা পালন করিবে। বদি তিনি তোমার প্রতি কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা 
করেন, যদি তিনি তোমাকে প্রহার করেন, বা কারাগারে 
নিঃক্ষেপ করেন, কিন্বা আহত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার 
আন্ত যুদ্ধে নিয়োগ করেল_তুমি সে দণ্ড নীরবে গ্রহণ করিবে। 
ইহাই তোমার কর্তব্য এবং ইহাই গ্ায়সঙ্গত ; তুমি পরায় স্বীকার, 
করিবে না, পলায়ন করিবে না, অথবা স্বীয় প্ছান ত্যাগ করিবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে 
ও বিচারাপয়ে এবং সর্বত্র পুরী ও জন্মন্ুমি বাছাই আদেশ করুন না কেন, 
তাহাই তুমি পালন করিবে, কিংবা যাহা স্যাকান্থগত, তাহা তাহাকে বুঝায় 
দিবে। পিত! কিহবা মাতার প্রতি বলপ্রঝোগ করা! পুণাকগ্ লে 
জন্মকূমির প্রতি বলপ্রয়োগ তবে ইহা! * কত অল্প পুণ্য কাথা?” 
হে ক্রিটোন, আমর! এই-সকল কথার কি উত্তর দিব ? আমর! কি 
বাণ হে বদি সত্য কণাই বলিতেছেন, না তাহ বলিব ন! < 
তাহারা সত্য কথাই বলিতেছেন। 
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করি স্পষ্টই এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছ, শে তুমি ্ছাাদিপের আবেশ সানি 
চলিবে )"] 

১৩। সো--ৰিধিসমূহ হয় তো বলিবেন, “তাহ! হইলে, সোক্রাটীস, 
তুমি ভাবিয়া দেখ, আমর! যে বলিতেছি, তুমি এন্থলে যাহা করিতে 
উদ্চত হইয়াছ, তাহাতে আমাদিগের প্রতি ক্লায়সঙ্গত আচরণ করিতেছ 
না, একথাটা সত্য কি না। কেন না, আমরাই তোমাকে জন্ম দিরাছি, 
লালনপালন করিয়াছি, শিক্ষা দিয়াছি, এবং তোমাকে ও অপর সমুদায় 
পুরবাসীদিগকে যাৰতীয় সুখসম্পদ্‌ প্রদান করিয়াছি । আবার আমরা 
ইহাও ঘোষণা করিয়াছি, যে, যে-কোনও আখীনীয় বরঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
ষ্টার অধিকার লাভ করিয়া এবং পুরীর কার্যাবলী ও বিধিসমূহ 
আমাদিগকে দেখিয়া আমাদিগের প্রতি অসন্তষ্ট হইবে, সে যেন আপনার 
সমুদায় বিত্ত লইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া বায় ; আমর! সকলকেই চলিয়া 
যাইবার এই অধিকার প্রদান করিয়াছি। আমর! ও এই পুরী যদি 
তোমাদিগের কাহারও অসস্তোবের কারণ হই, তবে সে স্বচ্ধন্দে 
আপনার 'অর্থবিত্র লইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারে, তাহাতে 
আমর! কেহই তাহাকে বাধা দিতেছি ন! ; ইচ্ছা করিলে সে আখেন্দেরই 
কোনও উপনিবেশে গমন করিতে পারে, কিংবা! বিদেশে যাইরা বায় 
অভিরুচি বাস করিতে পারে। কিন্ত আমর! বলিতেছি, যে আমরা 
কিন্ধুপে ন্যায় বিতরণ ও অক্তান্ত বিষয়ে পুরীর শাসন-সংরক্ষণ করি, 
তাহ! দেৰিয়াও তোমাদিগের মধো যে-বাক্ষি এই পুরীতে বাস 
করিতেছে, সে এই কারাদারাই আমাদিগের সহিত এই ক্প্গীকারে 
আবদ্ধ হইয়াছে, যে, আমরা বাহাই কেন আদেশ করি না, তাহাই সে 
সম্পাদন করিবে। 'অধিকস্ক, আমরা বলি, যে-বযক্তি আনাদিগকে অমান্ত 
করে, সে ত্রিবিধ এন্সায় কার্যা করে; আমর! তাহার জনকজ্জননী, 
সে জনকঙ্গননীর অবাধ্যতা করিতেছে; আমরা তাহার প্রতিপালক, 


আন্ত করিবে, এই অঙ্গীকার করিয়াও আমাদিগকে আমানত 
করিতেছে, অথচ আমরা বদি কিছু অন্যায় আদেশ করিয়া থাকি, তাহা 
৬৬ 
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আমাদিগকে বুঝাই! দিতেছে না। তবু তো আমরা তাহাকে যাহা 
করিতে আদেশ করিয়াছি, তাহা কঠোরভাবে আদেশ করি নাই; 
আমর! তাহাকে এই হইয়ের একটা করিতে অন্তরোধ করিয়াছি__হয় 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, যে, আমাদিগের আদেশ অন্যায়, না হয় 
উ:ঃ। পালন কর ; কিন্ত সে উভবের কোনটীই করিতেছে ন।।” 


[ চতুৰ্দশ আযাব বলিতেছেন, “সোক্রাটাস, তুমি তোদার দীর্ঘ জীবনে 
কাথা প্রাণ কিতা আসিতেছ বে তুমি এই পুরী ও আমাদিগের প্রতি একান্স 
সন্ত ছিলে; তৎপনে তুমি নিচারকালে অনাভাসেই নির্বদাসনদতের প্রপ্থাব করিতে 
পানিতে: অতএব এক্ষণে পলাঙধন কৰিছ৷ আপনাকে হাক্তাস্পদ করিও ন। 1” ] 


>৪। “হে সোক্রাটাস। আমরা বলিতেছি, যে, তুমি যান! করিবে 
বলিয়া ভাবিতেছ তাহা বদি কর, তবে তুমিও এই-সকল অপবাধে 
অপরাধী হইবে; অন্যান্য 'আীনীয়দিগের অপেক্ষা তোমার অপরাধ 
লঘ্ব হইবে না, প্রত্যুত সহ! সতি গুরুতর বলিয়াই গণা হুইবে।” আমি 
যদি বলি, "কেন ?" তাহারা হয় তো ন্যাঘারূপেই এই বলিয়া আমাকে 
আক্ৰমণ করিবেন, যে, আমি অপর সমুদার আথীনীর অপেক্ষা বিশিষরূপে 
তাহাদিগের সহিত এই অগীকারে আবদ্ধ হইরাছি। কারণ, তাহারা 
বলিবেন, “সোক্রাটীস, এবিষরে মহা প্রমাণ রহিয়াছে, যে, তুমি 
আমাদিগের প্রতি ও এই পুরীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে। কেন না, তুমি 
যদি অপর সনুদ্ায় আখীনীয় বঅপেক্ষা এই পুরীর প্রতি বিশেষভাবে 
সন্থষ্ট না থাকিতে, তাছ! হইলে তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা, বিশেষভাবে 
এই পুরীতেই বাল করিতে না; তুমি জাতীয় মহোৎসবের দৃশ্য 
দেখিবার জন্তও কখনও পুরীর সাহিতে বাও নাই, এবং যুক্ধক্ষেত্র ডিলন 
কখনও অপর কোন স্থানে গমন কর নাঈ ; অন্তান্য লোকের মত তুমি 
কোন কালেই বিদেশ ভ্রমণে বাহির হও নাই: তোমার নসস্তরে 
কদাপি অপর পুরী ও সঅপর বিধি অবগত হইবার আকাষ! উদিত 
হয় নাই ; কিন্তু আমরা ও ব্নামাদিগের পুরীই তোমার পক্ষে পরিপূর্ণ 


“টা a 
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»গভীর ছিল, এবং আমাদিগের শাসনাধীন হইয়। ৰাস করিতে তুমি 
এমনই অঙ্গীকার করিয়াছিলে; বিশেষতঃ, তুনি এই পুরীর প্রতি 
এমন সন্ধ্ট ছিলে, বে তুমি এখানে সস্তানসস্ততে উৎপাদন করিরাছ। 
তৎপরে, তোমার বিচারের সময়ে ইচ্ছা করিলেই তুনি তোদার পক্ষে 
নিৰ্দাসনদণ্ডের প্রস্তাব করিতে পারিতে; এবং এক্ষণে তুমি যাহা 
পুত্বীর 'অমতে করিতে উত্যত হুইসজাছ, তঙ্গন তাছা পুরীর সম্মতিক্রমেহ 
করিতে সমর্থ হইতে । কিন্ত তখন তুমি এই গর্ব করিলে, যে, তুমি 
মরিতে একটুকুও অপ্রস্তুত নও; তুমি বলিলে, থে, নিৰ্দাসন অপেক্ষা 
বরং তুমি মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিবে। আর এক্ষণে তুমি এই 
কথাগুলি স্মরণ করিয়া লক্জাবোধ করিতেছ 51) তুমি বিধিসনূহ 
আমাদিগকে মানা করিতেছ না, বরং ধ্বংস করিতেই উপ্চত হইয়া; 
অতি হীনমতি দাস যাহা করিতে চাহে, তুমি তাহাই করিতে যাইতেছ_ 
তুমি আমাদিগের শাসনাধীন থাকিয়া বাস করিতে সম্মত হুইয়া যে 
সন্ধিবন্ধন ও অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহ! ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিতে 
প্রগ্রাসী হইঞাছ । অতএব প্রথমতঃ অমোদিগের এই প্রশ্নটীর উত্তর 
দাও-__আমর! যে বলিতেছি, তুনি কথাত নর, কিন্ত কাথ।তঃ আমাদিগের 
শাসনাধান হয়া বাস করিতে অঙ্গীকার কৰিছাছিলে, তাহ! সতা, 
না মিথ্যা?” ক্ৰিটোন, আমর! ইহার কি উত্তর দিব? আমরা ইছ। 
স্বীকার না করিয়া কি করিব? 

ক্রি__হা, সোক্রাটাস, আমাদিগকে ইহ! স্বীকার করিতেই হুইবে। 

সে--তখন তাহার! বলিবেন, “তবে আমাদিগের মধ্যে যে সক্ষিবন্ধন 
এ অঙ্গীকার ছিল, তুমি কি তাহ! অতিক্রম করিতেছ লা? তুমি যে 
বাধা হইয়া বা প্রবঞ্চিত হই সন্ধি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া ছিলে, 
তাহা নহে; অথবা তুনি যে অল্প সময়ের মধ্যে সন্ধলর স্থির করিতে বাধা 
হইয়াছ, তাহাও নহে; কিন্ত তোমার সত্তর বংসর সময় ছিল; তুমি 
যদি আসাদিগের প্রতি সন্তষ্ট হইতে, অথবা ব্সমাদিগের মধ্যে যে 
অঙ্গীকার ছিল, তাহ! যদি তোমাক নিকটে অক্লায় বলিয়া বোধ হইত, 
তবে এই কালের মধ্যে তুমি অগ্তর চলি! যাইতে পানিতে । কিন্তু 


ফির . 


ক্ষিটান 
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তুমি লাকেডাইমোন বা ক্রাট, কোনটাই অভীষ্টতর বলিয়া গ্রহণ কর নাই, 
অথচ তুমি সদাসববদাই বলিয়া থাক, যে, এই ছইটীর শাসনপ্রণালী 
উৎরুষ্ট ; তুমি গ্রীক জাতির অন্ত কোনও নগর কিংবা বর্বরজা তিসমূহের 
কোনও নগরও প্রশস্ততর বিবেচনা কর নাই; অন্ধ ও খঞ্জ এবং অক্তান্ত 
'আতুর লোক 'অপেক্ষাও তুমি এই পুরীর বাহিরে ল্পই গমন করিয়াছ। 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, তুমি অক্তান্ত আখীনীয় অপেক্ষা এই পুরীর 
প্রতি ও বিধিসমূহ আমাদিগের প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ছিলে। কেন না, 
কে বিধি ছাড়িয়া পুরীর প্রতি সন্থষ্ট থাকিতে পারে ? (৫) এখন কি 
তুমি তোমার অঙ্গীকারে অটল থাকিবে না? সোক্রাটাস, আমাদিগের 
কথ! বদি শুন, তবে অবশ্তই থাকিবে ॥ তাহা হইলে, এই পুরী হইতে 
প্রস্থান করিয়া তুমি আপনাকে হাস্তাস্পদ করিবে না।” 


[ পঞ্চদশ অধ্যা্_বিহিসমূ্ বলিতেছেন, “সোক্রাটীল, তুমি যদি পলায়ন কর, তবে 
তোমার বন্ধুগণ বিপদে পড়িবে, এব তুমি নিজে যে-প্রকার লীবন যাপন করিবে 
তাহাও তোমার পক্ষে সপৃহণর হইবে না; অপিচ গ্চোমার সন্তানের তোমার 
সাত নির্বাসনে যাই থে লালনপালন ও শিক্ষণ সম্বন্ধে অধিকতর লাভবান হইবে, 
তাছাও নহে; বরং তোনার অভাবে তোমার বন্ধুজন তাহাদিগের সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণ, 
করিবে ।” ] 


১৫। “কেন না, এইটুকু ভাবিয়া দেখ__তুমি অঙ্গীকার-ভগগের 
অপরাধ করিয়| তোমার বা তোমার বন্ধুজনের কি উপকার করিবে? 
যেহেতু, ইহা এক্রূপ নিশ্চিত, যে, তোমার বন্ধুগনেরাও বিপদে পতিত 
হহৰে ; তাহারা নির্বাসিত ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বে বঞ্চিত হইবে, কিংবা 
আপনাদিগের সম্পত্তি ছারাইবে। প্রথমতঃ, তুমি নিজে যদি নিকটবর্তী 
কোনও নগরে গমন কর” তুমি দি খীব স বা মেগারায় যাও, কেন ন, 
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সেই তোমার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিবে, এবং ভাবিবে, বে, 
তুমি বিধিলমুহ বিনাশ করিয়া; তোমার ব্যবহারে লোকের মনে 
এই প্রতায়ই দৃঢ়মূল হইবে, যে, বিচারকগণ তোমার প্রতি স্তার-বিচারই 
করিয়াছেন; কেন না, ঘে-ব্যক্তি বিধিসমূহকে বিনাশ করে, তাহার 
সব্দহ্ধে একথাও অক্রেশেই বলা যাইতে পারে, যে, সে যুবক ও নির্ক্দোধ 
লোকদিগকেও বিনাশ করিবে। তবে কি তুমি স্থশাসিত পুরী ও 
সুলভ জনসমাঙ্গ পরিহার করিতে চাও? এরূপ করিলে কি তোমার 
পক্ষে জীবন ধারণের যোগা থাকিবে? অথবা! তুমি স্ুসভা মানবের 
সঙ্বাসে জীবনযাপন করিবে, এবং তাহাদিগের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত 
হইতে লঙ্জা বোধ করিবে না--কোন্‌ কথার আলাপ করিবে, 
সোক্রাটীস ? এখানে যে-সকল কথাস্গ আলাপ করিয়া থাক, সেই-সকল 
কণার ? তুমি এই আলাপ করিবে, যে, ধর্ম্ম ও গ্রায়, ব্যবস্থা ও 
বিধিসমূহ মানবের পক্ষে সব্ধাপেক্ষা মূল্যবান্‌ তুমি কি বিবেচনা 
কর না, যে, সোক্রাটীসের এই কাধ্যটা লজ্জাজনক বলিরা প্রতীরমান 
হইবে? বিবেচনা করা অবশ্যই কর্ত্ব্য। কিন্তু তুমি এই-সকল স্থান 
হ্যাগ করিয়৷ থেসালীতে (ক্রটোনের বন্ধুদিগের নিকটে গমন করিবে, 
কেন না, সেখানে পরিপূর্ণ অনিয়ম ও উচ্ছ ক্খলত| বিরাঞজ্মান। তুমি 
কিরূপ হাপ্তজনক উপায়ে কারাগার হুইতে পলায়ন করিয়াছ,__যে- 
কোন প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, যথা চামড়ার দ্বার! গাত্রাচ্ছাদন 
করিয়া, কিংবা পলাতক দাসের! যেক্ধপ বস্ত্র পরিয়া পলায়ন করে, 
সেইরূপ বস্ত্র লইরা, এবং আপনার দ্ধপ পরিবস্থিত করিরা তুমি যে 
অপক্থত হইয়াছ__তাহা শুনিয়া লোকে হয় তো আমোদ বোধ করিবে। 
কিন্তু তুমি বুদ্ধ হইয়াছ, সম্ভবতঃ তোমার জীবনের অল্প কালই অবশিষ্ট 
আছে; তথাপি তোমার স্থিত জীবনের মারা এতই অধিক, বে, তুমি 
ইহারই জন্য মহোচ্চ বিধিসমূহ উলঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছ__একথা 
কি সেখানে কেহই বলিবে না? তুমি বদি কাহাকেও বিরক্ত না কর, 
তবে হয় তো কেহই বলিবে না, কিন্ত যদি তুমি বিরক্ত কর, তবে, 


সোক্রাটাস, তোমার সম্বন্ধে বহু অশ্রাব্য কথাই শুনিতে পাইবে। তুমি 
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সমুদায় শোকের তোবামোদকারী ও দাস হইয়া জীবন যাপন করিবে। 
তুমি দেসালাতে অতিমাত্রায় ভোজন কর! ভিন্ন আর কি করিবে? 
লোকে মনে করিবে, যে, তুমি ভোজনের উদ্দেশ্যেই খেসালীতে ভ্রমণ 
করিতে গিরাছ। কিন্ত আমর! যে ন্যায় ও অন্যানা ধর্ম্মসন্বন্ধে এত 
কথা বলিয়াছি, সেগুলি সেখানে কোখার থাকিবে ? কিন্তু তুমি বলিবে, 
যে, তুমি সম্তানদিগের জনা, তাহাদিগকে লালনপাপন করিবার ও শিক্ষা 
দিবার অভিপ্রায়ে, বাচিয়া থাকিতে চাও । সে কি কথা? তুমি তাহা- 
দিগকে খেসালাতে শহর যাই৷ লালনপালন করিবে ও শিক্ষা দিবে ? (৬) 
তাহার! যাহাতে এই সৌভাগা সম্ভোগ করিতে পারে, এইঞন) তুমি 
তাহাদিগকে স্বদেশের পক্ষে বিদেশী করিয়া ভুলিবে? অথবা তাহারা 
বিদেশী হুইবে না, কিন্ত তুম তাহাদিগের সঙ্গে না থাকিয়াও বাচিয়া 
থাকিলে এখানেই তাহার! উৎংক্বষ্টতররূপে লালিতপালিত ও শিক্ষিত হইবে? 
কেন না, তোমার বন্ধবান্ধবেরা তাহাদিগকে যক্র করিবে। তুমি যদি 
খেসালীতে যাত্রা কর, তাহা হইলে তাহার! যন করিবে, আর তুমি 
যদি যমালরে বাত্র। কর, তাহা হুইপে যত্র করিবে না? যাহারা 
আপনাদিগকে তোমার বন্ধ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগের যদি কোনও 
পদাখ থাকে, তবে তাহারা করিবে বলিয়াই বিশ্বাস কর। কতবা ।" 

[ যোড়শ অধ্ণায_-বিধিসমূহ বলিতেছেন, “সোক্রাটীস, ক্রিটোনের পরামর্শ 
আগুসারে ক্ষার পদদলিত করিলে প্লোকে তোমার কি গতি হইবে, তাহ! 
একবার ভাবিয়া দেখিও ।” ] 

১৬) “না, সোক্রাটাস, আমরাই তোমাকে লালনপালন করিয়াছি; 
তুমি আমাদিগের কথা শুন; ক্কারধন্ম অপেক্ষা সন্তান বা জীবন কিংবা 
অপর কিছু মূলাবান্‌ জ্ঞান করিও না; তাছ! হহলে তুমি যমালগ্ে 
উপনীত হইয়া! তথায় বিচারকদিগের সমক্ষে আস্মসমর্থনকালে এই-সকল 
কপ! বলিতে পারিবে। কেন না, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, ক্রিটোন 
যাহা বলিতেছে তাহা করিলে, তুমি কিংবা তোমার বন্ধনের মধ্যে 


(৬) পাপাচারের জপন্ত খেসালীর বড় দাম ছিল। 
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কেহই ইহজীবনে অধিকতর মুখী বা ক্যায়্বান্‌ বা পবিত্র হইবে না; 
এবং পরপোকে উপনীত হইয়া তুমিও নধিকতর স্থখ লাভ করিবে না । 
কিন্তু এক্ষণে যদি তুমি ইহলোক হইতে প্রস্থান কর, অক্যান্ব ব্যবহার 
পাইয়া--বিধিসমূহ আমাদিগের নিকটে নর, কিন্তু মাপ্ষের নিকটে 
অন্যায় ব্যবহার পাহুয়া--প্রস্থান করিবে । অপর পক্ষে, যদি তুমি এইরূপ 
নিচচ্জ্িভাবে অন্যায়ের পরিবন্ধে অক্সায় ও অপকারের পরিবর্তে অপকার 
কর, যদি তুমি আমাদিগের প্রতি তোমার অঙ্গীকার ও সান্ধিবন্ধন 
লঙ্ঘন কর, যাহাদিগের প্রতি ক্সপবাবহার করা তোমার একান্ত 
অকরঁবা--তোমার নিঞ্জের প্রতি, বন্ধুদনের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, 
আমাদিগের প্রতি--যদি তুমি তাহাদিগের প্রতি অপবাবহার কর, যদি 
তুমি (এই সমুদায় কুকণ্ম করির। ) এন্থান হুইতে প্রস্থান কর, তাহা 
হইলে তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে, আমর! তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ 
হইয়া থাকিব, এবং তুমি যখন বমালরে উপস্থিত হইবে, তখন আমাদিগের 
ভ্রাত| পরলোকের বিধিবৃন্দ তোমাকে এরস্রচিত্তে গ্রহণ করিবে না? 
যেহেতু তাহার! জানিতে পারিবে, যে তুমি ইহলোকে তোমার সাধামত 
আমাদিগকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইযাছ। অতএব ক্রিটোন মাছ 
করিতে বলিতেছে, তাহাতে সে ঘেন তোমাকে সন্মত কৰিতে না 
পারে ; তুমি বরঞ্চ আমাদিগের কথা শুন।” 


[সপ্তদশ অধ্যাত--সোক্াটীস বলিলেন, "ক্স বিধিসমূহের উপাদেক্ই শিরোধাখা 
করিলাম ; আনি কারাগার হইতে পলাগন করিব না)” ) 


১৭) হে প্রিক্স বরন্ত ক্রিটোন, তুমি নেশ জানিও, বে, আমার বোধ 
হইতেছে, আমি এই-সকল কথ শুনিতে পাঞতেছি--যেষন কুবেলীদেবীর 
উপাসকেরা প্রতাবস্থায় ভাবে, যে তাহার! বংশীধবনি শুনিতে 
পাইতেছে 10৭) এই :বাকাগুলির খরবনি আমার কর্ণে নিনাদিত 

(৩) কুৰেলীদেৰীর উপাসকের| তাহার উৎসবে চোল, করাল ও বংনীতবের 
_ সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করিত। প্রথম খও, ১৯৭, ১০৮ পৃ বা । 
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তুমি যদি এই 
বাকাব্যন্ বৃথা হইবে । তাহা হইলেও, যদি তুমি বিবেচন। 
কর, যে, তোমার আরও কিছু (বলিবার বা) করিবার আছে, বল। 
ক্রি--না, সোক্রাটাস, আমার আর কিছুই বলিবার নাই । 
সো-_তৰে তাহাই হউক, ক্রিটোন, এবং আমি যেরূপ করিতে 
চাহিতেছি, আমরা সেইক্কপই করি, যেহেতু ঈশ্বর এইরূপ নির্দেশ 
করিতেছেন। 


হইতেছে ও 
অপিচ তুমি 
* তাহাতে 
তোমার 

















ফাইডোন 
মুখবন্ধ 

“ফাইডোন” নামক নিবন্ধ কথার অন্তর্গত কথা। ইহাতে 
সোক্রাটাসের অস্রিম দিবস চিত্রিত হুইরাছে, এবং সেদিন সিন্মিয়াস, 
কেৰীস প্রভৃতি সহচরগণের সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, 
তাহার প্রিয় শিষ্য ফাইডোন ক্রিয়স ( গ্রীক 2৮1০০৬৪ ) নগরে তাহা 
কতিপয় স্থজদের নিকটে বিবৃত করিতেছেন। নিবন্ধটীর শেষভাগে 
প্লেটো সোক্রাটীসের দেহবিসপ্জ্রনের যে আলেখা অস্কিত করিয়াছেন, 
প্রাচীন কাল হইতে প্রীতিহাসিকেরা! বাস্তব বলিয়া তাহার সমাদর করিয়া 
'সসিতেছেন। আত্মার অমরত্ব ইহার মুখ্য প্রস্তাব, কিন্তু এই বিষরটীর 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গে সোক্রাটাসের যে রূপ পরিপ্দুট হইয়া উঠিগ্নাছে, তাঁহা 
বড় উচ্ছল, বড় মনোহর । তাহার ধীর, গস্ধীর, প্রশান্ত সুস্ঠি; অস্তরের 
মহৎ, উদার, পিন্ঠ ও নির্ভীক ভাব ; সথা-ও-পরিচারকগণের প্রতি কমনীয় 
আচরণ ও প্রেহসিক্ত ভাষা; সত্যান্দসন্ধানে অপরিসীম উৎসাহ ; 
তন্থবিচারের প্রতি অবিচলিত স্হ্থ।; প্রতিপক্ষের আপত্তি শুনিবার 
জন্য বাগ্রতা ; "মরণের অন্ধকার উপত্যকা”তে প্রবেশ করিবার প্রাকালেও 
অনাবিল পরিহাসপটুতা ; এবং সব্নোপরি মঙ্গলময় জীবনবিধাতার 
ছরবগাহ বিধাতৃশক্তিতে অটল নিভর-__এই সমুদার বিশেষত্ব এক দিকে 
যেমন আমাদিগকে যুদ্ধ ও বিস্মিত করিতেছে, তেমনি অপর দিকে তাহাকে 
প্বামাদিগের নয়নসমক্ষে আত্মার অমরত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে দেদীপা- 
মান করিয়া তুলিতেছে ; আমরা অন্ত্র্ব করিতেছি, জ্ঞানযোগী সোক্রাটীস 
জীবনে ও মরণে নির্স্থল জ্ঞানের নিকটে সমভাবে বিশ্বস্ত রহিয়াছেন। 
প্লেটোর অন্থবাদক অধ্যাপক জাউএট (1981) লিখিয়াছেন, “There 
is nothing in all tragedians, ancient or modern, nothing 
in poetry or history (with one exception) like the last 
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hours of Socrates in Plato." (The Dialogues of Plato, 
৬০1, 1. P- 427) 1__“প্লেটোর গ্রন্থে সোক্রাটীমের অস্তিমকালের যে 
চিত্র অক্কিত হইয়াছে, ( একটা স্থল ভিন্ন) প্রাচীন বা আধুনিক যুগের 
নাটকে, কাব্যে বা ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই ।” 

প্লেটো “ফাইডোনে” আত্মার অমরস্ব-ব্যিয়ে যে-সকল যুক্তি উপস্থিত 
করিয়াছেন, পাঠকগণের পক্ষে তাহা হুবোধা করিবার অভিপ্রায়ে আমর! 
একত্র তাহার সার সঙ্ধলন করিয়া দিতেছি । 


প্রথম যুক্কি--(১) বিপরীতসমুৎপাদ (Antapodosis) । 


আমরা জগতে দেখিতে পাট, বিপরীত পদা্থযুগলের মধ্যে একটী 
অপরটী হইতে উৎপর হইতেছে। বথা, ত্রশ্বতর হইতে দীর্ঘতর, এবং 
দীর্ঘতর হইতে হদ্ৰতর প্রত হুইয়া থাকে। জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের 
বিপরীত ; জীবন মৃত্যুতে পর্যবসিত হইতেছে, ইহ! =.ত্যক্ষ ব্যাপার ; 
স্বতরাং যৃত্যু হইতে পুনশ্চ জীবন উৎপন্ন হইতেছে। যেহেতু জড়জগতের 
একটা নিয়ম এই, যে জড়ের সমষ্টি চিরস্থির, উহার স্রাসবৃদ্ধি নাই । 

[প্লেটোর প্রথম নিয়ম, বিপরীতসমুৎ্পাদ, হীরাক্লাইটস-প্রোক্ত 
শউদ্ধগামী ও নিয়গামীপণ” (সপ্তম অধ্যার দেখুন) নামক বিধির প্রয়োগ । 
দ্বিতীয় নিয়ম, জড়সমষ্টির হাসবৃদ্ধিরাহিত্য, প্রারতিক বিচ্গানে সব্দবাদি- 
সন্মত সত্য । প্লেটো এই নিরমটা আব্মার রাজ স্বীকার করিয়াছেন, 
এইটুকু তাহার বিশেষত্ব । ] 


(২) প্রাক্তনশ্থৃতি (Anamngsis) । 


বিপরীতসমুহপাদ ও প্রাক্তনস্থৃতি একই যুক্তির ছুই শাখা । প্রথমটীর 
জজ 
ছ্বিতী হইতে প্র্গাণিত হইল, যে আম্মা 
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কিন্ত তাহা (দেহধারণের পুর্বে) জ্ঞান ও শক্তির অধিকারীকূপে বর্তমান 
থাকে । দ্বিতীয়তঃ, প্রাক্তনস্থৃতিবাদ অনরত্বের প্রমাণকে স্ফোটবাদের 
সহিত একত্রে গ্রথিত করিয়া দেখাইয়া দিল, উহার চরম প্রমাণ 
শ্দোটবাদের মধোই অন্বেষণ করিতে হুইবে । 

আমরা বলিয়াছি, বিপরীতসমূৎপাদ ও প্রাক্রনস্থৃতি, একই যৃক্তির 
হই শাগা। কিন্ত হবস্মকূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, যে ছুই শাখাই 
অপূর্ণ ও দব্দল । নিপরীতসম্ুৎপা্দ বলিতেছে, আস্মা স্বতযার পরে বপ্তমান 
থাকে, এবং মৃতাবপ্থা হইতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আত্মা 
মৃত্যুর পরে কোন্‌ অবস্থার খাকে, তাহা আমরা জানি না। আড়জগতে 
ও নিয়মের ক্রিয়া আমরা সকদদাই দেখিতে পাই। জল বাস্প ও বাম্প জল 
হইতেছে, ইহা নিতাপ্রতাক্ষ ঘটনা । কিন্ত জীবিত মৃত হইতেছে, ইছা 
অহরহ প্রত্যক্ষ করিলেও আমরা কখনও দেখি নাই, যে মৃত জীবিতরূপে 
বিকৃতি হইতেছে । আমরা এন্থলে বিপরীতসমূহপাদের উপরে নির্ভর 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না; কেন না, জড়জগতে উহ যে অবস্থায় 
জিয়া করে, তাহা আমরা অবগত আছি; ক্রিয়ার উচ, অধ, ছুই 
'অঙ্গছই আমাদিগের নয়নগোচর ; কিন্ত আম্মার স্থলে আমরা শুধু এক 
অঙ্--মরণ-_দেখিতে পাই; অপর অঙ্গ আমাদিগের জ্ঞানের বহি্ভত; 
এবং পরলোকের অবস্থাও আমাদিগের অপরিজ্ঞাত। একই কারণ গই 
বিভিপ্ন ক্ষেত্রে ক্রিয়া করিতে পারে; কিন্ত উর স্থলে অবস্থা একরূপ না 
হইলে ফল এককরূপ হইতে পারে না 

তৎপরে প্রাক্রনস্থতি প্রমাণিত করিয়াছে, যে জম্ম! দেহে অবতীর্ণ 
হইবার পুর্বে বিস্ধমান ছিল; কিন্তু উহ যে অবিনাশী, তাহা প্রতিপন্ন 
করিতে পারে নাই। 


অততৰ (১) আম্মার অমরত্বকে তাহার শ্বর্ূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইবে, কোনও বাহু বা অবাস্তর কারণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলে 
চলিবে না ; এবং (২) দেখাইতে হইবে, যে আম্মার অমরত্ব স্ফোটের 
জ্ঞান হইতে প্রতিপাদিত হইতেছে। এইবার আমরা ববিসীয় ও তৃতীয় 
যুক্তির আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি। 
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দ্বিতীয় যুক্তি__াত্মার স্বরূপ । 


বিশ্বব্হক্মাণ্ড দৃষ্ধা জগৎ ও অদৃশু জগৎ, এই ছুই ভাগে বিভক্ত । দৃশ্ত 
পদার্থ বিমিশ্র ও বিকারের অধীন ; 'অদৃস্ক পদার্থ অবিমিশ্র ও অবিকানী। 
দেহ দৃশ্য, আত্মা অদৃশ্য ; দেহ পরিবর্তনশীল, বিকাধা, ক্ষণভঙ্গুর ; আত্মা 
দেব, অপরিবন্ধনীর, অবিকারী, সদৈকরূপ। আম্মা দেহের সংশ্রবে 
থাকিলে বিভ্রান্ত হয়, সে যখন শ্ছোটসমীপে গমন করে, শুধু তখনই অটল, 
ও আন্মগ্রতিষ্ঠ থাকে । সদৃশই সদৃশকে জানিতে পারে ; অতএব আত্মা 
স্ফোটসদূশ, নতুবা আম্মা স্ফোটকে জানিতে ও ধ্যান করিতে সম হইত 
না। স্থতরাং আত্মাও স্কোটের ন্যায় অমর ও অবিনাশী। তৎপরে আত্মা 
প্রভু, দেহ দাস। সবস্তরক্ষিত দেহ দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে, আত্মা তবে 
কেন তদপেক্ষা অনেক ন্মধিক কাল স্থারী হইবে না? 

এই যুক্তি বিপরীতসমুৎপাদ্দের উপরে নির্ভর করিতেছে লা; এবং 
ইহা প্রাক্রনপ্মতি হইতে উপাদান আহরণ করিতেছে । 

কিন্ত এইখানে কেবীসের আপত্তির আখাতে সিদ্ধান্তটা বালুকা-গৃছের 
্তায় সহসা ধরলীসাত হইবার উপক্রম হইল । তিনি তন্তবায় ও তদ্বয়িত 
বস্কের উপমা উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "আম্মা দেহধারণের পুর্বে 
বর্তমান ছিল, এপধ্যন্স শুধু ইহাই প্রমাপিত হইয়াছে ; কিন্ত আত্ম! যে 
অবিনশ্বর, তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই ।” দ্বিতীয় যুক্তির বিরোধী 
আপত্তিগুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে । (১) শাশ্বত শ্ৰোটসমুহ আদা 
আত্মাও অদৃশ্য ও স্দোটসদৃশ ; অতএব আত্মা শাস্বত--এই সিদ্ধান্ত 
অসমীচীন। শাশ্বত পদার্থনাত্রেই অদৃশ্য, তাহা হইতে এই মীমাংসা 
প্রস্থত হয় না, যে অদৃশ্য পদার্থমাত্রেই শাস্বত। আমরা শুধু বলিতে 
পারি, আত্মার অনূশ্ততা তাহার অমরত্বের অনুকুল, ইহার অধিক কিছুই 
বলিতে পারি না । (২) আত্ম স্ফোটকে জানে, অতএৰ আত্মা স্ছোটের 
সদৃশ । সত, কিন্ত ইহাতে আমর! নির্ধারণ করিতে পারি না, যে আত্মা 
শাশ্বত। আম্মা অনেক পরিমাপে স্ফোটের সদৃশ হহয়াও তাহার 
'অমরত্ব-ধন্যের অধিকাৰী লা হইতে পারে। (৩) আত্ম! দেহের উপরে 
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কর্তৃত্ব করে, অতএব ন্সাম্ম। দৈব ও অবিনাশী, এই মত সশন্ধেত্ব ; কেন 
না, ইহা অসম্ভব নয়, বে আম্মা অক্যার বিষয়ে ৰেবসদৃশ বটে, কিন্ত অমর 
নহে । (৪) আত্মা দেহ অপেক্ষা দীর্ঘতরকাপা্থারী, এই প্রমাপ আরও 
দৰ্দল। স্থতরাং 'নানরা দেখিতে পাইতেছি, যে দ্বিতীর যুক্তি কোন 
পর্ষেই ঘাতসহ নহে। 

তবে কি এযাবৎ মরত্বের বিচার বৃথা হইল? না । কেবীসের 
আপত্তি বিচারটাকে হুই কাণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে । প্রথম কাণ্ডে আমরা 
একটা প্রারুতিক নিরম হইতে যাত্রা করিরা প্রাকুনপ্মতির সাহাব্যে 
স্দোটের জ্ঞান, এবং স্কোটের জ্ঞান হইতে অমরসত্বের বিশ্বাসে উপনীত 
হইয়াছি। উহাতে আমর! দুইটা অমুলা বন্ধ প্রাপ্ত হইক্সাছি। (>) 
সত্তার সমষ্টি চিরস্থির, এই সত্য ; এবং হে) আত্মার মরন স্ফোট- 
জগতের 'অন্তিত্বের সহিত অচ্ছেস্ত যোগে ব্ক্ত, এই প্রতায। প্রথম 
কাণ্ড স্মামাদিগকে দ্বিতীর কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। স্ফোটবাদ 
দ্বিতীয় কাণ্ডের ভিত্ধি। প্লেটো এতক্ষণ অনর্থক বাকাব্যয় করেন নাই । 


তৃতীয় যুক্তি__স্ফোটবাদ । 


প্লেটো *ফাইডোনে”' স্কোটবাদ বিশ্কৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
তাহার অন্ততম ভাষাকার অধ্যাপক আচ্চার-হাইণ্ডের ( Archer- Hind) 
মতে স্ফোটবাদের ব্যাখ্যাই গ্রস্থখানির মুখ্য উদ্দেশ্য, আব্মার অমর ত্ব- 
বিষয়ক বিচার গৌণ ও প্রাসঙ্গিক । সে যাহা হউক, আপনারা অষ্টম 
অধ্যাযে এই তবটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, এবং পুনরায় 
বৰ্ধমান প্রবন্ধে প্লেটোর নিজের বিবৃতি পাঠ করিবেন স্রতরাং এখানে 
তৎসন্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয্নোজন নাই। আমরা শুধু এইটুকু বলিরা 
রাখি, যে প্লেটোর মতে আত্মার অমরত্ব স্ফো্টবাদ দ্বারাই নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত হইয়াছে, এবং প্রমাণ তিনটার যখো তৃতীয় প্রমাপই সব্দাপেক্ষা 
অকাট্য ও অবিচল । 

আমর! এক্ষণে যুক্তিত্ররের চুন্বক দিতেছি । প্রথম যুক্তিটী ই ভাগে 
বিভক্ত ; এক ভাগ একটী প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে স্থাপিত, অপর ভাগ 
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৫৩৬ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


স্োটের সহিত আত্মার সন্বদ্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত । দ্বিতীয় যুক্তি প্রথম 
যুক্তির পরিপুষ্টি ; উহাতে ব্যাখ্যাকার পৃর্ষোক্ত প্রারুতিক নিয়ম পরিত্যাগ 
করিয়া একমাত্র স্ফোটের সন্ধিত আত্মার সম্বদ্ধের উপরেই জোর দিয়াছেন, 
এবং এইন্ধপে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া! আব্মার অমরত্ব যে 
সম্ভবপর বা বিশ্বাসবোগা, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তৃতীয় যুক্তিটী 
স্ফোটের সন্ধিত আত্মার সন্দন্ধ হইতে আরম্ভ হইরাছে, এবং উহা আত্মার 
অমরত্বকে সম্ভবপরতার ক্ষেত্র হইতে নিশ্চিত মীমাংসায় আনিয়া 
সংস্থাপিত করিয়াছে। এই মীমাংসাও আবার প্রথম যুক্তিবিবৃত 
“বিশ্বের শক্তি চিরস্থির, হ্বাসব্ৃদ্ধিবিবঙ্ছিত”__এই নিয়ম হইতে প্রস্থ | 
যুক্তি তিনটীর মধ্যে এই কূপে একটা হুপ্ম ও অথঞ্ড যোগন্থত্র বর্তমান 
ববহিয়াছে। 

সিন্মিছ্থাসের আপত্তি (আম্মা এক প্রকার সংবাদিতা, অতএব বিনশ্বর) 
এস্থলে উপেক্ষিত হইল, কারণ মূল বিচারের সছিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
নাই। 


প্লেটোর অমরত্ববাদ সন্বন্ধে কয়েকটা কথা । 


প্লেটো বিশ্বাস করিতেন, পরমাস্মা অজ, অমর, নিতা ও শাশ্বত | 
প্রতাগাম্মাও পরমাত্মার ন্যান্স অঙ্গ ও অমর, কিন্তু তাহা অন্মগন্মাস্তরের 
'অধীন। জন্মে জন্মে প্রত্যগান্মার প্রাক্তনস্থৃতি মলিন হইতেছে; লে 
কখনও উচ্চতর, কখনও হীনতর যোনিতে প্রবেশ করিতেছে, কিন্ত 
তাহার স্বরূপ কখনও বিনষ্ট হয় না; সে সাধনবলে হীনতর দশা হইতে 
আবার মহন্তর দশার উপনীত হইতে পারে ॥ প্লেটোর জরশ্মাস্তরবাদ 
কর্বাদের সহিত একত্র গ্রথিত। ইহা অতি আশ্চয্যের বিষয়, 
যে আধা জাতির প্রাচা ও প্রতীচা শাখার দুই প্রধান শিক্ষা গুরু, বুদ্ধ ও 
প্রেটো, সানবের উন্নতি ব্মবনতিকে কর্্বাদ ও জন্মান্তরবাদের সহিত 








নর্থ অঙ্ক ] স্তর তীরে ৫৩৭ 


কর্ম করিবে, সে সেইপ্রকার ফলভোগ করিবে। পাপের দণ্ড অনিবার্শা । 
প্রতোক পাপকর্ব্ম পাপকারীকে অধঃপাতিত করিতেছে; উহা আস্মার 
কারাগৃহের লোঁহশলাকাশ্বজ্ূপ হইর| তাহার সুক্কিকে কঠিনত্তর করিয়া 
তুলিতেছে। কর্্মকল অনতিক্রমনীর ; শৃন্তগত্ত গতাহ্বশোচনা ব্রা ; 
প্রাপহীন আচানানষ্টান নিক্ষল। পাপী বদি আপনাকে সংশোধন করে, 
তবেই সে পাপ হুইতে নিঙ্কতি পাইবে ; এবং অরুত্রিম অন্তাপে দণ্ধ হইয়া 
সে যদি অধাবলায়-লহকারে সাধনে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে স্বীয় 
সরুতির প্রভাবে এক জন্মে না হউক, বহ্জন্মে পুনরার স্বগতি লাভ 
করিবে। জগতে আমরা যে হুঃখ ও অমঙ্গলের প্রানর্ভাব, এবং মানুষে 
মানুষে সুখের তারতমা দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি? এই সমস্যার 
সত্তর কর্পাবাদ ও জন্মাক্সরবাদ যেমন দিতে পারিয়াছে, এমন সআর কোন 
বাদঈ পারে নাই। ফলত: গ্লেটোর এই ছুইটী তত্ব পুরুষকানের 
একান্স পরিপোষক ও মানবাস্মার উপ্লন্তির পরম সঙ্াক্স। সত্য বটে, 
তিনি পফাইডোনেশ মহাপাপীর জান্তা অনস্ত নরকের বাবস্থা করিয়াছেন; 
কিন্ত উহা উপাখ্যানের অন্ত রূপক বর্ণনা ; তিনি বাস্তবিক অনন্ত নরক 
মানিতেন না; তাহার নীতিশাস্মে ঘোর ছুঙ্কৃতিকারীর পক্ষেও আশার 
পথ উন্মুক্ত বহিয়াছে। কিন্ত প্লেটো “ফাইডোনে" একটা পরতে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন। একা তত্বজ্জানীই 
অপুনরাবৃন্তির অধিকারী; আপামবসাধারণকে পুনঃ পুনঃ জীবদেহে 
সঞ্চরণ করিতে হইবে; এমন কি, যাহারা সংঘস ও ন্তান প্রভৃতি 
সামাজিক ধৰ্ম্ম সমাক্‌ পালন করিয়াছে, তাহারাও তনজ্ঞানবিহীন হইলে 
পিপীলিকা ৰা! মধুমক্ষিকারূপে জন্মগ্রহণ করিবে। 


অমরস্বের আরও কতিপয় প্রমাণ । 


গোটো “সাধারণতত্ত্,” “ফাইড্‌স” ও “মেনোনে” আত্মার অমরত্ব 
প্ৰতিপাদন করিবার উন্দেত্রে আরও কয়েকটা যুক্তি প্রদর্শন করিযাছেন। 
আমর হুই এক কথার সেগুলির ম্ঠ প্রদান করিতেছি । 
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চি সোক্রাটাস [২য় ভাগ 
(১) “সাধারণতন্ত্র ।” 


প্লেটো! “'সাধারণতয্ে" বলিতেছেন, একটা পদার্থ শুধু তাহার 
অন্তনিছিত ও নিঙ্ন্থ অকুশলের ছারাই বিনষ্ট হইতে পারে ; যেমন দেহ 
দৈছিক ব্যাধির প্রকোপে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। ন্সাম্মার অকুশল অজ্ঞানতা, 
কাপুরুষতা, অসংঘম ও অন্যার। কিন্ত মান্ধ যখন এই সকল দোষে 
পাপাচারে লিপু হয়, তখন শে যে তকঙ্ছন্য মৃত্যুর কবলে প্রাণ হারায়, 
আমরা সংসারে এমন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই লা। বং অনেক সময়ে 
প্রতিভাশালী পুরুষ অধশ্থ করিয়া ধনৈশ্বর্য স্রীত হইয়া উঠেন। ম্থতরাং 
বদাস্মা স্বীয় অকুশলের ছার! ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। সে যে দৈহিক কিংবা 
অন্যবিধ বাহ অকুশল দ্বার! বিনষ্ট হুইবে, তাহাও সম্ভবপর নহে) 
অতএব আত্মা অমর । (Rep., X. 608610) 


(২) “ফাইড্‌স ।” 


পফাইডুসের” যুক্তিটী বৈজ্ঞানিক । যাহা নিত্য চলমান, তাচাই 
অমর ; যাহ! অপর কর্তৃক চালিত হয়, তাহা মর্ত্য। জগতে যতপ্রকার 
গতি আছে, তাহার মূলে এক আআনাদি শ্বয়ন্ক গতি বর্তমান ; কেন না, 
প্রত্যেক গতির মুলে আর একটী গতি আছে; এইটক্ূপে পশ্চান্দিকে অস্থসরণ 
করিতে করিতে আমরা এক অঙ্গ ও শাশ্বত গতির অস্তিত্বে বাইয়া ঈপনীত 
হই । আত্মাই এই অঙ্গ ও অনাদি গতি। আত্মা স্বয়ং চলমান, এবং 
আত্মাই দোদি জড়পদার্ণসমৃহধকে চলমান করিতেছে। আত্মার গতি 
কুদ্ধ হলে স্থাবরজঙ্গাদি বিশ্বচরাচর গতিছীন হইয়া বিলগ প্রাঞ্জ হইবে । 
কিন্তু বিশ্বের বিলয় আমরা কল্পনা করিতে পারি না? স্থত্তরাং আত্মার 
চলমানতা! বা গতিশীলতা কদাপি রুদ্ধ হইবে না; অতএব আ্মা! 
অমৰ । (Phaedrus, 215) 1 

৮৪ (৩) “মেনোন ৷” 


একলোনে” অর্থে প্রমাণ প্রাক্রনস্থতি হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
ইহার সুল কথা এই, যে “কানের অন্বেষণ এবং চ্ঞানশিক্ষ সম্পর্রূপে 








৪থ অঙ্গ] স্বত্যার তীরে ৫৩৯ 


প্রাক্তনস্থৃতির ক্রি!” (১e৷০৪, 514) । জ্ঞানাঙ্গদলের নর্থ প্রাক্রন- 
স্মতির পুনরুদ্ধার । সোক্রাটীস এক নিরক্ষর দাসকে স্থকৌশলে 
জ্যামিতির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করিয়া! তাহার নিকট হইতে সতন্ভগ পাইরা 
তবটা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাহা! হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে 
আত্ম। অমর ॥ (1979০, 5)-50)। প্রাক্রনম্থতি “ফাইভোনে', 
ৰিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 


“ফাইডোনের” প্রমাণত্রয়ের পরীক্ষা । 


শেযোক্ত তিনটা প্রমাণের আলোচনা এন্থলে অপ্রাসঙ্গিক ; কিন্ত 
“ফাইডোনেশ আম্মার অনরব্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে কি না, 
তাহা একটু বিচার না করিয়া আমরা নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি লা। 
প্রশ্নটী দুই অংশে বিবেচা। (১) প্লেটো অমরত্বের সমর্থনকল্পে যে- 
সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত ও গ্রহনীর কি না? 
এবং (২) তাহার যুক্তি দ্বারা আম্মার অমরত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে কি লা? 
আমরা অগ্রে দ্বিতীয় প্রশ্রটীর আলোচনা করিব। 

0১) পক্ষাইডোনের”' যুক্ধিগুলি নিৰিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে 
আমাদিগের প্রতীতি হুইবে, যে প্লেটো পরমাস্মাকে “অজ, নিত্য, শাশ্বত 
ও পুরাণ” বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রতাগাস্মার 
অমরত্ব নিষ্পন্ন হয় নাই। ৰিপরবীতলমুৎপাদের যুক্তি বলিতেছে, বে 
বিশ্বের সত্তা ও শক্তির সমষ্টি অবার ; স্থতরাং নিত্য নব নব আত্মা সৃষ্ট 
হয় না; উপরত আম্মা পরলোক হইতে আাসির। পুনশ্চ শরীর পরি 
করে। কিন্ত পরলোকে আস্মার যে স্বতগ্ন অস্তিত্ব থাকে, তাহা যে 
পরমাম্মায় লীন হয় না, তাহার প্রমাণ কি? সমুত্রে একটা বুদ উৎপন্ন 
হইয়া তাহাতে আবার দিশিক্সা গেল, এবং পুনরায় আর একটা বৃদ্ধদ 
উৎপন্ন হুইল কিন্ত দ্বিতীয় বুদ যে প্রথম বুদ দেরই নূতন কপ, তাহা 
কেহই বলিতে পারে লা। তেমনি বিশ্বের সন্তাসম্টি ্রাসরৃদ্ধিবঙ্গিত 
বলিয়া স্বীকার করিলেও আমরা এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, যে 
সাঙ্গ বে-নাম্মা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল, একদিন তাহাই আবার 
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শীবদেছে অবতীর্ণ হইবে। সে আত্মা পরমাস্মায় লীন হইল, এবং 
পরমাস্মার স্ফুলিঙ্গ আবার শরীর ধারণ করিল, এই সিদ্ধান্ত বিপরীত- 
সম্ুংপাদবাদের বিরোধী নহে। স্তরাং এতদ্ছান! প্রত্যগাস্মার অমর 
প্রমাণিত হইয়াছে, আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। প্রাক্তন- 
স্থতি ও স্ফোটবাদ সন্বন্ধেও ঠিক এ আপত্তি খাটে ; এই ছুই যুক্তিদ্বারাও 
পরমাস্মার অমরত্ব সমর্থিত হইরাছে, কিন্ত জীবাস্মা যে জন্মের পুরে ও 
মরণের পরে স্বতস্থ বর্তমান থাকে, তাহা প্রতিপাদিত হয় নাই। কেন 
না, আমরা ইহলোকে আত্মার যে প্রাক্রনস্থৃতি ও শ্কোটজ্ঞালের পরিচয় 
পাই, তাহা সে বিশ্বাস্মা বা পরমাস্ম৷ হইতে পাইরাছে, এবং মৃত্যুর পরে 
ভাহাতেই তাহা প্রতাপণি করিবে, এরূপ বলিলে কিছুই দোষ হইবে না। 
হেগেল প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকের! এন্ত মনে করেন, যে প্লেটো এক 
পরমাত্মার অমরত্বেই বিশ্বাস করিতেন, উপরত প্রত্যগাস্মার স্বতঞ্র সত্তাতে 
তাহার আস্থা ছিল না। 

(২) এখন দেখা যাক্‌, “ফাইডোনের” যুক্রিত্রয়ের সারবত্তা কি। 
তাহার প্রথম যুক্তিতে একটা গুরুতর ভ্রান্তি আছে। তিনি ইহাতে 
পৌব্বাপধ্যের সম্বন্ধকে কাধ্যকারণের সম্বন্ধ বলিয়া হণ করিয়াছেন। 
দিনের পরে রাত্রি ও রাত্রির পরে দিন আগমন করে , এজন্ত আমরা 
বলিতে পারি না, যে দিন রাত্রির, কিংবা! রাত্রি দিনের উৎপত্তির কারণ । 
শুধু তাহাই নহে; তাহার শেব যুক্তিতে তিনি বলিয়াছেন, বিপরাতযুগল 
পরস্পরকে পরিহার করে; তিনি তাহার থে ব্যাখ্যাই দিন ন! কেন, 
প্রথম যুক্তির সহিত সে কথার সঙ্গতি নাই। তৎপরে, প্রাক্তনস্থতি 
অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকই স্বীকার করেন না; ন্ুতরাং তাহাদিগের 
নিকটে এই যুক্তির সুল্যও অধিক নর । পরিশেষে, স্ফোটবাদ প্লেটোর 
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প্রাঞ্জলভাবে তবটা প্রতিপন্ন করিয়। সকল সন্দেহের নিরসন করিতে 
পারিয়াছেন কি না, তাহা আনর! অবগত নই । যাহ! প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
বিষয় নহে, যে-বিধয়ে নাস্থবকে বহুল পরিমাণে অন্থমানের উপরে নির্ভর 
করিতে হইতেছে, এবং বে-ক্ষেত্রে তর্ক অপেক্ষা বিশ্বাসই অধিকতর 
ফলপ্রদ, সে সব্বন্ধে দিবালোকের ন্যায় জাঙ্জল্যমান প্রমাণ আশ! করাও 
বিড়তবনা। প্লেটোর প্রশংলনীর রুতিত্ব এই, থে তিনি পরলোকতন্ 
সম্পর্কে এমন ছুইটী নৈতিকমুক্ষি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা তেইশ শপত 
বৎসর পরেও আমাদিগকে আশ্বাস ও সাস্বনা প্রদান করিতেছে। তাহার 
তথ্বক্গানী প্রাচা সাধকের ব্যায় সংসার ও দেছের সংশব হইতে অবন্যত 
হইয়| ধ্যানের রাঙ্দো মহত্বর জীবন সম্ভোগ করিবার জলন্ত লালাগিত। 
তাহার জন্ম! অরূপের সন্ধানে আকুল হইয়া বেড়াইতেছে ; তাহা 
প্রাকৃত জনের মত ভোগের জালে কিছুতেই জড়িত খাকিতে চাছে না। 
ইহার কারণ এই, যে ঈশ্বর মানুষের অন্তরে অনস্থ উন্নতির আকাক্ষা 
নিহিত করিয়া রাখিরাছেন; তাছারই শিক্ষার ফলে সে জানিয়াছে, 
“যো বৈ ভুমা তৎ স্থখং নানে স্ুখমন্তি”_“যিনি ভুনা, ( বিনি সান), 
তিনিই আুখন্বরূপ ; অলে, (ক্ষুদ্র পদ্ার্ে ), আখ নাই।” মানবাস্মার 
উচ্চতর ও মহত্রর জীবনের জন্ত, ক্রমিক বিকাশ ও অনন্ত উগ্নতির জন 
তই যে অপরিতূপা পিপাসা, ইহাই অমরত্বের অক্কতর প্রনাণ ; লেটো 
নানা ছন্দে এই দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকখণ করিয়াছেন। তৎপরে, 
আমর! উপরে ইঙ্গিতে বলিরাছি, যে হহলোকে সকল সময়ে পুণোর 
পুরস্কার ও পাপের দণ্ড দেখিতে পাওয়া বায় না । পাপী বদি মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই পাপের দণ্ড হইতে নিঙ্কৃতি পার, তবে এই জগত যে এক 
মঙ্গল, ন্তায়বান্। সর্ধশক্িমান্‌ পুর্ব বারা শাসিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাস 
কর! কঠিন হইয়া পড়ে । প্লেটো তাই এমন মর্স্ম্পনী ভাষার পরলোকে 
পাপীর নিদারুণ ছুর্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার উপাখ্যানগুলি 
শ্রদ্ধার ধোগা হউক বা! ন! হউক, খাহার! কর্মফল বা হঙ্কৃতির বিচার 
জুজ্ধুর ভয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন না, তাহারা অবস্াই বলিবেন, 
জগতে স্তায়ের মধ্যাদা অক্ষু্ রাখিবার জন্ত আম্মার অনরত্বের প্রয়োজন 
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আছে। সুতরাং স্েটোর এই দ্বিতীয় নৈতিক যুক্তিটী নিশ্চয়ই চিন্তানীল 
ব্যক্রিগণের হৃদরে বিলক্ষণ প্রবোধ উৎসাদন করিবে। 

ধন্্মজীবনে প্রাদেশ না করিলে কেহই অমরত্বের আ- ব্বাদন পাইতে 
পাৰে না; কেন না, আন্মার মরতে বিশ্বাস ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত। নাস্তিক কখনও আম্মাকে অমর বলিয়া স্বীকার 
করিবেন না; এবং ঈশ্বরে খাহার অটল বিশ্বাস আছে, তিনি মুহূর্তের 
তরেও ভাবিতে পারিবেন না, যে আম্মা বিনশ্বর । সকল দাশনিক যুক্তির 
অন্তরালে প্লেটোর অঅমরত্ব-বিশ্বাসও উশ্বর-বিশ্বাস হ্বারা সঙ্জীৰিত ও 
পরিপুষ্ট খথাকিত। তিনি আম্মার অমরত্ব প্রমাণ করিবার জন্ত যত 
যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মপ্মকথ! এই, যে “পরমান্মা 
জীবাস্থার আশ্রয় ; পরমাম্মা জ্ঞানময়, জীবাস্থাও তাহারই সার জ্ঞানপ্বরূপ; 
নাহা জ্ঞানপ্বরূপ, তাহা দৈৰজীবনের অধিকারী, অতএব বিকার ও মৃত্যু 
অতীত । ক্তরাং জীবাসম্থার অমরত আন্থা ও পরমাস্মার প্রকূপসাম্য 
হইতেই নিত হইতেছে” (পথম খণ্ড, ৪% পৃষ্ঠা )। 








ফাইডোন 


[ অথবা শাত্মার সন্দন্ধে আলোচনা ] 
এই কথোপকথনের বান্িগপ-__ 


এপেক্রাটীস, ফাইডোন, ব্দ'পল্ডোরস, সোক্রাটীল, কেবীস, পিপ্সিকাস, 
ক্রিটোন, কারাধাক্ষ একাদশ রাজপুক্ষের ভৃত্য । 


[ প্রথদ ও দিত অধ্যাগ_-মুখৰক্ধ । পরল বালী এখেতাটীস কষাইভোনক্ষে 
সোঙ্াটা্ের আত্মিমকাল বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কারকোন কাতার কো 
বদ করিতে সম্মত হইলেন, এবং লোফাটালাকে বিচারকের পারে প্রাণ জকঞ্চ কেন 
একমাসকাল আপে! করিতে ইভাডিল, হখনতঃ তাজাই বিশ কারগ। কংপকে 
লোকাটাসের শেষ দিনের শোক-ও-সআনশ্যননধ বৃত্যে হা শে বে সহচর উপস্থিত ছিলেন, 
কাছা দিগের নাম উল্লেখ করিলেন। ) 


সধ্যার ১ । এখেক্রাটীস--ফাইডোন, যেদিন সোক্রাটাস কারাগারে 
বিধ পান করিলেন, সেদিন তুনি স্বর্ং তাহার নিকটে বর্ধমান ছিলে, না 
অপর কাহারও নিকটে এই বস্তা শুনিয়াছ ? 

ফাইডোন--আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম, এখেক্রাটীস । 
এখে-_তবে এট পুরুষ মৃতু পূৰক কোন বিষে আলাপ করিলেন? 
এবং তিনি ক্ক্কিপে মৰিলেন ? আমি এই কাহিনী শুনিতে পাইলে 
} _আহলাদিত হইব । কেন না, আমাদিগের এই ফ্রিয়সের অধিবাসী দিগের 
মধো কেহই এখন আখেন্সে বড় একটা বার না, এবং অনেক কাল ধরিয়া 
সেখান হইতে এমন কোন বিদেশী এখানে আইসে নাই, যে আমাদিগকে 
পরিষ্কার কবির! বলিগা দিবে, যে ঘটনাটা শাস্তবিক কি; আমরা শুধু 
শুনিয্নাছি, যে তিনি বিষ পান করি প্রাণবিসক্দ্ন কৰিছাছেন; ছে 
__ লোকটা আমাদিগকে এই সংবাদ দিরাছে, সে ইন্থার অতিরিক্ত আর 
_ কিছুই বলিতে পাবে নাই। 
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ফাই--তাহার নিচারটা কি রকম হইয়াছিল, তাহাও তবে তোমরা 
শুন নাই ? 

এখে_ হাত এ সংবাদটা একজন আমাদিগকে দিয়াছিল, এবং আমর! 
এইজন্য বিস্মিত হইয়াছিলান, যে তাহার বিচারটা পুরাতন হইয়া যাইবার 
বহুকাল পরে তাহার মৃত্যু হইল । ফাইডোন, ইহার কারণট! তবে কি? 

ফাই-_এখেক্রাটাস, এক্ষেত্রে দৈবাৎ একট! ঘটন! ঘটিগ্লাছিল। 
আখীনীয়েরা ভীলসে যে-পোত প্রেরণ করে, দৈবক্রমে তাহার শিরোভাগ 
বিচারের পূর্বদিন পু্পমুক্টে সঙ্ছিত হইরাছিল। 

এখে--এই পোতখান! কি? 

ফাই__আখীনীয়ের। বলে, যে এ সেই পোত, যাহাতে থীসেমুস একদা 
সাতজন কুমারীকে লয়! ক্রীটে যাত্রা করেন, বং সেখালে তাহাদিগকে 
রক্ষ। করেন ও আপনিও রক্ষা পান। কথিত আছে, যে তখন 
আথীনীরেরা আপলোদেবের নিকটে এই মানস করিয়াছিল, যে ইহার! 
রক্ষা পাইলে তাহারা প্রতিবৎসর ডীলসে পবিত্র প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিবে। তদবধি অগ্যা পধ্যস্ত তাহারা প্রতিবংসর এ দেবতাসমীপে 
পৰিত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়। আসিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে এই 
নিয়ম রহিয়াছে, যে যখন প্রতিনিধি প্রেরণের পর্ধ্দ আরম্ভ হয়, তদবধি 
পুরীকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, এবং পোত ডীলসে উপনীত হই পুনরায় 
এখানে ফিরিয়া আসিবার পুর্বে রাজহ্থারে দণ্ডপ্রাপ্ত কোন অপরাধীর 
প্রাণদণ্ড হইবে না। কখনও কখনও, (অর্থাৎ দখন প্রতিকূল ৰায় দ্বার! 
পোত আবন্ধ থাকে, তখন) পোত ফিরি আসিতে দীর্ঘকাল লাগে। যখন 
আপলোদেবের পুরোহিত পোতের শিরে পু্পমালা স্থাপন করেন, তখন 
পৰা বসত হয় জা বে সাই পূর্ববদিন এই অচষ্ঠানটা 
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খাকিতে দেন নাই? তিনি কি ( নিঃসঙ্গ অবস্থায়) একাকীহ মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিলেন ? 

ফাই-__না, না, কেহ কেহ নিকটে ছিল, অনেকেই ছিল ॥ 

এখে__ তোমার বদি এখন অবসর থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া 
সমস্ত কথা আমাদিগকে যতদুর পার পরিস্কাররূপে বল। 

ফাই--হা, আমার এখন অবসর আছে, এবং আমি আন্মপুর্বিক 
সমুদায় তোমাদিগের নিকটে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতেছি । কেন না, 
নিজে সোক্রাটীসের কথা বলিব এবং অন্যের নিকটে তাহার কথ! শুনিব, 
এবং এইরূপে তাহার স্থৃতি উচ্ছল করিয়া তুলিব__্সামার নিকটে নিয়ত 
এইটাই সর্বাপেক্ষা মিষ্ট । 

এখে--তুমি কিন্ত, ফাইডোন, তোমার মত শ্ৰোতাই পারবে; 
অতএব তুমি সমুদায় বখাসাধা স্বশ্মরূপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা কর । 

ফাই--আমি তে! সেদিন উপস্থিত থাকিস! আশ্চগারূপে অভিতূত 
হইয়। গিয়াছিলাম। আমি আমার এক প্রিয় স্থন্ধদের মৃত্যুশয্যার পার্শে 
উপস্থিত রহিয়াছি, এই ভাবিয়া যে আমার অন্তরে করুণার উদ্রেক 
হইয়াছিল, তাহা নহে; কেন না, হে এখেক্রাটীস, তাহার বাকা ও 
ব্যাবহার হইতে প্রতীয়মান হইল, যে তিনি স্বখী_-তিনি এমনই নির্ভীক- 
চিত্তে বীরের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন (3) স্থতরাঃ আমার 
মনে হুইল, তিনি যে পরলোকে গমন করিতেছেন, তথায়ও তিনি দেবতার 
আহ্বান বিনা গমন করিতেছেন না, কন্ধ সেখানে উপনীত হইলে নদি 
কখনও কাহারও কল্যাণ হয়, তবে সর্ধোপরি তাহারই কল্যাণ হইবে । 
এই জন্তই আমার চিত্তে বড় 'অন্কম্পার উদয় হয় নাই, যদিচ লোকে 
ভাবিতে পারে, যে শোকের সময়ে তাহা হওয়াই স্বাভাবিক । আমরা 


05) গ্রেট এই বাকো বক্ষামাণ বিবয্ের প্রতি ইন্দিত করিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন, বে সোফাটীস যাহা বিশ্বাস করিতেন, স্ব তাহার সাক্ষাৎ অতিনূষ্টি 
ছিলেন। স্তরাং গাহার অন্তিম দিনে আস্মার অমরত্ব সন্বন্ধে দার্শনিক বিচার 
আতি স্বাভাৰিকই বলিতে হইবে । 

৬৯ 


ক্ষাইছোন 





৫৪৬ -সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


যে-তক্বচ্জানের আলোচনা করিয়া থাকি, তাহাতে যে-প্রকার আনন্দ "পাই, 
এ আনন্দ সে প্রকারও ছিল না--আমাদিগের আলোচন! ত্বচ্জানেরই 
আলোচনা ছিল। কিন্ত আমি বখন ভাবিলাম, যে তিনি অচিরাৎ অস্তিমদশশীয় 
উপনীত হইতে চলিয়াছেন, তখন আমার অস্তরে একেবারে এক 'অপূর্ধ 
ভাবের উদয় হইয়াছিল ; উহা ছিল যুগপৎ সুখ ও দুঃখের সমবায়ে উৎপন্ন 
অনন্থভূতপু্ব এক ভাবমিশ্রণ । আমরা যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, 
প্রায় সকলেরই এই অবস্থা ঘটযরাছিল; '্আামর! কখনও হাসিতেছিলাম, 
কখনও বা অশ্রপাত করিতেছিলাম ; বিশেষতঃ আমাদিগের মধ্যে একজন, 
আপমডোরস-_তুমি বোধ হয় এই লোকটা উরুর তাত খান 

এখে_জানি বৈ কি। 

কাই_-সে তখন সম্পূর্ণন্ধূপে এইপ্রকার বিহ্বল হইয়াছিল, এবং 
আমি নিজে ও আর সকলেও আকুল হুইয়াছিলাম । 

এখে__সেখানে কে কে উপস্থিত ছিল, ফাইডোন ? 

ফাই--স্বপুরবাসীদিগের মধ্যে উপস্থিত ছিল এই আপল্লডোরল, 
ক্রিটবৌলস ও তাহার পিতা, এবং হাম গেনীস, এপিগেনীস, আইস্খিনীস 
ও আন্টিস্থেনীস। তার পর, পাইগ্সানিগ্জাবাসী কটীসিপ্রস, মেনেক্ষেনস 
ও আরও কতিপয় 'আরিখলোর সবিমানী সেখানে বর্তমান ছিল Ab; 
আমার মনে হয় প্রাটোন তখন ন্থপ্ক ছিল। ' 

এখে--বিদেশী কেহ সেখানে ছিল কি? « g 

" ফাই--হা, বীব্স-বাসী সিন্মিয়াস, কেৰীস ও কলত এবং 
মেগারা হইতে আসিয়াছিল এমুক্লাইভীস ও টাপ্‌সিওন । 

- এখে--তার পর ৫. _আরিষ্টিগস ও কে টস উপস্থিত ছিল না? i 

ক্কাই_না, ছিল না; কারণ, লোকে বলে, যে তাহার তখন 
আইগিনায় ছিল । 

এলা কে উপহিঞপ 7:৩১ 
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[ তৃতীদ অধ্যায্ধ_ কাইডোন ৰলিতেছেন। ভীলস হইতে কে-ছিন পোত কিরিছা 
আসিল, তাহার পর দিন সোক্রাটীসের সহচরগণ পূর্দাপেক্ষা আরও পরস্থাদে 
বিভাগে মিলিত হইলেন, এন কিছৎকাল অপেক্ষা করিছা কারাগারে প্রবেশ 
করিবার অহ্ুনতি পাইলেন। ভাহারা তথাত মাইক দেখিলেন, সোক্রাটীসের শৃম্ঘল 
উন্মোচিত হইৱাছে, এবং পাতার পত্নী ও পুত্রগণ নিকটে বর্তমান রহবিত্াছেন। 
ক্ষান্থিদী উচ্চেঃদ্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; তখন সোক্রাটাসের ইঙ্গিতে 
ক্রিটোনের অনুচরের। ভাহাকে গৃহে লইঃ। গেল। তৎপর সোক্রাটাস শযা্ 
বলিয়া পদস্ে হাত বুলাইতে বুলাইতে হুখছুঃখের অচ্ছেন্ড যোগ বন্যা করিতে 
আরম করিলেন, ও বলিলেন, ঈসপ এবিৰঞ্ে একটা কথা| রচনা করিতে 
পারিতেন। ] 


৩। ফাই-__আামি তোমার নিকটে প্রথমাবধি সমস্ত বর্ণন! করিতেছি । 
পূৰ্ব পূৰ্দ দিন আমি ও অপর সকলে হে বিচারালয়ে সোক্রাটীসের বিচার 
হইয়াছিল, তথায় প্রতাহ মিলিত হইতান ও পরে তাহাকে দেখিতে 
যাইতাম ; বিচারালয় কারাগারের নিকটেই ছিল। প্রাতিবারেই যতক্ষণ 
না কারাগারের ছার উন্মুক্ত হইত, আমর! অপেক্ষা করিতাম ও পরস্পরের 
সহিত কথাবাৰ্তা বলিয়া কাল কাটাইতাম। কেন না, প্রতাষে দ্বার 
উন্মোচন করা হইত না। দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমর! কারাত্ান্তরে 
সোক্রাটীসের নিকটে খাইতাম ও প্রায়ই সমস্তদিন তাহার সহবাসে যাপন 
করিতাম। সেদিন আমর। আর€ পুর্বে মিলিত হইলাম। কেন লা, 
পুর্দদিন সন্ধ্যাকালে আমর! যখন কারাগার হইতে বাহির হুইতেছিলাম। 
তখন শুনিতে পাইলাম, যে ভীগস হইতে পোত ফিরিয়া আসিযাছে। 
এই জন্য আমর! পরস্পরকে বলিয়া রাখিলাম, যে পরদিন যতদূর সম্ভব 
শী শী নিদ্দিষ্ট স্থানে আসিতে হইবে। আমর! যখন আসিলাম, তখন 
যে দ্বাররক্ষক আমাদিগকে কারাগারে প্রবেশ করাইত, সে আলির! 
আমাদিগকে বলিল, যে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং সে 
নিজে যতক্ষণ লা ডাকিবে, ততক্ষণ আমর! ভিতরে যাইতে পারিব না ॥ 
সে বলিল, “কারাধ্াক্ষ একাদশ রাহ্পুরুষ সোক্রাটীস্‌কে শৃঙ্খল হইতে 
মোচন করিতেছেন, এবং অস্ধই তিনি কির্ূপে এ্রাপবিসঙ্জন করিবেন, 
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তাহার বাবস্থাকরণে ব্যাপৃত আছেন।”  অলতিবিলন্দে সে ফিরিয়া 
আসিল এবং আমাদিগকে প্রবেশ করিতে "আহ্বান করিল। আমরা 
প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, যে পোক্রাটীস এইমাত্র শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছেন, 
এবং ক্ষা্থিপী--তুমি তে! তাহাকে জান-_ভাহার শিশুপুত্র ক্রোড়ে 
করিয়া নিকটে বসির আছেন। তখন ক্ষাহ্থিম্রী আমাদিগকে দেখিয়াই 
বিলাপ করিয়া উঠ্ঠিলেন ; এবং স্বাপোকে যেরূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ 
করির! বলিতে লাগিলেন, “ও সোক্রাটীস, তোমার পথার। তোমার সহিত 
ও তুমি তাহাদিগের সহিত এই শেষ আলাপ করিবে।” ইহাতে 
সোক্রাটাল ক্রিটোনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়! বলিলেন, “ক্রিটোল, 
ইহাকে কেন গৃহে লইরা যাউক।” ক্রিটোনের কয়েকজন অন্ুচর তখন 
তাহাকে লইয়া গেল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও বক্ষে করাঘাত করিতে 
করিতে চলিয়া গেলেন। (কন্ধ সোক্রাটীস শয্যায় উপবেশন করিলেন, এবং 
পদৎয় কুঞ্চিত করিয়া! তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন ; হাত বুলাইতে 
বুলাইতে বলিলেন, "লোকে যাহাকে সুখ বলে, তাহা কি এক অস্কুত বন্ত 
বলিয়াই বোধ হইতেছে; দুঃখ ইহার বিপরীত বালক! প্রতীয়মান হয়, 
কিন্ত ছঃখের সহিত ইহার সব্বন্ধ কি আশ্চখা ; ইহার! একসঙ্গে মানুষের 
নিকটে আগমন করে না কিন্ত কেহ যদি একটার অনুসরণ করে ও 
তাহা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে প্রায়ই বাধ্য হইয়া অপরটাকে ও গ্রহণ 
করিতে হর; সুতরাং মনে হয় যেন ইহাদিগের দেহ ছুইটী, কিন্ত তাহা 
মিলিত হুইয়া একটা দুখে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।” তিনি কাহলেন, 
"অপিচ, আমার বোধ হয়, যে আইসোপস্‌ (45৯০৮) (২) যদি ইহাদিগের 
অ্রসঙ্গ করিতে চাহিতেন, তবে এই কথা রচনা করিতেন__ইহারা কলহ, 





(২) কখাসালা-রচক্ষিত| , ইনি আদৌ দাস ছিলেন ॥ (হুঃ পু ৯ শতাব্দী )। 

পাঠকগণ এস্ছলে গেটোর রচনা-কৌশল লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। সপে কথা 
হইতে এবুঈনসের প্রসঙ্গ উপস্থিত হুইল ।  সোক্রাটীস এযুঈনসকে বলিয়া পাঠাইতে 
গাহিলেন, বে প্রব্বুত তত্বজ্ঞানী মৃত্যুকে বাছনীয় জ্ঞান করিবেন। এই বাক্য হইতেই 
আত্মার অসরত্ধ-বিহযে দীর্ঘ আলোচনার বার! প্রবাহিত হুইল। 
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করিতেছে দেখিয়া ঈশ্বর ইহাদিগের মিলন করিতে চাহিকেল+ কিন্ত 
তাহাতে অরুতকাধা হইয়া তিনি ইহাদিগের শীর্ঘ একত্র সংযুক্ত করিয়া 
দিলেন; এই জন্ক যখনই একটা উপস্থিত ছর, তখনই বপরটাও প্চাৎ 
অনুসরণ করে ॥ আমার সব্ক্ধেও ঠিক তাহাই বোধ হইতেছে; এতক্ষণ 
আমার পদে শৃঙ্খলক্দনিত ছঃখ ছিল; কিন্ত দেখা যাইতেছে, যে এক্ষণে 
স্থখ তাহার অন্থগমন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে ।” 


[চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যার-_কেবীস। পাল কথা, তোমার কথা শুনিয়া আমার 
মনে পড়িল, বে এযুঈনন ও আরও অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, থে তুমি 
কারাগারে পদ্ভ রচন। করিতে প্রবন্ধ হইলে কেন? সোক্াটাস। আনি বে 
কণার চট্টা করিবার আবেশ পাইকাছিলাম । লৌকিক অর্থে কাৰিতাও এক- 
প্রকার কলা সুতরাং আমি ঈসলের কতকগুলি কৰা পগ্চে পরিপত করি 
আদেশ পালন করিলাম। এমুঈনলকে আদার সঙ্জাষণ জানাইয। ৰলিও, সে দেন 
শী্গ আমার অগুগন করে । ] 


৪। তখন কেবীস তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "ভাল, তাল, 
সোজাটীস, তুমি আমাকে মনে করাইয়া দিয়া বড়ই উপকার করিলে। 
তুমি বে-সকল কবিতা লিখিয়াছ, তুমি যে পক্ষে আইসোপসের কথামালা 
নিবন্ধ করিয়াছ ও আপলোদেবের বন্দনা রচনা করিয়াছ, তৎসন্বক্ধে 
কতলোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতোছিল ; এবং ছুই এক দিন হইল 
এমইনস জিজ্ঞাসা করিল, যে তুমি পূৰ্দে কখনও কবিতা লিখ নাই, 
তবে এখানে আসিয়া কি ভাবিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলে। 
আমি বেশ জানি, যে এঘুঈনস আবার এই কথা জিজ্ঞাস! করিবে; সে 
যখন আবার আমাকে ন্িজ্জাসা করিবে, তখন তাহাকে একটা উত্তর দিতে 


হইবে, ইহা যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে বল, তাহাকে কি বলা 
কর্তব্য |” 


তিনি কহিলেন, "তাহাকে তাহা! হইলে সত্য কথাটাই বল; 
বল, যে আমি তাহার বা! তাহার কবিতার প্রতিদ্বন্থী হইবার আকাক্ষায় 
কবিতা, লিখিতে প্ৰবৃত্ত হই নাই ; কেন না, আমি জানিতাম, তাহা! সহজ 


ফাইন 
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নহে; কিন্জ আমি কয়েকটা স্বপ্রের অর্থ পরীক্ষ! করিবার জন্তু, যদি্ট বা 
আমাকে স্বপ্নে এইপ্রকার কলাবিষ্বাৰ চচ্চা করিতে আদেশ কর! হইয়া 
থাকে, তলে সেই আদেশ পালন করিয়। নিষ্পাপ থাকিবার জন্য, এই 
কার্ধোে রত হইয়াছিলান। ব্যাপারটা এই অতীত জীবনে প্রায়ণঃ এই 
একই স্বপ্ন আমার নিকটে আসিত; উহ! এক এক সময়ে এক এক 
যুষ্ঠিতে প্রকাশিত হইত, কিন্ত একই কথা বলিত। স্বপ্প বলিত, 
“সোক্জাটীস, কলার চর্চা কর ও কলা রচনা কর।” আমি পূ 
ভাবিতাম, যে যেমন দর্শকেরা আপন আপন মনোনীত ধাবনকারীদিগকে 
উৎসাহ দেৱ, তেমনি আমি যে-কাধ্য জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি, 
স্বপ্ন আমাকে তাহাই আদেশ করিতেছে ও তাহাতেই উৎসাহ দিতেছে; 
আমার মনে হইত, যে আমি যে-কলার চর্চার রত ছিলাম, সপ আমাকে 
তাহার সম্পাদনেই উৎসাহিত করিতেছে; আমি ভাবিতাম, যে তবগ্রানই 
09070০5০190) শ্রেষ্ট কলা, এবং আমি তাহারই চক্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছি। 
কিন্ত এক্ষণে যখন আমার বিচার শেষ হইল ও দেবতার উৎসব আমার 
মৃত্যুর বিলদ্দ খটাইল, তখন মার বোধ হইল, থে স্বপ্ন হয় তো আমাকে 
লৌকিক কলার চর্চা করিতেই আদেশ করিয়াছে; তাহা হইলে উহা 
অগ্রাহ্থ না করির! পালন করাই উচিত । কেন না, আমি মনে করিলাম, 
যে ইহলোক হুইতে প্রস্থান করিবার পূর্বে কবিতা! রচলা। করিয়া ও স্বপ্রের 
অঙ্গত থাকিয়া আপনাক্ষে নিষ্পাপ রাখাই অধিকতর নিরাপদ । 
অত এব যে দেবতার পর্ব উপস্থিত হইল, আমি প্রথমে তাহার বন্দনা রচনা 
করিলাম। তৎপরে আইসোপসের যে কথাগুলি আমার পক্ষে সুগম ছিল 
ও যেগুলি আমি জা নিতাম, সেই গুলি, যেমন প্রথমে মনে পড়িতে লাগিল, 

মনি কবিতার নিবন্ধ করিলাম |. হে কবি হে চায়, তাহাকে 
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যেন যত শীগ্গ পারে আমার 'অনুগনন করে । আমার তো বোধ হুর, যেআদি 
অস্বই প্রস্থান করিব, কেন না, আথীনীর়েরা এইরূপই আদেশ করিয়াছে” 

তখন সিন্মিয়াস বলিল, সোক্রাটাস, এবঈনসকে তুনি একি 
বঅন্ধৃত পরামর্শ দিতেছ ? লোকটার সহিত আনার অনেকবার সাক্ষাত 
হইয়াছে; আমি তাহাকে যেমত বুঝিরাছি, তাহাতে আমার তো 
‘ৰোধ হয় না, যে সে স্বেচ্ছাক্রমে তোমার এই কথ! নোটেই শুনিবে। 

৫। তিনি ৰলিলেন, সে কি কথা? এযুষ্নস ত্বঞঙ্জানী নয়? 

সিন্মিয়াস বলিল, আমার তে! তবজ্ঞানী বলিয়াই বোধ হয় । 

তাহা হইলে (তিনি বলিলেন ) এঘুঈনস, ও যাহার! এই তন্বক্ষানের 
আলোচনায় যোগাতার সহিত নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহারা সকলেই 

এমক্সিতে চাহিবে। কিন্তু সে হয় তো বসান্মহত্যা! করিবে না, কেন না, লোকে 

ৰলে, যে তাহা: বৈধ নছে। এই বলিতে ৰলিতে তিনি পা দা'খানি 
শখ্যা হইতে নামাইয়া মাটীতে রাখিলেন, এবং এইকরূপে উপবেশন করিয়া 
অবশিষ্ট আলোচনায় যোগ দিপেন। 

তখন কেবীস তাহাকে দ্দিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে বলিতেছ, আস্মহত্যা 
করা বৈধ নহে, অথচ তবজ্ঞানী, যে বাক্তি মরিতে চলিরাছে, তার 
ন্থগমন করিতে চাহিবে, এ কথার অর্থ কি, সোক্রাটীস ? 

সেকি, কেবীস? তুমি ও সিন্মিয়াস ফিললায়সের সহবাস করিয়াও 
এই সকল কথা শুন লাই? 

পরিষ্কাররূপে কিছুই শুনি লাই, সোক্রাটীস । 

আমিও কিন্ত এই সকল বিষয়ে জনশ্রুতি হইতেই বলিতেছি ; তবে 
আনি যাহ! শুনিয়াছি, তাহ! বলিতে আপত্তি লাই । বস্তুতঃ আমি যখন 
যাত্রা করিতে উদ্থত হইয়াছি, তখন এই পরূলোক-যাত্র) সন্বন্ধে_-আমরা 
উহা কি প্রকার ভাবিতেছি, সেই বিষয়ে--বিচার ও আলোচনাই বোধ 
করি সর্বাপেক্ষা সঙ্গত। এখন হইতে সুত্যান্ত পরাস্ত কালের মধে- 
আমর! ইহা! অপেক্ষা বাহ্ছিততর আর কি করিতে পারি? 


fe চে বউ কব্যায়-_পিশ্মিযাস। এঘুঈনস তোমার পরামর্শ গ্রহশ করিবে না 
য় 


সি) সে খাদি পৰব তান হত অবদ্ই করিবে; তবে সে আন্মহক্য| করিবে 


ক্ষাইডোন 
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না। হকবীস। তোমার কথাগুলির মধ্যে পূর্ববাপর সঙ্গতি নাই । কেন সে জআস্মহত]। 
করিবে লা? সোক্রাটীস । আমি যাহা! শুনিয়াছি, তাহাই বলিলাম । আত্মঙ্ধতা! ন। 
করিবার একট! কারণ এই__আনর! দেৰগশের দাদ। তোমার দাস জান্মহত)। 
করিলে তুমি বিরক্ত হইবে; দেখগণও তেমনি আমর! আত্মহত্যা করিলে স্যাততঃই 
বিরক্ত হইবেন । ] 


৬। সোক্রাটীস, তবে লোকে কেন বলে, যে আব্মহত্য| কর! বৈধ 
নহে ? একথা অবশ্রা সত্য, যে__তুমি যেমন জিজ্ঞাস! করিয়াছ--ফিললায়স 
যখন আসাদিগের মধ্যে বাস করিতেন, তখন তাহার ও আরও কত 
জনের নিকটে শুনিষ্কাছি, যে আত্মহত্যা কর! কর্তবা নহে। কিন্ত 
এ সন্বন্ধে কাহারও নিকটে পরিন্ধাররূপে কিছুই শুনি নাই । 

তিনি বলিলেন, প্রফুল হও, একদিন হয় তো শুনিতে পাইবে । কিন্ত 
তোমার নিকটে হয় তো ইহ! আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হুইবে, যে সমুদায় 
নিয়মের মধ্যে এক এইটাই অপরিবর্তনীয় ; অন্তান্ত ক্ষেত্রে মানবের পক্ষে 
যাহা খাটে, এক্ষেত্রে তাহা খাটে না; অথাৎ অবস্থা বিশেষে কোন কোন 
লোকের পক্ষে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, একথা! সত্য নহে; যে স্থলে 
মাস্থুষের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়, সে স্থলেও ( আত্মহত্যারূপ ) আমস্মোপকার 
করা পাপ; সে স্থলেও তাহাদিগের অপর কোনও উপকারী ব্যক্তির 
অপেক্ষায় বসিঝ থাকাই কবা ,_ ইহাতে তুমি হয় তে! বিস্মিত হইবে। 

কেবীস মৃহ হাসিয়া তাহার প্রাদেশিক ভাষার বলিল, হা, ই 

সোক্রাটীস বলিলেন, এই ভাবে বলিলে কথাটা 'অযৌন্তিক বলিয়া 
বোধ হইতে পারে ; কিন্তু তথাপি হয় তে| ইহার সপক্ষে যুক্তি আছে। 
এবিষয়ে পুপ্তপূজাপন্ধতিতে(৩) যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে__মানুধ 
আনরা একপ্রকার কারাগারে বাস করিতেছি; ইহা হইতে আপনা- 
দদিগকে সুক্ করা, কিংবা বপস্থত হওয়া 'সামাদিগের কর্তব্য নহে__এই 
যুক্তিটী আমার নিকটে খুব গভীর বলিয়া! প্রতীরমান হয়; ইহ! আয়ত্ত করা 
সহজ নহে। কিন্ত তাহা হইলেও, কেৰীস, আমার বোধ হয়, যে একথাটা 





৩ শরম ও, নবম অধ্যায়, দিতী পরিচ্ছেদ অষ্টব্য। 
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অতি সঙ্গত, বে দেবতার! আমাদিগের অভিভাবক, এবং আমরা মান্তুবেরা 
ভাহাদিগের এক সম্পত্তি । না তোমার সেরূপ বোধ হয়না? 

কেবীস বলিল, হা, হয় বৈ কি। 

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমার কোনও সম্পত্তি-_তোমার 
অভিপ্রায় এই, খে সে নরুক, তুমি এইরূপ ইঙ্গিত না করিলেও,_যদি 
'আম্মহুত্যা করে, তবে তুমি কি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হও ন! ? এবং যদি 
দণ্ড দেওয়া তোমার সাধ্যাযত্ হয়, তবে তাহাকে দণ্ড দেও না ? 

কেবীস বলিল, নিশ্চয়ই । 

তবে যতক্ষণ না ঈশ্বর অনতিক্রমণীর নিরতি প্রেরণ করেন-_-যেমন 
নিয়তি সম্প্রতি আমার পক্ষে উপস্থিত হইন্সাছে__ততক্ষণ কাহারও 
আত্মহত্তা। করা কর্তব্য নহে, এই কথা মানিলে হর তো! সঙ্গত 
হইবে না। 


[ সপ্তম ও অষ্টম থাহ-কেবীল। বদি তাহাই হয়, তৰে তুমি ছে বলিতেছ, 
জানা বাকি সরে আনিশিত হইবে, একথা অসঙ্গত : কেন না, নির্বোধ না হইলে 
কেই উব্তম অনু হইতে পলাগন কৰিতে চাহিনে ন! । সিন্মিৱাস ইহাতে সা দিলেন ॥ 
তখন সোক্রাটাস কহিলেন, "আচ্ছা. আমি তোমাদিগের নিকটে আম্মদমর্খন করিতেছি।” 
বিষয়টীর বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বে, পরিচারক বিষপান সন্তে কি বলিগ্াছিল, 
তৎসখদ্ধে সোকাটাস ও ফিটোনের মধ্য কথাবার্তা হইল । ] 


এ । কেবীস বলিল, হা, কথাটা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হর । কিন্ত তুমি যে 
এইমাত্র বলিলে, বে তনবজ্ঞানী অক্লেশেই মন্লিতে চাহিবে, একখাটা, 
সোক্রাটীস, অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতেছে_-যদ্গি আমর! এক্ষণে যাহা! 
বলিগ্লাছি, তাহা সঙ্গত হয়_যদি ইহা সত্য হয়, যে ঈশ্বর আমাদিগের 
অভিভাবক, এবং আমরা তাহারই সম্পন্তি। কেন না, সকল প্রদ্ুর 
মধ্যে দেবতারা! শ্রেষ্ট প্রনু ; তাহার! তাহাদিগকে যে সেবাকাধ্যে নিয়োগ 
করিয়াছেন, জ্ঞানী ব্যক্কিরা সন্ত্টচিত্তে তাহা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে, 
একথা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও ভাবিতে পারে না, 
যে স্বাধীন হইলে সে কদাপি তাহাদিগের অপেক্ষা উত্তমতররূপে আপনার 
ভার বহন করিবে। অজ্ঞ লোকেই এইরূপ ভাবিতে পারে ; লে মনে 
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করিতে পারে, যে প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়; সে হয় তো 
চিন্তা করিয়া দেখিশে না, যে উন্তন প্রত্ু হইতে পলায়ন কর! কর্তবা 
নহে, বরং যতদিন সম্ভব, তাহার নিকটে অবস্থান করাই কর্তব্য ; সুতরাং 
সে হিতাহিতবিবেচনাবিহীন হইয়া পলায়ন করিতে পারে; কিন্ত 
জ্ঞানী ব্যক্তি নিরত আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনের নিকটে অবস্থান 
করিতে আকাক্ষা করিবে । অথচ যদি তাহাই হয়, তবে, সোক্রাটীস, 
তুমি এক্ষণে যাহা বলিলে, তাহার বিপরীতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে । 
কারণ, যাহার! জ্ঞানা, তাহারা মৃত্যুতে অসন্তক্ট। ও যাহার! অজ্ঞান, 
তাহার! আনন্দিত হইবে, ইহাই সমীচীন ॥ 

আমার বোধ হইল, যে এই কথা শুনিয়া সোক্রাটীস কেবীসের দৃঢ়তায় 
আাহ্লাদিত হইলেন, এবং আমাদিগের প্রতি স্থির ও গভীর দৃষ্টি নিবন্ধ 
করিয়। কহিলেন, কেবাঁস সদাই একটা না একট! যুক্তি অন্বেষণ করে ; 
একজন যাহ! বলিবে, সে যে তৎক্ষণাৎ তাহাই নানিয়া লইবে, তাহা নহে । 

তখন সিশ্মিয়াস বলিল, হ'।, পোক্রাটাস, আমার তো এস্থলে বোধ 
হইতেছে, যে কেৰীস যাহা বলিয়াছে, তাহার একটা অথ আছে। যাহার! 
যখাখই জ্ঞানী, তাহারা কেন আপনাদগের আপেক্ষণ শ্রেষ্ট স্বীয় প্রভু 
হইতে পলায়ন ‘করিতে চাহিবে ও কেন সহজে তাহাদিগের সেবা হইতে 
মুক্তি কামনা করিবে ₹. আমার মনে হয়, কেবীস এই যুক্তি দ্বারা 
তোমাকেই লক্ষা করিতেছে ; কারণ তুমি অনায়াসেই আমাদিগকে 
ত্যাগ করিয়া যাইতেছ, এবং খে দেবতাদিগকে ভুমি নিজেই উত্তম প্রভু 
বিনা স্বীকার করিতেছ, ঠাহাদিগকেও ত্যাগ করিতে চাঙিতেছ। 

তিনি বলিলেন, তোমরা! ক্লাৰ্য কথাই বলিতেছ । আমার বোধ হয়, 
বে তোমর! বাহা বলিত্নাছ, তাহার মন্থর এই, যে আনি যেমন ধর্ম্মাধিকরণে 
বআসব্মসমখন করিয়াছি, তেমনি তোমাদিগের নিকটেও আত্মসমর্থন 
করিব । 


লিন্মিয়াস বলিল, হা, ঠিক কথা । 
৮। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, বেশ; আমি বিচারালয় অপেক্ষা 


তোমাদিগের নিকটে আস্মসমর্পন করিয়া অধিকতর সফলকাম হইতে চেষ্টা 








ভি 
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করিব। তিনি বলিলেন, ছে সিন্রি্নাস ও কেবীস। প্রথনতঃ, আনি যদি 
মনে ন! করিতাম, যে আমি জ্ঞানবান্‌ ও নঙ্গলনয় অন্য দেবগণের। (৪) 
এবং ইহলোকস্থ ননুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরলোকগত মন্থজব্রন্দের সমীপে 
গমন করিতেছি, তবে মৃত্যুতে নসঙ্থ্ ন! হওয়া আমার পক্ষে অবশ্যই 
অন্যায় হইত। কিন্ত এক্ষণে তোমরা! বেশ জান, যে স্বামি উত্তদ 
মানবগণের নিকটে গমন করিতেছি বলিয়া আশা করিতেছি__হদিচ সে 
সম্বন্ধে আমি খুব দৃঢড়প্রতায় হইতে পারি নাই । কিন্তু তোষর! বেশ 
জান, যে আমি যদি আর কোনও বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় হুইরা থাকি, তাহ! 
এই, যে আমি দেবগণের সমীপে গমন করিতেছি, খাহারা অতি উত্তম 
পাতু । এই কারণেই আমি মৃত্যুর প্রতি অসন্ভষ্ট হই না! রং আমি 
এই মহতী আশা অন্তরে পোষণ করিতেছি, যে উপরত ব্যক্তিগণেরও 
একপ্রকার সত্তা আছে :;(৫) এবং__প্রাচীন কালে যেমন উক্ত হুইস্াছে, 
'অলাধুজনের অপেক্ষা সাধুজনের পক্ষে এই সত্তা অনেক অধিক উৎ্কুষ্ট। 

সিন্মিয়াস বলিল, সে কি, সোক্তাটীস ? তুমি এই বিশ্বাসটী নিজের 
মনে গুপ্ত রাখিশ্বাই চলিয়া বাইবে, না আমাদিগকেও তাহার অংশভাক 
করিবে? আমার তে! বোধ হয়, যে আমাদিগেরও এই ধনে সমান '্ৰ্থ 
আছে; এবং তুমি যাহা বলিতেছ, আমাদিগকে বদি তাহা বুঝাইয়া 
দিতে পার, তবে আবার তাহাই তোমার আস্মসমর্থন বলিয়া গণ্য হইবে । 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করিব; কিন্তু আমার বোধ 
হইতেছে, যে এই ক্রিটোন অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বেন বলিতে চাহিতেছে ; 
আমর! প্রথমে দেখি, তাহার কি বলিবার আছে। 

ক্রিটোন কহিল, সোক্রাটীস, যে-লোকটী তোমাকে বিষ দিবে, সে 
অনেকক্ষণ হইতে আমাকে বলিতেছে, যে তোমার যতদুর সম্ভব অল্প 





(4) পাতালৰাসী দেৰগশের। লোক্রাটীস দেৰগণকে বালী" ও “পাতালৰাসী, 
এই ছই শেণীতে বিস্তক্ত করিতেছেন । অধম খণ্ড, ১২১ পৃঃা। 

(৩) এই - অৰক্ষের শ্যাতন অতিশান্ধ বিষ স্তর পরেও আত্ম। সবি 
খাকে। 





কাছিডোন 
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কথাবাত্তা বলা কর্তব্য ইহা ছাড়া আমার আর কি বলিবার আছে? 
সে বলে, যে যাহার! কথাবার্তা বলে, তাহাদিগের দেহ বড় বেশী উত্তপ্ত 
হয়; সেই উত্তাপ দ্বারা বিষের প্রতিষেধ কর! উচিত নহে। নতুবা, 
বাহার! এক্ূপ করে, তাহাদিগকে কখনও কখনও দুইবার কিংবা! তিনবার 
বিষ পান করিতে হয়। 

সোক্রাটীস বলিলেন, বাক্‌, তাহার কথায় কাঁজ নাই, সে তাহার 
নিজের কাজ করুক; সে কেবল দেখুক, যাহাতে সে দুইবার, এমন 
কি, প্রয়োজন হইলে তিনবার বিষ দিতে পারে ॥ 

ক্রিটোন কহিল, আমি জানিতাম, যে তুমি এইরূপ একটা কিছু 
বলিবে ; কিন্ত লোকটা আমাকে বড় ব্যতিবান্ত করিয়! তুলিয়াছে। 

তিনি বলিলেন, যাক সে। কিন্তু আমি .আমার বিচারক 
তোমাদিগকে এই কথাটার কারণ বুঝাইয়া দিতে চাই, যে আমার নিকটে 
কেন ইহ! সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে, যে, যে-ব্যক্তি প্রকৃতই তন্জানের 
আলোচনাত জীবন বাপন করিয়াছে, সে মুত্যু আসর হইলে আনন্দ 
করিবে, এবং ( এই ভাবিয়া) আশাৰ্বিত হইবে, যে মরিলে সে পরলোকে 
মহত্তম কল্যাণ লাভ করিবে 1৮) 'অতএব, হে সিশ্মিয়াস ও কেবীস, 
ইহা কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে, আমি তাহাই বলিতে চেষ্টা 
করিব । 


নবম হইতে একাদশ অধ্যাগ্_-তন্বজ্জানী স্তর জক্য লালারিত : সে আজীবন 
মরণের সাধনেই নিরত রহিয্াছে; স্রতরাং সে কেন স্বত্যু্রে ভীত হইবে মু 
দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ । জানলা তত্জ্ঞানীর শক্ষ্য। দেহ জ্ঞানলাতের পরিপন্থী, 
যেহেতু (১) প্রবৃত্তিকুল ও দৈহিক হুখলালসা, (২) ক্পত্সশব্দসপর্পাদি ইল্লিযের অশুস্তৃতি 

এবং (৩) শারীরিক রোগ ও দৌন্ল্য আম্মাকে জ্ঞান ও সহ্য উপাঞ্ডলে বাধ! দের। 
সুতরাং আত্ম! যতদিন দেহে বাস করে, ততদিন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। 
যতই সাপ একমাত্র উপায় । এই জক তব্বঞজানী ইফজীবনেই দৈহিক হখছঃখ 
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তুচ্ছ দিবেচন। করিব আস্মাকে যখাসন্তব দেহের সমর হইতে মুক্ত রাখে; এবং 
এইরূপে স্তর পরে তাহার আস্থা জ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবন সপন্ডোগ করিতে 
সমর্থ হয়। ] 


৯। আমার বোধ হয়, বে বাহার! প্রকুতপ্রন্তাবে তন্বজ্ঞানের 
আলোচন! করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে লোকে এই কথাটা তুলিয়া যায়, 
যে তাহারা মরণ ও মৃত্যু ভিন্ন (৭) আর কিছুরই আলোচন! করে না। 
এখন, যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহা! বড়ই অস্কুত হইবে, যে একজন সমস্ত 
জীবন কেবল এই একই বস্ত্র জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবে, অথচ সে 
অনেক কাল ধরিয়া যাহার জন্ত আগ্রহান্বিত ও বাহার চর্চায় রত ছিল, 
তাহাই উপস্থিত হইলে অসস্তষ্ট হইবে। 

লিন্দিয়াস হাসিয়া কহিল, জেষুসের দিবা, সোক্রাটীস, আমার বদিচ 
এখন মোটেই হাসিবার মত মনের অবস্থা নয়, তথাপি তুমি আমার 
হাসাইলে। আমি বোধ করি, বে জনসাধারণ যদি এই কথাটা শুনিত, 
তবে ভাবিত, ঘে তুমি তন্বজ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে যাহ! বলিয়া থাক, তাহা 
খুবই ঠিক। আমার দেশের লোকেরাও তোমার সহিত একমত হইয়া 
বলিবে, খে তক্বল্গানীর! প্রকৃতই নরিবার জন্য লালাস্সিত 7 এবং তাহারা 
জানিতে পারিয়াছে, যে ত্বঙ্ঞানীর! স্ৃতাষক্্রণ! ভোগ করিবারই যোগা । 

তাহার! সত্য কথাই বলিবে। সিন্মিয়াস, কিন্ত ‘তাহার! জানিতে 
পারিয়াছে', এই কথাটা ঠিক নয়; কারণ প্ররুত তবজ্ঞানী কি অখে 
মৃত্যুর জন্ত লালায়িত, কি অর্থে মৃত্যুর যোগ, এবং কি প্রকার মৃত্যুর 
যোগা, তাহা তাহারা! জালে না। তিনি কহিলেন, আমরা! আপনাদিগের 
মধ্যে পরস্পর আলাপ করি, তাহাদিগের কথা বলিয়া কাজ নাই। 
আমর! কি বিশ্বাস করি, যে মৃত্যু বলিয়া, একট! কিছু আছে? 

সিশ্মিয়াস প্রশ্ন শুনিয়। উত্তর করিল, হা, নিশ্চয়ই করি। 


(05) স্থলে থে হুইটা শব্দ বাৰকৃত হইতাছে, তাহার ব্যাখ্যা এই। মরণ 
(9৮০০1০48০59) সুতা সাধন 5 দৈছিক বাসনা হইতে আস্থার ক্রমশ: সুক্তিলাভ। 
মৃত্যু (॥৩৮%৷৷৷)- জী বস্মুক্তি; অর্থাৎ দেহে খাকিতে বতৰুৰ সন্ধব, আন্মার তত- 
দুর দেহনিরপেক্ষ হই অবস্থান । 


ফাইভোন 


ফাইডোন 
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আচ্ছা, আমরা সৃত্যু বলিতে দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ ভিন্ন আর 
কিছু ভাবিয়া থাকি কি? মৃত্যু কি ইহাই নয় দেহ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া! স্বতগ্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইরা স্বতজ্্ভাবে অবস্থিতি করিতেছে ? ইহাই মৃত্যু, না মৃত্যু ইহ! হইতে 
বিভিন্ন আর কিছু ? 

সে বলিল, না, ইহাই মৃত্যু ৷ 

তাহা হইলে, হে ভদ্র, বিবেচনা করিয়া দেখ, যে অপর একটা বিষয়েও 
তুমি আমার সহিত একমত হইতে পারিতেছ কি না; কেন না, আমার 
মনে হয়, যে "আমর! যে-প্রশ্লের বিচার করিতেছি, এই বিবয়টীর সাহাযো 
তাহা আরও ভাল করিয়া! বুঝিতে পারিব। তুমি কি বিবেচন! কর, যে 
তন্বজ্ঞানী পুরুষ, যেগুলি সুখ বলিয়া অভিহিত হুইযাছে,__যেমন পান ও 
আহারের স্ুখ__তাহার স্পৃহা করে ? 

সিশ্মিয়াস কহিল, মোটেই নয়, সোক্রাটীস । 

তার পর ? কামজ সুখ ? 

কখনই নয়। 

তার পর? তুমি কি মনে কর, এই ব্যক্তি দেহের অন্যবিধ সেবা 
বহুমূলা জ্ঞান করে? তুমি কি বিবেচনা কর, যে, সে অনগ্তন্থুলভ 
বহুমুল্য বসন, পাদুকা ও দেহের এই প্রকার অন্যান্য অলঙ্কার উপা- 
জ্জনকেই সমাদর করে ? না তাহা উপেক্ষা করে, এবং এগুলির যাহা! যাহা 
না হইলে একেবারেই চলে না, কেবল ভাহারই সহিত সংব রাখে ? 

সে বলিল, আমার তো. বোধ হয়, যে প্ররুত তত্বজ্ঞানী এগুলিকে 
উপেক্ষাই করে । 

তিনি বলিলেন, মোট কথা, তাহা হইলে তুমি মনে কর, যে তব্ব- 
জ্ঞানীর বন্ধ দেহের জন্য নয়? তাহার যতদূর সাধা, সে দেহের প্রতি 
উদাসীন, এবং তাহার দৃষ্টি আত্মাতেই নিবন্ধ ? (৮) 


(=) জেটে। ৰান্তৰিক শারীরিক নিগ্রহ ও কুচ্ছ.সাধনেন পক্ষপাতী ছিলেন ন।। 
নেহ ও আন্মার সব্যে একটা সানা খাকিবে, ইহাই তাহার নত ছিল । এ বিষয়ে 
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হা, মনে করি। 

তবে প্রথমতঃ ইহা স্ুপ্পষ্ট, নে এই সকল বিষন্ে তন্বক্ষানী পর 
লোক অপেক্ষা বিশেষভাবে আব্বাকে দেহের সহিত যোগ হইতে যখাসাধা 
মুক্ত রাখে ? 

হ'।, তাহা ন্স্পষ্ট॥ 

আচ্ছা, সিস্মিয়াস, সাধারপলোকে কি ভাবে লা, যে, যে-ব্যক্কি এই 
সমুদায় বিষয়ে সুখ পায় না, ও এগুলির সক্তিত সংশ্বৰ রাখে না, তাহার, 
জীবন ধারণ-যোগাই নয়, প্রত্যুত বে-সকল সুখ দেহের সাভাধো 
সম্ভোগ করিতে হয়, সেগুলি থে গ্রান্থ করে না, সে যেন বাচিয়া খাকিয়াও 
মৃত্যুর কবলে উপনীত হইয়াছে? 

হা, তুমি খুব সত্য কথাই বলিয়াছ। 

১৮) কিন্ত প্রকৃত জ্ঞানোপাৰ্দ্ছন সম্বন্ধে কি ? যদি কেহ জ্ঞানান্বেষণে 
দেহকে সহায় বলিয়া গ্রহণ করে, তবে ইহা কি তাহাতে বাধা হইয়া 
দাড়া, অথবা দাড়ায় না? একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । দশন ও শ্রবণ কি 
মানুষকে সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ করে ? কবিগণ (৯) কি আমাদিগকে 
ক্রমাগত বলিতেছেন না, যে আমর! ন্বরূপতঃ দর্শনও করি লা, শ্রবণ 
করি না? যদি শরীরের এই হুইটী ইক্জিয়ই (১-) সবপ্ম ও সুস্পষ্ট 51 হয়, 
তবে অপর গুলি যে সেরূপ হইবে, সে সস্তাবনা নাই বলিলেই হুর, কারণ, 
সেগুলি এই দুইটা অপেক্ষা! স্থলতর ; ন! তুমি তাহা মনে কর লা? 

সে বলিল, হা, নিশ্চয়ই করি । 

তিনি বলিলেন, তবে আত্মা কখন সতা লাভ করে ? ইন সুস্পষ্ট, 
যে যখনই আব্মা দেহের সহযোগ কিছু দেখিতে চার, তখন তাহ! 
দৈহ দ্বার! বিপথগামী হয়। 


1০০%, 8790 আব | উহার এক স্থলে কিনি লিবিযাছেন, "হন্দর দেহে শরন্দর 
আত্মা--বাছার দেখিবার চক্ষু বাছে. তাহার নিকটে ইহ! অপেক্ষা অধিকতর শোক্তন ও 
সনোহর দৃশ্য আর কিছুই লাই)" 

(>) দখা এস্পেডরীল ॥ 

(0১-) ইল্লিয্বের সো চনু সব্দজে ; তৎপারে কর্ণ । (Timnenn, নয) 1 





৫৬০ সোক্রাটাস 


তুমি বার্থ বলিয়াছ । 

তবে কোনও সত্য স্বরূপতঃ যদি কখন আম্মার নিকটে উদচ্দ্দলক্কূপে 
প্রকাশিত হয়, তাহা মনন-সাহায্যেই হইয়া থাকে ? 

হা। 

কিন্ত আত্মা বোধ হয় তখনই অত্যুত্তমরূপে মনন করে, যখন দশন, 
শ্রবণ, কিংবা সুখ বা দুহখ তাহাকে অস্থির করে না, কিন্তু ধন সে দেহকে 
বিদায় করিয়! দিয়া যথাসাধ্য আপনাতেই আপনি স্থিতি করে, এবং 
আপনার সাধামত দেহের সহিত যোগ ও দেহের সংস্পর্শ হইতে 
আপনাকে মুক্ত রাখিয়। স্বরূপতঃ সত্যলান্তে প্রয়াস পায়? 

ঠিক কথা । 

তবে এস্থলেও তব্বচ্জানীর আত্মা দেহকে একাস্ত ছের জ্ঞান করে, 
দেহকে পরিহার করে, এবং আপনি আপনাতে স্থিতি করিতে 
চাহে? 

স্বস্পষ্টই তাই । 

সিন্মিন্নাস, তবে এই পরবর্তী প্রশ্ন সন্ধে কি? আমর! কি বলিয়া 
থাকি, যে পরম স্তায় বলিয়া একটা কিছু আছে, না! বলি, যে নাই? 
হা, হা, জেযুসের দিব্য, নিশ্চরই বলি। 
আর (পরম ) হুন্দর ও (পরম ) শিব? 
তার আর কথা কি? 
তুমি কি তবে এগুলির কোনটী কখনও চক্ষু দ্বারা দেখ্য়াছ ? 
সে বলিল, লা, কখনও নয়। 
তুমি কি অন্য কোনও শারীরিক ইক্দরিক্ ছার! এগুলিকে ধারণ 
করিল্সাছ ? আনি যাবতীয় পরাকাষ্টা (॥০l৷০৪ ) সন্বন্ধেই একথা 
বলিতেছি, যেমন বৃহ, স্বাস্থ, বল, ইত্যাদি; এক কথার, যাবতীয় 

বা সমবক্ষেই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে | পঃ 


[ ২য় ভাগ 











© 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৫৬১ 


বথাসাধা বৃদ্ধি দ্বারা ধারণ করিবার জন্য আপনাকে প্রন্থত করে, তবেই 
সে ও বিষয়ের জ্ঞানের একান্ত সর্িহিত হয় ? 

হা, অবশ্য । 

সেই ব্যক্তিই কি এই জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে না, বে বথাসাধা 
কেবল বৃদ্ধি লইয়াই প্রত্যেক বিবয়সমীপে গমন করে, এবং যে উহার মননে 
কোনও ইচ্গিয়ের সাহাযা লয় না, বা বিচারকালে সেগুলিকে মননের সহিত 
সঙ্গে সঙ্গে টানিয়। লইয়া ধায় না ? অপিচ যে প্রত্যেক স্থলেই পরম, অবিমিশর 
বৃদ্ধি-সাহাযো পদাখনিচয়ের প্ররুত, বিশুদ্ধ স্বরূপ অনুসন্ধানে তৎপর থাকে, 
এবং চক্ষু, কর্ণ, ও এক কথার, সমণ্ডা দেহ হইতে মুক্ত হয়? কারণ, যখনই 
সে দেহের সহিত যোগ রক্ষা করে, তখনই উহু! আত্মাকে আকুল করে, 
এবং তাহাকে সত্য ও জ্ঞান উপার্্জনে বাধা দেয়। হে সিস্মিরাস, যদি 
কেহ কখনও পদার্থের স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয়, তবে সে কি এই 
বাক্কিই নহে? 

সিশ্মিয়াস কহল, লোক্রাটীস, তুমি যাহ! বলিলে, তাহা! সত্য; তুমি 
কথাগুলি কি. চমৎকার করিয়াই বলিয়াছ। 

১১। তিনি বলিলেন, তাহ! হইলে এই সমুদার হইতে প্রকৃত 
তকব্বচ্গানীদিগের চিত্রে এই প্রকার চিন্তার উদর হইবে, এবং তাহার! 
পরস্পরকে এইক্ূপ বণিবে_-'দেখা যাইতেছে, যে একটা হ'ব পথ 
আমাদিগকে লক্ষ্যে উপনীত করিবে ;(১১) কিন্তু বতদিন পদার্থের 
ঈক্ষণাতে আমাদিগের প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে এই দেহও বর্তমান থাকিবে, 
এবং আমাদিগের আস্মা এই প্রকার একটা আপদের মধো বাস করিবে, 
ততদিন আমর। যাহ! লাভ করিবার জন্য লালার্বিত, পূর্ণন্কপে তাহা লাভ 
করিতে পারিব না; আমর! বলি, যে সত্যই আমাদিগের এই লক্ষ্য। 
কেন না, দেঙের যে-যতর্র অপরিচাধ্য, তাহা আমাদিগকে সহস্র প্রকারে 
বঝাতিব্যপ্ত করে ; তৎপরে কতপ্রকারের রোগ দেহকে আক্রমণ করে ও 


(3১) লক্ষ্য ৰেহ হইতে সার সুক্ি। অক্ানত পথ দৈছিক হুন হইতে নি, 
ইহার নামান্তর স্ৃত্যুর সাধন । হ্রন্ম পথ-- সত্য । 
৭১ 
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স্বরূপ অন্থসন্ধানে অন্তরায় হুইয়া দাড়ায় । ইহা আমাদিগকে কামনা, 
বাসনা, ভয়, নানাবিধ মোহ ও কত তুচ্ছ অ।সন্কিতে পূৰ্ণ করে ; সুতরাং 
এই জন্তু একটা প্রবাদ আছে, যে আমর! প্ররুত প্রস্তাবে ইহার জন্ত 
কখনও কোনও চিন্তাই কাঁরতে পারি না। এই দেহ এবং ইহার বাসনা- 
সমূহই যুদ্ধ, কলহু ও দলাদলির স্বষ্টি করে, আর কহ নহে ; কেন না, 
সকল সংগ্রাম ধনলাভের আকাক্ষ! হইতেই প্রস্থত হয়, এবং আমর! দাস 
হহ্য়া দেহের পারচর্য্যা করি বলিগ্নাই ধন উপাঞ্জন করতে বাধ্য হব । এই 
সকল কারণেই আনাদিগের তবজ্ঞানের জন্জ অবসর থাকে না। 
পরিশেষে, যদিই বা কখনও আমাদিগের দেহ হইতে অবকাশ ঘটে, 
এবং আমরা কোন বিষয়ের বিচারে মনোনিবেশ কার, ইহা এই 
অন্থসন্ধানের পদে পদে উৎপতিত হয়, এবং চিন্তকে চঞ্চল, বিভ্রান্ত ও 
বিহ্বল করিয়া ফেলে; নুতরাং আমরা ইহার জগ্ সত্য-দশনে সমর্থ হই না। 
আমর। যথার্থ ই এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি, যে, যদি আমর! কোন বিষয়ে 
নিশ্ল জ্ঞান লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে দেই হতে যুক্ত 
হইতে হইবে, এবং আস্মাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পদা খলমুহের 
স্বরূপ (১২) দর্শন করিতে হইবে। এরূপ বোধ হইছে, যে আমরা 
যাহার অজন্তা ভূষিত, যাহার জন্ত আমরা বাঁপ আমাদিগের প্রাতি রহিয়াছে, 
সেই জ্ঞান, যখন আমর] মারব, কেবল তখনই লাভ করিব; যুক্তি- 
পরম্পরা নির্দেশ করিতেছে, যে আমর! বাচিয়া থাকিতে তাহা কখনও, 
হইবে না। কেন না, যদি এই দেহ বঞ্টমান থাকিতে নিপ্চল জ্ঞানলাভ 
সম্ভবপর না। হয়, তবে এই দুইয়ের একটী সত্য-_হ্স ক্রানোসাক্দন কখনই 
খটিবে না, ন! হয় উহ1 ম্ৃতার পরে ঘটিবে ; গেহেতু, তখন আত্মা দেহ 
হইতে মুক্ত হইরা আপনাতে আপান স্থিতি করিবে, তৎপুবে নছে। 
যতদিন আমরা জাবিত আছি, ততদিন, আমাদিগের বোধ হইতেছে, 
আমরা তখনই জ্ঞানের সন্লিহিত হইব, যখন আমরা যেটুকু একান্ত 
পরিহাধ্য তাহার অধিক দেহের সঙ্গ করিব না ও তাহার সহিত যোগ 


0১২) অৰ্থাৎ শ্ফোট (৩০৯৯) । 
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রাখিব না, এবং দেহধপ্ঠ হার! অভিভূত হইব না ॥ বরং যতদিন না ঈশ্বর 
আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, ততদিন আমরা উহা হইতে শুদ্ধ 
থাকিন। এবং যখন আমর! শুদ্ধ হইব ও অবিস্ঞাধার দেহ হইতে মুক্তি 
পাইব, তখন, আমাদিগের বোধ হর, আমর! শু্ধাস্মাদিগের সঙ্গ লাভ 
করিব, এবং আমর! নিজেরাও যাহা কিছু পবিত্র সকলই অবগত হইব । 
[বোধ করি সত্যই এই জ্তেয় বস্তু । | কেন না, ইহা কদাপি বৈধ হইতে 
পারে না, যে অপবিত্র পৰিত্রকে স্পর্শ করিবে ।' হে সিশ্মিয়াস, আমি 
বিবেচনা করি, যাহার! যথার্থই জ্ঞানগ্রিয়। তাহার! নিশ্চয় পরস্পরকে 
এইরূপ বলে ও এইন্ধপ চিন্ত করে , না তোমার সেরূপ বোধ হয় না? 
হা, সোক্রাটীস, সম্পূর্ণরূপেই বোধ হয়। 


[ দ্বাৰশ অধ্যাত্- অতএব যে-বাকি নেহ হইতে আত্মাকে বিছুকত শিক উহ্থাকে 
শুদ্ধ করিটাছে, সে প্রদক্সচিত্তে সবতকে আলিঙ্গন করিবে; কেন না. নরণাত্ধেই সে 
দেহ-শৃত্খণ হইতে যুক্ত হইবে । জ্ঞানী আঙ্গীবন যাহার দন্ত সাধন করিয়াছে, তাহাই লাভ 
ক্ষারবার সময উপস্থিত হইলে সে যদি ভাত ও সংস্কুক হয়, তবে তদপেক্ষ। হা্তজনক 
আর কি হইতে পারে ? মানুষ পরিছজনের সহিত মিলিত হইবার আশাত স্বেচ্ছায় প্রাপ 
বিসৰ্জ্জন করে, আর সে অপাধিব প্রিত্ ধনের জন্তু মরিতে শত করিবে? ] 


১২। সোক্রাটীস বলিলেন, হে সখে, যদি ইহাই সত্য হয়, তবে 
আমার এই মহতী "আশা রহিয়াছে, যে আমি যার যাত্রা করিয়াছি, তথার 
উপনীত হইলে, আমরা বাহার জগত অতাত জীবনে বহশ্রম করিয়াছি, যদি 
কোথাও সম্ভব হয়, তবে সেইখানেই তাহ পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইব। অতএব 
অন্ত আমার যে-যাত্রা বিহিত হইয়াছে, তাহা আনন্দ ও আশার সহিত 
আরন্ধ হইতেছে ; এবং যে-কেহ বিবেচনা করে, যে তাহার চিত্ত এইরূপ 
প্রস্তুত ও পবিত্র হইয়াছে, তাঙ্কার পক্ষেও এই যাত্রা এই প্রকারই আশা- 
ও-আনন্দপুর্ণ। 

সিন্দিয়াস কহিল, নিশ্চয়ই । 

পুর্বে বিচার করিবার কালে যেমন উক্ত হইয়াছে, পৰিত্রীকরণের 
আর্থ কি ইহাই নয় -_ আস্মা যতদুর সম্ভব দেহ হইতে সর্কপ্রকারে 
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আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া আপনাতে আপনি যুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে 
অভ্যাস করিবে, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যথাসাধ্য কেবল আপনাতেই 
অবস্থান করিবে ও এই দেহকুপ শৃঙ্খল হইতে আপনার মুক্তি সম্পাদন 
করিবে? 

সে বলিল, হা, নিশ্চয় । 

আচ্ছা, বাছা মৃত্যু বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা কি দেহ হইতে আত্মার 
মুক্তি ও বিচ্ছেদ লয় ? 

সে বলিল, হা, সব্মতোভাবে । 

কিন্ত আমরা বলির থাকি, যে প্রধানত: প্রকুত তব্বজ্জানীবাই_ 
কেবল প্রকৃত ত্বচ্ঞানীরাই,__আস্মাকে মুক্ত করিতে আকাঙ্ক! করে ? 
দেহ হইতে আত্মার মুক্তি ও বিচ্ছেদ, ইহাই তবঙ্ঞানীদিগের সাধন ? 
না, তাহা নয়? 

স্পষ্টই তাই । 

তবে, পুর্বে যেমন বলিয়াছি, ইহা কি হাস্তাজনক নহে, যে, একবাক্তি 
আজীবন আপনাকে এমত প্রস্তুত করিয়াছে, যে, সে যেন মৃত্বার দ্বারে বাস 
করিতেছে, অথচ যখন মৃত্যু তাহার নিকটে উপস্থিত, তখন সে অসম্জোধ 
প্রকাশ করে ? [ ইহা কি হাস্তজনক নহে ? ] 

হা, হাস্তজনক বৈ কি? 

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, হে সিস্মিরাস, প্ররুত তবজ্ঞানীরা 
বাস্তবিকই মৃত্যু সাধন করে, এবং মরণ মাস্থষের মধ্যে তাহাদিগের পক্ষে 
সৰ্দাপেক্ষা অল্প ভয়াৰহ । এখন বিষয়টা এইরূপে বিচার কর । যদি 
তাহারা সর্বথা দেহের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, এবং আপনাতে আপনি 
স্থিত আত্মা লাভ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তাহা হইলে, যখন 
তাহাদিগের আকাকঙ্ক। পুর্ণ হইল, তখন যদি তাহার! ভীত ও সংক্ষুক্ধ হর ; 
তাহারা যাহ! একাগ্রচিন্তে কামনা করিয়াছে, তাহারা সেইস্থানে গমন 
করিতেছে, বথায় উপনীত হইলে তাহা প্রাপ্ত হবার আশ! আছে, 
ইহাতেও বদি তাহারা আনন্দিত না হয় ; তবে ইহা কি নিতাস্ত অসঙ্গত 
হইবে ন! ? তাহারা তো একাগ্রচিত্তে জ্ঞানই চাহিস্মাছিল £ তাহারা 
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মাছাকে বিদ্বেষ করিত, তাহার সঙ্গ হইতেই তো মুক্তি লাভ করিতেছে ? 
কতলোক সংসারের মধ্ত্য প্রিয়জন ও স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু হইলে এই আশা- 
প্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছায় যনালরে গমন করিয়াছে, বে তথায়, তাহারা 
যাহাদিগের জন্ক আকুল, তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে ও তাহাদিগের 
সহিত মিলিত হইবে; আর, যে-ব্যক্তি সত্য সতাই জ্ঞানকে প্রীতি করে 
এবং অটলচিত্তে এই আশা পোষণ করে, যে, সে বাস্তবিক বমালয়ে উপনীত 
হইয়াই উহা লাভ করিবে, আর কোথাও নহে, সেই ব্যক্তিই কি মৃত্যুতে 
ক্ষন হইবে, এবং আনন্দ করিতে করিতে পরলোকে যাত্রা করিবে না? 
হে সখে, সে যদি এ্ররুত তন্বজ্জানা হয, তবে এন্সপ মনে করা আমাদিগের 
উচিত হইবে না। কারণ, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিবে, বে, সে 
পরপোকেই শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবে, আর কোথাও নহে। যদ্গি একথা 
সত্য হয়, তবে, আমি পুৰে যেমন বলিয়াছি, এই প্রকার লোকের পক্ষে 
মৃত্যুকে ভয় কর! কি একান্ত অসঙ্গত নহে ? 
সে বলিল, হা, হ1, একেবাৰে ক্ৰুৰ নিশ্চিত । 


[ অযোদশ অ্যা-_এই অস্যই এক] তন্ব্ঞানী বধার্থ সংবমী ও বীধাবান্‌। ইতর 
জনের সাধম ও নীং্য কৃত্রিম; কেন না, তাহাদিগের পক্ষে তয় বীখোর ও ইলরিয়পাণত! 
সংখসের নিদান ॥ কিন্ত নই সত্য ধর্ম্মের উৎস। শখের বিনিময়ে হুখ কিংবা ঃখের 
বিনিমগ্রে ছুংখ পাইবা আশা হইতে যে প্রত হয়, তাহা কৃতি, দাসত্বের 
নামান্তরমাত্র । ধর্ম আন্মার শুদ্ধিসাধন। ফে-ব্যক্তির আআত্ধ। শুদ্ধ হইডা লা জ্ঞানের 
অধিকারী হইয়াছে, সেই প্রকৃত তত্বজ্ঞানী । সোকাটাস বলিলেন, “ইহাই আমার 
আত্মসম্থন ।' ) 

৯৩। তিনি বলিলেন, তাহা! হইলে তো তুমি পর্যাপ্ত প্রমাণ পাইলে, 
যে, যদি তুমি দেখিতে পাও, যে, একবাক্তি মৃতু আসন্প বলিয়া অসন্ত 
হইয়াছে, তবে সে মোটেই জ্ঞানপ্রির নহে, কিন্তু দেহপ্রিয় ? অধিকস্ত 
সে হয় তো ধনপ্রিয়, কিংবা এই উভয়ই) 

সে কহিল, হা, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই ঠিক । 

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, সিশ্মিরাস, বাহাদিগের চিত্ত দেহের 
প্রতি বিমুখ, বীয্যনামক গুণ কি ভাহাদিগেরই বিশেষত্ব নহে? 
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সে উত্তর দিল, কথাটা সম্পূর্ণন্পে সা । 

আচ্ছা, সংবম--এমন কি সাধারণ লোকে যাহাকে সংযম বলে, 
তাহাও-_যাহার অথ বাসনাসমূহ হার! বিচলিত না হওয়া ও তাহাদিগকে 
উপেক্ষা ও দমন করা।__ইহাও কি শুধু তাহাদিগেরই বিশেষত্ব নহে, 
যাহার! যথাসাধ্য দেহক্ষে হেয় জ্ঞান করে ও তত্বজ্ঞানের আলোচনার 
জীবনকে নিমগ্ রাখে ? 

সে বলিল, অবস্য । 

তিনি বলিলেন, কেন না, যদি তুমি অন্য লোকের বীর্ঘ্য ও সংযমের 
বিষয় ববেচন। করিতে চাও, তবে দেখিতে পাইবে, যে তাহা এক অদ্ভুত বস্ধ। 

কেমন করিয়া, সোক্রাটীস ? 

তিনি বলিলেন, তুমি তো জান, যে অন্ত সকলেই মৃত্যুকে মহা 
অমঙ্গলের মধ্যে গণ্য করে ? 

সে কহিল, হা, নিশ্চয়ই করে। 

তাহাদিগের মধ্যে যাহার! বীর, তাহারা যখন মৃত্যুর নিকটে 
আত্মসমর্পণ করে, তখন তাহার! কি গুরুতর অমঙ্গলের ভয়েই আত্মসমর্পণ 
করেনা? 

কথাটা সতা। 

তাহা হইলে তন্বজ্ঞানী ভিন্ন আর সকলেই ভারুতা-ও-কাপুরুষতা- 
বশতঃই সাহসী, বদিচ, কাহারও পক্ষে ভীরুতা-ও-কাপুরুষতা!-বশত:ঃ সাহসী 
হাওয়া অন্ত বটে। 

পুনশ্চ, তাহাদিগের মধ্যে সাহারা সংযমী, তাহাদিগের সম্বন্ধে কি? 
তাহাদিগের অবস্থাও কি ঠিক ইহাই নহে? একপ্রকার 'অসংযমবশত;ই 
তাহার! সংযমী । বিচ আমর! বলি, যে ইহা অসম্ভব, কিন্ত তথাপি 
ভাহাদিগের এই সংবম__সূর্শ লোকেই ইহাকে সংযম বলে--এই জাতীয় 
একটা অবস্থ'। কেন না, তাহার! এক শ্রেণীর স্থথ স্পৃহা! করে ও তাহাতে 
বঞ্চিত হওয়াটাকে ভয় করে ; এবং এই শ্রেণীর খের স্পৃহা দ্বারা জিত 
হওয়াতেই অপরপ্রকার সুখ হইতে নিবৃত্ত থাকে ॥ সুখের দ্বার! চালিত 
হওয়াকেই অসংবম কহে; কিন্ত তাহার! একশ্রেণীর স্থথের ছার! জিত 
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হইয়াছে বলিয়াই অপর প্রকার সথকে জর করিয়াছে । আন এইমাত্র যাহা 
বলিয়াছি, তাহারও অথ ঠিক ইহাই__তাহার! বলিতে গেলে অসংযম, 
বশতঃই আপনাদিগকে সংযমা করিরাছে। 

হা, তাহাই বোধ হইতেছে। 

হে ভাগ্যধর সিন্মিদাস, ইহার কারণ বোধ হয় এই, যে ধর্ম সম্বন্ধে 
একটা বিনিময়ের বস্তু নাই ; যেমন মুদ্রার বিলিদন্ধে পণাত্রব্য পাওয়া 
যায়, তেমনি সুখের পরিবর্তে স্থখ, দুঃখের পরিবণ্তে গঃখ, ভরের প'রবর্তে 
ভগ্ন এবং ক্ষুদ্রতরের পরিবর্তে বৃহত্তর বিনিময় করিয়া ধন্য ক্রয় কর! যায় 
না; কিন্তু একটীমাত খাটি মুদ্রা আছে, যাহার বিনিময়ে এ সমুদারই 
প্রাপ্ত হওয়া বায়_তাহ! জ্ঞান; যে-সকল বন্ত ইহার বিনিময়ে ও ইহার 
সহিত ক্রীত ও বিক্রীত হুয়__বাঁধা, সংযম ও স্কার--সেই ঞলিই অকুত্রিম ; 
এক কথায়, সত্য ধন্দে, সুখ বা ভয় বা এই প্রকার অপর সমুদায় থাকুক 
বা ন! থাকুক, উহাতে জ্ঞান (১৩) ব্মান থাকিবেই থাকিবে। যে-ধশঃ 
জ্ঞান হইতে বিচ্ছির্ন ও সুখদুঃখ প্রভৃতির বিনিময়ে ক্রীত, তাহ! প্রকৃত 
ধ্শ্োের ভায়াচিত্র এই আর কিছুই নহে; উহা পরাধীন, উহাতে স্বাস্থ্য বা 
সত্য কিছুই নাই। সতা ধশ্যে এই সমুদার হইতে শুদ্ধতা সম্পাদিত 
হইয়াছে; এই শোধনের ফল আর কিছুই নঙে. উচ সংযন, স্টায়, বাধা 
এবং জ্ঞান স্বয়ং । আমার বোধ হয়, যাহার! আনাদিগের গুপ্রপুপ্গাপদ্ধতি 
প্রব্ধিত করিয়াছে, তাহারা বৃথা এই কাজটী করে লাই.। কিন্তু তাহারা 
প্রকবতপ্রস্তাবে বহুকাল ধান সমস্তাকারে এই কথা বলিয়া! আসিতেছে, যে, 
ফে-ব্যক্তি অদা ক্ষিত ও অপবিত্র অবস্থার যমালরে গমন করে, সে পক্ষে পড়িয়া 
থাকে; 'কস্ক যে-বাক্ি দীক্ষিত ও পবিত্র হইয়া তথায় উপস্থিত হইবে, 
সে দেবগণের সঙ্গ লাভ করিবে। কেন না, এই গুপ্রপুক্জাপদ্ধতিতে উক্ত 
হইয়াছে, “দও্ডধারী অনেকেই, কিন্ত সতা উপাসক অল।”(১৪) আমার মতে 


সে) এলে জান বলিতে সতোর নু অৰ্থাৎ পরম শিবের ধারণ! বুঝিতে 
হইবে। প্রথম খণ্ড, 5৭৯-৮৩ পু অষ্টন্য ৷ 

02৪) ভাষ৷কারগশের মতে ইহ! বক্ষে দুস-পস্বীদিপের একটা উক্তি । উক্তিটার অর্থ শুধু 
ভেক লইলেই বৈরাগী হয না; জটা অনেকেই ধারণ করে, কিন্ত প্রকৃত সন্যাসী কর জন ? 
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এই ‘বল্ল’ আর কেহ নহে, প্ররুত তব্বল্জানী। আমি আমার জীবনে * 
ইহাদিগেরই একজন হইবার জন্য যথাসাধ্য প্রস্াসী হইয়াছি, সেজন্। কিছুই 
করিতে বাকি রাখি নাই । আমি ঠিক *থে প্রয়াস পাইয়াছি কি না, 
এবং উহাতে রুতকাধ্া হইয়াছি কি না, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি 
(বোধ করি অন্পকাল পরেই পরলোকে বাইয়া তাহা পরিক্ষাররূপে জানিতে 
পারিব। 

তিনি বলিলেন, হে সিশ্মিয়াস ও কেনীস, আমি তোমাদিগকে ও 
ইহুলোকের প্রভুদিগকে ত্যাগ করিয়া! চলিয়া যাইতেছি বলিয়া যে ছঃখিত, 
ও অসস্ধ্ট হই নাই, এতক্ষণ যাহা বলিলাম, আমার বোধ হয় তাচাই আমার 
যুক্তিযুক্ত নসান্মসমর্থন; আমি বিশ্বাস করি, যে যেমন ইঈহলোকে, তেমনি 
পরলোকে আমি উত্তম প্রত ও সহচর প্রাপ্ত হইব [ যদিও টতৱজন তাচা 
বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করে ন!।] আমি আমার আখীনীর বিচার কগণের 
সমক্ষে আত্মসমথন করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিলাম, তোমাদিগের 
নিকটে যদি তদপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ করিয়া থাকি, তবেই ভাল। 


[ চতুন্দশ অধ্যা্ব_কেবীস। সোক্ৰাটীস, তুনি বাছ| বলিলে, তাহা সঙ্গত ও 
আপাপ্রদ । কিন্ত সবত্ার পরে বে আস্যা জীবিত খাকিবে, ধুমের মত বিকীর্ণ ইরা 
খাইবে না, তাহার প্রাণ কি? সোফাটাস ॥ ঠিক কথাই বলিয়াছ। এস, 
আমর! নিষযটার আলোচন! করি। উপ্থিত সৃহর্তে আদার পক্ষে ই! অপেক্ষা 
অধিকতর হুভ্লাজ্নীয আলোচন! ব্মার কি থাকিতে পারে? ] 

[ আমরা স্পা দেখিতে পাইতেছি, সে আন্তার অমরত্ববিদযক বিচার প্রসঙ্জ- 
কে উত্থাপিত হইল; উহ! যেন এই গ্রপ্থের মুখ্য আলোচ। বিষ নহে। ) 


=৪। সোক্রাটীসের কথা শেষ হইলে কেবীস কথা আর্ত করিয়া 
বলিল, সোক্রাটীস, আমার বোধ হইতেছে, যে তুমি যাহ! বিলে, তাহার 
অধিকাংশই সঙ্গত, কিন্ত লোকের চিত্তে জন্ম৷ সম্বন্ধে এই একটা সংশয় 
হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন উহ ৫ 
চি J 
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আত্মা দেহ হইতে নিযুক্ত ও বহিরগত হইয়া বায়ু বা ধুমের দত অণু অণু 
বিকীর্ণ হয়, তয়সক্রপ্ত হইয়! প্রস্থান করে, এবং কোথাও কিছুমাত্র বর্তমান 
থাকে না। যদি আত্মা কোন না কোন স্থানে অপ্গুভাবে আপনাতে আপনি 
কর্তমান থাকে, এবং তুমি এইমাত্র যে-সকল অমঙ্গল বর্ন! করিলে, তাহা 
হইতে মুক্তি পায়, তাহ! হইলে, সোক্রাটীস, ব্সামাদিগের এই মহতী ও 
গভীর আশ! আছে, বে তুমি যাহ! বলিয়াছ, তাহা সতা। কিন্তু আত্মা! 
যে মানুষের মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে, এবং তখন তাহার খে কোনও 
প্রকার শান্তি ও জ্ঞান থাকিতে পারে, ইহ বুঝকাইতে হইলে বোধ করি 
আশ্বাস ও প্রমাণ অল্প আবশ্যক লগে । 

সোক্রাটীস বলিলেন, কেবীস, সে কথা সত্য? কিন্ত আমরা কি 
করিব? তুমি কি চাও, যে আমর! এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখি, 
যে আমি যাহা বলিলাম তাহ! ঠিক, কি অঠিক ? 

কেবীস উত্তর করিল, তোমার এ বিষয়ে কি মত, শুনিতে পাইলে 
আমি নিজে তো আনন্দিতই হইব । 

তিনি, সোক্রাটীস, বলিলেন, আমি বিবেচন। করি, যে এখন কেহই, 
এমন কি কোনও বাঙ্গনাট্যকারও আমার কথা শুনিয়া বলিতে পারিবে 
না, যে আমি একটা অগ্রয়োজ্ঞনীয় বিষয়ে বৃথা বকিরা মরিতেছি। 
অতএব যদি অভিরুচি হয়, এল, আমরা বিষরটী পর্যালোচনা করি ॥ 


পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ পৰ্যা্_ প্রাচীন কাল হইতে এই বিশ্বাস ডলি ক্ছাসি 
ছে, থে, আস্মা পরলোক কপ্তীনান পাকে, এবং পুনশ্চ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে। 
এই বিশ্বাসের সপক্ষে একটা দুক্তি এই । আমরা জগতে দেখিতে পাই, বিপরীত 
পদার্থ হইতে বিপতীত পদার্থ উৎপত্র হয ; যেনন ক্ষুততর ও বৃহত্তর; ব্রশ্মতর ও 
শত; ইত্যাদি| এখন, জন্ম ও ত্বত্যু পরস্পরের বিপরীত : আর জীবিত থে 
স্বত হয, ভাহা আমর! প্রতিনিচতই দেখিতে পাইতেছি । অতএব এস্কলে প্রকৃতি 
যদি অপূর্ণ না হয়, তৰে সত নিশ্চই আবার জন্মলাজ কৰে। ইহার দৃড়তক 
প্রমাণ এই, বে বন্দি শুধু জীবিত মৃত্যুকে পতিত হইত, এবং কৃ্তবস্কা হইতে 
পুরা প্রত্যাবর্ীন ন! করিত, তৰে কালক্রমে বিচ্বে জীবনের চিহলপং্যন্ত বিদ্যমান 
আাকিত না, সকলই মৃত্যুর ককষিতে সস্তহিত হইত । কিন্ত বৰি ইহা সভা হয়, 


৮৪ 





ক্ষাইছোন 
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ইত শ্রাবন করে, তবে আহা বেছাস্তে নিশ্চয়ই কোনও 
বাৰ খাকে . ) 





[মহ আযাদ আম ্বিদন্ধক প্রমাৎবিচয়ের এখন সোপানে পদার্পণ করিস । 
ভ.। চুই আতকে বিরত (2) বিপনীতণমূতপাৰ ও (২) পাজি । এয বুক হইতে 
কলের পশে ও সা পণ, উঠেই আত্মার আনি অমিত হক এরলে উঃ! 
খান অন্দর বাত হইগাছে | আর এক কথা । এই বুকিতে কেবল উ্ছাই 
জনা বঙ্গ হইল, ছে সং রে আক! বিস্তমান থাকে; কিন্ত উহার যে জ্ঞান ও 
শাক বিদ্যমান খাকে, তা) প্রমানিত হৱ নাই) ] 











১৪৫1 মানের আম্মা মৃত্যুর পারে যমালয়ে বিস্ধমান থাকে, কি থাকে লা, 
এই প্শ্নটী আমরা এইজপে পরীক্ষা করি। প্রাচীন কাল হইতে একটী 
নিশ্বাস ডলি আসতেছে, ও আমাদিগের তাহা স্মরণ আছে (১৫)__ তাহ 
একট, নে ক্ছায্ঘারা পরপগোক্ে গনন করিয়া তপার বর্তমান থাকে, পুনৱায় 
ইচলোকে উপরি হয, এবং মৃত গছতে আবার জন্মগ্রহণ কবে। কিন্তু 
হবি ই লতা হয়, হে জীিতগণ মৃত হইতে জন্মপান্ত করে, তাচ! তলে 
আনাদিগেৰ আত্মা পরলোক্ে বর্তুনান থাকে, ইহা ভিন্ন আব কি ছুটতে 
পারে? কেন লা, বলি ভাঙার! সঞ্ঠমান না থাকত, তবে কখনও পুনরার 
জন্মগ্রহণ কমতে পারিত না। আম্মা পরলোক্ষে বর্তমান থাকে, এই 
কপাট! বে সহা, ইহাই তাহার পঢ়ুৰ প্রমাণ বলিয়া গণা ছটতে পারে, 
বনি পারত স্পষ্টক্প দেখাইটরা জে ওক ধার, যে জীনিতগণ মৃত হইতেই 
জন্মলাভ কৰে, আৰ কোপা ছটতে নহে। কিন্তু ঘদি ইহা সত্য না হয়, 
তৰে অরু প্রকার খুনির প্রতোজন আছে। 

ক্ৰৌস বলিল, ছা, নিশ্চঙ ৷ fs 

তিনি সলিপেন, শিষগ্টী সততে বুকিতে চাছিলে কেবল মান্য সমন্ধে 
প্রশ্রী পরীক্ষা করিলে চলিবে না; কিন্ত যাবতীয় জীব ও উদ্ভিন, এক 


০০) মিশযখাসীতা আদার আম ও পূনচতে বিশাস করিত | আক জাতির মধ্যে 
বু, পুজার ও এস্পেডবরঁন এই ছই বত প্রচার করেন। প্রথম বও, নবম ও 
শন অধ্যায় নেশ্ুন ॥ রর 
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কথার, বাছা কিছুৰ জন্ম আছে, সে সমুদায় সন্বস্কেই ইচ্ছা আলোচনা 
করিতে হইবে ;(১৬) লকল হ্থপেষ্ট অ৷মানিগকে দেখিতে হইবে, বে, যে” 
সমবায় পদাখের এক একটা [বিপরীত পদাখ বর্ভনাল, তাহা ই বিপরীত 
পদার্থ হইতেই জন্মে, জার কোপা হইতে নহে । বিপরীত পদার্থের 
ৃ্টানত.__ মহৎ অঅধযের বিপরীত, কার অস্সাযের বিপরীন্ত ; এইকজপ আরও 
সহত্র সহত্র দৃষ্টান্ত আছে। আমরা তবে পরীক্ষা করিয়া দেখি, যে, ইত! 
আঅনণিক্রষণীয় নিয়ন কি না, যে, বে-সমুৰার পদার্থের বিপরীত পদার্থ 
বর্তমান, ভাগ! নিজের বিপরীত পদার্থ হইতেই জন্মে, আর কোখা হইতে 
জন্মে না। যেমন, যখন কোনও বাস বহর হয, আনি মনে করি, তাহা 
নিশ্চয়ই প্রথমে ক্ষুত্রতর থাকিয়া পরে বৃহত্তর হইয়াছে। 

th 

এবং যদি কোনও বস ক্ুত্রতর হয, উহ! প্রথবে বৃহত্তর ছিল, পরে 
ক্ষুদ্তর হইয়াছে । 

সে বলিল, ঠিক কথা। 

আরও দেখ, সবলতর হইতেই দর্ববলতর এবং লখতর হইতেই ক্রুততন 
স্টৎপন্ন হুইয়া থাকে ? 

নিশ্চয়ই । 

তার পর ? উত্তমতর অধমতর হইতে এবং ্ঞাধাতর অক্তাচতর হইতেই 
জন্মে? 

তা'ৰৈকি? 

তিনি বঞ্লেন, তত আমরা যথেষ্ট প্রযাণ পাইলাম, হে বাবহ্টীত 
পার্থ এই প্রকারেই উৎপন্প হয়,--বিপর্বীত পদার্থ হইতেই বিপরীত 
পদ।খ জান্মনা থাকে? 

অব । 


০) জোটে থা এবং ইতর পয ও উাক্ধিন্ের আস্থার হে৷ বহর বিধে পার্যকা 
নিতেন না; তাহার মতে সক্চল কান্াই *বর । 

+ আকৃকিক নিয়াৰ সর্বত্র সমা ক্ৰিছ কে, কারার ব্যাঙ নাই--বুকতটী এই 
তিতির উপরে প্রতিষ্ঠিত । বিপরীত হইতে বিলরীক জুধ ॥ আবিত মতে, ইহা আৰ 
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এখন তবে? এই সকল স্থলে এই প্রকার নিয়ম দেখা যাইতেছে, 
যে, যাবতীয় বিপরীত পদার্থযুগলের মধ্যে উভয়ের ছুইটী জন্ম বিস্তমান ; 
প্রথমটী স্বিতীরটী হইতে উৎপন্ন হইতেছে, দ্বিতীয়টী আবার প্রথমটীতে 
পরিণত হইতেছে ; ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর, এই দুইটা পদার্থের মধ্যে হাস ও 
বৃদ্ধি বর্তমান রহিয়াছে; ইহাতেই আমর! বলিয়া থাকি, যে একটী হ্রাস 
পাইতেছে ও অপরটী বৃদ্ধি পাইতেছে ; কেমন ? 

সে বলিল, হা। 

তার পরে, সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ, শীত ও গ্রীষ্ম, ইত্যাদি আরও কত 
আছে, যদিচ আমরা সব্দত্র এই কথাগুলি বাবহার করি না, কিন্ত কার্য্যতঃ 
আমর! এই ভাবই বাক্ত করি, যে, বিপরীতধস্থাক্রাস্ত পদাখসমূহ একটী 
আপরটী হইতে উৎপন্ন হর, এবং একে অপরে জন্মলাভ করে, ইনাই 
অনতিক্ৰমণীয় বিধি ; কথাটা ঠিক কিনা” 

সে বলিল, খুব ঠিক । 

১৬। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তবে? যেমন জাগরণের বিপরীত 
স্বপ্ন, তেমনি জীবনের বিপরীত কিছু আছে কি? 

সে বলিল, নিশ্চয় আছে। 

কি? 

সে উত্তর করিল, মরণ । এ 

তাহা হইলে, যদি জীবন ও মরণ পরস্পরের বিপরীত হয়, তবে একটা 
অপরটী হইতে জন্মলাভ করে ; ইহার! দুইটা বস্ত, এবং ইহাদিগের মধ্যে 
ছুইটা জন্ম রহিয়াছে; কেমন? 

তাঃবৈ কিঃ ্ 

সোক্রাটীস বলিলেন, আমি এইমাত্র তোমাকে যে ছুইটী পদা্থযুগলের 
কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তি যুগল ৯1 











নর্থ অঙ্ক ] স্বত্যুর তীরে ৫৭৩ 


আমর! “নিদ্রা” ও ‘জাগরণ’, এই ছুইটীর কথা বলির! থাকি; নিদ্রা 
হইতে জাগরণের উৎপত্তি ও জাগরণ হইতে নিজ্রার উৎপত্তি হইয়া থাকে; 
নিদ্রিত হওয়াতে প্রথমটীর উতপত্রি, জাগরিত হওয়াতে স্বিতীয়টীর উৎপত্তি । 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কথাটা তোমার্‌ নিকটে বেশ পরিক্ষার বোধ 
হইতেছে, না নয়? 

হা, খুব পরিষ্কার বোধ হইতেছে। 

তিনি বলিলেন, তবে তুমি আমাকে জীবিত ও মৃতের কথ! এইরূপে 
বল। তুমি কি বল না, যে মরণ জীবনের বিপরীত ? 

হা, বলি। 

এবং তাহার! একটী অপরটী হইতে উৎপল্প হয়? 

হা।। 

তবে যাহা জীবিত, তাহ! হইতে কি উৎপন্ন হয়? 

সে উত্তর করিল, বাহু! মৃত । 

তিনি বলিলেন, আর যাহা. মৃত, তাহ! হইতে কি উৎপন্ন হয়? 

সে বলিল, আমাকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে, যাহ! 
শীবিত। 

ছে কেবীস, তবে জীবিত পদার্থ ও জীবিত যান্্ৰ মৃত পঙ্গাথ ও মৃত 
মামুষ হইতেই জন্মলাভ করে ? 

সে বলিল, তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । 

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আমাদিগের আত্মা বমালরে বর্তমান থাকে । 

সেইরূপই বোধ হইতেছে । 

এখন এই দুইটা উৎপত্তির মধ্যে একটীর উৎপত্তি নিশ্চিত বলিয়া 
দেখ! যাইতেছে ॥ আমি বোধ করি মৃত্যুটা একেবার নিশ্চিত; নয় কি? 

সে বলিল, অবশ্য । 

তিনি বলিলেন, তবে আমরা কি করিব? আমরা কি ইহার অবিকল 
বিপরীত ‘জন্ম' মানিয়া লইব, ন! বলিব, যে এন্থলে প্রকৃতি অপূর্ণ? মৃত্যুর 
বিপরীত জন্ম বলিয়া একটা কিছু আমর! স্বীকার করিতে বাধা 
কিনা? 
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সে কহিল, আমার তো বোধ হয়, সম্পূর্ণরূপে বাধ্য । 

তাহা কি? 

পুনৰ্জ্জন্ম । 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যদি পুনৰ্জ্জন্ম সত্য হয়, তাহা হইলে মৃতদশা 
হইতে জীবিতরূপে জন্মলাভই পুনৰ্জ্জন্ম ? 

হা, অবশ । 

তবে আমর! এই যুক্তিমার্গেও স্বীকার করিয়া লইলাম, যে, যেমন 
জীবিত হইতে মৃতের উৎপত্তি, ঠিক তেমনি মৃত হইতে জীবিতের উৎপত্তি। 
যদি তাহাই হয, তবে বোধ করি এই প্রতিপাত্ত বিষয়টীর যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া গেল, যে মৃতগণের আত্মা কোন না কোনও স্থানে অবশ্যই বর্তমান 
থাকে, এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় জন্মলাভ করে। 

সে কহিল, সোক্রাটীস, আমার বোধ হইতেছে, যে আমর! ঘাহা 
মানিয়া লইয়া ছি, তাহ! হইতে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য । 

১৭। তিনি বলিলেন, কেবীস, আমার তো! বোধ হয়, যে এই 
সিদ্ধান্তটী অন্যায় নয়; উহা যে সমীচীন, এইরূপে বিচার করিয়া দেখ। 
ছইটী বিপরাতধপ্টাক্রান্ত পদার্খের মধ্যে প্রথমটী যেমন দ্বিহীয়টী হইতে 
উৎপন্ন হইতেছে, তেমনি তাহার! যেন চক্রাকারে ভ্রমণ করে বলিয়াই ঠিক 
তদঙুক্ূপ স্বি্ীঘটাও নিয়ত প্রথমটা হইতে উৎপন্ন হইতেছে । ইহ! যদি 
সত্য না হইত ; যদি কেহল একটা হতেই তাহার বিপরীত অপরটী 
উৎপন্ন হইত, এবং এই উত্পত্তি যদি সরল রেখার পথে চলিত /0১৭) 
যদি দ্বিতীয়টাও প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমটাতে উপনীত না হইত ; তাহা 
হইলে, তুমি জান, যে যাবতীয় বন্ত পরিণামে এক্ই আকার ধারণ করিত 
ও একই অবস্থা প্রাপ্ত হইত, এবং তাহাদিগের উৎপত্তি খামিয়া 


যাইত। 
ক্েবীস কহিল, তুমি কি বলিতেছ? 


০4) কো ধার! লইতেছেন, যে এই সহল রেখা সীমাবিলিষ্ট 5 অর্থাৎ ছানমাগুলিজ 
সংখ্যা সসীম, এবং নৰ নব আত্ধার সথষ্টি অন্ধৰ ৷ কচ 
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তিনি বলিক্নে। বমি যাহা বলতেছি, তাহার অর্থ পরিগ্রহ করা 
কঠিন নয়। একটা! দৃটান্ত দেওয়া যাইতেছে ॥ নিজ্রা বিপরীত জাগরণ; 
নিদ্রা হইতেই জাগরণের উৎপত্তি এখন, যদি এই বিপরীতবুগলের মধ্যে 
শুধু নিদ্রাই থাকত, এবং ইহার অবিকল বিপরীত জাগরণ লা 
থাকিত, তাহা হইলে, তুমি জান, যে পরিণামে বিশ্বজগহং একুসুকোনের 
উপাখ্যানকে(১৮) একট! বালকের ক্রাড়া করিরা তুলিত, উহার আর 
কিছুমাত্র খথাতি থাকিত না; যেহেতু তখন জপর সককেই তাঁহার মাত 
নিড্রাতেই কাল যাপন করিত। অপিচ, যদি যাবতীয় পদাথ কেবল 
মিশ্রিতই গাকিত, কিন্তু বিশিষ্ট না হইত, তবে চিরে আনাক্ষাগরাস- 
বণিত অৰ্াক্র মহা প্রলয়ের অবস্থা (০1,৯০৯) সংঘটিত হইত । হে প্রিয় 
কেবীস, ঠিক সেইরূপ, যাহা কিছু জীবন ধারণ করে, সে সদুদারই যদি 
শুধুম রত, এবং একবার মরিলে সেই একই আকারে থাকিত, ও পুনরায় 
জন্মগ্রহণ না করিত, তবে ক্ি ইং! একান্ত অবশ্রপ্তাৰী নয়, যে পরিণামে 
যাবতীয় পদার্থ ই মৃত্যুদশায় পতিত হুইত, এবং কিছুই জাব্তি বাক্তিন৷ ? 
কেন না, যদি জীবিত পদাথসমূহ মৃততিত্র অন্য কোনও পদাশ হইতে 
উৎপন্ন হইত, এবং পরে মরিয়া যাইত, তবে কি তাহার ফল এই 
হইত না, যে যাবতার পদ্াখের যৃতাগ্রাসে নিশেষে অবসান 
হইত? 

কেবীস বলিল, আমার তো বোধ হয়, সোক্রাটীস, এই প্রশ্রের 
একটা বই উত্তর নাই ; পতাত তুমি যাহা বলিয়াছ, আমার নিকটে তাহা 
সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। 

তিনি বলিলেন, হা, কেবীস, আনারও বোধ হইতেছে, কথাটা 
একবারে করব সতা, স্মামরা হ্রাত্ধিবশতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুই নাই 


(১৮) ৩7০% এক পরম রপৰান্‌ যুবাপুরন্ ; তিনি একদা শৈলোপরি নিক্রিত 
এমন সময়ে চশ্রদেবী তাহাকে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, একং তাহার শেষে 
বিগলিহ হইয়া মায়া-এতাৰে াহাকে ভিন্নতা নিমগ্ন কমিযা রাখিলেন। 








ক্াইিডোন 
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সত্য সত্যই পুলচ্ছন্স আছে; জীবিতের! মৃত হইতে জন্মলাভ করে ; 
এবং মৃতগণের আত্মা বর্তমান থাকে । (১৯) 


[ অষ্টাদশ হইতে একবিংশ নধ্যায _কেবীস বলিল, অপর একটা যুক্তিও প্রমানিত 
করিতেছে, বে আত্মা ব্দমর। সে বুক্তিটী এই. বে জ্ঞান প্রাক্তনস্থৃতি । আমর! যদি 
ঠিকভাবে কাহাকেও জ্যামিতি বা অন্ত বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে দেখিতে পাই, যে সে 
নিজেই তাহার নিতুল উত্তর দিতে পারে; ইহা শ্রাকনগ্মতির ক্রিয়া । লোক্রাটাস 
সিন্মিয়াসকে তৰটা বুঝাইবার নক্িগ্ারে বাণ! ও চিত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া 
বলিলেন, বে স্মতি সদৃশ ও বিসদৃশ, উভয়ৰিধি পদাখ হইতেই উদ্দীপিত হুইয়| থাকে। 
এখন সমত! সম্বন্ধে ব্বালোচন! কর! বাক্‌ । ব্আামর! ছুইটী বস্তু দেখিয়! বলি, যে তাহার! 
পরস্পরের সমান; কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব করি, যে তাহার! পরদ সম হইতে 
নুন খাকিছ| বাইতেছে। আমরা তবে ইতর পদার্থের জ্ঞান লা করিবার পূর্বের 
পরম সমের জ্ঞান বৰা! সমতার স্ফোটের (64০৮. ০৫ ০৭9/10) জ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছিলাম। (১) আমরা যখনই দুইটা সমান বন্ধ বেশিতে পাই, তখনই অনুত্তৰ করি, থে 
ছার! পরম সম অপেক্ষ। বন; এবং (২) আমরা জন্মাবধিই এই বোধের অধিকারী 
হইত! রহিয়াছি অতএব আনর! নিশ্চয়ই জন্মের পর্বে সমতার ক্ষোটের জান 
লাভ করিয়াছি । সকল স্ফোট সন্বন্ধেই একখা খাটে । প্রমানিত হইল, যে আনর! স্ফোটের 
জ্ঞান লাভ করিয়াছি। কখন লাভ করিয়াছি ? এই প্রশ্নের ছুইটা উত্তর দেওয়া যাইতে 
পারে। (১) আমরা ক্ফোটের পরিপূর্ণ জ্ঞান লহ! তুনি হই, এবং আজীবন উহ 
বক্ষ) করি। ব্বখৰ| (২) আমরা জন্মকালে উক্ত জ্ঞান হারাই, এবং জীবনে ক্রমশঃ, 


০৯) সপ্তদশ অধ্যায়ের যুকি'র ভিত্তি--“শক্তির ছাসবৃদ্ধি বা পক্ষ লাই” (০০%e৮- 
১০৮ ০৫ গঞ্জে ), এই মত। বিপরীত হইতে বিপরীত উৎপন্ন হয়। জীবিত 
হইতে সত ও সত হইতে জীবিত আগমন করিতেছে । আ্বান্মার সমষ্টি চিরকাল এক, এবং 
"আসতে! বিদ্যাতে ভাৰঃ', ০x ॥১৷০ 15১: 66, শূন্য ৰা অসৎ হইতে কিছুই উৎপঙ্গ হয় 
না; অতএব জীবন-প্রবাহ যাহাতে পরিপক্ক হইয়া ন! মায়, তজ্জন্ত Fl এ 
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পুনরায় উহা আর করিয়া খাকি। প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত অমৌক্তিক ; অপিচ বসরা 
ইহমীবনে এ জ্ঞান লাভ করি নাই। অতএব প্রতিপন্ন হইল, বে বাসর! জস্মিবার 
পর্বে স্ষোটের জ্ঞান লাশ করিয়াছিলাস, এবং জন্মগ্রহণ করিবার সমরে উহ! হারাইয়া 
ক্ষেলিয়াছিলাম । ] 


[ আাক্তন্থৃতির দুক্তি পূর্ব্যোক্ত বিপরীতসমূহপাদযুক্তির সম্পূরক ॥ এততাা প্রতিপন্ন 
হইল, থে আন্মা দেহখারণের পূর্ব বিদ্যমান ছিল। প্রথমোক খুকির দ্বারা প্রমাণিত 
হইয়াছে, শে আত্মা দেহান্েবর্তসান খাকে। কিন্তু পরলোকে আস্থার থে জ্ঞান ও বল 
খাকে, এই যুক্তি তাহ! প্ৰতিপাদন করিতে পানে নাই; পক্তনস্থৃতির দ্বার। তাহাও 
প্রমানিত হইল । ] 


১৮। কেবীস এই উক্তিতে যোগ দিয়া বলিল, সোক্তাটীস, তাহা! 
ছাড়া, তুষি ব্দানাদিগকে পুনঃপুনঃ যাহা বলিয়া আসিতেছ, তাহা বদি সত্য 
হয়, একথা! যদি ঠিক হয়, যে আমাদিগের জ্ঞান প্রাক্তনস্থতি বই আর 
কিছুই নহে; তাহা হইলে ইহ! নিশ্চিত, যে আমরা এক্ষণে যাহা! প্ররণ 
করিতেছি, তাহা পূর্ব্দে কোনও কালে শিক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্ত 
আমাদিগের আত্মা এই মানবদেহে জন্মগ্রহণ করিবার পুর্বে যদি কোথাও 
বর্তমান না থাকিত, তবে তাহা অসম্ভব হইত। সুতরাং এই যুক্তিতে 
দেখা যাইতেছে, যে আত্মা অমর । 

কিন্ত সিশ্মিয়াস এই কথার বাধা দিয়া বলিল, কেবীস, ইহার প্রমাণ- 
গুলি কি? আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও, কেন না, উপস্থিত মুহূর্তে 
আমার সেগুলি পরিষ্কাররূপে স্মরণ হইতেছে না। 

কেৰীস বলিল, একটা উত্রুষ্ট যুক্তি এই--কেহ্‌ যদি লোককে 
ঠিকভাবে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহার! নিজেরাই তাহার 
একেবারে নিকল উত্তর দিয়া থাকে । তাহাদিগের আপনার অন্তরে যদি 
ইহার জ্ঞান ও সঙ্গত যুক্তি বর্তমান ন! থাকিত, তবে তাহারা এই প্রকার 
করিতে পারিত না। পুনশ্চ, যদি তুমি তাহাদিগের সমক্ষে জ্যামিতির 
বা এই প্রকার অন্ত কোনও চিত্র অঙ্কিত কর, তবে অতি স্পষ্টরূপে 
প্রমাণিত হইবে, যে আমর! বাহা বলিতেছি, তাহাই সত্য । 

৭৩ 


ফাইডোন 
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সোক্রাটীস বলিলেন, সিন্মিয়াস, ইহাতেও যদি তোমার প্রতায্ন না 
হইয়া থাকে, তবে বিবয়টী এইরূপে বিচার কর, এবং দেখ, যে তুমি এই 
সিদ্ধান্তে সার দিতে পার কি না। যাহা জ্ঞান-শিক্ষা! বলিয়া অভিহিত, 
তাহা কিরূপে প্রাক্নস্থতি হইতে পারে, তুমি তো এই সংশয় 
করিতেছ ? 

সে, সিশ্সিয়াস, বলিল, না, আমি তোমার বাক্যে সংশয় করিতেছি না, 
কিন্তু যে-বিযয়ে আলোচনা হইতেছে, সেই প্রাক্তনস্থতির মতটা স্মরণপথে 
আনয়ন করিতে চাহিতেছি। কেৰীস যে-সকল যুক্তি দ্বারা উহ! বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতেই উহ! প্রান ব্নামার স্মরণ হইয়াছে ও আমি 
নিঃসংশয় হইয়াছি; তাহা হইলেও, আমি এখন শুনিতে চাই, যে তুমি 
উহা কিপ্রকার যুক্তির সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে। 

তিনি বলিলেন, এই প্রকারে । আমর! বোধ হয় স্বীকার করিয়া 
লইয়াছি, যে যদি কেহ কিছু স্বরণ করে, তবে সে নিশ্চয়ই তাহা! পুর্বে 
অবগত হইয়াছিল। 

সে বলিল, অবশ্ু । 

আমরা কি ইহাও মানিয়া লইরাছি, যে যখন নিয়োক্ত প্রণালীতে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহা প্রাক্তনস্থৃতি ? আমি এই রকম একট 
কিছু বলিতেছি। যদি কোনও ব্যক্তি প্ৰথমে একটা বস্ত দেখে বা শোনে, 
কিংবা অন্য কোনও ইচ্জিয দ্বার! তাহার জ্ঞান লাভ করে ; এবং পরে যদি 
সে শুধু বস্তটীকে জানে, তাহ! নয়, কিন্ত তৎসঙ্গে এমন অন্ক একটা বস্তর 
জ্ঞানও তাহার চিত্তে উদিত হয, বাহার জ্ঞান ও প্রথম বস্তটীর জ্ঞানের 
সহিত এক নহে, কিন্তু উহ! হইতে ভিন্ন, (২+) তাহা হইলে আমরা কি 
ক্লায্য্ূপেই বলিতে পারি না, যে সে দ্বিতীর বস্তটীর যে-জ্ঞান লাভ করিল, 
তাহা তাহার প্রাক্তনস্থৃতি ? 
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আমি যাহ! বলিতেছি, তাহার অথ এই । মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান বোধ 
করি বীণার জ্ঞান হইতে ভিন্ন ₹ 

তা*নয় তো কি? 

এবং তুমি তো! জান, যে যখন প্রেমিকের বীণা বা তাহাদিগের 
প্রেমাস্পদের! অন্য যে-সকল সামগ্রী নিক্গত ব্যবহার করিয়াছে, তাহা! 
দেখে, তখন তাহাদিগের এই প্রকার ভাবাবেশ হয়; তাহারা! বেই বীপাটা 
চিনিল, অমনি যাহার বীণা, সেই প্রেমাস্পদের সুন্থি তাহাদিগের চিত্তে 
উদিত হইল? ইহাই প্রাক্রস্মতি। বেন কেহ সিঙ্ষিমাসকে দেখিক্সাই 
প্রায়ণঃ কেবীসকে স্বরণ করে। এইরূপ আরও লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত আছে। 

সিন্মিয়াস কহিল, হা, হা, লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত আছে বৈ কি। 

তিনি কহিলেন, তবে ইহা কি একপ্রকার প্রাক্তনস্থতি নহে? 
বিশেষতঃ, যে-সকল বস্তু একজন কালক্রমে অনবধানতাবশতঃ সুলিয়া 
গিয়াছিল, সেইগুলি যখন সে আবার স্থতিপথে আন্ন করে, তখন তাহার 
এই অভিজ্ঞতাটী কি প্রাক্তনশ্থৃতির ফল নয় ? 

সে বলিল, নিশ্চয়ই । 

তিনি বলিলেন, তার পর ₹ ঘোটকের চিত্র বা বীণার চিত্র দেখিয়া 
কি মানুষকে স্মরণ কর! সম্ভব? সিন্মিয়াসের চিত্র দেখিয়া কি কেৰীসকে 
স্মরণ করা! যায়? 

অবস্থাই যায । 

তবে সিন্মিয়াসের চিত্র দেখিয়! সিন্মিয়াসকে স্মরণ কর! যার ? (২১) 

সে উত্তর করিল, হা, যায়। 


(২১) দৃষ্টাস্তগুলির পারস্পর্্য পাঠকদিগের নিকটে অদ্ভুত বলিছা বোধ হইতে পারে। 
শৰীপা! দেখিয়া বীগাবা্ধীকে মনে পড়ে”, এই দৃষ্টান্ত দিবার পরে সোহ্রাটীস বলিতেছেন, 
পসিশ্রিক্গাসের চিত্র দেখি সিশ্রিকাসকে স্মরণ কর! যায়" এই ক্রমটী কি স্বাভাবিক 
না, ইহাতে নিগৃড় তাৎপৰ্য নিহিত আছে । চিত্রের সহিত চিত্রোন্দিষ্ট ৰাক্তির যে-সম্বক, 
ইত্রিত্রা্ম পদার্থের সন্ধিত তাহার স্ফোটের (১3০) সেই সন্ব্ধ_দেটো এন্থলে ইঙ্গিতে 
ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন । স্থতরাং উদাহরণগুলি উপস্থিত করিবার শ্রণালীতে ভাহার 
পূব রচনাকোৌশল প্রকাশিত হইতেছে 
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১৯। তাহা হইলে আমরা এই সমুদার স্থলেই দেখিতে পাইতেছি, 
যে স্থতি সদৃশ পদার্থ হইতে উদ্দীপ্ত হইতেছে, বিসদৃশ পদার্থ হইতেও 
উদ্দীপ্ত হইতেছে ? 

হা। 

কিন্ত যখন কেহ সদৃশ পদা্খগুলি হইতে কোনও ব্ত স্বতিপথে আনয়ন 
করে, তখন সে কি নিশ্চই ইহাও অন্ভব করে ন! এবং ভাবিয়া দেখে 
না, যে, সে যে-সাদৃশ্ত স্মরণ করিতেছে, তাহা কোন দিকে অপূর্ণ কি লা? 

সে বলিল, অবস্তা । 

তিনি বলিলেন, তবে দেখ, ইহা সত্য কি না। আমরা বলিয়া থাকি, 
সমতা বলিয়া একটা কিছু আছে। কাষ্ঠখণ্ড কা্ঠখণ্ডের সমান, কি প্রস্তর 
প্রস্তরের সমান, তাহ! বা এই প্রকার অপর কিছুর কথা বলিতেছি না; 
কিন্তু এই সকলের 'অতীত ভিন্ন একটা কিছু আছে, তাহা পরম সম বা 
সমতা, এই গুণটা । আমরা কি বলিব, যে এইরূপ একটা গুণ আছে, 
না বলিব, যে নাই । 

সিস্মিয্াস কহিল, হা, হা, অবশ্যই বলিব, খুৰ দৃঢ়তার পহিতই 
বলিব । 

এই সমতা গুণটা কি, তাহা কি আমরা জানি? 

সে বলিল, নিশ্চয়ই জানি । 

আমরা এই সমতার জ্ঞান কোথায় পাইলাম ? আমর! এইমাত্র যে 
বস্তগুলির কথা বলিতেছিলাম, কা্ঠখণ্ড, প্রস্তর, প্রভৃতি, সেইগুলি একটা 
অন্তটার সমান দেখিয়াই না আমরা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি ? (২২) 
উহা এগুলি হইত্তে ভিন্স £ না তোমার নিকটে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না? 
প্রশ্নটা এইরূপে পরীক্ষা কর। (২৩) ছুইথও কাষ্ট বা দুইটা প্রস্তর নিয়ত 


(২২) ইহাতে কেহ এমন বুঝিবেন না, ছে স্আামরা বিশেষ বিশেষ পদার্থ দেখিয়া 
"ক্ষার জ্ঞান লাভ করি। সে জ্ঞান জন্মের পূর্ব হইতেই আমারিগের ছিল; ইল্রিয়গরাছ 


তর সাহাবে উহ! পুনকুদ্দীপিত হইল । 
(২৩) পরবর্তী বুক্তির সারমস্ছ এই, বে স্ফোটের সন্ত! সত, সস্কনিরপেক্ষ । 


aE 
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একই অবস্থাতে থাকিয়াও কি কখনও 'আমাদিগের নিকটে সমান ও 
কখনও অসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় লা ? 

হা, নিশ্চয়ই হয়। 

তার পর? যাহা যাহা পরম সম, তাহাই কি তোমার নিকটে ব্সসমান 
বলিয়া বোধ হইয়াছে, না সমতা অসমত! বলিয়া প্রতীরমান হইয়াছে ? 

না, সোক্রাটীস। তাহ! কখনও নহে। 

তিনি বলিলেন, তবে সমান সমান পদার্থ ও পরম সম এক নহে? 

না, সোক্রাটাস, আমার নিকটে কখনও এক বলিয়া! প্রতীয়মান হয় না। 

তিনি বলিলেন, কিন্তু সমান পদার্থনিচয় ও পরম সম বিভিন্ন হইলেও 
তুমি এই পদাথগুলি হইতেই পরম সমকে জানিতে পারিয়াছ ও উদ্ধার 
জ্ঞান আহরণ করিয়াছ ? 

সে কহিল, অতীব সত্য কথা বলিয়াছ। 

[ ইহার! পরস্পরের সদৃশ কি বিসদৃশ, সে জ্ঞানও ? 

নিশ্চয়। 

তিনি বলিলেন, কিন্ত তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যতক্ষণ 
একটা বস্তু দেখিলেই সেই দর্শন হইতে অপরটীর স্মতিও তোমার চিত্তে 
উদিত হয়, ততক্ষণ (তিনি বলিলেন) বস্ত হুইটা সদৃশই হউক আর বিসদৃশই 
হউক, ইহা! নিশ্চিত যে, এইক্ষেত্রে স্বৃতি উদ্দীপ্ত হইয়াছে। 

নিশ্চয়ই । ] 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তার পর? সমান সমান হুইখণ্ড কাষ্ঠ কিংবা 
অন্ত যে-সকল সমান পদার্থের কথা আমরা এক্ষণে বলিতেছিলাম, সেগুলি 
হইতে কি আমরা এই প্রকার কিছু অন্থভব করি ? পরম সম শ্বক্ূপতঃ 
যেরূপ, এগুলি কি আমাদিগের নিকটে সেইরূপ সমান বলিয়! প্রতীয়মান 
হয়? এগুলি কি পরম সমের অনন্থ্ূপ বলিয়া তদপেক্ষা নুন নহে? 

সে বলিল, হা, খুবই নাল । 

তাহা হইলে আমর! একমত হইয়! মানিয়া লইতেছি, যে যখন কেহ 
কোনও বন্ধু দেখে, তখন সে এই মর্শ্মে চিন্তা করে, “আমি যাহা দেখিতেছি, 
তাহ! অন্ত কোনও একটা বস্তর সদৃশ, কিন্ত তাহা অপেক্ষা নুন; ইহ! ঠিক 
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সেই বন্ত্রটার সদৃশ হইতে পারে নাই, কিন্তু ইহা তদপেক্ষা নিরুষ্ট " যে 
এই প্রকার চিন্তা করে, সে এই বস্্রটাকে বে-বস্তুর সদৃশ অথচ যাহা 
অপেক্ষা নিরুষ্ট বলিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই পুরে কোনও কালে 
আানিয়াছিল? 

অবশ্য । 

তবে ? সমান সমান পদার্থ ও পরম সন সম্বন্ধে আমরাও কি এই 
প্রকার অন্থভব করি নাই ? 

হা, পরিপূর্ণরূপেই করিয়াছি । 

তাহা হইলে ইহ! নিশ্চিত, যে আমর! যে-কালে প্রথমে সমান সমান 
বন্ত দেখিয়া ভাবিলাম, বে এগুলি সমন্তই পরম সমের সদৃশ হইবার জন্য 
প্রয়াস পাইতেছে, কিন্ত তদপেক্ষা ন্যুন রহিয়াছে, তাহার পূর্বেই আমরা 
পরম সমের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম । (২৪) 

ঠিক কথা। 

আমরা একবাক্যে ইহাও মানিয়া লইক্মাছি, বে আমরা! দর্শন, স্পর্শ বা 
অন্ত কোনও ইন্দিক্ের সাহায্যেই সমতার জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আর 
কোথা হইতেও করি নাই, করা সাধ্যারত্ত নয়। আমি সমুদার ইন্সিয়ের 
অনুতূৃতিকে একই প্রকার গণ্য করি। 

হা, সোক্রাটীস, বুক্তিপরস্পর| যে-বিষয়টা বিশদ করিতে চা হিতেছে, 
তৎপক্ষে কথাটা ঠিক । 

অন্ততঃ আমাদিগকে ইক্্রিযগণের সাহাযোই বুঝিতে হইবে, যে 
হািদঞাৰ বাহারি লাহি পহৰ সবেদ পৱণ হয বায় তলা ণ গাহে 
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তাহা হইলে আমরা দর্শন, শ্রবণ ও অন্ঠান্ত ইন্ছিয-সাহাব্যে জ্ঞান 
আহরণ করিতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই পরম সম স্বরূপতঃ কি প্রকার, 
সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই লাভ করিরাছিলাম 7 নতুব! নর! সমান সমান 
পদার্থগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম না, যে তাহার! পরম সমের সদৃশ 
হইবার প্রয়াস পাইতেছে, এবং তদপেক্ষা নুন থাকিয়া যাইতেছে ॥ 

হা, সোক্রাটীস, পুর্বে যাহা বলা! হুইয়াছে, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত 
অপরিহার্শ্য। 

আমরা কি জন্মমাত্রই দর্শন করি নাই, শ্রবণ করি নাই এবং জন্টান্ 
ইনি প্রাপ্ত হই নাই ? 

অবশ । 

আমর! অবশ্যই বলিব, যে এই ইন্জরিয়গুলি প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই আমরা 
পরম সমের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম ? 

হা। 

তাহা হইলে এইরূপ বোধ হইতেছে, যে আমর! নিশ্চয়ই জন্মের পুর্বে 
এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম। 

হাঁ, এইরূপই বোধ হুইতেছে। 

২*। আচ্ছা, যদি ইহ! সত্য হয়, যে আমর! জন্মের পূর্বেই এই জ্ঞান 
আশ হই এবং এই জ্ঞান লইরা জন্মগ্রহণ করি, তাহা হইলে আমর! 
জন্মের পূর্বে এবং জন্ম গ্রহণ করিবামাত্রই শুধু সমতা, বৃহত্তরতা ও ক্ষুর- 
তরতার জ্ঞান নয়, কিন্তু এই জাতীর অপর সসুদ্রান্ের জ্ঞানও লাভ 
করিয়াছিলাম। ্সমাদিগের এই বন্তঘান বিচার কেবল সমতার সববন্ধে 
নহে; পরম শিব, পরম সুন্দর, পরম ন্ডার ও পরম পুণ্য, সংক্ষেপে আবার 
বলিতেছি, যাহ! কিছু আমা প্ররুত সত্তা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি, এবং 
খআমাদিগের প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনার আমর! যাহা কিছুর সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি ও উত্তর দিতেছি__এই বিচার তেমনি সেই সমুদায় 
সন্বন্ধেও বটে। সুতরাং আমর! নিশ্চয়ই এ সমুদারের জ্ঞান জন্মের পূর্বেই 
লাভ করিয়াছিলাম । 

কথাটা বার্থ । 
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এবং আমরা যে-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহ! যদি এত্যেক স্থলেই 
ভুলিয়া গিয়া না থাকি, তবে আমরা সেই জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হইব, এবং 
আক্গীবন সেই জ্ঞান রক্ষা করিব ; কেন না, যে-জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, 
তাহা রক্ষা করা ও হারাইয়! না ফেলা--ইহাই জানার অর্থ। সিন্মিয়াস, 
জ্ঞানের অপচয়কেই কি আমরা বিশ্বতি বলি লা? 

সে বলিল, হাঁ, সোক্রাটীস, নিশ্চয়, সর্ধদতোভাবে । 

কিন্ত আমি বিবেচনা করি, যে, যদি আমর! জন্মের পূর্বের যে-জ্ঞান 
লাভ করিক্মাছিলাম, জন্মের সময়ে তাহ! হারাইয়া ফেলি, এবং পরে 
বিযয়োপরি ইন্দরিকগুলি ব্যবহার করিয়া পূর্বের আমাদিগের যে-সকল 
জ্ঞান ছিল, তাহা পুনরাহরণ করিয়া থাকি, তাহ! হইলে আমরা যাহাকে 
শিক্ষ/ কর! বলি, তাহা শ্বকীর জ্ঞানেরই পুনরাহরণ ? আমর! যদি 
তাহাকে স্মরণ কর! বলি, তবে বোধ করি ঠিক কথাই বলিব? 

নিশ্চয়ই । 

কারণ, ইহ! সম্ভব বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে, বে, আমর! দর্শন 
বা শ্রবণ বা অন্ত কোনও ইন্দ্রিয় দ্বার! যে-বস্তটা জ্ঞাত হইয়াছি, তাহার 
সাহায্যে আমর! অপর যে-বস্তুটী ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ও যাহা সদদশই হউক 
বা বিসদূশই হউক, ও প্রথমোক্ত বস্তটীর সহিত যুক্ত, তাহারও ধারণা 
করিতে পান্সি। সুতরাং আমি বলিতেছি, যে এই দুইয়ের একটী 
সত্য-_হয় আমরা এই জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হই এবং আজীবন উহা রক্ষা 
করি; না হয়, পরে, আমরা! যখন বলি, “ইহারা শিক্ষা করিতেছে,” 
তখন বন্ধত: তাহারা কেবল স্মরণ করিতেছে বই আর কিছুই 
করিতেছে না এবং জ্ঞানোপাজ্জন ও স্বরণ একই কথা। 

হা, সোক্রাটীস, যাহা বলিলে, খুবই ঠিক । 

২১। তবে, সিশ্গিয়াস, তুমি এই দুইয়ের কোন্টী গ্রহণ করিতেছ ? 
আমর! কি জ্ঞান লইয়| জন্মগ্রহণ করি, না, পুর্বে যে-সকল জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলান, পরে তাহাই স্বরণ করি ? 

না, সোক্রাটীস, কোন্টা গ্রহণ করিতেছি, তাহা আমি এই সুতর্ত্ে 
বলিতে পারিতেছি না । 
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সে কি? তোমার এবিষয়ে কি মত? বিবক্ঘটী তোমার নিকটে 
কিরূপ বোধ হইতেছে ? এক ব্যক্তি যে-সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ 
করিয়াছে, সে সেই জ্ঞানের যুক্তিযুক্ততা বুঝাই দিতে সমর্থ, কি সমর্থ নয়? 

সে বলিল, হা, সোক্রাটীস, নিশ্চন্নই সমর্থ । 

তোমার কি বোধ হয়, যে আমর! এক্ষণে যে-সকল বিষয়ের আলোচনা 
করিতেছিলাম, সকলেই তাহার যুক্কিযুক্ততা বুঝাইয়! দিতে পারে ? 

সিশ্সিয়াস কহিল, আমি তো চাই, যে সকলেই পারে; কিন্ত আমার 
বড়ই ভয় হইতেছে, যে আগামী কলা এই সময়ে এমন কোন লোকই 
থাকিবে না, যে উপযুক্তরূপে এই কাজটা করিতে পারিবে । 

তিনি বলিলেন, তবে, সিন্মিয়াস, তোমার এমন বোধ হইতেছে না, 
থে সকলেই এই সকল তন্ধ জানে? 

না, কখনই নয়। 

তবে লোকে যাহ! পৃর্ষে শিক্ষণ করিয়াছিল, তাহাই স্মরণ করে ? 

অবশ্তা। 

আমাদিগের আত্মা কখন এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিল ? মান্থধ হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিবার পরে অবশ্যই নয়? 

নিশ্চয়ই নয়। 

তবে পূৰে ? 

হা। 

তাহা হইলে, সিস্মিয়াস, আমাদিগের আত্মা, মানবদেহ ধারণ করিবার 
পুর্বে, বিদেহী ও জ্ঞানবান্‌ক্পে বর্তমান ছিল। 

যদি, সোক্রাটীল, জন্মগ্রহণের সময়ে আমর! এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইর; 
না থাকি; সেই সময়টা এখনও বাকি আছে । 

আচ্ছা, সখা ; কিন্তু আমর! অন্ত কোন্‌ সময়ে তাহা হারাইলাম ? 
কেন না, আমর! এইমাত্র একবাক্যে নানিয়া লইরাছি, যে আয়র। এই 
জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই ; না আমর! যে-সুহর্ত্তে উহা লাভ করি, 
সেই মুহূর্তেই হারাই? অথবা তোমার ব্দপর কোনও সময়ের কথ! 
বলিবার আছে? 
৭৪ 
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না, সোক্তাটীস, আমার আর কিছুই বলিবার নাই; আমি লক্ষা 
করি নাই, যে আমি অথস্ধীন কথ! বলিতেছিলাম । 


[ দ্বাবিংশ মখ্যাক্__পুর্বববাত্ী বিচারের সারনিক্ষধ এই, খে দেহধারণের পূর্ব্বে আব্মার 
বিদ্ামানতা এবং স্কোর আস্ি্ব একশত আশি: খলি শ্ফোট সত্য হও, তবেই সানথ! 
স্থলে অবতীৰ্ণ হইবার পূবে বর্তমান ছিল, ইহ! প্রমাণিত হুইল; নতুব! নহে 
শিল্্াল একখান সা দিলেন। ) 


২২। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, সিশ্িয়াস, এই কথাই সতা? 
আমর! নিয়ত বারংবার যাহা বলিতেছি,_যদি সুন্দর ও শিব এবং এই 
প্রকার অপর যাবতীয় স্ফোট (454) সত্য হয়, যদি আমর! ইঞ্সিয়গোচর 
যাবতীয় পদার্থ উহাদিগের সহিত তুলনা করিয়া থাকি, [ এই শ্ফোটপগুলির 
জ্ঞান পূর্বেই আমাদিগের ছিল, এবং আমর! দেখিতে পাই, যে এখনও 
আছে; আমরা! ই্জিয়গোচর পদাখগুলিকে উহাদিগেরই সহিত তুলনা 
করিয়া খাকি,; যদি তাহাই হয়, তবে ইহা! নিশ্চিত ] যে, যেমন এই 
ক্ফোটগুলি বর্তমান, ঠিক তেমনি ন্সানাদিগের আত্মাও আমাদিগের 
জন্মগ্রহণের পূর্বে বর্তমান ছিল; বাদ এগুলি বর্তমান ন! থাকে, তবে 
আমাদিগের এই বিচার বৃথা হইয়াছে ; যদি এই সত্তাগুলি সত্য হয়, 
তবে ইহা! সমান নিশ্চিত, যে, যেমন এগুলি বর্তমান, তেমনি আমাদিগের 
সআন্মাও জন্মের পূর্বে বিদ্বান ছিল ; যদি স্দোটগুলি বিষ্মান না থাকে, 
তৰে আতম্মাও বিস্ষান ছিল নাঃ কেমন? 

সিন্মিয়াস কহিল, চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছ, সোক্রাটাস ; আমার 
বোধ হইতেছে, বে অআঅবস্রস্তাবিতা উতয়স্থলেই এক ; সআমাদিগের 
যুক্তিপরস্পর1 এই দিবা তুমি পাইয়া নিরাপদ হইয়াছে, যে, আমা দিগের 
আত্মা আমাদিগের জন্মের পূর্বের বর্তমান ছিল, এবং তুমি যে-স্দোটের কথ! 
বলিতেছ, তাহা ও বর্তমান ছিল; এই দুইটা তত্ব একই সুত্রে এখিত। আমি 
তো ইহা অপেক্ষা জাজ্ছলামান আর কিছুই দোখতে পাইতেছি না, যে, তুমি 
যে এইমাত্র শিব ও অন্দর ও অন্তান্ত সত্তার কথা বলিলে, সে সমুদায় 
অতীব সত্য । আমার মতে তুমি যে-প্রমাশ প্রয়োগ করিয়াছ, তাহাই বখেষট। 

















হর্থ অঙ্ক | ্বত্যুর তীরে হন 


সোক্রাটীস বলিলেন, কিন্তু কেবীসের সম্বন্ধে কি? আমি কেবীসকে 
বুঝাইতে চাই । 

সি্মিয়াস বলিল, আমি তে! বিবেচনা করি, যে, সে যথেষ্ট বৃঝ্িয়াছে, 
যদিচ যুক্তি অবিশ্বাস করিবার পক্ষে মানবনগুলীতে সে সর্বাপেক্ষা পটু; 
কিন্ত আমার মনে হয়, যে, লে একথা বোল আনাই মানিয়া লইয়াছে, 
থে, আমাদিগের আত্ম! আমাদিগের জন্মের পূর্বেও বিস্বমান ছিল । 


[ অঙ্ছোঝিংশ অধ্যা্_ পিশ্িজাস | কিন্ত প্রাক্তনন্থতি শুধু ইচ্ছাই প্ৰনানিত করিয়াছে, 
এ আমাদিগের আস্ম| দেহখারণের পূর্বে বিদ্যমান ছিল; এত! প্রতিপঞ্ হজ নাই. 
ফেমাস দেহত্যাগ করিবার পরে বিকীর্ণ ও কালগরাপ্ত হইবে না। কেবীস একখা 
স্বীকার করিলেন, এবং বলিলেন, শে গাথা অনরত্ধ কেবল ক্্ডেক পরমানিক হইছে 
োকাটাস তছন্ধরে কহিলেন, দে অপরাধ বিপরীতলমূহপাৰের বুক্ষি সবার! প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। ) 

২৩। কিন্ত, সোক্রাটীস, ( সিস্মিৱাস বলিল ), আমার নিজেরই তো 
বোধ হয় না, যে, তুমি ইহা প্রমাণিত করিয়াছ, যে আমরা যখন মরিব, 
তখন আত্মা বর্ধমান খাকিবে। মাহ্থষ মরিলে তাহার আত্মা বিকীণ 
হইবে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'আম্মারও ব্স্তিত্বের অবসান হইবে, কেবীস 
এইমাত্র এই যে সংশয় প্রকাশ করিয়াছে, এবং বহুজনের চিত্তে এই যে 
সংশয় রহিয়াছে, ইহ! এখনও 'অন্তরাররূপে পথে দণ্ডানসমান। ন্সাস্মা 
জন্মগ্রহণ করে ও অগ্ভবিধ উপাদানের সমবাৰে রচিত ছয়, এবং মানবদেছে 
প্রবেশ করিবার পূর্বের বন্তমান থাকে, ইহা যালিলেও, ব্জান্মা দেছে 
প্রবেশ করিয়া পরে যখন উহা হইতে বিযুক্ত হয়, তখন তাহারও অবসান 
ও ধ্বংস হয়, ইহাতে বাধা কি? 

কেৰীস বলিল, সিশ্মিয়াস, বেশ বলিয়াছ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 
খে, ফে-প্রমাণের প্রয়োজন, তাহার 'অন্ধেক প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগের 
জন্মের পূর্বে আমাদিগের আত্মা বিস্বমান ছিল, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে ॥ 
কিন্তু যদি আমর প্রমাণটীকে পূর্ণাঙ্গ করিতে চাই, তবে ইহাও প্রতিপন্ন 
করা আবশ্বাক, যে আমাদিগের জন্মের পূর্বে আত্মা যেমন বিস্ধমান ছিল, 
আমরা যখন মনিব, তখনও উহ! ঠিক তেমনি বিশ্ষমান খাকিবে। 


কাইডোন 


ফাইডোন 





৫৮৮ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


সোক্রাটীস বলিলেন, হে সিন্দিাস ও কেবীস, আমর! পুর্বে একমত 
হইয়া এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, যে, যাবতীয় জীবন মরণ হইতেই উদ্ধৃত 
হয়, তাহার সহিত যদি বর্তমান যুক্তিটী মিলিত কর, তবে দেখিবে, যে, 
উহা ইতোমধোই প্রতিপন্ন হইয়াছে । কেন না, ইহ যদি সত্য হয়, যে, 
আত্মা জন্মগ্রহণের পূর্বেও বর্তমান থাকে, এবং উহা যখন জীবনধারণ ও 
জন্মগ্রহণ করে, তখন উহ! মৃত্যু ও স্ৃতাবন্থা হইতেই জন্মগ্রহণ করে, আর 
কোথা হইতেও তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা! হইলে, যখন তাহাকে আবার 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তখন ইহা কিরূপে শ্বতঃসিক্ক ন! হইয়! পারে, 
যে আম্মা মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে ? স্থতরাং তোমর! এক্ষণে যে- 
বিষয়ের উত্থাপন করিয়াছ, তাহ! প্রমাণিত হইরাছে। 


[ চতুৰিংশ অ্বধ্যাত্ত--সোক্ৰাটাস কছিলেন, "কিন্তু তথাপি তোমাদিগের বোধ হয় 
এই ভুয় হইতেছে, যে ম্বতার পরে আসমা বিক্ষিপ্ত হইর। পড়িবে।” কেবীদ ইহা 
শ্ীকার করিলেন। সোক্রাটাস সহচরূগণকে এই উপদেশ দিলেন, খে তাহারা খেন এই 
ভয় হইতে মুক্ত হইবার জন্ত সদ! বত্তবান্‌ খাকে। ] 


২৪। তথাপি, আমার বোধ হয়, যে তুমি ও লিস্মিয়াস এই প্রশ্নটা 
আরও তর তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে পারিলে আনন্দিত হইবে ; 
বালকের মত তোমাদিগেরও এই ভয় হইতেছে, যে আত্মা দেহ ছইতে 
বিচ্ছিন্ন হইলে বায়ু বুঝি উহাকে সতা সত্যই উড়াইয়! লইয়া যাইবে ও 
অণু অণু. বিকীর্ণ করিয়া কেলিবে ; বিশেষতঃ যদি কেহ নিবাতন্থানে না 
মরিয়া প্রবল ঝঞ্চাবাতের মধো মৃত্াসুখে পতিত হয় । (২৫) 


(২৫) নিন্মিযাস ও কেবীলের ভয় অসঙ্গত নহে। আমরা দেখিয়াছি, যে আত্মার 
পুনর্্চন্ম একটা প্রাকৃতিক নিন্ম; কিন্ত সআসরা সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়দ অবগত নই; 
এবং ৰিশেষ বিশেষ স্থলে উহা কিপ্রকার ক্রিয়া করে, তাহাও বলিতে পারি না। স্বতরাং 
কোন কোন অবস্থায় আন্ত! বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে, এই ভয় হওয়া বিচিত্র কি? 
আত্মার স্বরূপই এপ্রকার, যে উহ! শান্ত ন! হইয়াই পারে না, ইহা! প্রতিপন্ন না করিলে 
আসারিগের ভয় কিছুতেই বিদুর্িত হইবে না। তৎপরে, প্রাকনস্কতির যুক্তি আত্মার 
শান্ত সত্তাকে ক্ষোটের অস্যিত্বের সহিত একস্ত্রে গ্রথিত করিয়াছে । আসরা এই 
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কেবীস হাসিয়া কহিল, আমর! ভয় করিতেছি, এই ভাবিরাই 
আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা কর না; না হয বরং মনে করিয়া ল যে 
আমর! ভয় পাইতেছি না, কিন্তু হয় তো! আমাদিগের অন্তরে যে একটা 
বালক আছে, সেই এই সমুদায় ভয় করিতেছে ; এস, আমর! তাহাকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করি, যে, সে যেন মৃত্যুকে জুজুর মত ভয় ন! করে। 

সোক্রাটীস বলিলেন, যতকাল মন্ত্র দ্বারা তাহার ভয় একেবারে দূর 
করিতে ন। পারিবে, ততকাল প্রতিদিন মস্্রোচ্চারণ করিয়া তাহার ভয় 
ভাঙ্গিতে চেষ্টা কর । 

কেবীস বলিল, সোক্রাটীস, তুনি যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া 
যাঃতেছ, তখন আমরা এই মন্ত্রের উৎকুষ্ট যাছকর কোথার পাইব ? 

তিনি বলিলেন, বিপুলায়তন এই হেলাস-ভূমি ; ইহাতে অবশ্যই কত 
সাধুঞ্জন আছেন; বর্ধরগণের ও বহু জাতি ; (২৯) দেশে দেশে জিজ্ঞাস 
হইয়া এইপ্রকার যাছকরের অনুসন্ধান কর; তাহাতে শ্রমে কাতর 
বা অথবায়ে কুষ্ঠিত হইও না, কেন না, অখের এমন সন্ধযবহার 
আর কিছুতেই হইবে না; কিন্তু আপনাদিগের মধ্যেই তাহাকে 
অন্বেষণ কর! কর্তব্য; কেন না, তোমরা হয় তে! সহজ্জে আপনাদিগের 
অপেক্ষা উতরুষ্টতর যাদুকর পাইবে না। 

কেবীস বলিল, আচ্ছা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যে আমরা তাহা করিব, 
কিন্তু যদি তোমার 'অতিরুচি হয়, তবে আমরা বেন্থলে আলোচলাটী 
ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আবার তথা প্রত্যাবর্তন করি । 

হা, আমার 'অভিরুচি আছে বৈ কি; কেন থাকিবে না? 

সে বলিল, বেশ কথা বলিয়াছ। 


প্রবোধ চাই, যে উচ্ছয়ের সাদৃশ্য ও সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ, যে, যেন শ্ফোট নাকি ও অন্ত, 
তেমনি আন্মাও অনাদি ও অনন্ত । 

(২৬) কটা! গ্ৰীকুসাৰারূণের স্যার বর্বর অর্থাৎ অ-গ্রীক আতিসমূহকে একাস্স 
ন্মবজ্ঞার চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিতেন না; তাহাদিগের শুণাগুপ সব্বক্ধে তাহার সত 
অপেক্ষাকৃত উদার ছিল। Hep. 4090, Symp. 2096, চপ অক্টব্য। 











৫৯০ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


[ পক্চৰিংশ হইতে উনত্িংশ অধ ( প্ৰধমান্ধ ) তাহ! হইলে জিজ্ঞান্ত এই, থে, 
কোন্‌ শেলীর পদার্থ বিকীরপরূপ বিকারের অধীন, এবং কোন্‌ শ্রেণীর পদাখ অধীন 
নয়; আবিকল্ত জামা কোন্‌ শেণীর অন্তর্গত ? বিদিশ পদার্থ বিলের অধীন, অবিমিশ 
পদার্থ বিশেষের অৰীন নহে। যাহা নিত্য ও অপরিরর্ীয়, তাহাই অবিনিশ ; এবং 
যাহা সৰাপরিব্নণীল, তাহাই বিমিশ্। ইক্রিযগোচর ও ইল্লিয়াতীত জগতের মধ্য 
ইহাই প্রভেদ। ক্ফোটসমূহ অপরিবর্ত্নীছ, একভাবাপত্ন, বিচারবুদ্ধির অধিগম্য; 
জড়পলার্শ পারিবন্তননাল, বিকারাবীন, ইল্সিছগ্রান্চ। প্রথমটা অন ও দ্বিতীযটা দৃগ্য 
জগৎ; দেহ ও আত্মা, কে কোন্‌ জগতের অধিবাসী ? (১) দেহ দৃশ্য, আত্ম। অদৃগ্ 
(২) যখন নাক! দেহের ( অর্থাৎ ইল্লিযের ) সাহাযে কিছু অবগত হয়, তখন সে 
পরিবর্তনশীল পদার্থের সারবে আইসে এবং উদ্বেলিত হই! উঠে; কিন্ত যখন সে 
আপনার সাহাব পর্যবেক্ষণে লি ্ত হয়, তখন সে নিতা, অপরিবর্তনীয ও শুদ্ধ সা, 
সমীপে গমন করে, এবং সব! অটল ও আত্থপ্রতি্ঠ থাকে : (৩) পরিশেষে, দেহ ও জান 
ফঙদিন একত্র ৰাস করে, ততদিন আম্মা আহ, দেহ দাস; কতৃত্ব দৈবতের ও দাসত্ব 
মন্ত্র ধর্্ম। এই তিন হেতুতে আতিপক্স হইতেছে, থে, আসক! দৈব, অপরিবন্তীীম, 
বিনে, সৱৈককূপ, অনর স্ফোটছগতের সদৃশ ; বেছ বিকার্হা, বিশে, কষপতঙ্গর, 
মনা জড়ঙ্গগতের অশুরূপ । অতএব আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, যে, বদিচ দেহ 
ব্বাসদীল, তথাপি আস্ত এরা ধৰংসাতীত। সবত্তরক্ষিত দেহ দীর্ঘকাল অবিক্ৃত খাকে; 
তৰে আত্মা কেন তৰপেক্ষ মনে অধিককাল স্থায়ী হইবে না? ] 


২৫। তিনি, সোক্রাটীস, বলিলেন, তবে আমাদিগের কর্তব্য এই, 
থে, আমরা আপনাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, কিপ্রকার পদার্থের 
পক্ষে বিকীরণরূপ বিকার ভোগের সম্ভাবনা আছে ? কিরূপ পদার্থের 
সমন্ধে এই আশঙ্কা আছে, যে তাহা এই বিকারের অধীন, এবং কি- 
প্রকার পদার্থের পক্ষে সে সম্ভাবনা নাই ? তৎপরে আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে, যে আত্মা এই উনের মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত ? তদনুসারে 
আমাদিগের আত্মাসন্বন্ষে আমাদিগকে নিশ্চিন্ত, কিংবা শঙ্কিত হইতে 
হইবে। 

সে বলিল, তুমি যথাখ বলিয়াছ। 

এখন, বাহ! বিবিধ উপাদানের মিশ্রণে উৎ্পল্প, সেই বিমিশরপদার্থ যে- 
পশালীতে মিশ্রিত হইঙ্াছে, তাহার স্বভাবতঃ সেই প্রণালীতেই বিশ্লিষ্ট 
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হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে? কিন্ত যদি কোনও পদ্া্খের অবিশলিষ্ট 
থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা কেবল সেই পদার্থ, বাহ 
অবিমিশ্র? (২৭) 

কেবীস বলিল, আমার ইহাই ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ 

তবে যাহা সর্ধবদা আবিরুত ও একই অবস্থার বর্তমান থাকে, তাহাই 
কি খুব সম্ভব অবিমিশ্র পদাথ নহে? এবং যাহ! এক এক সময়ে এক 
এক প্রকার দৃষ্ট হয়, এবং কখনও একভাবাপন্ন থাকে না, তাহাই কি 
বিমিশ্র পদার্থ লে? 

হা, আমারও এইরূপ বোধ হইতেছে । 

তিনি বলিলেন, এখন চল, আমরা! পুণে এই প্রসঙ্গে বাছ। আলোচন! 
করিতেছিলাম, তাহাতে প্রহ্যাবর্ভন করি । আমর! আমাদিগের প্রপ্নোত্তর- 
মূলক 'আলোচনাতে মে পদাখকে ‘পরম সং!’ নাম প্রদান করি, তাহ! কি 
নিয়ত এক ভাবাপর, না এক এক সমঝে এক এক কূপ থাকে ? পরম সন, 
পরম স্বন্দর ও অন্য প্রত্যেক পরম সৎ কি কোনও প্রকার পরিবর্তনের 
অদীন? না প্রত্যেকটা পরম সৎ স্বরূপতঃ একরূপ বলিয়া নিত্য 
আত্মপ্রতিষ্ঠ ও অবিরত; এবং কুত্রাপি কশ্সিন্কালে পরিবঞ্জনাধীন 
নহে? 

কেবীস কহিল, সোক্রাটীস, ইহা নিশ্চয়ই অপরিবর্তনীয় ও নিত্য 
একভাবে বর্তমান । 

কিন্তু বহু (স্গন্দর) পদ।খঁ-_যেমন মান্য, অশ্ব, বন্ত ও এই প্রকার 
অন্তান্ত বন্ম__কিংবা ‘সমান’, “হুন্দর ও অপর বাহ! হাহা স্ফোট 


(২৭) বাছ! বিদ্িল, অর্থাৎ যাহা ভিতর ভিত আশের সমষ্টি, তাহাই বিপ্লব ও বিকারের 
অধীন; এই জন্তই জড়পলার্খ বিকাধ্য । বাহ! অঞ্ড়, তাহার বিভিন্ন অংশ নাই 
সুতরাং তাহা বিকূরাধীন নহে ॥ 
শৰৰ্তমান বুক্তি ইহাই প্রতিপক্ করিতে চাহিতেছে, বে আন্ধা খুব সম্ভব অমর, কেন 
না, উহ! দেহ অপেক্ষ। দীর্ঘকাল স্বাতী; কিন্তু অমরত্ব বে আনার একটা সপ, তাস" 
এখনও প্রদাপিত হয নাই । সিন্দিযাস ও কেবীসের আপান্তি বিচাএটাকে সেই দিকে 
লইয়া যাইবে । 
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দার! লক্ষিত ( বা অভিব্যক্ত ), সেগুলি সম্বন্ধে কি? এগুলি কি সর্বদা 
একই ভাবে থাকে, না বাহা সর্ব! ইহার বিপরীত, তাহাই লতা ? 
এঞ্চলি বুঝি আপনাদিগের ও পরস্পরের সম্পর্কে বলিতে গেলে কখনই 
কিছুমাত্র একভাবাপল থাকে না ? (২৮) 

কেবীস বলিল, তুমি বাহ! বলিলে, তাহাই ঠিক; এগুলি কখনও 
একভাবাপর থাকে না। 

তুমি এগুলিকে স্পর্শ করিতে পার, দর্শন করিতে পার ও অন্ঠান্ট 
ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ভব করিতে পার কিন্তু যে-সকল সত্তা নিত্য 
একভাবাপত্ন। তাহা এন্ধপ নর, যে তুমি বিচারবুদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু দ্বার! 
সেগুলি ধারণা করিবে; সেগুলি অদৃশ্ত ও দৃষ্টির অগোচর ; তাহা নয় কি? 

লে বলিল, ছা, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহ! সম্পূর্ণূপে সত্য । 

২৬। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে, যদি তোমাদিগের ভিরুচি 
হয়, তবে আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি, যে যাঝতীয় সত্তা ছই জাতীয়, 
দৃষ্ত ও অৰৃস্ত ? 

সে বলিল, হা, আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি। 

এবং যাহা অদৃশ্য, তাহা নিতা একভাবাপর, ও যাহা দৃশ্য, তাহা কদাপি 
একভাবাপক্প নহে? 

সে বলিল, হু, আমরা ইহাও স্বীকার করিতেছি। 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমাদিগের নিজেদের দেহ আছে, আব্মাও 


আছে, নয় কি? 

সে বলিল, হ1। 

তবে আমরা দেহকে এই উভক্মের মধো কোন্‌ জাতীয় ও কাহার, 
নিকটজ্ঞাতি বলিৰ ? 

সে কহিল, ইহা তো একেবারে জাঙ্গলামান, যে দেহ দৃশ্থাপদার্থের 
অন্তর্গত । = ie) 


(২৮) জড়ঙগগৎ চঞ্চল, নিতাগ্রবহদান_গেটো এস্কলে হীয়াক্লাইটস ও পরোটা. 
গবাসের এই মতের শতিধ্নি করিতেছেন। 
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আর আআব্মা ? দৃশ্য না অদৃশ্তা? 

সে উত্তর করিল, অন্ততঃ দান্থবের নিকটে দৃশ্ত নয়, সোক্রাটীস । 

কিন্ত আমরা দৃশ্য ও অদৃশ্য বলিতে মানবপ্রক্ুতির পক্ষে দৃশ্য ও 
অদৃ্তই বুঝিয়। থাকি ; না! তুমি অন্ত প্রকার বিবেচনা কর ? 

হাঁ, মানবের পক্ষেই বলিয়া থাকি। 

তবে আমরা আত্মার সম্বন্ধে কি বলিয়া থাকি ? আত্মা দৃশ্য না অদৃশ্য ? 

দৃশ্ নহে। 

তবে অদৃষ্চ ? 

হা। 

তবে ল্সান্ম দেহ অপেক্ষা দৃশ্যের সদৃশতর, এবং দেহ দৃশ্যের 
সদ্দশতর ? 

হা, সোক্রাটাস, সিদ্ধান্তটা একেবারে অনতিক্রম্য । 

২৭। তবে আমর কি অনেককাল হইতে ইহাও বলি! আসিতেছি না, 
যে, যখন আত্ম কোনও পরীক্ষা-কাধ্যে দেহের সাহায্য গ্রহণ করে, সে 
সাহায্য দর্শন, শ্রবণ ব! অন্ত যে কোনও ইঞ্জিয়ের হউক ন! কেন--কেন না, 
দেহের সাহাযো পর্যাবেক্ষণের অর্থই ইন্জিয়ের সাহায্য পর্যাবেক্ষণ-তগন 
উহা দেহের দ্বারা সেই সকল পদার্থের মধ সমারষ্ট হয়, যাহ! কখনও এক- 
ভাবাপর থাকে না; এবং এই প্রকার নিত্য পরিবর্তনশীল পদার্থের 
সংস্পর্শে আসিয়াছে বলিয়। উহ! মদ্োন্মত্তের মত সক্রন্ত ও পরিমুহৃমান 
হইয়! ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে ? (২৯) 


নিশ্চয় । 
কিন্ত যখন আব্দা আপনার সাহায্যে কোনও পথ্যবেক্ষণে লিগ হয়, 


তখন সে শুদ্ধ, নিতা, ব্মৃত ও অপরিবর্তনীর-সমীপে গমন করে ; সে 
উহার সজাতি বলিয়া নিত্য উহার সহবাসের অধিকারী হয়; সে যখনই 
আত্মপ্রতিষ্ঠ হর, তখনই--স্থাৎ সে আস্মপ্রতি্ঠ হইতে পারিলেই_-এই 
অধিকার লাভ করে; তখন সে আর অন্ধের মত ঘুরি! বেড়ার না; 


(২৯) জড় চক্চল, সবতৱাং আড়েন বশুতূতিও চঞ্চল ও ব্ৰশত্থাধী । 
৭৫. 





ফাইভোন 
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সে উহাদিগের ( অথাৎ স্ফোটের ) সংস্পর্শে আসিয়াছে বলিয়া তৎসম্পর্কে 
নিয়ত অটল ও অপরিবন্তিত থাকে ॥ আত্মার এই অবস্থাই প্রজ্ঞান 
(Pr০॥ড=i5) বলিয়া অভিহিত হয় ? 

সে বলিল, সোক্রাটীস, তুমি বাহ! বলিতেছ, তাহ! সত্য ও যথার্থ । 

তাহা হইলে আমাদিগের পূৰ্ধের ও বর্তমান আলোচন! হইতে তুমি 
আত্মাকে কোন্‌ প্রকার সত্তার অধিকতর সদৃশ ও নিকটতর জ্ঞাতি বলিয়া 
মনে করিতেছ ? 

সে বলিল, সোক্রাটীস, আমার বোধ হয়, যে, এই যুক্তিপরস্পর! হইতে 
সকলেই, এমন কি নিতান্ত স্থলবুদ্ধি ব্যক্তিও স্বীকার করিবে, যে, আত্মা 
অনিত্য বন্ধ অপেক্ষা সম্পূর্ণকূপে ও সর্ধতোভাবে নিত্য ও অপরিবর্তনীয় 
ৰস্তরই অধিকতর সদৃশ । 

আর দেহ কি? 

অন্তজাতীয়, ( অনিতাবজ্সদূশ )। 

২৮। তৎপরে বিষয়টা এইরূপে বিচার কর । যখন আত্মা ও দেহ 
একসঙ্গে অবস্থান করে, তখন প্রক্কৃতি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে, একটা 
দাস হই! শাসনাধীন থাকিবে, অপরটী কর্তৃত্ব ও শাসন করিবে। ইহা! 
হইতে তোমার নিকটে কোন্টা দেব-সদৃশ ও কোন্টা মর্ত্য-সদৃশ বলিয়া 
বোধ হইতেছে? না তোমার বোধ হয় না, যে, যাহা দৈবত, তাহার 
পক্ষে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব কর, ও যাহ! সন্ত, তাহার পক্ষে অধীনতা ও দাসত্ব 
স্বীকার করাই স্বাভাবিক ? (৩*) 

হা, আমার নিকটে এইরূপই বোধ হয়। 

তবে আত্মা কিসের সদৃশ ? 

সোক্তাটীস, ইহা তো সুস্পষ্ট, ore td 


১ লা 
ন পচ শসা রকেট 
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তিনি বলিলেন, তাহ! হইলে, কেবীস, ভাবিয়া দেখ, যে এতক্ষণ যাহা 
বল! হইল, সে সমুদায় হইতে এই সিদ্ধান্ত প্রস্থত হইতেছে কি লা, যে, 
আত্মা সম্পূর্ণন্ধপে দৈবত, অমর, জ্ছেয, একরপ, অবিশ্লেষ্য, অপরিবর্তনীযর ও 
ও নিতা একভাবাপন্ন-পছ্াথ-সদৃশ; আর!'দেহ সম্পূর্ণরূপে মানবীয়, নর্ত্য, 
বহুরূপ, অজ্ঞেয়, বিঙ্গেম্থ ও নিয়ত পরিবর্তনশীল-পদ্দাখ-সদৃশ ॥ হে প্রিয় 
কেবীস, এই যুক্কিগুলি ছাড়া,আমাদিগের কি এমত অন্তা কোনও যুক্তি 
আছে, মন্দা প্রমাণ কর! যাইতে পারে,' যে ‘এই সিদ্ধান্ত সমীচীন 
নহে? 

না, নাই। 

২৯। আচ্ছা, তার পর ? যদি এই মুক্িগুলি ঠিক হর, তাহা! হইলে 
কি দেহের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক নয়, যে উহ! চিরে বিশ্লিষ্ট হইবে ; 
এবং আত্মার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক নয়, যে উহা সম্পূর্ণরূপে কিংবা প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে (৩১) অবিশ্লেধ্য রহিবে ? 

তা’ নয় তো কি? 

তিনি বলিলেন, তুমি ভবে লক্ষা করিতেছ, যে, যখন মানুষ মরে, 
তখন তাহার যে-অংশ দৃশ্য [ অর্থাৎ তাহার দেহ ] এবং যাহা দৃশ্তের 
মধ্যে অবস্থান করে, আমর! যাহাকে শব বলি, এবং বিশ্লিষ্ট ও বিগলিত 
হওয়াই যাছার স্বভাব, তাহা! তৎক্ষণাৎ এই দশ! প্রাপ্ত হয় না; এবং 
তাহা বিলক্ষণ দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে £ এবং বদি কেহ দেহ বলিষ্ঠ 
থাকিতে থাকিতে ও জীবনের পূর্ণ উদ্মমের সুহর্ডে প্রাণত্যাগ করে, তবে 
উহ! অতি দীর্ঘকালই বর্তমান থাকে ₹ এমন কি, যদি দেহ মিশরদেশীয় 
সমদ্রক্ষিত শবের হ্যায় বিনার্ণ ও অন্থলিপ্ত হয়, তবে তাহা অপরিমেয়কাল 
প্রায় অবিকৃত থাকে । যদিই বা দেহ গলিত হয়, তথাপি ইহার [কোন 
কোনও অংশ__ধেমন অস্থি, শির1-ও এই প্রকার আর সমুদায়_ৰলিতে 
গেলে যেন অমর । নয় কি? 


৩১) চো পট কথাত স্বীকার করিতেছেন, বে এপহাস্থ আল্মার অমরত্ব 
নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয় নাই ; ধু উহার সন্ধৰূপরত! প্রদর্শিত হইয়াছে । 
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ভয়ে ভীত; কথিত আছে, যে উহা! সনাধিস্থান ও স্বতিন্তস্তেরাচতুল্পাশ্মে 
রিয়া বেড়ার; এই সকল স্থানে কত আত্মার ছায়ারূপী মুক্তি দুষ্ট 
হইয়াছে; যে-সকল আত্মা অবিশুদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছে, এবং 
এখনও দৃশ্যে আসক্ত রহিয়াছে, এগুলি তাহাদিগেরই প্রতিনূপ ; এই 
জন্তই এই আত্মা সুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

সোক্রাটীস, ইহাই সম্ভব । 

হা, কেবীস, সম্ভব তো! বটেই। আর ইহাও সম্ভব, যে, এই 
আত্মাগুলি সাধুজনের আত্মা নহে; কিন্তু এগুলি অসাধুলোকের আত্মা; এই 
আস্মাগুলিই পূর্বতন পাপজীবনের প্রাক্চত্ত্বরূপ এই সকল স্থানে খুরিয়া 
বেড়াইতে বাধা হয়; এবং যে-দেহাসক্তি.প্রতিনিয়ত তাহাদিগের সঙ্গে 
লাগিয়াই আছে, যতদিন না সেই দৈহিক 'আসক্কিবশতঃ তাহার! পুনরায় 
দেহ-কারাগারে প্রবেশ করে, ততদিন তাহার! এইরূপে ঘুরিয়া খেড়াইবে। 


[ একত্র নধ্যায়_-এই সক্ষল আত্মা স্ব প্রকৃতির স্সুকপ জীবদেহে প্রবেশ 
করে। বযধ! উদরিক, সন্াপাযী, কামপরবশ বাক্রি গর্দতজন্স প্রাপ্ত হয । ইত্যাদি । ] 


৩৯। এবং ইহাই সম্ভব, যে তাহারা জীবনে যে-প্রকার আচরণে 
অভ্যান্ত ছিল, যে-সকল জীবের আচরণ সেই প্রকার, তাহার! সেই সকল 
জীবদেহে প্রবেশ করে। 
সোক্রাটীস, তুমি ও কিরূপ দেহের কথ! ঝলিতেছ ? 
আমি ইহাই বলিতেছি, যে, বাহারা মোহান্ধ হইয়া উদরপূরণ, 
কামোপভোগ ও সন্তপানে নিরত ছিল, এবং তাহ! হইতে বিরত থাকিতে 
(মোটেই) প্রশ্নাস পায় নাই, তাহার! গদন্দভজন্ম প্রাপ্ত হইবে ও এই প্রকার 
অন্যান পশুর নূপ পরিগ্রহ করিবে; না তুমি সে প্রকার বিবেচনা কর না? 
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কেবীস বলিল, তাহারা নিঃসংশয এইপ্রকার জীব-দেহেই গমন 
করে। 

তিনি বলিলেন, তবে কি ইহা! স্পষ্ট নগ্ন, যে, অন্ধান্ত জাতীয় আস্মাও 
প্রত্যেকে আপন আপন ব্যবসায়ের রূপ ব্যবসাত্ন-বিশিষ্ট জীবদেহে 
প্রবেশ করে £ 

সে বলিল, হা, সুস্পষ্ট বটে ; তা’ নয় তো কি? 

তিনি বলিলেন, তাহা হইলে ইহাদিগের মধো্ তাহারাই সর্বাপেক্ষা 
স্বদ্দী, ও তাহাবাই শ্রেঠলোকে গমন করে, (৩০) যাহারা লৌকিক ও 
সামাজিক ধণ্মের আচরণে নিরত রহিক্সাছে। লোকে এই ধন্দরকে সংযম 
ও স্তায়পরায়ণতা। বলিয়া থাকে ; জ্ঞানালোচন! ও বিচার ব্যতিরেকে 
অভ্যাস-৪-মধ্যবসায়-সাহাঘোই এই ধৰ্ম্ম আচরিত হইতে পারে ; কেমন ? 

তাহারা কি করিয়! সব্ধাপেক্ষ! সখী ? 

সে কি? ইহ! কি সম্ভব নয়, যে তাহার! আপনাদিগেরই মত 
সামাজিক ও নম জাতির নিকটে প্রত্যাগমন করে? তাহার! হয় তো 
মধুকর, বোলত, পিপীলিক। অথবা পুনরায় মান্য হইরাই জন্মগ্রহণ 
করে; এবং এই সকল আস্মা হইতেই মিতাচারী পুরুষ উদ্ভূত হইয়া থাকে। 

ইহাই সম্ভব । 


[ দ্বাত্রিশে অধ্যায়-_কিন্ত একা তত্বঞ্জানী দেবধামে গমন করিবার অধিকারী । 
এজক্স লে সবপ্রযত্রে পাপ ও পুত হুখাসক্রি হইতে বিরত খাকে;-_প্রাকৃতজনের কার 
অহিক আখের কাসনা নয, কিন্তু তন্ক্ঞান তাহার আস্মাকে পৰিত্রত! ও মুক্তি প্রদান 
করিবে, এই অভি প্রায়েই সে সংঘমের পণ অবলম্বন করে। ) 


৩২), কিন্তু যে-ব্যক্তি তন্থজ্জানী এবং জ্ঞানপ্রিয়_যে সম্পর্ণন্ষপে শুদ্ধ 
থাকিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে_সে ভিন্ন আর কাহারও 
দেবগণসদনে গমন করিবার অধিকার নাই । হে প্রিয় সিস্মিয়াস ও 
কেবীস, এই নিমিত্তই প্রকৃত তন্জ্জানীর! যাবতীয় দৈহিক বাসনা জয় 


০০) তবজ্ঞানী পরম হুগের অধিকারী; বাহার! তন্বজ্জানী না হইযাও সদাচরণ 
করে, তাহারও হী; তাহাদিপ্লের মধ্যে কাহার! সে, তাহাই বলা হইতেছে । 
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করিয়া! তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে; তাহারা তাহাদিগের নিকটে 
আত্মসমর্পণ করে না ; অথপ্রিয় লোক ও ইতর জনের মত তাহার! ধনক্ষয় 
ও দারিদ্রোর ভয়ে ভীত হইয়! এরূপ করে, তাহা নহে; তাহারা যে 
স্থখলালসা সংযত করে, তাহারও কারণ ইহ! নহে, যে, তাহার! কর্তৃত্বপ্রিয় 
ও সন্মানপ্রিয় লোকের স্যার দদ্ধশ্ম্জনিত অপমান ও অখ্যাতিকে ভয় করে । 

কেৰীস বলিল, না সোক্রাটীস, তাহা কখনও শোভন হইত না । 

তিনি বলিলেন, না, না, নিশ্চয়ই শোভন হইত না। হে কেবীস, 
এই জঙ্কই যাহারা আপন আপন আম্মার যদ্র করে, এবং কিরূপে 
দেহটাকে স্গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে, কেবল সেই উদ্দেশ্যেই জীবন 
ধারণ করে না, তাহারা এই সকল লোককে বর্গ্ধন করে ; তাহারা 
ইহাদিগের পথে চলে না; কেন না, ইহারা কোথায় যাইতেছে, জানে 
না। তাহারা ভাবে, যে, তব্্তানের প্রতিকূল আচরণ কর! কর্তব্য নছে ; 
স্থতরাং তাহারা তব্বচ্ঞানজ্গনিত মুক্তি ও পুণাজ্জীবনের প্রতি মনোনিবেশ 
করিয়া, উহ! তাহাদিগকে যেখানেই লইয়া যাউক না কেন, সেই খানেই 
তাহার অন্থগমন করে। 





[ অনরিংশ ও চতুক্রিংশ অধ্যায়_তন্বজ্ঞান আস্মাকে নেহকারাগারে আবদ্ধ দেখিয়া 
তাহাকে উদ্ধার করিতে চাহে, এবং এই উপদেশ দেয়, বে, সে যেন দৈহিক জনু্ৃতি ও 
শরখাসক্তি দ্বার বিস্ান্ত ন! হন্ছ। জ্ঞানবান্‌ নানা এই উপদেশ পালন করে, কেন ন, 
সে জানে, যে, দেহাসক্র জীবনের দুঃখ মতি নিদারুণ । প্রাকুতঙ্গন ভাবে, যে, বাহ! কিছু 
হখ, ছু, ভগ, বিষাদের আধার, তাহাই সত্য : হতরাং তাহা দিগের ইন্সিগবিমুড় থানা 
জড়ের সারা অতিক্রন করিতে না! পারি! দিবাখাসে যাইতে অক্ষম হয়, এবং পুনশ্চ 
জীবগেছ পরিগ্রহ করে। এই জন্তই তন্য্চানী ইত্তরিরজতী; কারণ সে তত্তবক্জানের 
ছিতত্রতে ৰাধা দিতে চাহে না? এবাং এই জন্যই সে নেছ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন 
দশ 
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গ্রহণ করে, তখন সে সতা সত্যই দেহে দৃড়বন্ধ ও সংযুক্ত থাকে; সে 
আপনার কারাগারের লৌহদণ্ডের মধ্যদিস্থা সত্য পদার্থ দর্শন করিতে 
বাধ্য হয়, (৩৪) স্বয়ং আপন 'অভিরুচি মত উহা দর্শন করিতে পারে না, 
এবং সে পরিপূর্ণ অজ্ঞানতায় লুষ্ঠিত হইতে থাকে ॥। তখন তন্বজ্ঞান 
দেখিতে পায়, যে, এই কারাবাস এই জন্তই এমন ভীষণ হুইয়া উঠিরাছে, 
যে, উহ! কাস হইতে উদ্ভূত, এবং বন্দী নিজেই তাহার বন্ধলদশার প্রধান 
সহায় ;-_অতএব, আমি যেমন বলিতে ছিলাম, জ্ঞানপ্রির ব্যক্তিরা জানে, 
যে, তন্বদ্জান তাহাদিগের আত্মাকে এই ছুরবস্থার মধ্যে এহণ করিয়া 
তাহাকে ধীরভাবে উৎসাহ প্রদান করে ও তাহার বন্ধন মোচন করিতে 
প্রশ্নাসী হয়; তাহাকে দেখাইয়া! দের, যে চক্ষুর দ্বার! দর্শন, এবং কর্ণ ও 
অন্তান্ত ইন্দিরের সাহায্যে অন্তনুতি বঞ্চনাপুর্ণ ; সে তাহাকে ইন্দিয়জাত 
হইতে দূরে থাকিতে, এবং যতটুকু একান্ত আবশ্যক, কেবল ততটুকু 
সেগুলিকে ব্যবহার করিতে প্ররোচনা করে; ক্আপনাকে আপনাতে 
প্রত্যাহৃত ও একত্রীতৃত করিতে প্রবুদ্ধ করে; এবং তাহাকে এই 
উপদেশ দের, যে, সে যেন আপনাকে ভিন্ন, ও আপনার স্বরূপ-সাহায্যে 
সে যে-পরম সংকে অবগত হইবে, তাহ! ভিন্ন, আর কিছুই বিশ্বাস না 
করে ; প্রত্যুত, যাহ! সে অপরের ( অর্থাৎ শারীরিক ইন্দরিয়ের ) সাহাধ্যে 
বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ দর্শন করে, তাহা যেন সত্য বলিয়া! না ভাবে; 
কারণ এই প্রকার পদার্থ হন্দিরগ্রাহ্ ও দৃশ্য; পক্ষান্তরে সে স্বয়ং 
আপনার সাহাষ্ যাহা দর্শন করে, তাহা! জ্ঞানগোচর ও অদৃশ্য । এখন, 
প্রক্কত তহজ্ঞানীর আত্ম বিবেচন| করে, যে, এই বন্ধনদশ হইতে মুক্তির 
প্রতিকুলাচরণ কর! কর্তব্য সেই জন্ঞই সে যথাসাধ্য সুখ ও দুঃখ, 
কামনা ও ভয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে ; সে ভাবে, যে, যখন কেহ 
অমীরভাবে সুখের জন্/ লালায়িত, ভরে ভীত, বা কামনার বশীভূত হয়, 
তখন লোকে যে-মহাছুঃখের কল্পনা করে--যেমন রোগ, বা কামরিপুর 

(৩৪) সে সত্য পদার্থ অর্থাৎ পরম সবে দেখিতে পাত বটে, কিন্তু তাহা জড়রূপে 
ইন্দ্র নিকটে যে-্রকার প্রতীয়মান হয়, শুধু সেই প্রকার দর্শন করে। 

ণ্ড 
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চরিতার্খতাজনিত অথ্থক্ষতি__সে যে শুধু তাহাই ভোগ করে, তাছা 
নহে; কিন্তু যাহা! সর্বধাপেক্ষা নিদারুণ ও চরম ছংখ, সে সেই দুঃখে 
প্রপীড়িত হয়, অথচ তাহা! বুঝিতে পারে না। 

কেবীস কহিল, সে ছঃখ কি, সোক্রাটীস ? 

তাহা এই, যে, যখনই কোনও লোকের আত্মা অধীরভাবে সুখ বা 
£খ ভোগ করে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবিতে বাধা হয়, যে, সে যাহার 
জন্ত এই গভীর অথ বা দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাই সর্বাপেক্ষা 
লাক্দল্যদান ও সত্য; যদিচ এই ধারণ! ঠিক নহে। এই বস্তগুলি 
প্রধানতঃ দৃশ্য ; নয় কি? 

নিশ্চয় । 

তবে কি আত্মা এই প্রকার ভোগের দশাচ্ছেই দেহ দ্বার! পরিপূর্ণ 
দাসত্বে আবদ্ধ হয় না? 

কেমন করিয়া ? 

এইকূপে--প্রতোক সখ ও ছঃখ যেন গজাল লইয়। তাহাকে দেহের 
সহিত, গজালে বিদ্ধ ও গ্ৰথিত করে ও তাহাকে দেহরূপী করিয়া তোলে; 
এবং তাহাকে ভাবিতে শিক্ষা দেয়, যে, দেহ যাছা-কিছু সত্য বলে, তাহাই 
সত্যা। যেহেতু তখন দেহের মতই ইহার মত হইয়া দাড়ায়, এবং দেহ 
যাহাতে প্রীতি লাভ করে, ইহাও তাহাতেই প্রীতি লাভ করে; এই জন্যই 
আমার মনে হয়, যে, ইহা বাধা হইয়াই চরিত্রে ও গতিবিধিতে দেহের 
সহিত একীনূত হুইয়! পড়ে । অপিচ এক্ধপ অবস্থায় সে কখনও শুদ্ধ থাকিয়া 
যমালয়ে উপনীত হইতে পারে না; প্রত্যুক সে নিয়ত দেহ দ্বার! কলুষিত 
হইয়া ইছলোক হইতে প্রস্থান করে ; স্তেরাং সে শীমই আবার অন্যদেছে 
পতিত হইয়া উপ্ত বীন্দের স্তার উচ্ছাতে অন্ধুরিত হয়; এই কারণেই 
সে যাহা দৈব ও শুদ্ধ ও একরূপ, তাহার সহবাসের অধিকারী_হয় না। 

কেনীস বলিল, সোক্রাটাস, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহ! অতীব সত্য । 

৩৪ । কেবীস, যাহারা যথাখই জ্ঞানপ্রিক্, তাহারা এই সকল কারণেই 
সংঘমী ও বীর্্যবান্‌; প্রারুতজন যে-সকল কারণ নিৰ্দ্দেশ করে, সেজন্য 
নহে; না তুমিও তাহাই মনে কর ? 


ভি 
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না, আমি কখনও সেরূপ মনে করি না। 

না, তবজ্ঞানী পুক্রবের আস্মা এইকপ ভাবিবে_সে মনে করিবে না, 
যে, “তাহাকে বন্ধন হইতে মোচন করাই তন্জ্ঞানের কার্ধা, অথচ 
সে মুক্তি পাইয়াই পুনশ্চ সুখ ও ছুঃখের ছ্বারা বন্ধ হইবে; এবং 
পীনেলপী ( ৷৷০০০ ) যেমন দিবসে বন বৱন করিস রঙ্গনীতে 
তাহার তন্তগুলি বিচ্ছিন্ন করিতেন, সে তাহার বিপরীত অন্তহীন 
নিক্ষল কশ্মে ব্যাপৃত হইবে ।” (৩৫) না, সে সুখ ও দুঃখ হইতে বিরাম 
লাভ করে; বিচারবুদ্ধির অন্রগামী হুইক্স! তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে; 
যাহ! সত্য, দৈব ও মতামতের অতীত, তাহাই ধ্যান করে ও তাহা দ্বারাই 
পরিপুষ্ট হয়; সে ভাবে, যে, সে যতদিন জীবিত থাকিবে, এই প্রকারে 
জীবন ধারণ করাই তাহার কর্তব্য , এবং যখন সে মরিবে, তখন যাহা 
তাচার সঙ্জাতি ও যাহা এই প্রকার সতা, দৈব ও মতামতের অতীত, 
সে তাহারই সমীপে গমন করিবে, ও দৈহিক অশুভ হইতে নিক্ৃতি পাইবে। 
হে সিন্মিযাস ও কেবীস, যে-আস্মা এই প্রকার শিক্ষা পাইয়াছে ও ইহাই 
সাধন করিয়াছে, সে কখনও এই ভয়ে ভীত হইবে না, যে, দেহ হইতে 

(৩০) ইখাকার রাজ! নডুসেছুল ট্য-নিঙযের পরে সবসেশা কমু বাতা করিয়া 
বৈৰবদুৰিপাকে দশ বংসরকাল দেশে দেশে মুরিা বেড়াইতেছিলেন। ছার 
অসথপন্থিতিকালে কতিপন্নুপতি তদীত মহিনী লীনেললীর পাণিশ্রা্ী হই ঝাঙ্বাটাতে 
আতিথা গ্রহণ করেন, এবং পানক্চোজনে সন্ত হই! ও বিবাহের জন নিরব করি 
খোিহুঁকা রাণীর জীবনকে হর্তর করিচা তোলেন। পর্ণ কুপতিদিগক্ে 
অডুসেঘুসের প্রত্যাগমন ।পণান ।কুলাইস্! রাৰিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে.কৌশল ন্বলশ্বন 
করেন, উপরে তাহারই আক্াস পন্য হইযাছে। লীনেললী একখানি বন করিতে 
আরম্ভ করেন, এবং বরদপিকে এই প্রতি দেন, হে বঙগন সমাপ্ত হইলেই তিনি এক 
জনের সহিত পরিলীত! হুইবেন। কিন্তু দিবসে তিনি ্বটুকু বন্ধন করিতেন, জিতে 
তাহা আবার খুলিয়া ফেলিতেন ; স্থতরাং বস্ত্রৰয়ন কিছুতেই শেষ হইত না। আত্মাত 
পীনেললীর স্যার বধ বরন করে_-কিন্ু বিপরীত কপে। তিনি পাতি রক্ষা্শ দিৰলের 
বন-ক্ু, কঙগনীতে নাট করিতেন: কিন্তু তন্বজ্জান আড্াব।নৃক্জির জন্য বে-কাসনার 
জাল বিচ্ছিন্ন করিতেছে, সে সময়ে তাহাই ন্াবার।বুনিতেছে। 
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বিযুক্ত হইলে সে ছিন্নবিচ্ছিপ্ন হইবে ও বায়ু দ্বার! প্রবাহিত ও সন্ত্রাসিত 
হইরা প্রস্থান করিবে, এবং কোথাও কণামাত্র বর্তমান থাকিবে না। 

[পক্চত্রিংশে অধ্যায় __সোক্রাটাসের বাক্য শেষ হইলে সকলে [কতক্ষণ নিন 
রহিল: তৎপরে সিস্মিযাস ও কেবীসকে সুদে আলাপ করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তাহাদিগের মনে এখনও কোনও সং আছে কি না। সিন্মিছাস। হা আছে; 
কিন্ত তোমার এই ছর্দৈবের মধ্যে আমর! তোমাকে ত্যাক্ত করিতে চাহি না। সোক্া- 
চীস। আমি আমার বর্ন বস্থাটাকে মোটেই ছু্দৈব মনে করি |; আমি পরম 
আনন্দে মৃত্যুর পরপারে যাত্রা করিতেছি; তোমাদের যাহ! বলিবার আছে, বল। 
নিন্মিযাস। তবে বলি। তুমি হে-প্রমাণ ছিলে, তাহা আমার নিকটে পূর্ণাঙ্গ বলিয়। বোধ 
হইতেছে না। ] 


৩৫। সোক্রাটীস এইরূপ বলিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্ুন্ধতা 
বিরান্দ করিতে লাগিল; তাহার সুখের ভাব দেখিয়া! বোধ হুইল, যে, 
তিনি নিন্দে পূর্বোক্ত যুক্কিগুলি মনে মনে আলোচন! করিতেছেন; 
আমরাও অধিকাংশ তাহাই করিতেছিলাম। কেবীস ও সিন্দিয়াস 
কিয়ংকাল পরস্পর আলাপ করিল; তাহা দেখিয়া সোক্রাটাস তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, কি ? আমর! যে-সকল যুক্তি উত্থাপন করিয়াছি, তাহা 
তোমাদিগের নিকটে সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে না? যদি কেহ এগুলি 
গভীরভাবে পরীক্ষা করে, তবে ইহাতে এখনও অনেক ক্রটি ধরিতে 
পারিবে ও বহু সংশয়ের স্থল দেখিতে পাইবে ॥ যদি এমন হয়, যে, তোমরা 
অন্ত কোনও বিষয়ে আলোচনা করিতেছ, তবে আমার বলিবার কিছুই 
নাই; কিন্তু বদি এই উপস্থিত আলোচ্য বিষয়েই তোমাদিগের কিছু দুরূহ 
মনে হইয়। থাকে, তবে তাহ! বলিতে তোমর! ইতন্ততঃ করিও না; যদি 
তোমাদিগের বোধ হয়, যে, খুক্তিগুলি আরও উৎরুষ্টরূপে বিকৃত করা 
যাইতে পানে, তবে তোমরা নিজেরাই তাহা ব্যাখ্যা কর ; এবং যদি 
তোমরা বিবেচনা কর, থে, আমি সঙ্গে থাকিলে তোমরা অধিকতর 
রুতকাধ্য হইবে, তবে আমাকেও সঙ্গে লও । 

তখন সিন্মিয়াস কহিল, আচ্ছা, সোক্তাটীস, আমি তোমাকে সত্য 
কথাই বলিতেছি। আমাদিগের প্রত্যেকেরই এক একটা দুরূহ সমন্তা 
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আছে, এবং প্রত্যেকেই অপরকে ঠেলিতেছে ও তোমাকে দিজ্ঞাসা 
করিতে বলিতেছে, যেহেতু সকলেই তোমার কথা শুনিতে উৎসুক ; কিন্ত 
এই উপস্থিত ছু্দেববশতঃ তোমার পক্ষে ৰ! উহ! অপ্জীতিকর হয়, এই ভরে 
অমর! তোমাকে ত্যক্ত করিতে কুষ্ঠিত হইতেছি। 

সোক্রাটীস ইহ শুনিয়া মৃ মৃত হাসিলেন, এবং কহিলেন, ৰাহাব! ! 
সিন্সিযাস, আমি যখন তোমাদিগকেই বুঝাইতে পারিলাম না, যে, আমি 
এই উপস্থিত ঘটনাটাকে মোটেই হু্দ্দৈব বিবেচনা করিতেছি না, তখন 
অপর লোককে ইহ! বুঝাইয়| দেওয়া কত কঠিন! তোমরা এই 
আশঙ্কা করিতেছ, যে, আমি জ্গীবনে পুর্বে যেমন ছিলাম, এক্ষণে তদপেক্ষা 
অধিকতর কটু ্বভাব হইয়াছি। দেখা যাইতেছে, যে, আমি তোমা দিগের 
নিকটে রাজহংস অপেক্ষা হীনতর ভবি্বন্দশী বলির প্রতীয়মান হুইতেছি। 
রান্দহংসেরা যখন অন্থভব করে, যে, তাহাদিগের মৃত্যু আসল, তখন, 
তাহার! পুর্বে যেমন সঙ্গীত করিত, তাহা অপেক্ষা অতীব তারম্বরে 
মুহুমু হ সঙ্গীত করিতে থাকে ; তাহারা এই জন্ত আনন্দে বিহ্বল হইয়া 
সঙ্গীত করে, যে, তাহারা যে-দেবতার পরিচারক, তাহারই নিকটে গমন 
করিতেছে । লোকে মৃতকে ভয় করে; এই জগ্তই তাহারা! রাজহংস 
সন্ধে এই মিখা! কথা রটনা করে, ও বলে, যে, তাহারা মৃত্যুয়ে বিলাপ 
করে, এবং শোকে মরিতে মরিতেও সঙ্গীত গাছে। তাহার! চিন্তা 
করিয়া দেখে না, যে, কোন পক্ষীই ক্ষুধার্ত, বা শীতার্ত বা অন্ত কোনও 
ছঃখে কাতর হুইয়! সঙ্গীত করে না, এমন কি, তাহাদিগের মতে যে-সকল 
পক্ষী দুঃখে পড়িয়া বিলাপস্চক সঙ্গীত করে,_যেমন বুলবুল, 
বাবুই, প্রস্থতি__তাহারাও নহে । আমার তো বোধ হয়, যে, এই 
সকল পক্ষী ছুঃখে কাতর হইয়া গান করে না, রাজহংসেরাও নয়; আমি 
বরং বিবেচনা করি, যে, ইহারা আপলোদেবের পক্ষী, স্থতরাং যমালয়ে যে- 
সুখ-সম্পদ্‌ রহিয়াছে, ভবিশ্যন্দশী হইয়া! তাহা পূর্বেই দেখিতে ও জানিতে 
পারিয়াই ইহার! গান করে, এবং জীবনের এ অস্তিমদিনে পূর্বাপেক্ষা 
গভীরতর আনন্দে উল্লসিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, যে, আমি নিজেও 
রাজহংসদিগের সমশ্রেণীভূক্ত দাস, এবং একই দেবের পবিত্র সেবায় 





ফাইজোন 
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উতৎসর্গীরুত ; আমিও আমার প্রত হইতে উহ্াদিগের অপেক্ষণ ভীনতর 
ভবি্যান্থষ্টি প্রাপ্ত হই লাই? এবং আমিও এই জীবন বিসঙ্জ্ন করিতে 
যাইয়া তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর ভরিয়মাণ হইতেছি না। অতএব, 
আমাকে ত্যক্ত করিবার কথ! যদি বল, তবে, যতক্ষণ আথেন্দের একাদশ 
রাজপুরুষ অনুমতি দেন, ততক্ষণ তোমাদিগের যাহা ইচ্ছ! বলিতে ও 
জিজ্ঞাসা করিতে পার । 

সিস্মিয়াস কহিল, তুমি বেশ বলিয়াছ। আমি কি অভাব বোধ 
করিতেছি, তাহ! তোমাকে বলিতেছি, এবং এই কেবীসও বলিবে, সে 
কেন তোমার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। সোক্রাটাস, আমার 
মনে হয়, এবং হয় তো তোমারও মনে হয়, যে, ইহজীবলে এই সকল তন্ধ 
সপষ্টকূপে অবগত হওয়া অসম্ভব, অথৰা অত্যন্ত কঠিন ; তথাপি, এ সঙ্ন্ধে 
যাহা স্টক্ত হইয়াছে, যে-ব্যক্তি সর্ধ প্রকারে তাহ! পরীক্ষা না করে, এবং 
সকল দিক্‌ হইতে বিবয়টী বিচার করিয়া, তবে উৎ! ছাড়িতে হইবে, এই 
সংকল না করিয়াই যে পূর্বেই এই আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সে 
নিতান্ত কাপুরুষ। এক্ষেত্রে আমাদিগের এই দুইয়ের একটা কর। 
কণ্তবা__হু় আমাদিগকে প্রত তন্বটা অপরের নিকটে শিক্ষণ করিতে 
হইবে, না হয় উহ! স্বয়ং আবিষ্কার করিতে হইবে; 'অথবা যদি তাহা 
অসাধ্য হয়, তবে সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষ! অকাট্য মানবীয় মত অবলব্বন 
করিয়া, লোকে যেমন ভেলায় চড়িয়া সমুদ্রে যাত্রা করে, তেমনি এই মতরূপ 
ভেলা লই ক্মামাদিগকে বিপদ্‌-সন্ধুল জীবন-সাগরে যাত্রা করিতে হইবে 
বদি আমরা এমন দৃঢ়তর তরলী প্রাপ্ত না হই, ( অর্থাৎ ) যদি আমর! 
কোনও দেবতার বালা (৩১) শুনিতে না! পাই, যাহার সাহায্যে আমরা 
অধিকতর নির্ধি্থে ও নিরাপদে এই বাত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব । 
অতএব, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার পরে এক্ষণে তোমাকে এই প্রশ্ন 
করিতে আমনি লজ্জা বোধ করিতেছি না$ কেন না, তাহা হইলে 
উত্তরকালে আমি আপনাকে এই জন্য দোষী মনে করিব না, যে, আমি 
এখন যাহা! ভাবিতেছি, ছাহ! তোমাকে বলি লাই । কারণ, সোক্রাটীস, 


০০৯) নন অফেমুল-সমস্বাযের পরস্পরাগত সঙ। 
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আমি যখন নিজের মনে ও এই কেনীসের সহিত তোমার শুক্তিগুলি 
পরীক্ষা করিতেছি, তখন, আমার তো এনন বোধ হইতেছে না, বে তুমি 
যাহা! বলিয়াছ, তাহা খুবই বথেষ্ট। 

[ বটতিংশ অধ্যায় --সিন্মিয়াস হার আপত্তি বিবৃত করিলেন। দেহ ও আত্ম। 
সম্বন্ধে বাহ! উক্ত হইয়াছে, ৰীণ। ও সৰোৰিত| সম্বন্ধেও তাই বলা দাইতে পারে: 
দেহ ও বীণ! উভয়ই দৃশ্য, বিশিল, জী ও নগর ; এবং সাবিত ছক্কার কতা, 
অদ্য, অঙ্গড়, অপার্থিৰ ও শন্দত্থ। তৰে কি বীগ। ধ্বসে হইলেও সাৰাধিত। র্দান 
থাকে ? না, থাকে না। আত্মাও তে বিনিধ জাতী উপাদানের সংহিজশজনিত সমন ৰা 
সাবাদিত। ; সুতরাং দেৱ বিনষ্ট হইলে আস্ত! কেন লা প্রাপ্ত হইবে না) 


৩৬। তখন লোক্রাটাস বলিলেন, হে সখে, তুমি যেরূপ মনে 
করিতেছ, তাহাই হয় তো সতা, তথাপি বল, যুক্তিগুলি কোন্‌ স্থলে 
অসম্পূর্ণ । 

সে বলিল, আমার নিকটে উহা! এই স্থলে অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে-_ 
একব্যক্তি সংবাদিতা (॥৯৮৷০৷১), এবং বীপা ও বীণার তার 
সম্বন্ধে ঠিক এই যুক্তি উপস্থিত করিতে পারে ; সে বলিতে পারে, যে, 
স্বরে-বাধা বীণার সংবাদিত! অদৃশ্য, অশরীরী, পরম স্ন্দর ও দৈব, কিন্ত 
বীণা ও বীণার তার শরীরী, জড়রূপী, বিমিশ, পার্থিব ও মরণধ্দীর সঙ্গাতি। 
এখন, যখন বীগাটা ভাঙ্গিযা যায়, কিংবা কেহ তারগুলি কাটিয়া বা ছিড়িয়া 
ফেলে, তখন যদি কোনও বাক্তি তোমারই মত এই একই যুক্তি দৃঢ়তার 
সহিত প্রয়োগ করিয়া বলে, যে, উ সংবাদিতা নিশ্চয়ই বিস্যামান আছে, 
উচ্ধ| বিনষ্ট হয় নাই; যেহেতু ইহা কখনও সম্ভবপর নয়, যে, যদিচ বীণা ও 
ৰীণার তারগুলি ধবংসশীল, তথাপি সেই তারগুলি ছিন্স হইলেও বীণা ও 
তাহার তার বর্তমান থাকিবে, আর যে-সংবাদিতা দৈব ও 'অমরের 
সমন্বভাব ও সঙ্গাতি, তাহাই নশ্বর বীণাটীর পৃর্কেই বিনষ্ট হইবে; সে 
বলিতে পারে, যে, এই সংবাদিতা! নিশ্চয়ই এখনও কোথাও বিদ্যমান আছে, 
এবং উহার পক্ষে কিছু ঘটিবার পূর্বেই কাষ্ঠখণ্ড ও তারগুলি জীর্ণ ও 
ক্ষরপ্রাশ্ড হইবে। এখন, সোক্রাটীস, আমার তো বোধ হয়, যে, তুমি 
নিজেও জান, যে, আমর! বিশ্বাস করি, আত্মা খুব সম্ভব এই প্রকার একটা 
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কিছ_ন্সামাদিগের দেহ যেমন উত্তপ্ত, শীতল, শুদ্ধ, আর ও এই প্রকার 
অন্তান্ত উপাদান দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ও বিহৃত, তেমনি এই সকল উপাদান যখন 
পরস্পরের সহিত স্স্থক্ূপে যথোপযুক্ত মাত্রার মিশ্রিত খাঁকে, তখন 
আমাদিগের আত্মাও উহাদিগেরই মিশ্রণ ও সংবাদিতা ( বা সমবর)। 
অতএব, আত্মা বদি এই প্রকার সংবাদিতা হয়, তবে ইহ! সুস্পষ্ট, যে, যখন 
আমাদিগের দেহ এই মাত্রা হারাইয়া শিথিল হইয়া পড়ে, কিংবা রোগ ও 
অন্তান্ত আপদ্‌ দ্বার! বিপধান্ত হয়, তখন আস্মাও পরম দৈৰ পদার্থ হইলেও 
অবস্তই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়? যেমন শ্বরলহরীনিছিত ও যাবতীয় 
শি্কলাজ্গাত অক্তান্ত সংবাদিত! অন্তত হইয়! থাকে, ( আস্মাও 
সেইরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; ) কিন্ত প্রত্যেক দেহের অবশিষ্ট অংশগুলি 
দগ্ধ হুইয়া বা পচিরা ন! যাওয়া পর্ধান্ত দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে । তুমি 
তবে ভাবিয়া দেখ, থে, বদি কেহ বলে, যে, আব্মা দৈহিক উপাদানের 
মিশ্রণে রচিত, স্বতরাং যাহা মৃত্যু বলিয়া অভিহিত, তাহাতে আব্মাই 
প্রথমে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা তাহার এই যুক্তির উত্তরে কি 
বলিব। 

[ সপ্তক্মিশ ধ্যাত _লিশ্িাসের কথার উত্তর বিবার পেট সোকাটাগ কেবীসের 
আপত্তি শুনিতে চাহিলেন। কেবীল । আনি স্বীকার করি, থে, আম্মা দেহখারণের 
পর্বে বর্তমান ছিল; কিন্ত এবাৰত ইঠার অধিক কিছুই প্ৰমানিত হয নাই। আদি 
শে সিন্মিত্থাসের আপত্তি সানি, তাহা! নহে: কিন্ত বানর! শুধু এতটুকু প্রাতিপঞ্ করিয়াছি, 
শে, আস্থা দেহ অপেক্ষা নীর্ণকালস্থাধী। তন্তনাযের দৃষ্টান্ম দেও! বাক্‌ । একজন 
ত্বক জীবনে আনেক বসন বন ও পরিধান করে, কিন্তু শেষ বর্খানি জীর্ণ হইবার 
পূ্দেই সে মতে পতিত হয়। তেমনি স্যাম হয় তে| ইহজীৰনে পুনঃপুনঃ শীর্ণ 
আছে সংস্কার সাধন করে, কিন্ত সবার পরে সে বিনষ্ট হর! বার, অথচ সর্বশেষ 
সংস্কার দ্বারা খে দেহ নৰীকূত হইয়াছিল, তাহ! বর্তমান খাকে ॥ আমি ইহ! অপেক্ষাও 
অধিক শ্বীকার করিতে প্রস্থত আছি। আনি আলিছ! লইতেছি, বে, থাপ জন্মে জন্মে 
বের সার বহ দেহ বারণ করে, এবং এক একটা দেহ ত্যাগ করিছ। পরলোকে বিস্তযান 
খাকে । কিন্তু ইহাতে আনরা নিঃসন্দেহে এমন বলিতে পারি না, খে, আত্মা ফসে কমে 
পন্ধপরাপ্ম হইকা শেখ বেছ বিনষ্ট হইবার পূ্কেই বিলুপ্ত হইবে না। আগা ব্ূপতঃ 
শাশ্বত ও ব্মবিলগর, ইহ! প্রশথাপিত করিতে না পারিলে ক্যানাদিঃগর ্সনৃতত্বের আশা 
স্ব) alt E 
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৩৭। তখন সোক্রাটীস, সচত্বাচর তিনি ষেষন করিতেন, তেমনি 
বসামাদিগের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিক্বা এবং ঈষৎ ভাসিরা বলিলেন, 
সিম্মিয়াস সঙ্গত কথাই বলিতেছে ; তোমালিগের মধ্যে বদি আমার 
অপেক্ষা ক্ষিপ্রাতর কেছ থাকে, তবে সে কেন উত্তর দিতেছে না? কেন 
না, সিন্দিয়াস তর্কে বড় তুচ্ছ প্রতিহন্দী বলিরা প্রতীয়মান হইতেছে না । 
কিন্ত আমার মনে হয়, যে তাহার কথার উদ্ধর দিবার পুর্বে ক্মামাদিগের 
শুনা কর্তব্য, যে কেবীস আমার যুক্তিতে কি ত্রটি পাইয়াছে ; তাহা হইলে 
আমরা এই অবসরে ভাবিতে পারিব, বে, কি উত্তর দিতে হুইবে। 
তাহাদিগের দুই জনের আপত্তি শুনিলা বদি আমর! উতরের মধো কাল 
দেখিতে পাই, তৰে আমর! পরাজয় মানিব; আর বদি উরকতান না 
থাকে, তবে আমরা কাজেই আমাদিগের যুক্তির সমর্থন করিব । 
তিনি বলিলেন, কেবীস, এস, বল দেখি, এই যুক্তিতে এমন কি আছে, 
যাহা তোমাকে উদ্বিদ { ও সংশরাকুল ] করিয়াছে? 

সে, কেবীস, কহিল, আচ্ছা, আনি বলিতেছি। আমার বোধ 
হইতেছে, যে, যুক্তিটী যেখানে ছিল, সেখানেই আছে, এবং পূর্বে আমরা 
ইহার বিরুদ্ধে যে-আপত্তি করিয়াছি, এখনও সেই আপত্তিই বর্তমান । 
কেন না, 'আমাদিগের আত্মা বে এই মানবীর রূপ পরিগ্রাহ করিবার পুর্বে 
বিশ্যমান ছিল, ইহা আমর! প্রত্যাহার করিতেছি না; ইহ! অতি নিপুণভাবে, 
এবং যদি একথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা না হয়, অতি সম্পূর্ণজূপেই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমর! মিলে হে আস্মা বিগ্মমান থাকিবে, 
তাছা। সেইরূপ প্রমাণিত হইরাছে বলির আমার বোধ হইতেছে লা। 
আত্মা দেহ আপেক্ষা বঅধখিকতর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকালস্থাযী নয, সিন্মিত্নাসের 
এই আপত্তিতে আমি সার দিতে পারিতেছি লা; কারণ বআমার মনে 
হয, এই সমুদার বিষনে বসান্মা দেহ অপেক্ষা বহু গুণে শেষ্ঠ। এখন, এই 
খুক্তিটী বলিতে পারে, 'জাচ্ছা, যখন তুমি দেখিতে পাইতেছ, বে, মাঙ্ু 
মরিলেও তাহার হূর্ধালতর অংশ বর্তমান খাকে, তখন তুমি এখনও কি 
সংপর পোষণ করিতেছ? তোষার কি বোধ হয় না, যে, যাহা! বহুপ্ধণে 
দীর্খকাপস্থারী, তাহা নিশ্চন্ঘই ঠিক সমপর্িমাপকাল রক্ষা পাইবে?" 
চে 
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অতএব ভাবিয়া দেখ, যে, আমি যাহ! বলিতেছি, তাহার কোনও মূল্য 
আছে কি না। আমার মনে হয়, যে, সিস্মিয়াসের স্যার আমারও একটা 
রূপকের আবশ্যক । আমি বোধ করি, যে, তুমি যে-যুক্তি উপস্থিত 
করিয়াছ, কোন বৃদ্ধ তন্তবাযের মৃত্যু হইলে একজন ঠিক সেই যুক্তি দিতে 
পারে; সে বলিতে পারে, যে, ও ব্যক্তি বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু কোন 
স্থানে নিরাপদে বর্তমান রহিয়াছে; সে তাহার এই প্রমাণ উপস্থিত 
করিবে, যে, শর তন্তবায় যে-বসন বয়ন ও পরিধান করিত, তাহা এখনও 
অক্ষত আছে, তাহা নষ্ট হয় নাই ; যদি কেহ তাহার কথা অবিশ্বাস করে, 
তবে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, মানুষ, ও যে-বসনথণ্ড ব্যবহৃত ও 
জীর্ণ হইতেছে, এই উভয়ের মধ্যে কোন্টী অধিকতর দীর্থকালস্থামী ? 
যদি এই সংশয়বাদী প্রত্যুত্তর দেয়, যে, মাসুম বহুগুণে দীর্ঘকালস্থায়ী, 
তবে সে ভাবিবে, যে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল, যে, গর তন্যবায় 
নিশ্চয়ই নিরাপদে বিস্বমান আছে; যেহেতু, যাহ! অল্পকালপ্থারী, তাহাই 
বিনষ্ট হয় নাই । কিন্তু, সিন্মিয়াস, আমি বিবেচন করি, যে, একথ! সতা 
নহে; আমি যাহা বলিতেছি, তুমিও তাহা বিচার করিয়া দেখ। 
বেহেতু, সকলেই বুঝিতে পারে, যে, ধে-বাক্কি এই প্রকার বলে, সে 
অর্থহীন কথা বলে। কেন না, উক্ততন্ধবায় লিঙ্গে এই প্রকারে অনেক 
বসন বয়ন ও পরিধান করিয়া জীর্ণ করিয়াছে, এবং বোধ করি পরিশেষে 
শেষ বসনখানি জীর্ণ হইবার পুরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ; কিন্ত এই 
হেতু মানুষ কখনই তাহার বসন অপেক্ষা নিরৃষ্ট ব! দু্কল নহে। আমার 
মনে হয়, যে, দেহের সহিত ন্সাস্মার সন্বন্ধও এই রূপক দ্বার! প্রকাশ করা 
যাইতে পারে ॥ যদি কেহ আম্মা ও দেহ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলে; 
যদি সে বলে, যে, আত্মা বহুকালস্থাযী, কিন্ত দেহ তদপেক্ষ| দুর্বল ও 
অল্লকালস্থারী, তবে আমার বিবেচনায় সে সঙ্গত কথাই বলে। কিন্ত 
সে বলিতে পারে, প্রত্যেক আব্ম৷ বহু দেহ ধারণ ও জীর্ণ করে, বিশেষতঃ 
বদি তাহ! বহু বংসর বাচিয়া থাকে । কারণ, বদি একথা সত্য হয়, যে, 
মাঙ্গযের জীবন্দশাতেই দেহ প্রতিনিয়ত পর্রিবন্ডিত ও বিনষ্ট হইতেছে, 
ব্সার আত্মা সব্বদা উহার জীর্ণ অংশ সংস্কার করিতেছে; তবে ইহাও 
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একাস্ত নিশ্চিত, থে, আত্মা যখনই বিনষ্ট হউক ন! কেন, উহা তখন তাহার 
শেষ বসন পরিধান করিয়া থাকে? এবং কেবল ওঁ শেষ বসলের পূর্বে 
বিনষ্ট হয়। কিন্ত আত্মা বিনষ্ট হইলেই দেহের স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতা 
প্রকাশ হইয়! পড়ে, এবং উহ! অচিরে পচিয়! ধ্বংসপ্রাপ্ত হর । সুতরাং 
এখনও এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া আমাদিগের পক্ষে আশ্বন্ত হওয়া 
সঙ্গত হইবে না, যে আমরা যখন মরিব, তখনও 'আমাদিগের আত্মা 
কোথাও বর্তমান থাকিবে। তুমি যে-যুক্তি উপস্থিত করিয়াছ, কোনও 
প্রতিপক্ষ ঠিক সেই যুক্তি উপস্থিত করিলে একজন ইহা! অপেক্ষাও অধিক 
স্বীকার করিয়া লইতে পারে ; সে মানিয়া! লইতে পানে, যে, আমাদিগের 
আত্মা যে আমাদিগের জন্মের পুর্কেও বিস্বমান ছিল, শুধু তাহাই নহে; 
ইছাও মানিতে বাধা নাই, যে, আমাদিগের মৃত্যুর পরেও কোন কোনও 
আব্ম| বপ্তমান থাকে, বর্ধমান থাকিবে এবং বারংবার জন্মগ্রহণ করিবে 
ও আবার মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । কেন না, আত্মা স্বভাবতঃই এমন 
বলিষ্ঠ, যে, উহ! পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ সহিতে পারে । ব্যক্তি ইহা মানিয়া 
লইলেও একথা স্বীকার না করিতে পারে, যে, আত্মা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ 
করিয়া ক্ষয় পায় না, এবং পরিশেষে এই সকল মৃত্যুর কোন একটাতে 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। সে বলিতে পারে, যে, আব্দার এই মৃত্যু, 
দেহ হইতে আত্মার এই বিচ্ছেদ--যাহ! আত্মার ধ্বংস আনন করে__ 
কবে উপস্থিত হইবে, তাহা কেহই জানে লা, কারণ উহা অবগত হওয়া 
আমাদিগের সকলের পক্ষেই অসাধ্য । এখন, যদি ইহা সত্য হয়, তবে 
নি্ক্দোধের মত নির্ভীক না হইলে কেহই নিয়ে মৃত্যুর সন্মুখীন হইতে 
পারে না, যদি না লে প্রমাণ করিতে পারে, যে, আত্মা সর্বতোভাবে 
অমর ও অবিনশ্বর । নতুবা (আত্মা অমর ও অবিনশ্বর বলিয়া প্রমাণ 
করিতে না পারিলে ) ইহা অবস্তন্তাবী, যে, যখনহ কেহ নরিতে চলিবে, 
তখনই তাহার আত্মা সব্বন্ধে এই ভর হইবে, যে, উহা দেহ হইতে এক্ষণে 
বিযুক্ত হইলে বুঝি একেবারেই বিনাশ পাইবে ॥ 

[ অষ্টত্রিশে অধ্যা_পুর্কোন্ত আপন্িওলি শুনিৎ। শ্রোতার মনে কি ত্রাস ও 
সংশয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহ। বর্ণনা করিছা ফ্কাইডোন সোকাটীসের বীরতা, নির্তাকতা 
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৩ প্রকনল্চিত্ততার আশংসা করিলেন। বিচারের এই বিরামকালে সোকাটীস কিরুপে 
ক্ষাইডোনকে আদর করিতেছিলেন, এবং ভাহাদিগের দুই জনের মধ্যে কি কখোপকখন 
হইয়াছিল, তাহাও বিশ্বত হইল ॥ (এই চিত্র উপস্থিত করিফা সেটে। খেন পাঠকদিগকে 
লিক! দিতেছেন, সোক্রাটীস শব আত্মার ক্দমরত্ববিষন্ধক বিচারের সাক্ষাৎ প্রতিমুয্ি ও 
আন্মলামান প্রমাণ । )] 

[ এখানে একটা বিষ লক্ষ্য করিবার আছে ॥ ন্যাত্মার অমরত্ত লঙ্বন্ধে এতক্ষণ বে. 
আলোচনা চলিতেছিল, তাহ! এক লক্কটস্থলে উপনীত হইয়াছে, সুতরাং সমস্ঠাটা পুনশ্চ 
অৰমাৰৰি হপ্রঝপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে__ইহা বুঝাইবার জাই সেচো 
বৰ্তমান অধ্যাছের মনোহর দৃত্তটী আনি করিযাছেন। ] 


৩৮। আমরা যেমন পরে পরস্পরকে বলিয়াছিলাম, ইহাদিগের কথা 
শুনিয়া আমর! সকলেই অশ্ৰপ্তি বোধ করিতে লাগিলাম; কারণ, পূর্কের 
যুক্তি দ্বারা আমাদিগের গভীর প্রতায় জশ্মিয্াছিল ; কিন্তু এক্ষণে বোধ 
হইল, যে, তাহা আবার বিপধ্যন্ত হইয়াছে ; এবং যে-সকল যুক্তি পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছিল, কেবল তাহাতেই যে আমাদিগের অবিশ্বাস উৎপন্ন 
হইল, তাহা নহে; কিন্ত ইহার পরে যে-সকল যুক্তি উপস্থিত কর! যাইবে, 
তাহাতেও আমাদিগের আস্থ! রহিল না; আমাদিগের এই সংশয় জন্মিল, 
থে, আমরা বুঝি 'অকশ্থণ্য বিচারক, এবং এই ব্যাপারটাতে বিশ্বাসের 
ভিত্তি কিছুই লাই। 

এখেক্রাটীস__হা, ফাইডোন, দেবতার নামে বলিতেছি, আমি 
(তোমাদিগের অবস্থাটা বুঝিতে পারিতেছি। কেন না, এক্ষণে তোমার 
কথা শুনিরা আমি নিজেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, 
“অতঃপর তবে আর কোন্‌ যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিব? সোক্রাটীস 
বে-যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কেমন প্রতায় জন্মাইবার উপযোগী 
ছিল, অথচ তাহাই এক্ষণে বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়া! পড়িয়াছে।' কারণ, 
আমাদিগের আত্ম! যে উপকার রানি এই মত আশ্চধ্যরূপে 
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এমন আন্ত যুক্তির একান্ত আবশ্যক, বন্ার! আমি বুঝিতে পারিব, যে, কেন 
মরিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার গ্ান্থাও মরে না। 'অতএব, লেসুসের দিব্য, 
আমার বল, সোক্রাটীস কিক্কপে এই আলোচনার অনুসরণ করিলেন ? 
তুমি যেমন বলিতেছ, বে ততোমর। বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলে, তিনিও কি 
তেমনি হ্স্পক্টই বিচলিত হুইয়াছিলেন ? না বিচলিত হন নাই ? তিনি কি 
শাস্তভাবে তাহারা যুক্তির সমর্থনে অগ্রসর হ্ইক্রাছিলেন ? তিনি কি 
তাহার যুক্তিকে যখোচিতরূপে সমথন করিতে পারিয়াছিলেন, না! তাহা 
পারেন নাই? তুমি যতদূর স্ল্গান্ূপে পার, আমার নিকটে সমুদায় 
বৰ্ণনা কর । 

ফাইডোন--এখেক্রাটীস, আমি বহুৰারই সোক্রাটীসকে দেখিরা 
বিশ্মিত হইয়াছি ; কিন্তু সেই সনযে আমি তাহার নিকটে উপস্থিত থাকিয়া 
তাহাকে যেমন সাধুবাদ করিয়াছি, এমন ন্সার কখনও করি লাই। 
তাহার থে উত্তর 1দবার একটা কিছু ছিল, তাহা হয় তো কিছুই আশ্চর্য 
নয়; কিন্ত আমি যেজন্ তাহার ব্যবহারে সাতিশর বিশ্ক্াপক্জ 
হইয়াছিলাম, তাহ! এই প্রথমতঃ তিনি কেমন প্রসন্নচিত্তে, সঙ্গেছে ও 
সসম্ত্রমে যুখকদিগের ঘুক্কিগুলি শুনিলেন ; তৎপরে তিনি কেমন তৎপরতার 
সহিত বুঝিয়া৷ ফেলিলেন, যে, ঝর যুক্তিপ্ুলি দ্বারা আমরা কিরূপ আঘাত 
প্রাপ্ত হইয়াছি; পরিশেষে তিনি কেমন হ্ন্দরজূপে আমাদিগকে 
আরোগ্য প্রদান করিলেন, এবং পরাজিত ও পলারনপর সেনার মত 
আমাদিগকে আপনার নিকটে আহ্বান করিয়া তাহার অন্থগানী হইতে 
ও ঝুক্ষিটা পরীক্ষা করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন ॥ 

এখে--কিরূপে ? 

ফাই-্সামি বলিতেছি। আমি তাহার দক্ষিণদিকে শব্যার পাশে 
একখানি চৌকির উপরে বসিরাছিলাম, তিনি আমার আসন অপেক্ষা 
অনেক উচ্চ খ্টাতে আসীন ছিলেন। তিনি আমার শিরে হাত বুলাইয়া 
এবং আমার গ্রীবার উপরে লব্বমান কেশগুচ্ছ একত্র ধরিরা আমাকে 
আদর করিতে লাগিলেন--তাহার অভ্যাসই এই ছিল, যে অনেক সময়েই 
তিনি আমার কেশ লইর্া খেল! করিতেন-_-এবং আদর করিতে করিতে 
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কহিলেন, ফাইডোন, আগামী কল্য হয় তো তুমি এই স্বন্দর কেশগুলি 
কাটিয়া ফেলিবে। (৩৭) আমি বলিলাম, হা, সোক্রাটীস, সেইরূপই তো 
বোধ হয়। 

যদি তুমি আমার কথা শুন, তবে তুমি তাহা করিবে না। 

* আমি বলিলাম, আচ্ছা, কেন করিব না ? 

তিনি বলিলেন, যদি আমাদিগের যুক্তি পঞ্চনব প্রাপ্ত হয়, এবং আমরা 
তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে না পারি, তবে অন্তই আমি আমার 
কেশ ছেদন করিব, এবং তুমিও তোমার কেশ ছেদন করিবে। আর, 
আমি বদি তুমি হইতাম, এবং যুক্তিটী যদি আমার হাত এড়াইয়া যাইত, 
তবে আমি আর্গস-বাসীদিগের স্কার (৩৮) শপথ করিতাম, যে আমি 
যতদিন ন! পুনরার সংগ্রামে লিপ্ত হুইর! সিন্মিরাস ও কেবীসের যুক্তি 
পরাজিত করিব, ততদিন আমি দীর্ঘ কেশ রাখিব না। 

আমি বলিলাম, কিন্তু প্রবাদ আছে, যে স্বস্সং হীরার্লীসও ছুইজনের 
সমকক্ষ নহেন। 

তিনি বলিলেন, তবে এখনও যতক্ষণ আলোক আছে, (৩৯) আমাকে 
ইয়লেওসরূপে তোমার সাহাধ্যার্থ আহ্বান কর । (৪*) 

আমি বলিলাম, তবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি--হীরার্লীস যেমন 
ইয়লেওসকে আহ্বান করিতেন, সেরূপ নয়, কিন্তু ইয়লেওস যেমন 
হীরারীসকে ন্সাহ্বান করিতেন, সেইরূপ । 


(৩৭) শকের! শ্রিকজনের সৃত্যুতে কেশ কর্ন করিত । প্রথস খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠ|। 

(০৮) আগসের অধিবাসীরা স্পা্টান্দিগের হন্ত হইতে খুরেয়াই নামক গ্রাম উদ্ধার 
করিতে ব্বক্ষন হইয়া এই শপথ করিয়াছিল, যে যতদিন তাহারা পুনরায় উহা জয় করিতে 
সর্থ ন! হইবে, তত দিন দীখ কেশ বারণ করিবে না । ( Herod. 1. ৪) । 

(৬৯) সুধ্যান্ত হইবাসাত্ ভাহাকে বিধ পান করিতে হইবে । 

(১০) আক বীর হীরাজ্রীস বারিবাসী শতক্ষণী সর্পের সহিত সংগ্রাম করিবার কালে 
এক ব্বহৎ ককট বারা আক্রান্ত হই স্বীয় আাতুস্পুত্র এবং বিশ্বস্ত সহচর ও সারথি 
হয়লেওডসকে সাহাহ্যাখ আহবান করিয়াছিলেন। সেটোর Eahydomne (5970 ) 
নামক নিৰক্ধে এই সআৰ্যারিকার কপক ব্যাখ্যা আছে। 
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তিনি বলিলেন;উভক্ধ কিছুই পাখক্য নাই । 


[ উনচদ্বারিশে অধ্যাত_-সোক্রাটীস বলিলেন, ফাইন্ডোন, আমরা সেন সাবধান 
পাকি, যে, লোকে শেকপে মানববিষেবী হইয়া উঠে, আমর! সেইকূপে বিচারবিদ্বেষী না 
হই । তাহার! ছুই চারি বাক্রিকে একান্স নন্দ দেৰিয়াই এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, বে, 
সংসারের সকলেই একান্ত নন্দ; কিন্ক প্রকৃত কথা এই, বে ন্তান্ত ভাল ও আতাজ মন্দ, 
এই ছই প্রকার সাঙ্ুনের সংখ্যাই খুব অজ । বিচার সন্ধে এই নিয়ন খাটে । 
আমাদিগের একটা মুক্তি মিখ্য। প্রতিপত্র হইয়াছে বলিছাই যে সকল মুক্তি 
মিথ্যা, এমন নহে। কিন্ত আনেক কুতাকিক তাহাই ভাবে: তাহার। বালিহা 
বেড়ার, বে, বিশ্বে নিশ্চিত সতা কিছুই নাই । বি সভা ৰলিয়৷ কোন পদার্থ 
শাকে, এবং তাহ! অবগত হওয়া আসাদিগোর পক্ষে সম্ভবপর হয়, তবে নিজের 
আর না দেখি তত্বজঞানের, প্রকি দোষারোপ করিগা তাহাতে বকিত খাকিছ। যাওয়া 
নিতান্তই পরিতাপের বিনয় । ) 


৩৯ । কিন্ত প্রথমেই আমর! সতর্ক হই, যে আমরা যেন একট! তুল 
না করি। 

আমি বলিলাম, কিপ্রকার ভুল? 

তিনি বলিলেন, লোকে যেমন মানববিছ্বেী হয়, আমর! যেন তেমনি 
বিচারবিদ্বেষী না হই, কারণ (তিনি বলিলেন ) বিচারবিদ্বেবের অপেক্ষা 
গুরুতর অকল্যাণ মানবের পক্ষে আর কিছুই নাই । বিচারবিদ্বেষ ও 
মানববিদ্ধেষ একই কারণ হইতে উদ্তত হুয়। মানববিদ্বেষ লোকের 
অস্ত্রে এইরূপে প্রবেশ করে--যখন কেহ মানবচরিত্রে অনভিজ্ঞ হইয়াও 
অপর একজনের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং বিবেচনা 
করে, যে ও ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ, সরল ও বিশ্বাসযোগ্য ; তৎপরে 
যখন সে দেখিতে পায়, যে, লোকটা পাপিষ্ঠ ও বিশ্বাসের অযোগ্য ; যখন 
বারংবারই এইরূপ খাটতে থাকে; যখন সে পুনঃপুনঃ এই অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করে ; বিশেষতঃ যাহার! তাহার নিকটতম ও প্রিয়তম, তাহাদিগের 
নিকটেও যখন সে এইপ্রকার ব্যবহার পাইতে থাকে; তখন সে 
ইহাদিগের সহিত বারংবার কলহে লিপ্ত হুইয়| পরিশেষে সকলকেই 
বিদ্বেষ করিতে আরস্ত করে, এবং ভাবে, যে, সংসারে কোন লোকের 


a. 
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মধ্যেই ভাল কিছুই নাই। তুমি কি দেখ নাই, যে: মানববিদ্বেষ 
এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ? 

আমি বলিলাম, হা নিশ্চয় দেখিয়াছি । 

তিনি বলিলেন, ইহা! কি লঙ্ছার বিষয় নয়? ইহা! কি সুস্পষ্ট নয়, 
যে এই ব্যক্তি মানবপ্রকরুতিতে অনভিজ্ঞ হইয়া মান্থধের সংস্পর্শে যাইতে 
চেষ্টা করে? বদি সে অভিজ্ঞতা লইম়্া লোকের সংসবে যাইত, তবে 
প্রক্নত অবস্থাটা বাহা, সে সেইরূপই ভাবিত ; সে ভাবিত, যে, সাধু ও 
অসাধু লোকের সংখ্যা ত্য, যাহার! এই দুইয়ের মধাবন্তী, তাছাদিগের 
সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক । 

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি যাহ! বলিতেছ, তাহার অর্থ কি? 

তিনি বলিলেন, অতি ক্ষুদ্র ও অতি বৃহৎ পদাথ সন্বন্ধে যেমন, এ 
সন্বন্ধেও সেইরূপ । তুমি ভাব দেখি, অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র মান্য বা 
কুকুর বা এই প্রকার অন্ত কিছু অপেক্ষা বিরলতর আর কি পাওয়া 
যাইতে পারে ? অথবা অতি দ্রুতগামী বা অতি মন্দগতি, অতি অধম 
বা অতি মহৎ, অতি শ্বেত বা অতি রুষ অপেক্ষা বিরলতর আর কি 
আছে ? তুমি কি দেখ নাই, যে এই গুলির উভয়দিকেই শেষ সীমার 
সংখ্যা বিরল ও অল্প, কিন্তু মধ্যবর্তী সংখ্যা প্রচুর ও বু? 

আমি বলিলাম, ছা, নিশ্চয়ই দেখিয়াছি । 

তিনি বলিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর না, যে যদি পাপিষ্ঠতার একটা 
প্ৰতিদ্বন্দিতা প্রতিষ্ঠা কর! যাইত, তবে এক্ষেত্রেও যাহারা প্রথমন্থানীর, 
তাহারা সংখ্যার অতল বলির! প্রতীয়মান হইত ? 

আমি বলিলাম, তাহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। 

তিনি বলিলেন, হা, সম্ভব তো বটেই। কিন্ত বিচার ও মানবের 
সাদৃশ্য এইখানে নয়। তুমি পথপ্রদর্শন করিয়াছ বলিয়াই আমি তোমার 
অঅহ্ুসরণ করিয়া এই স্থলে উপনীত হইয়াছি। সাদৃশাটী এইখানে__ 
যখন কেছ বিচার বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও কোনও যুক্তি সত্য বলিক্গা 
বিশ্বাস করে, এবং তৎ্পরে অনতিবিলম্বে, কখনও সঙ্গত রূপে, কখনও 
ৰা অলঙ্গত রূপে, উহা! মিথ্যা বলি ভাবে$ যখন এক এক করিয়া 
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প্রত্যেক স্থলেই এইরূপ ঘটিতে থাকে; তখন এ ব্যক্তি একেবারে 
বিচারের প্রতি আস্থা! হারাইস্থা ফেপে। বিশেষতঃ তুমি তো জান, যে, 
যাহার। তর্ক করিয়াই জীবন অতিবাহিত করে, তাহার! পরিশেষে ভাবে, 
যে তাহারা সংসারে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ হইর! পড়িয়াছে ; তাহারা মনে করে, 
যে কেবল তাহারাই ইহা আবিদ্ধার করিরাছে, যে, বিশ্বে কি পদাখ- 
নিচয়ের কি বিচারের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা! কিছুই নাই; কিন্তু 
এয়ুরিপসের (৪৯) স্রোতের মত যাবতীয় সন্ত নিরত উদ্ধে ও অধোদেশে 
খূর্ণিত হইতেছে এবং এক সুস্্ঠও স্থির খাকিতেছে না 

আমি বলিলাম, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অতীব সত্য । 

তিনি বলিলেন, ফাইডোন, যদি সত্য ও নিশ্চিত বিচার প্রণালী কিছু 
থাকে এবং উহ! অবগত হওয়া আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে কি 
ইহা পরিতাপের বিষয় হইবে না, যে, যখন একজন কতকগুলি যুক্তির 
পরিচয় পাইয়াছে, এবং সেগুলি তাহার নিকটে কখনও সত্য কখনও 
বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তখন সে এজন আপনাকে বা আপনার 
অনভিজ্ঞতাকে দোষ না দিয়া পরিশেষে মনের ছুঃখে বিচারের উপরে 
নিজের দোষ চাপাইয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে, এবং অবশিষ্ট জীবন 
উহার বিদ্বেষ ও নিন্দা করিয়াই অতিবাহিত করিবে ও পরম সৎ-এর 
সত্যে ও জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবে ? 

আমি বলিলাম, হা, হা, ইছা একান্তই পরিতাপের বিষয় হইবে । 

[ চদ্মারিংশ অধ্যায়-ন্মতএব আমর! যেন এই ধারণ! মনে স্থান না দিই, থে সকল 
মুক্ষিতকহ আস্ত । উপস্থিত সুস্থ আমি আস্থার আসব পরাণ করিবার অঙ্গ একান্ত 
বাঞ্--তোসাদিগের।হিতককে। তত নগ্ন, যত ন্দামার হিতকরে। কিন্তু তোমরা আমার 
কথ! ভাৰিও না; আসি যাহ! বলিব, তাহাতে সভা আছে কি না, খু তাহাই দেখিও । ] 

5০) তিনি বলিলেন, অতএব প্রথমত: আমরা সাবধান হই, যে 
এই ধারণা যেন আমরা বআমাদিগের আস্মাতে প্রবেশ করিতে লা দিই, 


(৪১), হুক বাপ ও বাশি! প্রদেশের মৰ্যবন্তী প্রণালী; ইকার করাত; 
_. শ্ীক্ষদিগের নিকটে ছর্বধা ছিল, এক্স উহ ্থিরতার উপমা ্বরূপ উৰাগ্ডত হইত । 


৭৮ 


ক্ষাইজোল 
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যে সকল যুক্তিতর্কই ভ্রান্ত ; বরং আমরা! যেন এই ধারণা পোষণ করি, 
যে আমরাই এখনও অভ্রান্ত হই নাই, এবং আমা দিগের অভ্রান্ত হইবার 
জন্য মানুষের মত যত্ব কর! কর্তৃব্য ; তুমি ও অন্ান্ত সকলে যত্র করিবে, 
তোমাদিগের সমগ্র ভবিব্যৎ জীবনের জন্য ; আমি যু করিব আসর মৃত্যুর 
অন্তা। আমার বোধ হয়, যে উপস্থিত মুসূর্তে মৃত্যুর প্রতি আমার ভাবটা 
তবজ্ঞানীর মত নর, কিন্তু উহা অতি অশিক্ষিত লোকের ন্যায় দ্বন্দপ্রিয়। 
কেন না, এই সকল লোক যখন কোনও বিষয়ে তর্ক করে, তখন যে-বিষয়ে 
বিচার হইতেছে, তাহা সত্য কি না, তাহা তাহারা ভাবে না; তাহারা 
নিজদের! যাহা প্রতিপান্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা কিসে উপস্থিত 
ব্যক্কিগণের নিকটে সত্য বলিয়া প্রতীরমান হইবে, সেই জন্যই তাহার! 
বাগ্র। আমার বোধ হইতেছে, যে আমিও আদ কেবল এই এক বিষয়ে 
উহাদিগের সহিত পার্থক্য রক্ষা করিব। অনি যাহা বলিব, তাহা কিরূপে 
উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকটে সত্য বলির! প্রতীয়মান হইবে, আমি সেজন্য 
বাগ্র হব না; যদ্দিই বা হই, সেটা আসঙ্গবলগিক ; কিন্তু আমার নিঙ্জের 
নিকটে যাহাতে উহ সত্য বলিয়া উপলন্ধ হয়, আমি সেজন্সই যত্ৰ করিব। 
হে প্রিয় সখে, দেখ, আমি কেমন স্বাথপরের মত চিন্তা করিতেছি । 
আমি যাহা বলিতেছি, যদি তাহা সত্য হয়, তবে তাহা বিশ্বাস করাই 
আমার পক্ষে ভাল। কিন্তু যদি মানুষ মরিলে তাহার কিছুই বর্তমান না 
থাকে, তবে মৃত্যুর পূব্দে যতখানি সময় আছে, তাভাতে বিলাপ করিয়া 
আনি যে উপস্থিত সকলের বিরক্রিভা্গন হইব, সে সম্ভাবনা অই 
থাকিবে। আমার এই অজ্ঞতা চিরস্থায়ী হইবে না_তাহা হইলে উচ 
একটা অকল্যাণ হইত-_কিন্তু অন্লকাল পরেই উহার অবসান হইবে ॥(৪২) 
তিনি বলিলেন, ছে সিস্মিয়ান ও কেবাল, আমি এইরূপ প্রস্তুত 
হইয়াই এই বিচারে অগ্রসর হইতেছি। তোমরাও কিন্ত, ঘদি তোমর! 


(৪২) বদি সবত্যুর পরে সোক্রটিসের আস্থা বর্ধমান খাকে, তবে তিনি জানিবেন, 
কাথা আনক; নাৰি বর্তমান না পাকে, তাহা হইলেও আত্মা সম্বন্ধে তাহার যে 
‘অজ্ঞতা! ছিল, তাছা-_-অৰ্থাৎ আজন্ম কনর কি না, এই বিচিক্ষিৎসা-_-অপনোনিত হইবে । 


ভি 
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আমার কথা রাখ, সোক্রাটীসের বিষ অল ভাবিবে; তোনরা 
বরং সত্যের কথাই অধিক ভাবিও ; বদি তোমরা মনে কর, যে আমি 
যাহা বলিতেছি। তাহা সত্য, তবে তাহ! নানিয়া লই ; কিন্তু বদি তাহা 
সতা বলিয়া বোধ না হয়, তৰে সকল প্রকার যুক্তি দ্বারা তাঙার প্রতিবাদ 
করিও ; তোমরা দেখিও, যে জানি যেন শরীর মত প্রতিষ্ঠার আ গ্রহবশতঃ 
যুগপৎ আমাকে ও তোমাদিগকে প্রতারিত না করি, এবং মধুমক্ষিকার 
মত পশ্চাতে হুল (৪৩) রাখিয়৷ ইহলোক হুইতে চলিয়া না যাই । 


[ একডচত্বারিংশ অধ্যা্__সোকাটাস সিন্মিয়াস ও কেনীসের আপক্ধিগলি সংক্ষেপে 
বিবৃত করিলেন, এবং সিন্মিত্াসকে কহিলেন, যে তাহাকে, ঝআস্থ! সংৰাকধিত। ও জ্ঞানশিক্ষা 
আাক্তনপ্যতির পুনকুদ্মীপন, এই ছুই মতের একটা গ্রহণ ও অপরটী বর্জন করিতে হইবে । 
প্রাক্ধনপ্যৃতির মতান্ুসারে আন্মা দেহধারণের পূ্েদ বর্তমান ছিল; কিন্ত সংবানিতা ফে-বঙজ 
হইতে নিঃন্ছত হয়, তাহাক পরে জন্মগ্রহণ করে। হতরাং হয় আত্ম! সাবাকিতা নহে. 
না রানার দেহপরিগ্রহ করিবার পূর্বে শ্রোটের জ্ঞান ছিল না। সিন্মিয়াস স্বীকার 
করিলেন, যে প্রাক্তনশ্যতিবাদ অকাটা বুক্ষির উপরে প্রতির্িত। ] 


৪১। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, এখন চল। প্রথমতঃ, কোমর! 
যাহা বলিয়াছ, যদি তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, তবে 
তাহা স্বরণ করাইয়া দাও । ন্সামার বোধ হয়, সিন্মিরাস এই সংশয় ও 
আশঙ্কা পোষণ করিতেছে, যে, যদিও আব্মা দেহ অপেক্ষা দৈবতর ও অহান্তর, 
তথাপি উহা! যখন সংবাদিতা-সদৃশ, তথন উহা দেহের পূক্দেই বিনষ্ট 
হইতে পারে। আর আমার মনে হয়, যে, কেবীস আমার সহিত একমত 
হইয়া মানিয়া লইয়াছে, যে, আত্মা দেহ অপেক্ষা অনেক দীর্ঘকালস্থারী; 
কিন্তু তাহার মতে ইহ! সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত, যে আত্ম! বহুবার বছদেহ 
জীর্ণ করিয়া এক্ষণে এই শেষ দেহ ত্যাগ করিয়া! বিনষ্ট হইবে না, এবং 
মৃত্যু ও আত্মার ধ্বংস একই কথ! নহে ; যেহেতু দেহ নিয়ত বিনষ্ট হইতেছে, 
উহার কদাপি বিরাম নাই। হে লিশ্মিযাস ও কেবীস, এই বিষত্রগুলি 
বাতীত কি আরও কিছু আছে, বাহ! আমাদিগের পরীক্ষা করা কতবা ? 


0৩) ছল-- বসত ধারণা, মিথ্যা বিশ্বাস) 
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তাহার! উভর্লেই একনত হইয়া স্বীকার করিল, যে ইহাই আলোচ্য 
বিষয় । 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা! কি পৃর্ধের সমুদায় সিদ্ধান্তই অগ্রান্ 
করিতেছ, না কতকগুলি অগ্রাহ্য কারতেছ, কতকগুলি নয় ? 

তাহারা উত্তর করিল, কতকগুলি অগ্রাহ করিতেছি, কতকগুলি নয়। 

তিনি বলিলেন, তবে সেই মতটী সম্বন্ধে তোমরা কি বলিতেছ, যে- 
মতান্থসারে আমরা বলিতেছি, যে জ্ঞানলাভ করার অর্থ পুনরায় স্মরণ 
করা; এবং ইহা যদি সত্য হর, তবে আমাদিগের আত্মা এই দেহ- 
কারাবাসে আগমন করিবার পুর্বে নিশ্চয়ই কোনও স্থানে বর্তমান ছিল? 

কেবীস কহিল, আমি তো তখন এই মতটাতে আশ্চয্যরূপে বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছিলাম; আর এখনও আমি ইহাতে যেমন অটল আছি, 
এমন আর কিছুতেই নয়। 

শিশ্সিয়াস বলিল, আমিও উহা! সত্য বালিয়। নানিয়া পইয়াছি; যদি 
উহা কখনও আমার নিকটে অন্তপ্রকার প্রতীয়মান হয়, তবে আমি 
একাস্ত বিশ্মিত হইব । 

তখন সোক্রাটীস বলিলেন, কিন্তু, হে খীবসবানী বন্ধ, উহ! নিশ্চয়ই 
তোমার নিকটে অন্তপ্রকার প্রতীয়মান হইবে, যদি তোমার এই মতটা স্থির 
থাকে, যে, সংবাদিতা একটা বিসিশ্র পদ, এবং আত্মা দৈহিক উপাদান- 
সমূহের বথাযথমি শ্রণজ্জনিত একপ্রকার সংবাদিতা। তুমি বোধ করি একপ 
বলিতে না, যে, যে-সকল উপাদানের মিশ্রণে সংবাদিতা উৎপ্র হইয়াছে, 
সেগুলি মিশ্রিত হইবার পুর্েই উহ! বিদ্যমান ছিল ? না তাহাই বলিতেছ ? 

সে বলিল, না, পোক্রাটীস, কখনই নন । 

তিনি বলিলেন, তবে তুমি বুঝিতে পারিতেছ, যে তুমি যখন বল, থে, 
আম্মা মানবাকারে ও মানবদেহে প্রবেশ করিবার পূর্বে বর্তমান ছিল, 
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হয়, পরিশেষে সকলের মিলনে সংবাদিতা জন্মলাভ করে, এবং উহাই 
প্রথমে অন্তহিত হয । তোনার এই মতটা পূর্বোক্ত মতের সহিত কিরূপে 
সামঞ্রন্ত রক্ষ! করিবে? 

সিন্মিয়াস কহিল, কিছুতেই নয়। 

তিনি বলিলেন, ঘদি কোন যুক্তিতে একতান থাক! সঙ্গত হয়, তৰে 
সংবাদিতা সম্বন্ধীয় যুক্তিতেই থাক! সঙ্গত ॥ 

সিন্মিযাস বলিল, ই, তাহাই সঙ্গত । 

তিনি বলিলেন, তবে তোমার যুক্তিতে এই একতান নাই ; আচ্ছা, 
তুমি দেখ। জ্ঞান-িক্ষ! প্রাক্রনস্থতি ও আম্মা সংবাদিতা, তুমি এই 
ছুই মতের কোন্টী গ্রহণ করিতেছ ? 

সে উত্তর করিল, নিশ্চয়ই এ প্রথমোক্ত মতটী, সোক্রাটীস। দ্বিতীয় 


মতটা আমার নিকটে কখনও প্রমাণিত হয় লাই; উহ! একট! সপ্তব্য * 


ও আপাতমনোরম যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত; এই জন্যই প্রারুতজন 
উহ! সত্য বলিয়। মনে করে। ব্সামি জানি যে, যে-সকল মত সপ্তাৰনারূপ 
'আপাতমনোরম যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি প্রবঞ্চক ; জ্যানিতি ও 
অন্তান়৷ সমুদায় বিষয়েই উহাদিগের সন্বক্ষে সতর্ক না থাকিলে উহার! 
বড় বেশী প্রতারণা করিয়া খাকে। কিন্তু প্রাক্তনশ্থৃতি ও জ্ঞান-শিক্ষা 
বিষয়ক মতটী বিশ্বাসযোগ্য যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ' কেন না, 
আমরা অঙ্গীকার করিয়াছি, যে, সামাদিগের 'আত্ম! দেহে প্রবেশ করিবার 
পূর্কো ঠিক তেমনি বর্তমান ছিল, যেমন, যে-পদার্থ ‘পরম সৎ নামে 
আভিছিত, তাহা বর্তঘান॥। আমার তে এই প্রতান্থ জন্মিয়াছে, যে আমি 
পর্যাপ্ত ও সমীচীন যুক্রতেই এই সত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি । 
অতএব আমার বোধ হয়, যে এই সিদ্ধান্ত অপরিহাধ্য, যে, আমার বা 
অপর কাহারও বলিবার অধিকার নাই, যে আত্মা সংবাদিত! । (৪৪) 


(৪৪) সোক্রাটীন প্রথমে একটা সত স্তন করিলেন। খাহার! প্রাক্তস্থতি ও 
আত্মার পূর্বতন অস্তিত্বে বিশাস করে, এই খণ্ডন তাহাদিগের উদ্দেস্কে উপস্থাপিত 
হইয়াছে । পুথাগরাস-সম্পদায় এবং সেেটোর শিল্যবর্শের নিকটে ইহা আাবরণীর । 


ফ্াইডোন 





কাইডোন 
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[ খাচন্ধারিংশ অখ্যাত পুনশ্চ, সংবাকিতা যে-সকল উপাদানের নিশুপ হইতে 
জৎপন্জ হয়, সেই সন্বান্ধের সামঞ্রত্জের উপরে [নির্ভর করে, ভহ। বত নবন্থায 
খ/কিতে পারে না; জতরাং সংবাদ্ধিতার হারতম্য আআছে। (কন শ্াগ্সার তারতম) নাছ । 
একট আত্ম! যে-পারিমাশে আম্মা, অন্য আজ্থাও ঠিক সেই পরিমাণে স্থান্ম। । আবার 
আমরা বলিয়া খাকি, যে কতকগুলি জন্ম! ধাশ্থিক, কতকগুলি থাক; এবং বন্দ 
ন্াবাদ্িক্তা ও অধশ্দ অলংৰাদিতা বা বিরোধ । এখন আজন্ম! বদি সংবাদিত| হয়, 
তবে উহ। এমন একটা সংবাদিত1, বাহার তারতম। নাই; কেন না, আত্মার তারতম্য 
নাহ। [কত বাশ্থক আন্থা নিজে লংবাদিত!, এবং উহাতে ধন্দক্ধপ অপর একটা 
বাতা ৰিস্তনান; প্ষাঞ্রে অধান্মিক আস্থাতে বিরোধ রহিয়াছে । অতএব 
দাশ্দিক আত্ম অধান্মিক আন্ম। অপেক্ষ। অধিকতর সংবাদিতা অথাৎ অধিকতর আত্ম।; 
কিন্তু তাহা পূর্বেবোক্ত উপপত্তির (1৮১৯৯) প্রতিকূল ; অতএব প্রতিপন্ন হুইল, যে, 
কোন আত্মাই অন্য আত্মা অপেক্ষ। অধিকতর খান্মিক বা অধান্মিক নছে; অখব। 
সকল সা পূৰবসংৰাদিত, হৃতরাংপুরণকপে বাক ॥ কি হাক্তাস্পদ সিদ্ধান্ত |]. 


৪২। তিনি বলিলেন, সিন্মিয়াস, নিন্োক্তরূপে বিধয়টা আলোচন! 
কাঁরর। তোমার কি মনে হয়? তোমার কি ননে হয়, যে, সংবাদিতা বা 
অন্ত কোনও নিশ্রপদাথ যে-সকল উপাদানের মিশ্র হইতে উৎপন্ন হয়, 
উহা সেই উপাদানগুলি অপেক্ষা ভিন্স অবস্থায় থাকিতে পারে ? 

কখনও নয়। 

ও উপাদানগুলি যাহা করে খা সহে, আনি বোধ করি সংবাদিত) 
তাহা অপেক্ষা ভিন্ন কিছু করিতে বা সহিতে পারে লা । 
সে ইহাতে সায় দিল ॥ 
সংবাদিতা যে-সকল উপাদানের মিশ্রণে উৎপন্ন, উহা! তবে সেগুলির 
নেতা হইতে পারে না, কিন্তু উহা সেগুলির অগ্রগমন করে । 
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তার পর ? তবে কি প্রত্যেক সংবাদিতা স্বন্তাকতঃ সেই পরিমাণে 
সংবাদিতা নহে, যে পরিমাণে উহ! সনঞ্রলীকূত ? 

সে বলিল, আমি কথাটা বুঝিতে পারিতেছি না । 

তিনি বলিলেন, সংবাদিতাট যদি পূর্ণতর ও বঅধিকতরক্ষপে লমজসীকু্চ 
হয়-_মদি উহ! সম্ভব বলির! ধরিয়া লওয়া বার_তবে কি উহা পূ্ণতির ও 
অধিকতর সংবাদিত! হইবে না? পক্ষান্তরে, উহ! অপুর্ণতর ও 'অন্নতরকজূপে 
সমঞ্জলীতূত হইলে কি অপুর্ণতর ও অল্পতর সংবাদিতা বলিয়া গণা 
হইবে না? 

নিশ্চয় । 

তবে কি ইহা আত্মা সৰ্বন্ধেও সত্য ? একটা আন্া কি অপর একটা 
আম্মা অপেক্ষা কুদ্রতমপরিমাণেও পূর্ণতর ও অধিকতর, কিংবা আপুর্ণতর 
ও অল্লতর পদাৰ্থ, ( অথাৎ ) আত্মা হইতে পারে? 

সে উত্তর করিল, না, কিছুতেই নর । 

তিনি বলিপেন, জেযুসের দিব্য, এস তবে ; আনরা কি বলি না, ৰে, 
একটা আম্মার বুদ্ধি ও গুণ আছে, এবং উহ! উত্তম ; আর একটা আত্মা 
বুদ্ধিহীন, মোহাচ্ছগ্র ও অধম ? এ কথা কি সত্য নয়? 

হা, খুবই সত্য । 

তবে যাহার! অঙ্গীকার করিয়াছে, থে, আত্মা সংবাদিতা, তাহারা 
আম্মার এই সকল গুণ--ধশ্ম ও অধ্ম_-সন্বক্ধে কি বলিবে ? তাহারা কি 
এগুলিকে অন্ত প্রকার সংবাদিতা ও বিরোধ বলিবে ? তাহারা কি বলিবে, 
যে উত্তম আম্মা সমঞ্জনীতূত ; উহা শ্বহং সংবাদিতা, উহাতে অন্য এক 
সংবাদিতা বর্তমান ; আর অধম আত্মা আপনি সানজ্প্তহীন এবং উহাতে 
অন্ত সংবাদিতা লাই ? 

সিন্মিয্নাস কহিল, আমার তো বলিবার কিছুই নাই, তবে স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে, যে, যে-বাক্কি উ সংজ্ঞা দিরাছে, সে এই প্রকারই একটা 
কিছু বলিবে। 

তিনি বলিলেন, কিন্ত আমর! একমত হইয়া মানিরা লইম্াছি, যে, 

২ একটা আত্ম! ব্দপর একটা আস্মা অপেক্ষা অন্পতর বা অধিকতর আত্মা 
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হইতে পারে না । ও ব্রকষত্যের অর্থ ই এই, যে, একটা আসম! অপর একটা 
আত্মা অপেক্ষা পূর্ণতর ও অধিকতর, কিংবা অপুর্ণতর ও অল্লতর 
সংৰাদিত! হইতে পারে না, নয় কি? 

হা, অবস্তা। 

যে-সংবাদিতা পুর্ণতর বা অপুর্ণতর নয়, তাহা পূর্ণতররূপে বা 
অপুর্পতররূপে সমঞ্জসীতূতও নয়; একথা ঠিক কিনা? 

হা, ঠিক । 

যে-সংবাদিতা পুর্ণতররূপে বা অপূর্ণতররূপে সমঞ্জসীতৃত লঞ্চে, তাহাতে 
সংবাদিতার অংশ অধিকতর না অল্পতর কিংবা সমপরিমাণ বিস্নান + 

সমপরিমাণ । 

তাহা হইলে, যখন একটা আস্মা অন্ত একটা আাস্মা অপেক্ষা অম্নতর 
বা অধিকতর পদার্থ অর্থাৎ আত্ম! নহে, তখন কাজেই একটা আম্মা 
অন্ত একটা 'সাস্মা অপেক্ষা পূর্ণতররূপে ব! 'অপুর্গতররূপে সমঞ্জসীতূতও 
নহে? 

ঠিক কখা। 

শ্রতর্নাং ইহ! সংবাদিত! বা বিরোধের অধিকতর অংশভাক্‌ নহে? 

না, অবস্তই নহে। 

যদি তাহাই হর, তবে, যখন ধৰ্ম্ম সংবাদিতা ও অধম অসংবাদিতা বা 
বিরোধ, তখন একটী ন্সাস্ম। অন্ত একটা আম্মা অপেক্ষা অধিকতর 
পরিমাণে ধশ্মের বা অধস্থের অংশভাক্‌ হইতে পারে না? 
না, পারে না। 
অগৰা, লিনা, কথাটা পে বলিতে গেলে বোধ করি এইক্ূপ 
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পূর্বে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহ! ভিন্ন আর কি সিদ্ধান্ত 
প্রস্থত হইতে পারে ? 

এই যুক্তি হইতে আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হউতেছি, যে, সমুদার 
জীবের সমুদার আসম্মাই সমপরিমাণে উত্তম, যেহেতু সকল আত্মা ্বভাবতঃ 
একই পদার্থ অর্থাৎ আস্মা। 

সে বলিল, হা, সোক্রাটীস, আমারও এই প্রকারই মনে হয়। 

তিনি বলিলেন, তুমি কি মনে কর, যে এই সিদ্ধান্তটী সত্য ? এবং 
আত্মা সংবাদিত!, এই অনুমান যদি শুদ্ধ হইত, তবে আমাদিগের যুক্তি 
এই দশায় পতিত হইত ? 

সে বলিল, কখনই নয় । (৪৫) 


[আচ্া বিশে অথ্যা় __পরিশেনে কমার! দেখিতে পাইতেছি, খে, আত্মা দেহের 
প্রভু ; উহ! দৈহিক ৰাসনাকামনাসমূহকে শাসন, পরিচালন ও দমন করে: পক্ষান্তরে 
সংবাদিত| ততুৎপাদক উপকরণণ্তলির বিরুদ্ধে যাইতে পারে না। অতএব আত্মা 
সংৰাদিতা নহে। ] 


৪৩। তিনি বলিলেন, তার পর ? তুমি কি বল, যে, মাঙ্তযের যে- 
সকল অংশ আছে, তন্মধ্যে আত্মা, বিশেষতঃ জ্ঞানবান্‌ আত্মা ভিন্ন আর 
কিছু কর্তৃত্ব করে? 

না, আমি তো বলি না । 

উহ! দৈহিক বাসনাসমুহের নিকটে আত্মসমর্পণ করে, না তাহাদিগের 
বিরুদ্ধাচরণ করে ? আমি এইপ্রকার একটা! কথা বলিতেছি__দেহ যখন 
প্রচণ্ড তাপে ও পিপাসায় কাতর, তখন আত্মা উহাকে পান করিতে না 
দিয়া বিপরীত দিকে টানিয়া! লই্া যার, এবং ক্ষুধা বোধ করিলে উহাকে 


05৫) যাহার! প্রান্ত ও শ্ৰেটিবাহে বিশ্বাস কৰে না, এবং "গছ সংসাছিতা", এই 
সতের পক্ষপাতী, বর্ধমান স্যারের হুক্িগুলি তাহাবিগকে প্রাযোধ বান করিবে। 
প্রতিপক্ষ বলিতে পারে, বে, সংাৰিতার বান্তাৰিক তারতমা আছে বলে, কিন্তু আত! 
ফেরী সংবাধিতা, তাহাৰ ভারতনা নাই । এই সাপাত্ি পতি হইছে । 
ধর্ছের সংজ্ঞা-- প্রথম খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা জ্ব্য । 


৭৯ 
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আহার করিতে দেয় না; আমরা অন্ত সহস্র স্থলেও দেখিতে পাই, যে, 
আত্ম! দৈহিক প্রবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করে। নয় কি? 

হা, নিশ্চয়ই । 

কিন্ত আমরা কি পুর্বে একমত হইরা মানিয়া লই নাই, যে, যদি 
আত্মা সংবাদিতা হয়, তবে উহা যে-সকল উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত, 
সেগুলির প্রসারণ, শ্রথীকরণ, কম্পন, বা অন্ত কোনও বিকারের 
বিপরীত কোনও ধ্বনি কখনই উৎপাদন করিতে পারে লা; প্রতুত উহা 
উপাদানগুলির অনুগমন করে, কখনও তাহাদিশের নেতৃত্ব করে না ? 

সে বলিল, হা, আমরা ইহ! একবাকো মালিঘ! লইয়াছি বৈকি? 

তার পর ? এক্ষণে কি আমরা দেখিতে পাইতেছি না, যে, আত্মা 
সম্পূর্ণরূপে বিপরীত আচরণ করে; লোকে আত্মাকে যে-সকল উপাদানে 
রচিত বলির! কহিষ্াা থাকে, উহা! তাহাদিগকে পরিচালিত করে, এবং 
সারাজীবন প্রায় প্রত্যেক স্থলেই তাহাদিগকে প্রতিরোধ করে; 
সব্ধপ্রকারে ভাহাদিগের উপরে প্রনুত্ব করে; কখনও বা দুঃখ দিয়া 
যথা! ব্যায়াম ও বধ দ্বারা--কঠিনরূপে, কখনও বা মৃছভাবে তাহাদিগকে 
শাসন করে ; কখনও বা বাসনা, ক্রোধ ও ভয়কে ভীতিপ্রদর্শন করে, 
কখনও বা তাহাদিগকে উপদেশ দেয়, যেন সে আপন! হইতে স্বতঙজ 
কাহারও সহিত আলাপ করিতেছে? যেমন হোদার 'অডীসীতে 
লিখিয়াছেন, যে সনুল্পেঘুস এইরূপ করিয়াছিলেন__ 

“তিনি বক্ষে করাঘাত করিয়া হৃদয়কে হিরস্কার করিতে লাগিলেন, 
“দর, লঙ্ক কর; তুমি ইহা 'অপেক্ষাও ভীষণ অঙ্গ কত দুঃখ 
সহিয়াছ ৷” (৪৬) 


তুমি কি বিবেচনা ক, হে হোমার কখনও এউনাপ লিবিতেন, লি 
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না, না, জেয়ুসের দিব্য, সোক্রাটীস, আনি কখনও এন্সপ মনে 
করি না। 

তৰে, হে ভদ্র, আমাদিগের পক্ষে কখনও এরূপ বলা সঙ্গত নহে, বে 
আগ্মা সংবাদিতা , কেন লা, তাহ! হইলে ন! আমর! দেবকবি হোমারের 
সহিত, না আমাদিগের নিজেদের সঙিত একমত হইব ॥ 

সে বলিল, ঠিক কথা 108৭) 

[ চতুশ্চত্বারিংশ আধা! সংবাধিতা', এই বত শুন করিছা সোকাটীস 
কেবীপের ক্সাপন্জি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তদুদ্দেক্ষে পথে উহার সারাহ 
প্রদান করিলেন। 'আন্ধা বলি ও দেব্স্তাব, এবং দেসখারণের পূর্বে ব্মপরিসের- 
কাল বর্মমান ছিল ও দেহান্তে বপরিসে্কাল বর্তমান খাকিবে, শুধু ইক বলিলেই 
যখেষ্ট হইল না; প্রমাণ করিতে হইবে, যে মাস! বিনম্র | ) 


॥৪। তিনি, সোক্রাটীস, বলিলেন, থাক্‌; শরীবস-বাসিনী দেবী 
হাম'নিয়া (সংবাদিতা) বোধ করি আমাদিগের প্রতি যথোচিত এ্রসনজ 
হইয়াছেন। কিন্ত, (তিনি বলিলেন ), কেবীস, কাড্ষস্‌ সখন্ধে কি? 
আমর! কিরূপে, কোন্‌ যুক্তি দ্বার! তাহাকে প্রসন্ন করিব ?(৪৮) 

কেবীস কছিল, আমার বোধ হর, যে তুমিই পন্থা বাহির করিবে; 
অন্ততঃ সংবাদিতা সম্বন্ধীয় যুক্তি আমার বিবেচনার তুমি আশ্চর্য্য ও 
আশাতীত রূপে বিবৃত করিযাছ। কেন না, সিস্মি্নাস যখন তাচার 
আপত্তি ব্যক্ত করিতেছিল, তখন 'আমি এই ভাবি! একাস্ত বিস্ময় বোধ 
করিতেছিলাম, যে কাহারও পক্ষে তাহার যুক্তি খণ্ডন কর! সম্ভবপর 
কিনা) এই জন্তাই আমার নিকটে ইহা বড়ই অস্কৃত বোধ হইল, বে উহা 


(৮৭) এই অধ্যানের মুক্তি স্ষেটিবাদ, কিংবা! ধৰ্ম্ম সংৰাদিতা, এই মতের উপরে, 
প্রতিষ্ঠিত নহে; ইহা! সাধারণ বৃদ্ধির কথা । 

(৮) কাড্মস খীৰ সের প্রতিষ্ঠাতা , হামনিগা উহার পত্রী । দিন্মিয্াস ও কেৰীল 
নীৰ সেৱ স্ববিৰাসী ; এদগ্চ সোকাটীস পরিহাস করিছা বলিতেছেন, বে সিন্মিছাসের তক 
সংৰাদিতানিহৱক, অতএৰ বালী হামনিয়া ( আ্বীক 11০৮/০৮ --1৮৯/০০০$, সংৰাৰিতা ) 
উহার শ্রতিরূপ ; হার্মনিরার নাম করিতেই কামের নাম আসা পড়িল: সুতরাং 

_ তিনি কেনের স্থাপিত প্রতি 
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তোমার যুক্তির প্রথম আক্রমণই সহিতে পারিল না। স্থতরাং কাড মসের 
যুক্তির ও যদি দশা ঘটে, তবে আমি আশ্চয্য হইব না। 

সোক্রাটীস বলিলেন, হে ভর, গর্ব করিও না, নতুবা আমর! যে-যুদ্তি 
উপস্থিত করিতে যাইতেছি, কাহারও ঈর্ষা তাহ! বিপর্ধ্যন্ত করিয়া 
ফেলিবে। কিন্ত এবিষয়ে যাহা করিবার, ঈশ্বরই করিবেন ; আমরা 
হোমারের বীরগণের নত '‘অকুতোভয়ে নিকটে অগ্রসর হইয়া' বুঝিতে 
প্রন্রাসী হই, থে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার বাস্তৰিক কোন অর্থ আছে 
কি না । তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার সারাংশ এই--তুমি 
আমাকে প্রমাণ করিতে বলিতেছ, যে আত্ম! অমর ও অবিনশ্বর ; কারণ, 
তাহা প্রমাণিত না হইলে, যে-তন্তচ্জানপরায়ণ বাক্কি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত 
হইয়াছে এবং এই ভাবিয়া নির্ভীক রহিয়াছে, যে, সে বদি তত্জ্ঞানবিহীন 
জীবন যাপন করিত, তবে যেমন পাঁকিত, পরলোকে সে তদপেক্ষা 
সহঅরগুণে নখে থাকিবে, তাহার এই নির্ভীকতা অজ্ঞঙ্গনোচিত ও 
নিরর্থক । তুমি বলিতেছে, যে আত্মা বলিষ্ঠ ও দেবসদৃশ, এবং আমর! 
মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পুর্েও বর্তমান ছিল, ইহ! প্রমাণিত হইলেই 
যথেষ্ট হইল না; কারণ, এরূপ বলিতে কিছুই বাধা নাই, যে, এই সমুদায় 
আত্মার অমরত্থ নিগ্দেশ করিতেছে ন! ; উহাতে কেবল ইহাই প্রমাণিত 
হইতেছে, যে, আম্মা বহকালস্থায়ী, উহা সম্ভবতঃ পূর্বেও অপরিমেরকাল 
বর্তমান ছিল, এবং তখন বহুপ্রকারের জ্ঞান লাভ করিরাছে ও বহুবিধ 
কণ্ম সম্পাদন করিরাছে। কিন্ত এন্ড আত্মা কিছুমাত্র অমর হইল না; 
বরং উহ! যে মানবদেহে প্রবেশ করিল, এই প্রবেশই রোগের মত উহার 
ধ্বংসের স্থচনা হইল। অপিচ, আত্মা এই জীবন ছঃখে অতিবাহিত 
করে ; এবং পরিশেষে যাহা মৃত্যু বলির অভিহিত, তাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। তুমি বলিতেছ, যে, আব্মা একবার দেহে প্রবেশ করে, কি বহুবার 
দেহপরিগ্রহ করে, তাহাতে, আমর! প্রত্যেকে যাহা ভয় করি, তৎপক্ষে 
কিছুই বআসিয়| বায না? কেন না, একজন যদি না জানে, বা প্রমাণ 
করিতে পারে, যে, সে অমর, তবে সে সুর্খ ন! হইলে অবশ্যই মৃত্যুকে ভয় 
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মৰ্ম । আমি ইচ্ছা করিয়াই ইহা পুনঃ পুনঃ বিকৃত করিতেছি, বাহাতে  কাভোন 
উহার কোনও অংশ আমাদিগের দৃষ্টি অতিক্রম না করে, এবং তোমার 
অভিপ্রায় হইলে তুমি উহাতে কিছু যোগ বা উহা হইতে কিছু প্রত্যাহার 
করিতে পার । (৪3) 
কেৰীস কহিল, না, উপস্থিত সুহর্ঠে আমি কিছুই যোগ ৰ! প্রত্যাহার 
করিবার আবশ্যকত! দেখিতে পাইতেছি না ; আমি যাহা! বলিতেছি, উহার 
তাহার মন্দ । 

[ পক্চচত্বাদি সধ্যাছ--এজ্ত উৎপত্তি ও বিলছের কারণ অনুসন্ধান করা সবাক । 

এতৎস্পর্কে সোক্রাটীন নিজে/ তিজ্ঞত! বর্ণনা করিলেন। যৌৰনকালে তিনি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচন। তালবালিতেন। কিন্ত পদধার্শের উদ্ধব ও বিনাশ সন্বক্ষে 
গবেরপায পরনৃত্ত হইয়া পরিশেষে তিনি উপলন্ধি করিলেন, বে ভিনি এই সকল তন্ধের 
কিছুই জানেন ন!; বরং পূর্বে বাহ! বুৰিতেন বলিয়া জাবিতে, তাহা ভাহার নিকটে 
এক একটা ছর্বদাধা সমগ্জ হই! হাড়াইয়াছে । সোক্রাটীস ইহার কতকপ্জলি উদাহরণ 
দিলেন।] 
8৫1 অতঃপর সোক্রাট'স কিরৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ও আপনার 
মনে পধ্যালোচনা করিয়া বলিলেন, কেবীস, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, 
তাহা সহজ বিষ নহে; কেন না, আমাদিগকে উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ 
নিঃশেষে পুআ্ণান্থপুক্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে । (৫৯) অতএব, 
যদি তুমি চাও, আমি তোমার নিকটে আমার নিজের অতিজ্ঞত! বর্ণনা 
করিতেছি ; যদি তোমার বোধ হয়, যে আমি যাহ! যাহ! বলিব, তাহা 
তোমার কাজে লাগিবে, তবে তাহ! তোমার জিজ্ঞাসার অনুকূল যুক্তিরূপে 
ব্যবহার করিও । 


(৮2) আস্থার অন্ধের বিরুদ্ধে থে-নপা্তিসববাপেক্ষা ভুকুতর, সোফাটীল এক্ষণে 
তাহাই খণ্ডন করিতে বাইতেছেন:; এজক্ত তিনি এত সাবখানতা-সহকাচক উহ বিবৃত 
করিলেন এ পধ্যপ্ত বাহ বলা হইছে, তাহ! সুখবন্ধমাত্র ; অতঃপর প্রকৃত বিচার 
আরম্ভ হইল । 

(৫+) স্মান্মার অমর শুধু ক্ষোটনাদ দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে; এন্ত এলে 
কষোটৰাদ ও পূৰা দাৰশনিকগশের কারণবাদ, এই উত্তর পরতেন শষ্টকপে বর্ণিত 
হইতেছে । 
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কেৰীস বলিল, হা, আনি তোহার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই শুনিতে চাই । 

তিনি কহিলেন, তবে আমি যেনন বলি, শুন। কেবীস, আমি যখন 
যুবক ছিলাম, তখন লোকে যাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলে, সেই বিস্বার 
জন্য আশ্চ্য্যরূপে লালায়িত হইয়াছিলাম। প্রত্যেক পদার্থের কারণ, 
এবং উহা কেন উৎপন্ন হয়, কেন বিনষ্ট হয়, কেন বিশ্বমান থাকে, এই 
সমুদায় অবগত হওয়া আমার নিকটে এক বিচিত্র বিস্কা। বলিয়! প্রতীয়মান 
হইয়াছিল । অনেক সময়েই আমি এইরূপ প্রশ্নের বিচারে আকাশ 
পাতাল ওলটপালট করিতাম,_কেহ্‌ কেহ যে বলে, যে, যখন তাপ ও শৈত্য 
গান্জিয়া উঠে, তখনই জীবের উৎপত্তি হয়,(৫১) একথা কি ঠিক ? আমরা 
শোণিত, (৫২) না বায়,(৫৩) না অগ্রির,(৫৪) সাহায্যে চিন্তা করি? 
না এগুলির কোনটার সাহাযোই নহে, কিন্ত মন্তি্ই (৫৫) দর্শন, শ্রবণ, 
আত্বাণ ও অন্তান্ত অনুভূতি উৎপাদন করে, স্মতি ও মত গর সমুদায় 
হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং স্বতি ও মত শাস্তভাব প্রাপ্ত হইলেই উহা ছইতে 
জ্ঞান জন্মলাভ করে ? (৫৬) আবার, আমি এই সমুদায়ের ধ্বংস এবং 
অন্তৰীক্ষ ও পৃথিবীর পরিবর্তন পধ্যালোচনা করিতাম ; এইরূপ করিতে 
করিতে আমি পরিশেষে উপলব্ধি করিলাম, যে এই প্রকার গবেষণার 
পক্ষে আমার ক্কায় নির্বোধ পদার্থ সংসারে আর নাই। আমি তোমাকে 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছি । এই গবেষণা দ্বার! আমি তখন এমন পরি- 
পুর্ণনধপে অন্ধ হইয়! গিয়াছিলাম, যে যাহ! আমি প্রথমে আপনার ও অন্যের 
বিবেচনার পরিক্কারক্ষপে জানিতাম, (৫৭) তাহাও ভুলিক্সা গেলাম; আমি 


(4৯) আনাক্ষিমাণুস, আনাক্ষাগরাস প্রকৃতি দার্শনিকের সত 

(«২) এস্পেডক্ীস, স্রিটিয়াস ইত্যাদি জ্ঞানীর মত । 

(০০) আনাক্ষিমেনীসের মত । 

তত) হ্বীরাক্লাইটসের সঙ । 

(44) কেহ কেহ বলেন, ইং! পুসাগরাস-সম্প্রদাত্তের মত ; কিন্ত তাহ! অঙ্মাননাত্র । 

(২৯) পেটা! বলেন, নত (85০) ও জ্ঞান (৫৮8০৮৪), এই দুইয়ের পার্থক্য 
শুর ও মৌলিক পরী জায়মান (৪১৫০০৮৯), দ্বিতীয্টী জাত (০০৫৯) পদার্থের 
ৰা পদার্থের স্বরূপের সহিত সং্থষ্ট। ১৯* পৃষ্ঠা দেখুন। 

(*৭) সোক্ৰাটীস ব্ৰীজ অভিজ্ঞতার তিনটা স্যর বর্ণনা করিতেছেন। (১) এককালে 
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পুর যাহা জানিতাম বলিয়া বিবেচনা করিতাম, তাহ! তুলিলা গেলাম, 
এবং অন্তান্ত বিষয়ের সধ্ধো এ জ্ঞানও হারাইলাম, যে মানব বাড়ে কেন। 
পুর্ধে আমি ভাবিতাম, যে ইহা তো! একেবারে স্পষ্টই দেখা! যাইতেছে, যে 
মান্য আহার ও পান করিয়াই বাড়ে ;(৫৮) যখন অর হইতে মাংসের 
উপরে মাংস ও অস্থির উপরে অস্থি জন্মে, এবং এইব্ধপে দেহের অন্যান্য 
প্রত্যেক অংশে আপন আপন উপযোগী উপাদান সমাজত হইতে থাকে, 
তখনই ক্ষুপ্র আকার ক্রমে বিশাল হইয়া উঠে, এবং এইরূপে ক্ষৃত্ শিশু 
দীর্ঘকায় মানবে পরিণত হয়। আমি তখন এইরূপ ভাবিতাম ; তোমার 
নিকটে কি ইহ! সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না? 

কেবীস উত্তর করিল, হা, হয় । 

তৎপরে এই আর একটা অন্ভিজ্ঞত! পর্যালোচনা! কর। যখন 
কোন উন্নতকায় লোক একজন খর্কাকুতি ব্যক্তির নিকটে দাড়াইত, তখন 
সে যে উহার অপেক্ষা একমাথা উচু, কিংবা একটী অশ্ব যে অপর একটী 
অশ্ব অপেক্ষা সেইরূপ উচ্চ, আমি ভাবিতাম, যে এপ্রকার মনে করিবার 
সঙ্গত কারণই বর্তমান রহিয়াছে । এগুলি অঅপেক্ষাও ইহা আমার নিকটে 
পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যে দশ আট অপেক্ষা অধিক, কারণ 
উহাতে ছই যোগ কর! হইয়াছে ; এবং ছুই হস্ত দী্খ একটা বন্ধ এক হস্ত 
দীর্ঘ বস্তুটী অপেক্ষা বৃহত্তর, যেহেতু উহাতে উহার অপ্ধ অধিক আছে। 

কেবীস জিজ্ঞাসা করিল, আর এখন তোমার এসকল বিধয়ে কি 
বোধ হয়? 

তিনি বলিলেন, জেমসের দিবা, এখন আমার বোধ হয়, এই সকল 
বিষয়ের কারণ যে আমি অবগত হইগ্জাছি, সে ধারণা বহুদূরে । আমি 
তে| মোটেই জানি না, যে, যখন কেহ একের সহিত এক যোগ করে, 


উৎপত্তি ও ধ্বংস বিষয়ে তিনি চিন্তাহীন প্ৰাকৃতঙ্গনের মতে বিশ্বাসী ছিলেন; (২) তৎপর 
তিৰি প্রচলিত প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহাব উহার সত্য কারণ নির্ছে ব্যাপৃত হইলেন 
(৩) পরিশেষে তাহাতে নিরাশ হই শব উন্তাবিত প্রণালী অবলন্বন করিলেন। 

(০৮) ৰোধ হু একটা লৌকিক মত । 


ফাইডোন 
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তখন যে-একের” সহিত ‘এক’ যোগ কর! হইল, তাহাই ছুই হইল, না খর 
প্রথম ‘এক’ ও পরে যে-এক+ যোগ করা হইল, এই দুইটার পরস্পরের 
যোগে ছুই উৎপন্ন হইল। আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়, যে, যখন ইহার! 
প্রত্যেকে পরস্পর হইতে দূরে ছিল, তখন প্রত্যেকেই ছিল ‘এক’, কেহই 
তখন ‘দুই’ ছিল নাঃ কিন্ত খন তাহারা পরস্পরের সন্নিহিত হইল, 
অমনি, তাহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে স্থাপিত হইল বলিয়া যে-মিলন ঘটিল, 
তাহাতেই, আপনাদিগের দুই হইবার কারণ হইয়া উঠিল। আমি 
এখনও ইহা বুঝিতে পারি নাই, যে, যখন কেহ এককে ছইভাগে বিভক্ত 
করে, তখন ও বিভাগই কি করিয়া গর একের দুই হইবার কারণ হয়; 
কেন না, উহার বিপরীত কারণেও তে ‘এক’ ছুই হইয়া থাকে। প্রথম 
ছইটা'এক" পরস্পরের সন্নিহিত ও একটা অপরটার সহিত যুক্ত হইয়াছিল 
বলিয়া ছুই হইয়াছিল, আর এক্ষণে একটা অপরটী হইতে বিভক্ত হইয়। ও 
দূরে যাইয়া ছুই হইল। আবার ‘এক’ কিন্পে উৎপন্ন হয়, তাহা! যে আমি 
জানি, আমি আপনাকে তাহাও প্রতীত করাইতে পারিতেছি না) এক 
কথায়, এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া কখনও জানা যায় না, যে, পদার্থ 
কেন উৎপন্ন হয়, কেন বিনষ্ট হয়, কেন বিমান থাকে। আমি নিজের 
মনে অন্য একটা বিশৃষ্খল রকমের পন্থা আলোড়ন করিতেছি, কিন্তু এ 
প্রণালী আমি কিছুতেই আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। 


[ বটচত্বারিংশ অধ্যা্_পরে একদিন লোঙ্গাটান আনাগ্ষাগরাসের একটা বাকা 
শুনিলেন; উহাতে কথিত হইয়াছে, যে আসম! সার্বজনীন কারণ। বাকাটী শুনিয়া 
তাহার বড়ই আশার সঞ্চার হইল; তিনি তাবিলেন, যে-দতে আস্মাই বিশ্বের কারণ, 
সে মত প্রত্যেক পার্থর লক্ষ্য ও তে: নিশদকপে বুঝাই দিবে । ১০78%1 
আগ্রহ সহকারে পুন্তকখানি পাঠ করিলেন। ] 


৪৬। কিন্তু একদিন একজন লোক একখানি 
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আত্ম। যদি বিশ্বের কারণ হয়, তবে তো খুবই ভাল ; আমি ভাবিলাম, 
যে যদি তাহাই হয়, তবে আত্মাই বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার নিকজিত, ও 
প্রত্যেক বস্ধর সৰ্বোত্তম বাবস্থ। করিতেছে। যদি কেহ প্রত্যেক পদাখের 
কারণ-_উহ! কিরূপে উৎপর্ন হয়, ধ্বংস পায় ও অবস্থিতি করে, তাহা 
আবিদ্ধার করিতে চাহে, তবে তাহার ইহাই আবিষ্কার কর! কর্তব্য, যে 
উহার পক্ষে কিরূপে অবস্থান করা, বা কম্দ করা, ৰা অন্ত কল্মফল ভোগ 
কর! সর্ব্বোত্রুষ্ট । এই মতান্থসারে মানবের পক্ষে পূ্ক্দোক্ত ও অক্তান্ত 
আলোচা বিষয় সম্বন্ধে আর কিছুই দেখিবার প্রয়োজন লাই ; তাহাকে 
শুধু দেখিতে হইবে, যে, তাহার পক্ষে স্ক্দোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কি; তাহা 
হইলে ইহ! স্বতঃসিদ্ধ, যে মন্দ কি, তাহাও সে জানিতে পারিবে; কেন না, 
এই দুইটা একই বি্ঞার অন্তর্গত। এই সকল চিন্তা করিয়া! আমি 
হুরধিত হইলাম; আমি ভাবিলাম, যে, পদাখসমূহের অস্তিত্বের কারণ 
সন্ধে আমি আমার মনের মত শিক্ষক আনাক্ষাগরাসকে পাইয়াছি ; 
তিনি প্রথমতঃ আমাকে বলিয়া দিবেন, যে পৃথিবী সমতল লা 
গোলাকার ; (৫৯) তৎপরে তিনি আমাকে কারণ ও নিয়তি বুঝাইয়া 
দিতে চেষ্টা করিবেন ; শ্রেরঃ কি, এবং পৃথিবীর পক্ষে যে প্রথমাবধিই 
এই প্রকার আকারের হওয়া শ্রেরঃ হইয়াছে, তাহাও তিনি আমাকে 
বুঝাইয়। দিবেন। যদি তিনি বলেন, যে পৃথিবী বিশ্বের মধ্যন্থলে 
অবস্থিত, (৬*) তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যাখ্যা করিবেন, যে মধাস্থলে 
অবস্থান করাই পৃথিবীর পক্ষে শ্রেষঃ । কসম মনকে এরূপ প্রস্তুত 
করিয়াছিলাম, যে যদি এই সমুদায় তব আমার জাজল্যমান উপলব্ধি হয়, 
তৰে আমি অন্ত কোনও প্রকার কারণ চাঙিব না। আমি এইরূপে 
স্ধ্য, চন্দ, ও অন্তান্। তারা, তাহাদিগের আপেক্ষিক গতি, আবর্তন ও 

(*৯) খালীস মনে করিতেন, পৃথিবী কাঠঠখণ্ডের জার জলে ভাসিতেছে। 
আনাক্ষিমেনীস, আনাক্ষাগরাস ও ভরীক্ষিটস বলিতেন, পৃথিবী সমতল ( চ্যাপ.টা ); 
পুখাগরাস-সম্পদাযের সতে পৃশ্বী গোলাকার । 

৮৮) ইছাই গ্রীক জাতির আআপামরলাধারণের মত । এক পুখাগত্াস-সম্পরদাত 
বিশাস করিত, ছে পৃথিবী বিশ্বের কন্রস্থানী নি রক্ষণ করিতেছে। 


৮০ 





ফাইডোন 





৬৩৪. সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


পরিবর্তন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত ছিলাম; (৬১) আমি জানিতে 
ভাহিয়্াছিলাষ, যে তাহারা প্রতোকে হাহা করে ও যাহা সহে, তাহাই 
কেন তাহাদিগের পক্ষে শ্রেঃ । আমি কখনও ভাবি লাই, যে যখন তিনি 
বলিতেছেন, যে, আস্মাই যাবতীয় পদাখের নিয়ন্তা, তখন, বে-পদাথ 
যেরূপ, তাহার পক্ষে সেইরূপ হওয়াই শ্রের:, ইহা! ভিন্ন তিনি পদার্থ 
নিচন্লের অন্য কোনও কারণ টানিয়া আনিবেন। (৬২) আমি ভাবিয়া ছিলাম, 
বৰে তিনি প্রত্যেক পদাখের স্বতন্ত্র কারণ ও বিশ্বের সাধারণ কারণ 
নিৰ্দ্দেশ করিবেন; তৎপরে বুঝাইস্সা দিবেন, যে প্রতোক পদার্থের পক্ষে 
কি শ্রেয়", এবং বিশ্বের পক্ষেই বা সাধারণ চিত কি; আমি বহ্ধনের 
বিনিময়েও আমার আশ! ত্যাগ করতাম না? আমি ব্যপ্তসমস্ত হইয়া 
পুস্তকগুলি হাতে লইলাম এবং যতশীস্র সম্ভব পড়িয়া ফেলিলাম ; আমি 
ভাৰিয়াছিলাম, যে তাহ! হইলে আমি অতি সত্বর জানিতে পারিব, 
সর্ষোত্রম কি এবং অধমতরই বা কি। 


[ সপ্তচত্বাবিশে অধ্যায় সোক্রাটীস ন্ানাক্ষাগরাসের পুণ্তকন্খানি পড়ি! একান্ত, 
নিরাশ হইলেন । তিনি দেখিলেন, গ্রস্থকার আত্মার সাছাবো জগত্তন্ধ বাপ করিবেন 
বলিয়া প্রতিক্রত হইছাও প্রকৃতপক্ষে জড়পদাখসমূহকেই কারণজপে নির্দেশ করিয়াছেন। 
কাহার স্কা্ আরও অনেকে উপায় ও কারণকে এক মনে করিয়া আমে পতিত হইরাছেন। 
সোহ্রাটীস বিশ্বাস করেন, পরম শিবই বিশ্বের ও বিশ্বস্থ প্রত্যেক পদার্থের একমাত্র 
কারণ। কিন্ত তিনি এ কারণ সমাক্‌ অবগত হইবার অথর্রে বিক্চলমনোরণ হই! 
একটা বর শ্রশালীর আশয় লইলেন। ) 


॥৭। হে সখে, কি মহতী আশ৷ হইতে আমি নিরাশার গভীর 
গহবরে পতিত হইলাম, বখন আমি গ্রস্থগুলি পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, 
যে, এই ব্যক্তি আন্মার কোন প্রসঙ্গ করে নাই, [ এবং বিশ্ব-নিয়মের 
কোনও প্রকুত কারণ নিদ্দেশ করিতেও প্ররাসী হয় নাই; ] সে বায়, 
আকাশ, জল ও এইপ্রকার অন্তান্ত বহু পদাথ কারণ বলিয়া উল্লেখ 


৬৯) সমতল নামক নিৰক্ষে এই সকল বিন খাত কৃইতাছে । 
০২) অধৰ বঞ্চ, $৭৯৮০ পৃষ্ঠা আই) 








ঘর্থ অঙ্ক 1 স্বতার তীরে ৬৩৫ 


করিয়াছে । আমার বোধ হইল, যে, এই বাক্কি ঠিক সেই লোকটার মত 
ভুল করিতেছে, যে বলে, যে, সোক্রাটাস বাছা কিছু করে, জ্জাস্মার 
সাহাযোই করে, কিন্তু যখন সে সোক্রাটীসের প্রত্যেক কার্য্যের কারণ 
প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করে, তখন বলে, যে, প্রথমতঃ আনি এক্ষণে এন্ানে 
ৰসিয| আছি এই জন্য, যে আমার দেহ অস্থি ও মাংসপেশী দ্বারা গঠিত 
অস্থিগুলি কঠিন, উহাদিগের গ্রন্থি আছে, তা! 'অস্থিণ্ডলিকে পরস্পর 
হইতে পুথক্‌ রাখিয়াছে; দাংলপেশীগুলি প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করা 
যাইতে পারে, অস্থিগুলি মাংস ও চন্দ বার! আবৃত, এবং চন্দ এ সনুল্গার 
একত্র করিয়া রাখিয়াছে। 'অস্থিগ্চলি উহ্বাঙ্গিগের কোটরে উদ্বোলিত 
হইলেই মাংসপেশীগুলি শিখিল ও প্রসারিত হয়, এবং তাহাতেই আমার 
. পক্ষে প্রতাঙ্গগুলি বাকান সম্ভবপর হইয়া! থাকে; এই কারণেই আমি 
পাছখানি সঙ্কুচিত করিয়া এখানে বসির আছি । এইক্ধপে আমি যে 
তোমাদিগের সহিত আলাপ করিতেছি, সে তাহার এইজাতীর অক্স- 
কারণ নিদ্দেশ করিবে; সে বলিবে, থে ধনি, বাস, শ্রুতি ও এইপ্রকার 
অন্থা সহশ্র পদাগ ই উহার কারণ; কিন্তু সে এই প্রকৃত কারণপ্ুলি 
উল্লেখ করিতে তুলিয়া বাইবে, যে, আবীনীরগণ আমাকে অপরাধী স্থির 
করাই শ্রেয়: বোধ করিয়াছে, এবং আমারও বোধ হইয়াছে, যে এখানে 
বলিয়া থাকাই শ্রেয়, এবং তাহার! ফে-দণ্ড বিধান করে, তা! বহন 
করাই শ্রায়সগত । সরমার দিবা, আমি তো মনে করি, যে, এই মাংস- 
পেশী ও অস্বিগুলি তাছাদিগের মত ছাপ! চালিত হুইরা বহুপুর্ষেই মেগারা 
বা বীগুশিক্পাতে চলিয়া যাইত, যদি না আমি বিবেচনা করিতাম, থে, 
পলায়ন ও অপসরণ অপেক্ষা এই পুরী যে-দণ্ডই বিধান করুক লা কেন, 
তাহা বহন করাই ন্যাধাতর ও মহত্তর । কিন্তু এই সকল বস্তকে কারণ 
বলা নিতাস্তই অন্তুত। বদি কেহ বলিত, যে, আমার অস্থি, মাংসপেশী ও 
আগ্পান্ত যাহ! কিছু আছে, সেগুলি না থাকিলে আমি যাহা করিতে 
চাহিয়াছি, তাহ! করিতে পারিতাম না, তবে সে সতা কথাই বলিত ; 
কিন্তু আমি যাহা করি, এইগুলিই তাহার কারণ ; আমি বদিচ আস্মার 
সাহায্যে কারা করি, তথাপি এগুলিই কারণ, আমি বাহা শ্রেক্ঃ বলিয়া 








৬৩৬ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


আলিঙ্গন করিয়াছি, তাহা আমার কাধ্যের কারণ নহে-_এই প্রকার 
বলিলে কথাবার্তায় পরিপূর্ণ ও সুগভীর চিন্তাহীনতাই প্রকাশ পায়। 
কেন না, এরূপ বলিবার অর্থই এই, যে, ও ব্যক্তি বুঝিতে সমর্থ হয় 
নাই, যে, প্রকৃত কারণ এক বস্তু, আর যাহা ছাড়া কারণ কারণই হইতে 
পারে না, তাহা অন্য বস্ত। আমার মনে হয়, যে ইতরজজন যেন 
অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে এইরূপই করিয়া থাকে; তাহারা 
কারণের কথ! বলিতে যাইয়া, যাহা কারণ-পদবাচ্য নয়, তাহাকেই কারণ 
বলিয়া অভিহিত করে। এই জন্যই একজন বলে, যে পৃথিবীর চতুদ্দিকে 
আবর্ত বর্তমান, (৬৩) এবং আকাশ পৃথিবীকে ধারণ করিয়! রহিয়াছে। 
অপর একজন বলে, যে পৃথিবী যেন একখানি সমতল থাঁল।) উহা 
বাযুরূপ ভিত্তির উপরে অবস্থান করিতেছে । (৬৪) কিন্তু ইহাদিগের 
পক্ষে এক্ষণে যেরূপে অবস্থান করা শ্রেরঃ, ইহাদিগকে সেইরূপে স্থাপন 
করিতে সমর্থ যে একটা শক্তি আছে, তাহার! সেই শক্তির অন্বেষণ করে 
না; এবং ইহাণ বিবেচনা করে না, যে উহ্থাদিগের কোনও দৈববল 
আছে; তাহারা ভাবে, যে, তাহারা এমন এক আটুলাস (৬৫) পাইবে, 
যিনি প্র শক্তি অপেক্ষা অধিকতর বলবান্‌, অমর ও বিশ্বধারণে সমর্থ; 
তাহারা কখনও চিন্তা করে না, যে শিব ও অনতিক্রমলীগ্স নিয়মই বিশ্বকে 
বন্ধন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছে । (৬৯) এই কারণটা কিরূপ, যে'জন 


০৬০) এস্পেডক্ীসের সত । 

(৬৪) আনাক্ষিমেনীস, আনাক্ষাগরাস ও ভীমকিটলের মত । 

৬০) আটলাস-_অহর প্রশীশেমুসের আাত।। ইনি দেৰাহুরের যুদ্ধে জেলের বিপক্ষ 
ছিলেন, এক্স পরালিত হইয়| এই দণ্ড আগু হন, যে ইনি মস্তকে ও হস্তে সভোমওল 
ধারণ করিয়া রাধিবেন। সোক্রাটীস বলিতেছেন, ইহার! ভাবে, আসি যে-আদিকারণ 
্বাকার করিতেছি, তদপেক্ষা ইহাদিগের জড় কারণগুলি বিশ্ব উত্তমতরকপে ব্যাখা! 
করিতে সমর্থ ইহছে । 

(৬৬) আনাক্ষাগরাসের এই সমালোচনা স্ফোটবাদ বা অধ্যাস্মবাদের মুখবকষ। উক্ত 
দার্শনিক শিবকে আৰিকারণ বলিল গ্রহণ করেন নাই ; ইহাই ভাহার প্রধান ক্রুটি। 
প্লেটো “সাধারণত ও পরবর্তী অক্লান্ত গ্রস্থে নিছোক্ত উপাযে অভাব পরিপূরণ 











ভি 


৪থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৩৭ 


আমাকে তাহা শিক্ষা দিতে পারিত, আমি আনন্দের সহিত তাহার শিষ্য 
হইতাম । (৬৭) কিন্ত আনি যখন এই শিক্ষায় বঞ্চিত হইলাম, যখন 
আমি নিজে অপরের নিকট হইতেও শিশিতে পারিলাম লা, যে উহা 
কিএ্রকার, তখন এই কারণাশ্রসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া আনি অগত্যা 
দ্বিতীয়কল্প উপায়টী 'অবলব্দন করিলাম। কেবীস, তুমি কি চাও, যে 
তাহ! আমি তোমার নিকটে বর্ণনা করি? 

সে উত্তর করিল, হা, আমি খুবই চাই । 


[ অক্টচত্বারিশে অধ্যাত_ সোক্রাটীস বলিতেছেন, 'আমি তদবধি আড়জ্গতের 
আলোচন! ত্যাগ করিছাছি, এবং নাম ৰ! সামাক্তের সাহাবে পদধর্ণানিচকের পর্যালোচনা 
পৰ্বতত হুইয়াছি । আসি বখাসানা নিপু সামাস্ত নিষ্ধারণ করিয়া, বাহ! উহার সহ্ছিত 
মিলিতেছে, তাহ! সতা, ও ঘাহ! দিলিতেছে না, তাহ! অসত্য বলিল স্থির করিতেছি ।] 


॥৮। তিনি বলিলেন, ইহার পরে, আমি যখন পরম সংসমূহের 
(৯ ০০%) (৬৮) পর্যালোচনা ত্যাগ করিলাম, তখন আমার মনে হইল, 


করিছাছেন-তিনি দেখাইয়াছেন, (১) খে শিবই প্রত্যেক পদার্থের সন্তার কাৰণ; 
( প্রথম খণ্ড, ৪৭২৯-৪৮৩ পৃষ্ঠা ); এবং (২) আত্ম! (০০০৯) একটা বাহিরের বন্য নহে 
উহাই বিশ । 

(৩৭) লোক্রাটীস শ্র্াক্ষরে শবীকার করিতেছেন, থে তিনি “শিষ দ্বার! জগতের 
অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই । তিনি অতঃপর খাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহা 
ব্বিতীযজ সব (০০৮০৪ ॥1০০৪) অর্থাৎ আৰত পদ্থা। সেটো "কাইডোনের” পরবর্তী 
রচনা '“সাধারণতঞ্জো, “কিলীবসে", ও “টিমাইরসে" পরম শিবের সহিত জগতের সম্বন্ধ 
ব্যাখা! করিযাছেন। শেখোক্ত নিবন্ধে তনত পুর্ণ প্রাপ্ত হইডাছে। 

(৩৮) "7% ০৪৬%, যাহ! বাছা পরম সৎ (০%/2০৭), তেটোর মতে সভ্য কারণ- 
সমুহ, অর্থাৎ শিক ও নতি নিন্ম (৮৯৮০০, ৮৯৫ deon)—R. D. ৪৭০০০ 
Hod. 

৷৷ ০৯%, পরিস্তাদান জগত জগ 

এই অধ্যায়ে শুধ কি, এব) প্রতি বদ বা কি, তৎসবক্ষে বিস্তর মতক্ষেদ বিস্তাৰ । 
ছুইটী মত উল্লিখিত হইতেছে 


0) শা, জড়ঙগৎ। প্রতিৰি্ব, সামাঞ্ত বা নাম (1০৪০) । 
(২) সুরা, পরম সং ব। স্ষেটি (4০৯) । প্রতিবিষ্ব, লামান্ত। 


ফাইডোন 





সা সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


নে, আমার সাবধান হওয়া কর্তব্য, যে, বাহার! গ্রহণের সময় স্থর্গোর দিকে 
তাকাইয়| সখ্য দর্শন করে, তাহারা যে-ফলভোগ করে, আমাকে যেন 
সেই ফলভোগ করিতে না হয়। কেন না, অনেকে জল বা এই প্রকার 
অন্ত পদাখের মধ্য র্ধোর প্রতিবিদ্ব দর্শন ন! করিয়| চক্ষু হুইটা হানায়। 
আমারও এই বিপদ মনে পড়িল ; আমার ভয় হইল, যে, আমিও বা চক্ষু 
দারা পদার্থনিচয় দর্শন করিতে যাইয়া ও প্রত্োক বস্তু আমার ইঙ্সিয় 
দ্বারা স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়া আমার আস্মাকে একেবারে অন্ধ করিয়া 
ফেলি। সুতরাং আমার বোধ হইল, যে, আমাকে সামান্তোর (০৪০i, 
০০॥০০৮৯) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহার সাহায্যে পরম সতের বাস্তবতা 
পরীক্ষা করিতে হুইবে। (৬৯) হয় তো এই উপমাটা সম্পূর্ণ সঙ্গত 
নহে; কেন না, আমি মোটেই স্বীকার করি না, যে, যে-ব্যক্তি সামানোর 
সাহায্যে পরম সৎকে পধ্যবেক্ষণ করে, সে প্রতিবিম্বের মধ্যে উহ! দর্শন 
করে, আর যে-জন হক্রিয়গ্রাহ! পদাখের মধ্যে পরম সংকে পধাবেক্ষণ 
করে, সে তাহা করে না। (৭*) সে যাহা হউক, আমি এই প্রণালীতেই 
(অনুসন্ধান) আরস্থ করিলাম। কি কারণ সম্বন্ধে, কি অপর যাবতীয় 
পদ্দার্থ সম্বন্ধে, প্রত্যেক স্থলেই আমি যে-সুলতন্ব (logos, principle) 
দুঢতম বলিষ্। সিদ্ধান্ত করিলাম, তাহাই মালিঙ্গা লইলাম ; এবং আমার 
বিবেচনায় উহার সহিত যাহার এক্য হইল, তাহাই সত্য বলিয়া স্থির 
করিলাম $ আর যাহা উহার সহিত মিলিল না, তাহ! মিথা! বলিয়া! 


০৯৯) সোক্রাটাস কি প্রপালীতে সামাক্ নির্ণপ করিতেন, তাহ! পূর্বেন বর্ণিত হইছে । 

টোন সতে সামাক্জ (1০৪০৯) ও স্ষোট (919০), উত্তযের প্রতেল এই-_ 

(১) সামাস্যের অস্তিত্ব শুধু আসাদিগের মনে; নননের বাহিরে হার সন্তা নাই। 
পক্ষান্তরে স্ফোটি ননননিরপেক্ষ ও স্ব বিদ্যামান । 

(২) জাতিসন্বদ্ষে মর! বাহ! যাহা জানিতে সমর্থ হই, তাহ! সামাস্তের অন্তর্ত ত; 
কিন্তু তৎসন্বক্ষে যাহ! কিছু আানিবার আছে, সকলই শক্ষোটের অন্তর্গত । এই জস্থাই 
সামাক্য স্থাসাদিগের মনে স্কোটের প্রতিবিশ্বমাত্র । 

(৭-4) সামান্য প্রতিবিদ্ব, ইল্সিয়গ্রা পদার্থ শতিবিদ্ব ; কিন্তু শেষোক্তটী অধিকতর 
সঅনিস্বাক্ত । 





© 


৪র্থ অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৩৯ 


অবগারণ করিলাম । আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমাকে আরও 
পরিক্ষার করিয়। বলিতে চাই ; কেন না, আমি বোধ করি তুনি কথাটা 
এখনও বুঝিতে পার লাই । 

কেৰীস বলিল, লা, না, জেযুসের দিবা, আনি নিশ্চয়ই কথাট। ভাল 
করি বুঝিতে পারি নাই। (৭৯) 


(৯১) ভাব্যকা গণ সমন্দরে বলিতেছেন, যে এই অধ্যারটা ছক: তায 
ভাহার| এক এক জন এক এক কপে ইহ! বুঝিগা্ছেন । অধ্যাপক 4১54 
ইহার যে-কপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আনর। তাহার নন্দ আনান করিতেছি । 

সোক্রাটীস প্রথমে পরম শিবকে জগতের ও জাগতিক ব্যাপারে আআদিকারণ কপে 
ডপলকি করিতে চেষ্ট! করিলেন 7 ইহাই হার প্রথম দৰ, সর্থাৎ লে প্রণালী । কিন 
তিনি পরম সংৎ বা এনা শ্ষেটটি-সমূহকে বারণ! করিতে সমর্থ হইলেন না, রাঃ 
[চিনি যে.উপায়ে জগতের কারণ নির্ণয় করিতে প্রচাস পাইযাছিলেন, তাহাতে অকুতকাৎ। 
হইলেন। ওাহার ভর হইল, বে পরম সং-সমূদ্ের উপরে নিত দৃষ্টিকে আবত্ধ বাৰিছ। 
কাহার আত্মা বন্ধ হই যাইবে । এজন্য গ্রহণের সমরে লোকে যেমন জলে অতিৰিব্বের 
সাহাধো গধ্যাকে দর্শন করে, তিনি তেমনি সানান্যের সাহাহেো পরম সংক্ে দেখিতে 
সংক্ করিলেন। সামানা ঝা নাম পরম সৎ-এর প্রতিবিদ্ব ; আমরা বৃদ্ধির সাছানে। 
উহা রচনা করি। জাগতিক ব্যাপার প্রতিৰিদ্ব, অখাৎ স্ফোটের প্রতিক; ইন্তিগণ 
আমাদিগের নিকটে উহ উপস্থিত করে। উভয়ই এতিবিতব বটে, কিন্তু খেসেতুখুদ্ধি 
ইল্রি্থ আপেক্ষ। অধিকতর অনান্ত, অতএব প্রথম সেণীর প্রতিবিদ্ব ছ্বিপীর শেখার 
প্রতিবিষ্দধ অপেক্ষা সেট । সে বাহা হউক, সোক্ৰাটীস সামানযসমূহ স্ববধাবণ করিতে 
ব্যাপৃত হইলেন, এবং এক একটা পৰার্থ সভা কি =|, তত্ছার। তাহা পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । এই শেষোক্ত প্রণালীই গাহার দ্বিতীর স্ব অর্থাৎ বর পাম৷ । 

এই ধ্যাখ্যা অনুসারে, 

05) পথ্য পরম সং-ৰা-শ্ষোটসমূহ । 

(২) প্ুধ্যগ্রহণ = পরম সৎ জন্যপদার্থ থাবা অন্ত ৰ! জাবরিত । 

(৩) জলে গ্রপ্তস্থথোর পরতিৰিদ্ব = সামান্য বা নামে অন্যপনার্থেন প্রতিবিশব॥ 

এখানে, জন্যপদা্থ = অন্ত পরম সহ ॥ 

নোক্রাটীস বাহ! বলিতেছেন, তাঙার তাৎপথা এই--আামি বখন বুবিলাস, বে পরম 
শিৰ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জের নহে, এবং উহ! গ্রহণ কালে শ্ধ্যের ন্যা্ জন্যপৰার্থের অন্ধকারে 
আবৃত, কিন্তু উহার জোতিঃ এ অন্ধকারের মধ্যেও ছলিতেছে, কখন আনি উপলকি 





ind 


ক্ষাইন্ডোন 
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৬৪০ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


[ ভনপঞ্চাশত্তম অধ্ার_সোক্রাটাস বলিতেছেন, আমার প্রপালীটী নুতন নয়; উহা 
অধ্যান্থবাদ ব। শ্োটৰাৰ হইতে প্ৰস্তত ; আমার আশ। আছে, যে উহার সাছাঘো আনি 
আত্মাৰ অমরত্ব প্ৰতিপাদন করিতে পারি । স্রন্দর, ন্যাথ্য, মহৎ ইত্যাদির স্ফোট বর্তমান, 
ইহ! ধরিয়া লইয়া আসি বলিছা খাকি, ঘে, খাহা যাহ! হন্দর, তাহ পরম সুন্দরের 
নাক, বা পরম হল্দর তাহাতে ৰিদ্তাদান, এই জনাই হুর । আমি অনা কারণ 
বুৰি না। আরও কতিপর দৃষ্টান্ত । যদি তুনি তোমার কজনা ব্যাখা! করিতে চাও, তৰে 
তমাকে সন্ধী্ণতর তন হইতে ব্যাপকতর তন্বে আরোহণ করিতে হইবে; এবং এইকপে 
ব্যাপকতম তত্ত্বে উপনীত না হও পযন্ত কঞ্নাটী অুপ্রতিষ্ঠিত হইবে ন।। ] 


৪৯। তিনি বলিলেন, কিন্ত আমি এখন নূতন কিছুই বলিতেছি না|? 
আমি যাহা অন্য সময়ে ও অগ্য পুৰ্দোক্ত আলোচনায় বারংবার বলিয়াছি, 
তাহাই বলিতেছি। আমি কিপ্ৰকার কারণের অঙ্গসন্ধানে নিযুক্ত 
হুইগ্জাছিলাম, তোমার নিকটে তাহ! ব্যাখ্যা করিতে প্রশ্নাস পাইতে 
যাইতেছি; আমি আবার সেই স্পরিজ্তাত বিষয়গুলিতে ফিরিয়া 
যাইতেছি, এবং সেইগুলি হইতে আলোচন! আরস্ত করিতেছি) আমি 
মানিয়া লইতেছি, যে, পরম স্বন্দর, পরম শিব, পরম মহৎ ও পরম অপর 
সমুদয় বিস্তমান আছে। যদি তুমি আমার নিকটে এইগুলি অঙ্গীকার 
কর, ও মানিয়া লও, যে এইগুলি বিশ্বমান আছে, তাহ! হইলে আমি 
আশা করি, তোমাকে বুঝাইতে পারিব, যে, কারণ কি; এবং ইহাও 
আবিষ্কার করিতে পারিব, যে, ন্সাম্মা অমর । 

কেবীস কহিল, আচ্ছা, আমি তোমার নিকটে এই সকলই 'অগীকার 
করিতেছি, এইরূপ ধরিয়া লইয়া তোমার বক্তব্য সোল্গ! বলিয়া যাও । 

তিনি বলিলেন, তবে দেখ, ইহার পরে যাহ! বলিতেছি, তাহাতে তুমি 
আমার সহিত একমত হইতেছ কি ন৷। আমি বোধ করি, থে যদি অর 
কোন বত হুন্দর হয়, তবে তাহ! কেবল এইজন্ই সুন্দর, যে, উহাতে 


করিলাম, যে এই সান ছ্যোতির সাহাযোই পরম শিবের পূর্ণ জ্ঞান লাজ করিতে হইবে; 
এবং লামান্যের মাখ্ে যে ইহার জ্যোতি পষ্টক্ষপে প্রতিফলিত হইতেছে, তথায় তাহ! 
শখাবেক্ষণ করিলে আর আস্থার অন্ধ হইবার আপদ্ক। খ/কিবে না । 








চর্থ অন্ধ ] স্বৃত্যুর তীরে ৬৪১ 


পরম হুন্দরের অংশ আছে; . সমুদার বিষয় সনবন্ধেই আমি এইরূপ 
বলিতেছি। তুমি কি এইরূপ কারণ সম্বন্ধে একমত হইতেছ ? 

সে উত্তর করিল, হা, একমত হুইতেছি। 

তিনি বলিলেন, তবে আমি আর অন্ত কারণ, এ সকল বিজ্ঞ 
কারণ, (৭২) বুঝিও না, চিনিতে্ড পারি না। বদি কেহ আমাকে 
বলে, যে কোনও একটা বন্য এই জন্যই অন্দর, যে উহার 
উদ্ধম বৰ্ণ, বা আকার কিংবা এই প্রকার অর সমুদায় আছে, আমি এই 
জাতীয় কথা অসার বিবেচন! করিয়া উড়াইতা দিই ; কেন না, এই প্রকার 
কথাতে আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি; কিন্তু আমি সরলচিত্তে, সহজ ভাবে, 
হয় তে! অৰ্ক্দাচীনের স্যার নিজদের মনে এই মত পোধণ করি, থে এ বস্জটাকে 
আর কিছুই সুন্দর করে লাই; উহাতে যে পরম অন্দর বিশ্বমান, কিংবা 
উহা যে পরম সুন্দরের 'অংশভাক্‌, অথবা পরম সুন্দরের সহিত উৎার যে- 
রূপ যতটুকু সম্বন্ধ আছে, তাহাই উহাকে শ্রন্দর করিয়াছে। সন্বন্ধটা কি, 
তাহ! আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই না, কিন্ত আমি নিঃসক্ষোচে ইছাউ 
বলিতে চাই, যে পরম সুন্দর হইতেই সুন্দর পদার্থ সুন্দর হইয়াছে। 'আমার 
বোধ হয়, যে আমার নিজেকে ও অপরকে যে-সকল উত্তর দেওয়া যাইতে 
পারে, এইটাই তন্মধো সর্ধাপেক্ষা নিরাপদ, এবং আনি বিশ্বাস করি, যে 
এই উত্তর থাকিলে আমি কখনও পরাজিত হইব নাও বরঞ্চ আমার 
নিজের ও অন্ত যে-কোনও ব্যক্রির পক্ষে এই উত্তর দেওয়াই নিরাপদ, যে, 
পরম সুন্দর হইতেই সুন্দর পদার্থ অন্দর হইয়াছে। লা তোমার সেরূপ 
বোধ হইতেছে না? 

হা, হইতেছে । 

তবে বৃহ হইতে বৃহৎ বন্ধ বৃহৎ ও বৃহত্তর বন্ধ বৃহত্তর; এবং ক্ষদ্রতা 
হইতেই ক্ষুদ্রতর বস্ত ক্ষুদতর হইরাছে ? 

হা। 

এবং যদি কেহ তোমাকে বলে, যে, এক ব্যক্তি অন্ত ব্াক্তি অপেক্ষা 
মাথায় উচু, এবং শর খর্ধকার ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা মাখার নীচু, 


(৭২) বৈজ্ঞানিকদিগের কারশগুলি । 
৮১ 





. কবাইভোন 





৬৪২ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 


তবে তুমি তাহার কথা স্বীকার করিবে না; তুমি প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, 
ৰে তুমি এরকম কথা বল না ; তুমি শুধু বলিয়া! থাক, বে, যে-সকল পদার্থ 
অন্ত পদার্থ অপেক্ষা বৃহত্তর, তাহা বৃহস্ব-নিবন্ধনই বৃহত্তর, অন্ত কোনও 
কারণে নহে; বৃহস্বের জন্বাই উহা! বৃহত্তর ; যাহা ক্ষদ্রতর, তাহা ক্ষুদ্রতা- 
নিবন্ধনই কষুদ্রতর, অন্য কোনও কারণে নহে; ক্ষুদ্রতার জন্তাই উহা শ্ষুদ্তর। 
"সামার মনে হয়, তুমি এই ভয় করিয়াই এন্ধপ বলিবে, থে, যদি তুমি বল, 
একন্দন অপর একজন অপেক্ষা মাথার উচু ব! নীচু, তবে কোনও বাক্তি 
প্রতিবাদশ্বরূপ এই কথা৷ বলিয়া তোমাকে প্রত্যুত্তর দিতে পারে, যে, 
প্রথমতঃ একই কারণে বৃহত্তর পদার্থ বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর পদার্থ ক্ষুত্রতর 
হইয়াছে ৯) তৎপরে, যদিচ মন্তক ক্ষুদ্র বন্ধ, তথাপি তাহ! ছারাই 
বৃহত্তর বন্ধ বৃহত্তর হইয়াছে ॥ এবং ইহা এক বিশ্রয়কর ব্যাপার, যে 
একজন বৃহৎকার মানব একটা ক্ষুদ্র বস্তুর সাহায্যে বৃহৎ হইয়াছে। তুমি 
কি এন্সপ বলিতে ভীত হইবে না ? 

কেৰীস হাসিয়া উত্তর করিল, হা, অবস্তাই হইব। 

তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি এরূপ বলিতেও ভীত হুইবে না, যে, 
দশ হইয়ের দ্বারা আট অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, এবং দুই-ই এই 
আধিক্যের কারণ ? তুমি বরং বলিবে, যে দশ সংখ্যা হারাই আট অপেক্ষ। 
অধিক হইয়াছে, এবং সংখ্যাই এই আধিকোর কারণ? তুমি কি বলিবে, 
যে ছুই হন্ত দীর্ঘ বন্তটা এক হস্ত দীর্ঘ বন্তটী অপেক্ষা স্বীর অদ্ধাংশ ছারা 
বৃহৎ হইয়াছে, কিন্ত বৃহত্ব-নিবন্ধন নহে ? তোমার বোধ করি এরূপ বলিতে 
ওঁ প্রকার ভয় হইবে । 

সে বলিল, নিশ্চয় হইবে । 

তার পর ? তুমি কি এমত সাবধান হইবে না, যাহাতে তুমি না বল, 
যে, এক একের সহিত যোগ করিলে ওর যোগ, কিংবা এককে ভাগ 
করিলে ওঁ ভাগ, ছই হইবার কারণ ? তুমি অতি তারশ্বরে বলিবে, যে, 


০০) ক্াঙগ স্যাম অপেক্ষা এক সাধা উচু; স্যাম রাম অপেক্ষা এক মাখা নীচু; 
তাত এই এক নাখাই হাসের উচ্চতা ও ভাবের র্বতার কারণ হইল । 








গর অঙ্ক ] মৃত্যুর তীরে ৬৪৩ 


প্রতোক পদার্থ আর কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা তুমি জান না; তুমি সুধু 
ইহাই জান, যে, উহা বে যে গুণের আধার, তাহার বিশেষত্বের অংশভাক 
বলিয়াই উহ! উৎপপ্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং ভুই কিরূপে উৎপন্ন হয়, তুমি 
তাহার অন্ত কোনই কারণ নির্দেশ করিতে পার না ; তুমি কেবল বলিতে 
পার, যে উহা বিত্ব-গুণের অধিকারী, ইহাই উহার উৎপত্তির কারণ ; বাছা 
যাহ! দুই হইতে চাহে, তাহার মধোই দ্বি্ব-গুপ, এবং যাহা যাহা এক 
হইতে চাছে, তাহার মধ্যে একত্ব-গুণ থাকা প্রয়োজন। তুমি এই সকল 
যোগ ও বিভাগ, এবং এই প্রকার 'অক্যান্য কূটতর্ক বিদাত করিরা দিয়া 
উত্তর দিবার ভার তোমার অপেক্ষা বিজ্ঞতর লোকের জন্য রাখি! দিবে। 
যেমন প্রবাদ আছে, যে একজন আপনার ছারা দেখিয়া ভর পার, তুমিও 
তেমনি আপনার ছারা ও অজ্ঞতা দেখিয়া ভয় পাইবে ; এবং তুমি যে- 
মূলতব (৭৪) মানিয়া লইরাছ, তাহারই নিরাপদ আশ্রয় ধরিয়া থাকিবে 
ও তনন্থূপ উত্তর দিবে। | কিন্তু বদি কেহ সুলতবটাই আক্রমণ করে, 
তুমি তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না ও তাহাকে প্রত্যুত্তর দিবে না, 
যতক্ষণ না তুমি দেখিতে পাও, যে উহার কল কি, এবং উহ! তোমার 
‘অন্যান্য তৰ্বের সহিত সঙ্গত কি অসঙ্গত হইতেছে ।] যখন তোমাকে এই 
মুল তবটাই ব্যাখ্য৷ করিতে হইবে, তখন এইরূপেই তাহার ব্যাখ্যা করিবে; 
তুমি অনা এমন একটী তথ্য করনা করিয়া লইবে, যাহা তোমার নিকটে 


(48) সূলতন্ধ (১9৮০/০গ)-__সামানা ঝা সংজ্ঞা (1০৫০৯), সন্ধা বিশেষ বিশে 
পদ্বার্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে । 

বদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পন্সটী হল্দর কেন ? তবে আমরা বলিব সা, যে উদ্ধার 
বর্ণ, আকার, দলগুলির বিন্যাস প্রভৃতি উদ্ধার সৌন্দক্টোর কারণ ; আমরা ইহাই বলিব, 
মে পত্মটী পরম স্ন্দরের ক্ংশভাক্‌। এখন ক্ফোটই পত্মের সৌন্দধোর কারণ, সামান্য বাঁ 
নাম তাহার কারণ নহে; কিন্তু আমরা বিশেষ বিশেষ হল্দর পাদাখ পথাবেক্ষণ করিয়া বে 
সামান্য নিরূপণ করিঘাি, তাহাই আমাদিগকে ই কারণের জ্ঞান দান করিতেছে, কেন না, 
আমরা সাক্ষাংক্াৰে শ্ষোটকে জানিতে পারি-না। বন্ধন আমরা স্ফোটের সাক্ষাৎ জ্ঞান 
লাভ করিব, তখন কারণও পরভ্যক্ষকূপে ন্মবগত হইব : যতদিন তাহা না হয়, ততক্ষন 
সামানাঞুলিই (1০৪০) স্ষোটের পৰিবে ব্ামাদিগের সহ্ধার হইত! খাকিবে । 
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অধিকতর ব্যাপক ত্বগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় ;(৭৫) যতক্ষণ না 
তুমি মনোমত স্থির তুমিতে উপনীত হও, ততক্ষণ এই প্রণালীর অনুসরণ 
করিবে। হি তুমি পরম সৎ সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করিতে চাও, তবে 
তকশ্রি্র লোকগুলির স্যার তুমি দিত ও তাহার ফল আলোচনার 
মধ্যে একত্র মিশ্রিত করিস ফেলিও না। (৭৬) ইহাদিগের হয় তো 
এবিযয়ে কোনই চিন্তা নাই এবং বলিবার একটাও কখ| নাই ; কেন না, 
ইহার! আপনাদিগের পাণ্ডিত্যের জোরে সমন্ত আগাগোড়া ওলট 
পালট করিরাও আপনাদিগকে সন্ত্ট রাখিতে পারে; কিন্তু তুমি যদি 
তন্যঙ্ঞানী হও, তবে বোধ করি আমি যেরূপ বলিলাম, সেইর্ূপই করিবে। 

সিশ্সিকাস ও কেবীস একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, তুমি অতীব সত্য কথা 
বলিতেছ। 

এখে_হা, হা, ফাইডোন, এরূপ বল! তাহাদিগের পক্ষে সঙ্গতই 
হইয়াছে । আমার বোধ হয়, যে যাহার অত্যল্ও বুদ্ধি আছে, তাহার 
পক্ষেও তিনি এই তবটী যেরূপ পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহা আশ্চৰ্য্য । 


(৭৫) আমরা যখন কোনও একল্েলীর পদার্থ ব্যাখ্যা করিতে চাই, তখন আমরা সেই 
লট পথ্যৰেক্ষণ করিয়া একটা সামান্য ব! সংজ্ঞা (৮৮০৫১) নিরূপণ করি; সুতরাং 
যদি ই সামাস্তটীই ব্যাখ্য। করিতে হয়, তবে উহ! ও অনন্ত জের সামন্ত যাহার অন্তত, 
এমন একটা ব্যাপকতর কল্পনার ক্র লইতে হইবে | ন্দামরা ব্যক্তি হইতে জেলী, 
শেলী হইতে জাতি, জাতি হইতে বৃহত্তর জ্াতি__এইরূপে সোপানপরল্পরায় আরোহণ 
করিয়া পরিশেষে আমাদিগের ও প্রতিপক্ষের গ্রতীতিজ্রনক একটা বিশ্বজনীন তন্বে উপনীল 
হইব । এই তই স্থির সুমি । 

৭৯) হামার কঞ্জন| (১৮০১০৪5) এবং করপনপ্রচ্থত সিদ্ধান্ত, এই দইয়ের 
আলোচন! ক্ষতঞ্জ রাখিবে। প্রতিপক্ষ যদি ক্সনাটী স্বীকার করিতে না চাহে, তবে 
ভাহ। প্রতি করিবার সন্ত বিচার কর; কিন্ত যদি সে তাহ! মানিক লঙ্, তবে 
রথ, সিদ্ধান্ত সন্ষে আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু তখন কলনা-বিষদক তক 
তাহাতে প্রবেশ করিতে দিবে না। পরবর্তী অধ্যায়ে স্ফোটবাদ, এবং প্ফোটিবাদের 
পরে প্রতিষ্ঠিত ক্মাস্থার ্মমরতববাদ, এই উন্তকে একত্র মিলিত করি ফেল) হইবে না! 
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ফাই__হা, এখেক্রাটীস, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের 
সকলের নিকটেও অবিকল এইরূপই বোধ হইয়াছিল । 

এখে_আমর! যাহারা অনুপস্থিত ছিলাম, আর এক্ষপে বৃত্ধান্তটী 
শুনিতেছি, আমাদিগেরও তাহাই বোধ হইতেছে । আচ্ছা, ইহার পরে 
আলোচনা কোন্‌ দিকে অগ্রসর হইল? (৭৭) 


[ পক্ষাশতম অধ্যায় পূৰ্ৰোক্ত কজন! ন্মন্ুসারে সোক্রাটাস স্বীকার করি লইলেন, 
থে শ্ষোটসমূহ শিদ্ামান আছে, এবং এক একটা পদার্থ উহাদিগের আঅংশতাক্‌ হইক্াই 
বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী হইত! খাকে। তিনি নৃহন্ধ ও কষ্ের দু্টপ্ ছারা তন্বী 
বুঝাই দিলেন । ইহ! হইতে আমর! দেখিতে পাইিতেছি, বে (১) দুইটা বিপরীত স্ফোট 
একই পদার্থে মুগপৎ বর্তমান খাকিতে পারে, (২) বরিচ তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত 
হইতে পারে ন।; (৩) তাহারা জগতে স্বরপতঃ যেমন বিস্কাান, তববস্থ'তেড মিলিত 
হইতে পারে না; এবং (*) তাহারা বাটিতে বেকূপে প্রকাশমান, সেকপেও পারে না । 
বৃহ ও ক্ষতের জবা অস্ত ্ফোট সম্বন্ধেও এই একই কখা।] 


৫৮ । ফাই--আমার মনে হয়, যখন তাহার! তাহার নিকটে এই 
কথাগুলি স্বীকার করিল, এবং একবাকো মানিয়া লইল, যে, প্রত্যেক 
শ্ফোট বিশ্যমান আছে, এবং অন্তান্ পদাখগুলি যে যে স্ফোটের অংশভাক, 
সেই সেই স্ফোটের নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, (৭৮) তখন সোক্রাটাস 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

তোমরা যখন পুর্কোক্র কথাপ্ডলি মানিয়া লইরাছ, তখন যদি তোমরা 
বল, যে, সিশ্মিরাস সোক্রাটীস অপেক্ষা! 'দীর্ঘকার ও ফাইডোন অপেক্ষা 


(51) এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এই, যে শুধু বিশ্বজ্জনীনই (০০/৮০৮%1৯) জের । 
বিশ্বজনীন এখন পর্যন্ত সামন্ত (798০) জপে রহিয়াছে; পরে, বিচারঞরপালীর 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ্ষোট তাহার স্থান অধিকার করিবে। 

(5৮) সোক্াটীস স্ফো্টের অস্তিত্ব মানিক! অইতেছেন, কিন্ত এখনও স্ফোট অবগত 
হইতে পারেন নাই। স্ফোউট উৎপত্তি ও ধরংসের কারণ, ইস থীকাথা বলিয়া প্রহণ 
কারি তিনি বিচার করিস েখিবেন, যে তাহা হইতে আস্থার অমরত্ব অবধারিত হয় 
ক্ষিনা। 
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খর্ধকায়, তবে কি ইহাই বলা হর না, যে সিন্মিরাসের মধ্যে বৃহত্ব (বা 
দীর্ঘতা) ও ক্ষুত্রত্ব (বা খৰত), ছুই-ই বৰ্তমান ? (৭৯) 

হা। 

তিনি বলিলেন, কিন্ত তোমরা স্বীকার করিতেছ, যে “সিন্মিয়াস 
সোক্রাটীসকে দৈর্খ্যে অতিক্রম করিয়াছে'_এই কথাগুলিতে যাহা ব্যক্ত 
হইতেছে, সত্য বস্তুতঃ তাহা নহে। (৮-) কেন না, সিশ্মিয়াস সিন্মিয়াস 
বলিয়াই স্বভাবতঃ সোক্রাটাসকে দৈখ্যে অতিক্রম করে নাই; তাহার 
মধো বৃহব্ব আছে বলিয়াই সে সোক্রাটীস অপেক্ষা দীর্ঘকায় হইয়াছে ; 
আবার সোক্রাটীস সোক্রাটীস বলিয়াই যে সে সোক্রাটীসকে অতিক্রম 
করিয়াছে, তাহ! নহে ; কিন্তু তাহার বৃহব্বের ( ঝ1 দৈরখ্যের ) তুলনায় 
সোক্রাটীস যে ক্ষুতকার, সেই ক্ুদ্রতাই তাহার কারণ ? 

খার্থ কথা। 

অপিচ, ফাইডোন ফাইডোন বলিয়াই যে সিন্মিয়াস তাহার অপেক্ষা 
খব্ধকান্ধ, তাহা। নহে, কিন্ত লিস্মিয়াসের খর্বতার তুলনায় ফাইডোনের 
থে বৃহত্ধ বো দৈৰ্ঘ্য) আছে, তাহাই উহার কারণ? 

ঠিক বলিয়াছ। 

তবে এইরূপে সিস্মিয়াস যখন সোক্রাটাস ও ফাইডোনের মধ্য্থলে 
দাড়ায়, তখন সে দীর্ঘকার ও খর্বকোর, এই ছুই আখ্যাই প্রাপ্ত হয়; সে 
একজনের খর্ব্বতাকে পরাস্ত করিয়া স্বীর দৈখো তাহাকে অতিক্রম করে, 
এবং অপরের দৈর্ঘ্যের নিকটে স্বীয় খর্বতা উপস্থিত করিরা তাহার দ্বারা 


05৯) শ্ষাটিপমূহই তুলনা ও অক্যাঞ্চ াবতীয় বিষয়ের কারণ। সিন্স বৃহ ও 
ক্ষ, এই ভই স্ফোটের অংশক্াক্‌ ; এই জন্মই উচ্চতা সম্বন্ধে পরের সহিত ওাহার 
তুলন। সন্তৰপর হইয়াছে । কিন্ত এই তুলনা বৃহন্বের 1 পুত্রের, বযক্ষিত্বের নহে: 
হুতরাং দিন্দিযাস সিন্মিয়াসকূপে সোক্রাটীস অপোক্ষ! দীর্ঘতর, একসপ বলা অসমীচীন। 

(৮০) ব্বহন্ধ বা! কু সাহুনের ন্দপরিহাধ্য গুণ কিংবা স্বরূপ নহে তাপ অর্ির 
স্বক্ূপ ; শৈত্য তুষারের স্বজপ ; কিন্তু মানুষ দীর্ঘকায় বা খর্ধকায় না হইলেও মানুষই 
ৰাকিবে। উহ! একটা তুলনা কখ/। এই জস্তাই বারিতে ছুই বিপরীত শ্ফেটি বুগপত 
বান শাকিচতে পারে 
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অতিক্রান্ত হয়। তখনি স্ব মৃত হাসিয়৷ তিনি বলিলেন, আমার ৰোধ 
হয়, যে কথাটা একটা 'আইনকান্থনের দলিলের কথার সত হুইল, কিন্ত 
‘আমি যাহ! বলিলাম, তাহাই ঠিক । 

সে এই কথায় সায় দিল। 

"মি কথাটা এইজন্য বলিলাম, যে আমি চাই, যে, তবটী আমার 
নিকটে যেরূপ বোধ হইতেছে, তোমার নিকটেও সেইক্কপ বোধ হয়। 
আমি বিবেচনা করি, কেবল যে পরম মহৎ যুগপৎ মহৎ (বা বৃহৎ) ও 
ক্ষুদ্র হইতে পারে না, তাহা নহে, কিন্ত আমাদিগের মধ্যে যে-মহব (বা 
বৃহত্ব ) আছে, তাহা কখনও ক্ষুদ্র গ্রহণ করে না, ও 'অতিক্রান্ত ছইতে 
চাহে না। এই দুইয়ের একটা অবশ্যই খটিবে,_-যখন বৃজতের বিপরীত, 
ক্ষুদ্র উহার নিকটবর্তী হয়, তখন হয বৃহৎ পলায়ন করিবে ও হঠিরা 
যাইবে, না হয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে । (৮৯) বৃহৎ অটল দণ্ডায়মান থাকিয়া 
ও ক্ষুদ্রত্বকে গ্রহণ করিয়া, সে যাহা, তাহা অপেক্ষা ভিন্ন একটা! কিছু হইয়া! 
যাইতে চাহিবে না; যেমন আমি অটল দণ্ডাক্রদান থাকিয়া ক্ষুদ্রত্বকে 
গ্রহণ করিয়াছি, এবং তথাপি আমি যাহা, ঠিক তাহাই আছি,--আমি 
যে খর্ককার ব্যক্তি, সেই খর্ককার ব্যক্তিই রহিয়াছি। কিন্তু 
বৃহৎ বৃহৎ বলিয়াই ক্ষুদ্র হওয়া সহিতে পারে ন|। (৮২) ঠিক তেমনি 
'আমাদিগের মধ্যে যে-ক্ষু্ত্ব আছে, তাহাও বৃহৎ হইরা উঠিতে বা বৃহৎ 
হুইয়া থাকিতে চাহিবে না; কোনও বিপরীত গুণও, বতক্ষণ উহা বাছা, 
ঠিক তাহাই থাকে, ততক্ষণ উহার বিপরীত হইয়া যাইতে বা বিপরীতগুশে 
পরিবর্তিত হইতে চাহিবে না; হয় উহা হঠিয়া বাইবে, না হয় এইপ্রকার 
বিকারবশতঃ বিনষ্ট হইবে । 

কেৰীস বলিল, আমারও সর্দমতোভাবে তাহাই বোধ হয়। 


৮৮১) এখানে প্লেটো বলিতেছেন, (১) স্ষোট জড়জগৎ হইতে স্ৰতত্ৰ বিস্তমান ; 
এবং (২) আড়দগতে অসুস্থাত । এই উতর কোন অবস্থাতেই দুই বিপরীন্ স্োটি 
পরস্পরের সহিত দিলিত হইতে পারে না!) 

(২) সোক্রাটীস ক্ুত্রত্ব গ্রহণ করিয়া সুত্র সোক্রাটীস হইলেন, কিন্তু সোকাটীসই 
অহিলেন। পক্ষান্তরে "বৃহ “কু অহশ করিলে সুজ বৃহৎ' হইবে--তাৎ! অসমৰ । 
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[ একপক্চাশত্তম অধ্যাঙ্ধ_কে একজন বলিল, এক্ষণে যাহা উক্ত হইল, তাহা পু 
বত বিপরীতসমুৎপাদৰাদের বিরোধী । সোক্রাটস বুক্াইযা দিলেন, খে পুর্বে বলা 
হইয়াছে, বিপরীত পনার্বুগল একটা অস্তটী হইতে উৎপঙ্গ হয়; কিন্ত এক্ষণে বলা! 
হইতেছে, বে পরম বিষ! বিপরীত স্ব বিপরীতের ধর গ্রহণ করিতে পারে লা। ] 


১) তখন ইহা শুনিন্া উপস্থিত ব্যক্ৰিগণের মধ্যে একজন বলিল-__. 
লোকটা কে, আমার স্পষ্ট মনে নাই__আমরা এই আলোচনায় পুর্বে যাহা 
অঙ্গীকার করিয়াছি, আর এক্ষণে বাহা মানিক্সা লইলাম, দেবতা সাক্ষী, 
এই ছুইটা কি পরস্পরের বিপরীত নহে? আমর! তো স্বীকার করিয়াছি, 
যে অধিকতর অল্পতর হইতে, এবং অন্পতর অধিকতর হইতে উৎপন্ন হয়? 
বিপরীতের উদ্ভব বিপরীত হইতেই হইয়া! থাকে, আমরা তে! ঠিক ইনাই 
একমত হইয়া মানিয়া লইয়্াছি ? কিন্ত আমার বোধ হয়, যে এক্ষণে বলা 
হইতেছে, যে বিপরীতের উদ্ভব এইরূপে কখনও হয় লা। 

সোক্রাটীস এক পার্শ্বে শির নত করিয়া কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, 
পুরুষের মত কথাটা মনে করাইয়া দিয়াছ, কিন্তু পূর্বে বাহ! বলা হইয়াছে, 
আর এখন যাহা বলা হইল, এই উভয়ের পার্থক্য তুমি বুঝিতে পার নাই। 
পূর্বে বলা হইয়াছে, যে বিপরীত পদার্থ বিপরীত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, 
কিন্ত এখন আনি বলিতেছি, যে পরম বিষম (বা বিপরীত) কখনও নিজের 
বিপরীত হইতে পারে না, আমাদিগের মধ্যেও নহে, প্রক্কতিতেও নহে। (৮৩) 
হে প্রিয়, তখন আমর! বআসআলোচনা করিয়াছিলাম পদার্থনিচয় সবদন্ধ 
যাহার মধ্যে বিপরীত গুণসমূহ নিহিত; আমরা এই পদার্থগুলিকে সেই 
বিপরীত গুণপুলির নামে অভিহিত করিয়াছিলাম ; কিন্ত এক্ষণে আমর! 
সেই পরম বিষস-বো৷ বিপরীত)-গুলির কথাই বলিতেছি, যাহ। অস্তরনি ছিত 


(৮০) কোন একটী বিশেষ পদার্থ দুইটা বিপরীত গণের বিপরীত নহে; খেমন জল 
উ্ণতা ৰ! শৈত্যের বিপরীত নহে; এলস্ক জলে কখনও উঞচত!, কখনও ৰ! শৈতা থাকিতে 
পারে ॥ কিন্ত উচ্চতা শৈত্য হইতে পারে ন! । উচ্চ জল শীতল, ব। শীতল জল উফ 
হইল; অর্থাৎ শীতল জল উচ্চ জল হইতে কিংবা উষ্ণ জল শীতল জাল হইতে উৎপন্থ হইল, 
একপ বলিলে দোষ হয় না) কিন্ত উফতা শৈত হইল, এ কণা অৰ্থহীন । 





© 
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আছে বলিয়াই পদাৰ্থনিচন্ স্বীয় স্বীর নান প্রান্ত হইয়াছে ; (৮5) আনা 
ৰলিতেছি, থে এগুলি কখনও একটা অঙ্তটী হইতে উদ্ভৃত হইতে পারে না। 
এই কথা| বলিতে বলিতে তিনি কেবীলের দিকে তাকাই জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেবীস, এই ব্যক্তি যাহ! বলিয়াছে, তাহ! কি তোমাকে 
কিছুমাত্রও উদ্বিগ্ন করিয়াছে? 

কেৰীস উত্তর করিল, না, একখায় আমার কিছুই উদ্বেগের উদয় হয় 
নাই; কিন্ত আমি এমত বলিতেছি না বে, অপর বতুনিবয ব্দামাকে উদ্বিগ্ন 
করিতেছে না। 

তিনি বলিলেন, তবে আমর! এবিবিয়ে সৰ্দতোভাবে একমত হইতেছি, 
যে বিপরীত কখলও আপনার বিপরীত হইরা যাইবে না। 

লে বলিল, ছা, আমর! ইহাতে সম্পূর্ণরূপে একমত হইতেছি। 


[সাপঞ্চালত্তম জধ্যা্_-উন্তপ্ ও “শীতল পরস্পরের বিপরীত, কিন্ত “চন ও আছি 
এবং পিল! ও তুণাত এক নহে, অশচ আসঙ দেখিতে পাই, নে অগ্নি শৈত্য ও কুলার 
জনতাপ গ্রহণ করিতে পারে ন!। জতএব স্আমর! িন্ধান্দ করিতেছি, ঘে এনন কোট 
খাক্ষিতে পারে, ঘাছ। কোন দিপনীতগ্ুগলের একতন নহে, অপচ খাহা! এ প্রকার 
বিপরীতকে বর্জন করে। বেসন অধুস্মের ক্ষোট বুশের শ্ফোডের বিপরীত ও তাহা 
বর্ন করিয়| চলে। পুনশ্চ তিনের ক্ফোট নুশ্মের শ্ফোটের বিপরীত ন। হইলেও 
তাহাক্ষে বন করে, কেন না, তিলের শ্ষোট ও অনুপম সফট একত্র পরনিত । 
এইকণে দুর কোট ও দুইছের কোট অমুশমের ক্ফোটকে বর্ন করে । হাং দেখ! 
যাইতেছে, থে (১) কাকলি স্রোট পরপারে বিপরীত, এবং পরস্পরকে বরন করে: 
(২) আবার কতকঞ্চলি স্োট 3 পক্কাৰ একটা বিপরীতে সহিত অন্তত লা হইলেও ত 
দিপরীত তাহাতে সাত মাছে বলিচ উই কা তাহার বিপরীতকে নল কৰে।) 


৫২। তিনি বলিলেন, এখন এই নিষয্টী চিন্তা করিরা বল দেখি, 


ব্সামার সহিত একমত হইতে পার কি না। তুমিতো কোন পদার্খকে 
তাপ ও কোন পদাখকে শৈত্য বলিয়া থাক ? 





(৮০) আমর! নখন গলি, 'সোক্রাটীস কু, তখন সনে ক্রি না, নে সোকাটীস ও 
ক্ষত অভিঙ্স । আসাদিগের কন্দাৰ তাংপধ। এই, বে সোক্াটীলে কলতাকপ ক্ষোট 
সহ্স্যত আছে, তাই তিনি “কু! নাম ৰা আখা! পরাগ হইযাছেন। 


কাইডোন 
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হা, বলি। 

তাহারা কি অগ্রি ও তুষার হইতে অভির ? 

না, না, জেস্ুলের দিবা, আমি এমন কখনও বলি না। 

তবে তাপ আগি হইতে ও শৈত্য তুষার হুইতে ভি ? 

হা। 

কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, আনর! যেমন পুবেব বলিয়াছি, তোমার 
এমন বোধ হয় না, যে, তুষার কখনও তাপ গ্রহণ করিতে পারে, এবং 
তাহা গ্রহণ করিয়াও যাহ! ছিল তাছাই__তুযার ও তপ্র--থাকিতে পানে । 
বরং ইহা তাপের আগমনে উহা হইতে হঠি যাইবে, অথবা বিনষ্ট ছইবে। 

নিশ্চয়ই । 

নগ্সিও তেমনি শৈত্যের আগমনে উহা হইতে হঠিয়| যাইবে কিংবা 
বিনষ্ট হুইবে, ইহ! কখনও শৈত্যগ্রহণ সহিতে পারিবে লা, এবং শৈত্য 
গহণ করিয়াও যাহা ছিল তাহাই__অণাং অগি ও শীতল-_থাকিরে লা। 

লে বলিল, যথাণ কথা বলিতেছ। 

তিনি বলিলেন, তবে এই পদাথগুলির কোন কোনটা সন্দক্ধে ইহা 
সত্য, যে, শুধু স্ৰতং শ্চোটটা চিরকাল ইছার নামের অধিকারী নয়; 
কিন্ত ইউ শ্দোটটা ছাড়াও কোন কোন পদাথ, যাহা উক্ত প্লেট নহে, 
কিন্ত যাহা যেখানেই থাকুক না কেন, ও সেটের আকার ধারণ করে, 
তাহারও এ নানে অধিকার আছে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা 
হয় তো এইরূপ একট দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও পরিষ্কার হইবে। আমরা 
এক্ষণে অযুগ্লকে যে-লাম দিগ্াছি, অযুগ্োর বোধ করি চিরকালই সেই 
নাম থাকা উচিত, নয় কি? 
হা, অবশ্ত।, 
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দৃষ্টান্ত আছে; একট! দৃষ্টান্ত দিতেছি__যেমন তিন এই সংখ্যাটী। 
তিন সংখ্যাটা সম্ক্ধে ভাবিয়া দেখ ; তোমার কি বোধ হয না, যে এই 
সংখ্যাটীকে নিয়তই ইহার নিজের নামে এবং অধিকন্ধ অমুখা নামে 
অভিহিত করিতে হইবে, ঘদিচ অযুগ্মতা ও তিন সংখ্যাটা অভিন্ন নছে? 
অথচ, তিন ও পাচ এবং সমগ্র সংখ্যাপ্ুলির অদ্ধাংশেরই স্বভাব এই, 
যে তাহারা অযুগ্মতা হইতে অভিন্ন না হইলেও তাহাদিগের প্রতোকেই 
অযুগ্। আবার, ছুই ও চারি এবং সমগ্র সংখ্যাগুলির অপর 
অদ্ধাংশ যুগ্মতা হইতে অভিন্র না হইলেও তাহাদিগের প্রতোকেই সুগ্া ; 
তুমি একথার সায় দিতেছ, অথবা দিতেছ লা ? 

সে বলিল, দিতেছি বৈ কি? 

তিনি বলিলেন, তবে নামি যাহা স্প্ করিয়া বুঝাইতে চাহিতেছি, 
তাহা লক্ষ্য কর। তাহা এই দেখ! যাইতেছে, যে কেবল পরস্পর 
বিপরীত শেকাটসমুহই বিপরীতকে গ্রহণ করে না, তাহা নহে; 
কিন্তু যে-সকল পদার্থ পরস্পরের বিপরীত নহে, অথচ যাহাতে 
নিয়ত বিপরীত নিহিত আছে, মনে হয় যেন সেগুলিও, তাহাতে 
মে-শ্দোট নিছিত আছে, তাহার বিপরীত স্ফো্ট গ্রহণ করে না; 
ওর বিপরীত স্ফোট উপস্থিত হইলে উহ! হয় বিনষ্ট হয়, না হয় হঠিয়া 
যায়।(৮৪) আমর! কি বলিব না, যে তিন, এই সংখ্যাটী বরং বিনষ্ট 
হইবে, কিংবা এই প্রকার ন্ধদশার পতিত হুইবে, তথাপি যতক্ষণ তিন 
আছে, ততক্ষণ যুগ্ম হইবে না? 

কেবীস বলিল, হা, অবস্তই বলিব । 

তিনি বলিলেন, তবু তো ছই, এই সংখ্যা তিন সংখ্যাটীর বিপরীত 
নছে। 

না, তাহা কখনই নয়। 


(৮৭) জি (ঝা তিন ), নিত (ৰা ছুইজের ) বিপরীত নহে, কিছ তি প্রভার 
৬স্ষাট এবং দ্বিত্বে নগ্নতার স্ফোট নিহিত আছে; এই শ্ফোটবুগল পরস্পরের বিপরীত । 
সুতরাং তিত্ব ও অধুপ্মতা, উত্তয়েই বুগ্রত। বর্জন করে, এবং স্বিত্ব অমুপ্মতা বঞ্ন করে। 
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হাঃ বলি। 

তাহার! কি অগ্নি ও তুষার হইতে অভিয় ? 

না, না, জেয়ুসের দিবা, সামি এমন কখনও বলি না। 

তবে তাপ অগ্নি হইতে ও শৈত্য তুষার হইতে ভি ? 

হা 

কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, আমর! যেমন পুবে বলিয়াছি, তোমার 
এমন বোধ হর না, যে, তুষার কখনও তাপ গ্রহণ করিতে পারে, এবং 
তাহা গ্রহণ করিয়াও যাহা ছিল ভাহাই-__তুষার ও তপ্র--খাকিতে পারে; 
বরং ইহা তাপের আগমনে উহা হইতে হিস যাইবে, অথবা বিনষ্ট হইবে। 

নিশ্চয়ই । 

আগ্িও তেমনি শৈত্যের আগমনে উহা হইতে হঠ়িয়া যাইবে কিংবা 
বিনষ্ট হইবে, ইহ! কখনও শৈত্যগ্রহণ সহিতে পারিবে না, এবং শৈত্য 
গহণ করিয়াও যাহা ছিল তাহাই--অপাৎ ব্রি ও শীতল-_থাকিরে ন।। 

সে বলিল, যথাখ কথা বলিতেছ। 

তিনি বলিলেন, তবে এই পদাথগুলির কোন কোনটী সব্বক্ধে ইহা 
সতা। যে, শুধু স্ৰয়ং সেরাটা চিরকাল ইহার নামের অধিকারী নয়; 
কিন্তু এ স্ফোটটা ছাড়াও কোন কোন পদাথ, যাহা উক্ত শ্দোট নহে, 
কিন্ত যাহা যেখানেই থাকুক না কেন, এ ক্ষোটের আকার ধারণ করে, 
তাহারও অ নামে অধিকার আছে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা 
হয় তো এইরূপ একট) দৃষ্টান্ত দ্বার৷ আরও পরিষ্কার হইবে। আমরা 
এক্ষণে অযুগ্রকে ফে-নাম দিয়াছি, আঅযুপ্যোর বোধ করি চিরকালই সেই 
নাম থাকা উচিত, নয় কি? 

হা, অবশ্থা। 

আমার প্রপ্নটী এই_কেবল কি যুগত এই নামের অধিকারী, 
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দৃষ্টান্ত আছে; একট! দৃষ্টান্ত দিতেছি-_-যেমন তিন এই সংখ্যাটী। 
তিন সংখ্যাটা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ; তোমার কি বোধ হয় না, যে এই 
সংখ্যাটীকে নিয়তই ইহার নিজের নামে এবং অধিকন্ধ অযুগ্ম নামে 
অভিহিত করিতে হইবে, বদিচ অধুগ্নত! ও তিন সংখ্যাটা অভির নহে? 
অথচ, তিন ও পাচ এবং সমগ্র সংখ্যাগুলির অন্ধাংশেরই স্বভাব এই, 
যে তাহারা অধুগ্যতা হইতে অভিন্ন না হইলেও তাহাদিগের প্রতোকেই 
বযুগ্ন। আবার, দহ ও চারি এবং সমগ্র সংখ্যাগুলির অপর 
অন্ধাংশ যুগ্মতা হইতে অভিন্ন না হইলেও তাহাদিগের প্রতোকেই যুগ্া ; 
ভুমি একথার সায় দিতেছ, অথবা দিতেছ না + 

সে বলিল, দিতেছি বৈ কি? 

তিনি বলিলেন, তবে আমি বাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাহিতেছি, 
তাহা লক্ষ্য কর। তাহা এই দেখা যাইতেছে, যে কেবল পরস্পর 
বিপরীত শ্চোটসমূহই বিপরীতকে গ্রহণ করে না, তাহা নহে; 
কিন্তু যে-সকল পদার্থ পরস্পরের বিপরীত নহে, অথচ যাহাতে 
নিয়ত বিপরীত নিহিত আছে, মনে হয় যেন সেগুলিও, তাহাতে 
যে-স্ফোট নিহিত আছে, তাহার বিপরীত স্ফো্ট গ্রহণ করে না; 
গর বিপরীত শ্ফোট উপস্থিত হইলে উহা হয় বিনষ্ট হয়, না হয় হুঠিরা 
যায়।(৮৫) আমরা কি বলিব না, যে তিন, এই সংখ্যাটা বরং বিনষ্ট 
হইবে, কিংবা! এই প্রকার অক্সদপায় পতিত হইবে, তথাপি বতক্ষণ তিন 
আছে, ততক্ষণ যুগ্ম হইবে না ? 

কেৰীস বলিল, হা, অবস্তই বলিৰ । 

তিনি বলিলেন, তবু তো ছই, এই সংখ্যা তিন সংখ্যাটীর বিপরীত 
নহে। 

না, তাহ! কখনই নয়। 


(৮৭) জিদ্ব (বা তিন), ৰ্বিত্ব ( বা ছইয়ের ) বিপরীত নহে, কিন্তু তিত্বে অপুষ্মতার 
এক্ষাট এবং দ্বিত্বে বুগ্মত।র শ্ষোটি নিহিত আছে; এই ক্ফোটসুগল পরস্পরের বিপরীত । 
সুতরাং জিত্ব ও অধৃপ্রতা. উত্তযেই মুগ বর্জন করে, এবং দিব শত! বর্চছন করে । 
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অতএৰ, শুধু যে শ্ছোটসমূহই পরস্পরের বিপরীত শ্ফোটের উপস্থিতি 
সহিতে পারে না, তাহ! নহে; কিন্ত এমন আরও অনেক পদার্থ আছে, 
বাছা বিপন্ীভের আগমন সঙ্গ করে না। 

সে বলিল, তুমি বাছ! ৰলিতেছ, তাহা অতীব সত্য । 





[ অঙ্ঃপকাশত্তন অধ্যাক্ধ_একটা স্ফোট কোন বিপরীতযুগলের অপ্ততম নহে; 
[কন্ধ উহা বে-ৰিশেষ পাই অনু ৰিষ্ট খাকুক না কেন, তাহাতেই উক্ত বিপরীতুগলের 
একটাকে সঙ্গে করি! লইহা আইলে : হুতরাং ন পনার্খটী শুধু নী কেটে নামে নর, 
কন্ধ উ বিপরীত শ্ষোটের নামেও অভিহিত হই! থাকে; এবং উহা শেষে 
কোট বিপরীতকে গ্রহণ করিতে পারে ন। বেন, তিনটা পদার্থ; তাছাতে 
জনের ক্ফোট অনু পৰিষ্ট আছে বলাই তাহার তিল হইয়াছে; কিন্তু তাহার! নিক 
ও বটে, কেন না, ত্িন্ধ সতত অন্াপ্নতার ক্ষোট ৰছন করে। কলতঃ তাহার! 
মার শ্রোট গহণ করিবে, গড তিন পাকিবে, ইহা সন্ধবপর নছে। জানত 
দৃষ্ঠান্জ । ) 


হ৩। তিনি বলিলেন, তবে তুমি কি চাও, যে যদি আমর! 
পারি, তাহা হইলে এগুলি কিপ্রকার, আমরা তাহা নিরূপণ 
করি? 

হা, অবশ্রা। 

তিনি বলিলেন, কেবীস, এগুলি কি তাহাই নহে, যাহ! যে-পদার্থেই 
অন্ুপ্রবিষ্ট হউক না কেন, তাহাকেই কেবল নিজের গুণ নয়, কিন্ত 
কোন এক বিপরীতের গুণও ধারণ করিতে বাধা করে। 

তুমি বাহা বলিতেছ, তাহার অর্থ কি? 

আমরা এইমাত্র বাহ! বলিতেছিলান। তুমি বোধ হয় জান, যে, 
বাহার মধ্যেই তিনের স্দোট জন্থপরিষ্ট থাকুক না কেন, তাছা বাধা 
হইয়াই কেবল তিন নয়, কিন্ত অবৃগ্া হইবে । 

নিশ্চয়ই । 

এখন, বসরা বলিয়া থাকি যে, যে-সকল পদার্থ এই স্ফোট দ্বারা 
বিদ্ধ, তাহাদিগের নিকটে, ঘে-স্ফোট এই কল উৎপাদন করিয়াছে, 
তাহার বিপরীত ক্ফোট কখনও আগমন করিবে লা। 
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'অব্যাই লঙ্গ। 
কিন্ত অযুগগতার স্ফোটই এ ফল উৎপাদন করে ? 
হা। 
এই শ্চোট ঘুখতার স্ফোটের বিপন্নীত ? 
হা 


যুগ্যতার স্কো্ট কখনও তিনের নিকটে আগমন করিবে না? 

কখনই নম । 

তৰে তিন মুগাতানস ভাবৰিহীন ? 

হা, যুগ্মতার ভাববিদীন । 

তবে তিন সংখ্যাটা অধযুগ্য । 

হা। 

তবে আমি ইহাই নিরূপণ করিতে বলিয়াছিলাম_-কিপ্রকার 
পদার্থ পরস্পরের বিপরীত নয়, অথচ আপনার বিপরীতকে গ্রহণ করে 
নাও যেমন আমর! এইমাত্র দেখিলাম, বে তিন সংখ্যাটা যুণ্মের বিপরীত 
নয়, অথচ ইহ! কখনও মুগ্মাতা গ্রহণ করে না; কেন লা, ইহ! নিয্নতই 
যুগ্নতার বিপরীতকে সঙ্গে সঙ্গে বহন করে) এইবপ ছই সংখ্যাটী 
অশ্ুগ্মাতা গ্রহণ করে না; এই জাতীর আরও বহু বহ দৃষ্টান্ত আছে। 
এখন দেখ, তুমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার কি না, যে শুধু 
বিপরীত, বিপরীতকে গহণ করে না, তাহাই নহে; কিন্ত খাছ! কিছু 
অপর পদার্থের নিকটে গমন করে ও এ পদাখে অগ্থপ্রাত ভাবের বিপরীত 
ভাব আনয়ন করে, তাহা ষে-ভাব সঙ্গে সঙ্গে বহন করে, তাহার বিপরীত 
ভাব কখনও গহণ করে না। আলোচনাটী আবার স্বরণ কর, কেন লা, 
পুলঃপুনঃ শ্রবশে ক্ষতি নাই। পাচ খুধ্মতা গ্রহণ করে না; পাচের 
দ্বিগুণ দশ অযুগ্মতা গ্রহণ করে না; দশ কিছুর বিপরীত নয়, অথচ ইহা 
_আঅযুগ্যত| গ্রহণ করে না। আদার দেড়, দ্ধ ও এই প্রকার সন্তান্ত 
ভগ্নাংশ- অভ্গ্ররাশির স্ফোট গহণ করে না; এক-ভূতীয় ও এই জাতীয় 
অন্ত সমুদায় ভঞ্গাংশও নছে। সুমি কি কথাটা অঙ্জধাবন কৰিতেছ ও 
ইহাতে সার দিতেছে? 








বইন্ডোন 
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সে বলিল, হা, আমি তোমার কথা অনুধাবন করিতেছি ও উহাতে 
খুব সায় দিতেছি । (৮৯) 


[ চতুঃপঞ্চাশত্তম অৰ্যার্-_এতক্ষণে আনর! নিরাপদ তুনি পাইছি । যদি কেহ 
জিজ্ঞাসা করে, এই পদ্া্থটা তপ্ত কেন? তবে আমর! তহুত্তরে 'তাপ' বলিব না; 
বলিৰ, ‘আঅস্নি"। “দেছে জীবনের কারণ কি ?'--কেবীস উত্তর করিলেন, "আনম 
আস্মাতে জীবনের শ্ফোট নিহিত আছে: জীবনের স্ডোট মুত্র বিপরীত; সরা 
আত্মা মৃত্যুর সহিত একত্র খাক্ষিতে পারেন৷ । ] 

[ পূৰ্ববত ছই অধ্যাছে বাহ! ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এখন আমরা তাহার তাৎপদা 
বুৰিলাম। জন! কিছুর বিপরীত নয়; কিনতু তাপের স্ফোটের সন্ধিত নার যে 
সম্বন্ধ, জীবনের স্ফোটের সহিত আত্মার ঠিক তজ্জপ সন্বন্ধ । ] 





৫৪। তিনি কহিলেন, প্রথমাবধি আরম করিয়া আবার আমার 
বল। আমি যেমন জিজ্ঞাসা করিব, ঠিক সেই কথায় উত্তর দিও না, 
কিন্তু আমার দৃষ্টাস্তগুলির অন্ছসরণ কর । আমি যাহ! বলিতেছি, তাহার 
অর্থ এই, যে, আমি প্রথমেই যে-উত্তরের কথ! বলিয়াছি, সেই নিরাপদ 
উত্তরটা দিও না; আমর! এতক্ষণ যাহ! আলোচন! করিতেছি, তাহার 
ফলে আমি অন্য নিরাপদ ভুমি দেখিতে পাইতেছি । যদি তুমি আমাকে 
জিজ্ঞাসা কর, দেহে কি অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া উহ! উত্তপ্ত হইয়াছে, 
তবে আমি তোমাকে সেন্ট অঙ্ঞজনোচিত নিরাপদ উত্তর দিব না, মে 
উহাতে তাপ আছে, এই ভন্ড ; কিন্তু বর্তমান আলোচনার ফলে আমি এই 
বিশুদ্ধতর উত্তর দিব, যে, দেহে অগ্নি আছে বলিয়াই উহা উত্তপ্ত হুইয়া 
থাকে । যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, দেহের মধ্যে কি বর্তমান আছে বলিয়া 
দেহ রুপ হয়, তবে আমি এই উত্তর দিব না, যে উহাতে রোগ আছে; 
কিন্ত আমি বলিব, যে উহাতে জর আছে বলিয়াই উহ! রগ হইয়াছে। 
সংখ্যাতে কি বিশ্বমান আছে বলিয়| উহ! অযুগ্ম হইয়া! থাকে, এই প্রশ্নেরণ 
উত্তরে বসি বলিব না, বে উহাতে অযুগ্মতা আছে, কিন্ত আমি বলিব, যে 


(৬৯) এই আব পুর্ব শৰ্যযজেৰ পুনরাবৃত্তি নহে। উহাতে কোট সম্বন্ধে বে. 
কব অবধারিত হইক্কান্ে, এক্ষণে বিশেষ বিশেষ পদার্থে ঝা বাষ্টিতে তাহার প্রয়োগ 
প্রদর্শিত হইতেছে । অপিচ ইহাতে একটা নুতন তন্কও বিত্ত হইয়াচ্ছে। 
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উহাতে একত্ব বর্তমান ; অন্তান্ত প্রশ্ন সম্বন্ধেও এইরূপ । এখন দেখ,  কষাইচ্োক 
সআমি যাহা বুঝাইতে চাহিতেছি, তাহা তুমি সস্তোষজনককরূপে বুঝিযাছ 
কিনা। 
সে বলিল, হা, শুৰ সম্ত্রোষনকরূপে বুঝ্রাছি। 
তিনি ঝলিলেন, তৰে এই প্রপ্নটার উত্তর দাও; দেখের মধ্যে কি 
বৰ্তমান আছে বলিয়া উহ! জীবিত থাকে ? 
সে উত্তর করিল, উহাতে আম্মা! বিদ্যমান আছে বলিয়া । 
ইহ! কি সব্ধকালেই সত্য ? 
সে বলিল, সত্য বৈ কি? 
তবে যাহ! কিছু আত্মাকে ধারণ করুক না কেন, আন্মা তাহারই 
সমীপে জীবন লইয়া আগমন করে ? 
সে বলিল, হা, আস্ম। জীবন লইয়া! আগমন করে। 
জীবনের বিপরীত কিছু আছে কি? না নাই? 
সে বলিল, আছে। 
কি? 
মৃত্যু । 
আমরা পুরে একমত হইয়া! মানিয়া লইয়াছি, যে, আত্মা যাহা 
আনয়ন করে, তাহার বিপরীত কখনও গ্রহণ করিতে পারে না? 
কেবীস উত্তর করিল, হা, আমরা নিশ্চয় নিশ্চয় মানিয়া 
লইয়াছি।(৮৭), 
(৮৭) এই অধ্যানধে ককেকটা বিষ পরণিখান করিবার আছে। জিতের চুসে 
রাস এসব! এই করেকটা কখ। পাই-কে) তিনটা পদাৰ্থ, (ৰ) জিনের কোট, 
গে) অনুগ্রতার ক্ফোট॥ সআন্মার দৃষ্টা তহসুকপ তিনটা কখা কি? (খে) নিশ্চই 
আল্লা, (গে) জীবন: (ক) শুধু দেহ নধ, কিন্তু জীবিত দেহ; কেন না, "তিনটা পদাখে' 
) বেমন স্ধুগ্মত| অনুস্থাত আছে, দেহে তেমনি জীবন অনুহ্যত নাই । (ক) তথ্য পদাৰ্থ, 
(ৰে) অগ্নি, গে) তাপ; (কে) ক দেহ, (শে) দর, (গ) রোগ--এই সৃষ্ট দুটাও 
চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে হইবে । 
অধ্যাপক ॥৪৮৫)৷০৮-।1;দ৭১ৰ সতে’ এই অধ্যারে চু একটা পদ সংযোজিত 
/ হইছে | কে) লীবনের ক্ষোট, (খ) স্বাস্থার স্কোট, বাহ! প্রত্যেক আবন্ছাতে 
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[ পঞ্চপঞ্ধাশত্তাম অধ্যাত্ব_ বাহ বষ্ঠত। অহশ করে না, জাহ! অবুপ্র ; সেই কূপ 
বাহ! স্বত্যু গহণ করে না, তাহা, অর্থাৎ আন্ত, আসর । এখন, গদি দুপ্মতা+, ৰ! তাপের, 
ৰ শৈতোর বিপরীত (ৰ! অঙ্গৰ ) অবিনাশী হইত, তৰে তিন বৰ৷ তুদার | জগি, 
ভহাদিগের অন্ত নিবিষ্ট স্ফোটের সমীপে বিপরীত আগমন করিলে, বৰংস পাইত লা, * 
কেৰল তাহ! হইতে হুট বাইত কিন্তু ইহাদিগের অনাৰ ৰ! বিপরীত অবিনাশী 
নহে; সতরাং তিন, ৰ! তুষার বা অগ্নি বিপরীতের সআগসনে ধংস পাইতে পারে। 
পক্ষান্তরে, মৃতু সস্তা ব। বৈপনীতা আবিদা ব্যঞ্জন! করে: সুতরাং আত্ম 
রা আগমনে শুধু থে তাহাকে গ্রহণ করে না, তাছাই সহে: অপিচ উহা বিল. | 
হইতেও অন্বীকৃত হয়। অতএব আৰ্ম। অমর ও অবিনাশী । বস্মতঃ বদি জীবনের 
শান্ত স্ফোট কংসশীল হইত, তবে জগতে কিছুই বিনাশকে তিক করিতে 
পাৰত না।) 


৫৫.) আচ্ছা, তাহা কি, বাহ! খুখতার শ্ফোট গ্রহণ করেনা? 
আমরা তাহা কি নামে অভিহিত করিয়াছি ? 

লে উত্তর দিল, অবুগ্য । 

বাহ! ্তাক্গ গহণ করে না, এবং বাছা সঙ্গীত এছণ করে না, তাছাকে 
আমর! কি নামে অভিনিত করিয়াছি ? 

(প্রথমটা ) অন্কায়, ( দ্বিতীযটী ) ব্সসঙ্গীত । 

বেশ) বাহা মৃত্যু গ্রহণ করে না, ভাহাকে আমরা কি বলিগা 
থাকি? 5 


জীবনের কোট লই! বাজ, (স) পাপা, বাহ! দেহকে সঙ্গীবিত রাখে, (থ) দেহ, 
হাতে এই জীবনী শক প্রকাশিত হয়। আস্মার শ্োট কথাট| বড়ই অন্তত, 
কি “কাইডোনে” তাহ! ্বীকার ন! করিয়া গতান্তর নাই । 

জেসন তিলে 
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সে বলিল, অমৃত । 

এবং আম্মা মৃত্যু গ্ৰহণ করে না? 

না। 

তৰে আম্মা অমর ? (৮৮) 

হা, অমর । - 

তিনি বলিলেন, বেশ; আমর! কি তবে বলিব বে, ইহা প্রতিপন্ন 
হুইল? (৮৯) তোমার কি মনে হয়? 

হা, সোক্রাটীস, খুব সস্তোষজনকরূপেই প্রতিপন্ন হইল । 

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, কেবীস, বদি ক্সযুশ্মের পক্ষে অবিনশ্বর 
হওয়াট| অবপ্য্ভাৰী হইত, তবে কি তিন, এই সংখ্যাটী অঅৰিনশ্বর না 
হইয়া! পারিত ? 

কি করিস! পারিবে ? 

যদি ন্তত্তাপের পক্ষে অবিনশ্বর হওয়াট! ববপ্তস্তাৰী হইত, (৯*) 
ভবে ঘখনই কেহ তুষারের নিকটে তাপ আনয়ন করিত, তুষার না 
গলিত হইয়া ও নিরাপদ থাকিয়! হঠিরা বাইত, ইত ধ্বংস পাইত লা, 
কিংৰ! প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিয়! তা গ্রহণ করিত লা। 

সে বলিল, তুমি বার্থ কথা বলিতেছ। 

এইরূপ আমি বোধ করি, যে যদি তাপ অবিনশ্বর হইত, স্তৰে 
বখনই শৈত্য অগ্নিকে আক্ৰমণ করিত, অগ্নি কদাপি নিব্বাপিত 


(৮৮) আসর, অর্থাৎ বাহ! মরণকে গ্রহণ করে না; কিংবা যাহাতে মরণের বিপরীত 
শ্ষোট অন্তনিৰিষ্ট আছে। ইহাতে আত্ম কি নঙ, তাহাই বল! হইল; আত্মা কি, তাহা 
“অবিনাশী, এই অকিধার ব্যক হইবে: আমরা দেখিব, যে অমর - অবিনাশী । অনর, 
মাছ] সরণকে শরণ করে ন|। অবিনালী, বাহ! বিপরীতের আগমনে বিনষ্ট 
হয়না। 

(৮৯) এমা, ইহাই পতিপঙ্গ হইয়াছে, যে- আস্মাতে মরশের বিপরীত স্কট 
অন্ধ নিবিষ্ট আছে; উহার শান্ত সততা এখনও প্রদাণিত হয লাই । আমর বুলস 
"বত আনা! ও ‘শীতল অগ্নি একই কথা । 


৯) সৰ্থাৎ যদি ‘বিনাশদীল' 'অন্ুস্তাপোর' বিপরীত কোট হইত । 
ত 


কাইডোন 


ফাইডোন 








৬৫৮ সোক্রাটীস [ ২য় ভাগ 
ৰা বিনষ্ট হইত না, কিন্তু নিরাপদ থাকিয়া প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থান 
করিত। 

সে বলিল, নিশ্চয়ই । 

তিনি বলিলেন, তবে আমরা! অমৃত সন্বকেও অবশ্য ইহাই বলিব? যদি 
অমৃত অধিকস্ত অবিনাশী হয়, তবে যন মৃত্যু আব্মার উপরে উৎপতিত 
হয়, তখন আত্মার পক্ষে বিনষ্ট হওয়া অসম্ভব ; কেন না, পুরে যাহ! উক্ত 
হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, আস্মা কখনও মৃত্যুকে গ্রহণ 
করিতে, কিংবা মৃত্যুনশায় পতিত হইতে পারে না, যেমন আমর! 
বলিয়াছি, যে, তিন, ব! অমুগ্মতা কখনও যুগ্ম হইতে পারে না, এবং অগ্নি বা 
অগ্নিতে যে-তাপ আছে, তাহা কখনও শীতল হইতে পারে ন!। কিন্ত 
কেহ বলিতে পারে, স্বীকার করিলাম, খে যুশ্মের আগমনে অমুগ্ম কখনও 
যুগ্ম হইয়া যার না, কিন্তু অযুগ্ন যখন বিনষ্ট হইল, তখন থে যুগ্ন উহার 
স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে বাধা কি? যে এইরূপ বলে, তাছার 
সহিত আমর! এই বলিয়া হবন্থ করিতে পারি না, যে অযুগ্া বিনষ্ট হয় না. 
কারণ অধুগ্য অবিনাশী নয়; যদি আমরা স্বীকার করিতাম, যে অমুগ্য 
অবিনাশী, তবে আমরা 'অক্লেশেই এই বলিয় ছন্দ করিতে পারিতাম, 
থে যুগ্মের আগমনে অযুগ্ম ও তিন প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থান করে ; অগ্নি ও 
তাপ ও অন্তান্ট পদার্থ স্বন্ধেও আমরা এই প্রকার প্র করিতে 
পারিতাম ; নয় কি? 

হা, অবস্ত। 

তাহ! হইলে, এখন যদি আমর! স্বীকার করি, যে অমৃত অবিনাশীও 
বটে, তবে আত্মাও অমর এবং অধিকস্ক অবিনাশী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 
কিন্ত যদি আমর! তাহা স্বীকার না করি, তবে আমাদিগের অন্ত 
যুক্তির প্রয্বোজজন হইবে 10৯৯) 


* ০৯৯) সগ্রির নিকটে বণন শৈতা আগমন করে, তখন উৎার সন্মুখে ছুইটা পথ 
ভিত খাকে :_তথন অগ্নি হন্ত হঠিযা বায, নতুব| নিনষ্ট হয়; কিন্তু ৰিপরীতকে 
অরহণ করা! উহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। ব্দতএব যদি কোনও পদার্থের পক্ষে 





৪থ অঙ্ক ] স্বতযার তীরে ৬৫৯ 


সে বলিল, না, এ প্রশ্ন উপলক্ষে তাহার প্রয়োজন নাই ; কেন না, 
অমৃত শাশ্বত হইয়াও যদি ধ্বংসশীল হয়, তবে অন্ত কিছু কদাপি ধ্বংসের 
অতীত হইতে পারে না। (৯২) 


[ বট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় বাহ! মরণকে গ্রহণ করিতে চাহে না, তাহ! অবিনাশী; 
এই সিদ্ধাঞ্জ অনুসারে আত্ম। কদাপি বিনষ্ট হইতে পারে না; সবার আক্রমণে মাহুবের 
মর্তযভাগ ধংস প্রাপ্ত হয়, কিন্ত আত্ম! নিরাপৰ খাকিছা অ্যাবৰ্ন করে; সুতরাং 
আনম! বমালয়ে বর্ধমান খাকে। কেনীস বুক্তিটী অকাট্য বলিয়| শ্বীকার করিলেন: 
সিন্মিয়াসের সকল সং এখনও অপনোরিত হইল না সোক্রাটীস তাহাকে গন্ভীরতর 
আলোচনায় উৎসাহ দিলেন। ] বু 


৫৯।  সোক্রাটীস বলিলেন, আমি বিবেচনা করি, যে সকলেই 
স্বীকার করিবে, ঈশ্বর (৯৩) জীবনের প্ররুত রূপ (বা স্ফোট), ও 
সন্ত যাহা কিছু অমর, তাহা কখনও ধ্বংস হয় না। 


“বিপরীতকে গ্রহণ কর!', ও 'বিনষ্ট হওযা' একই হই দাড়ায়, তবে সে স্থলে "বিনষ্ট 
হও কাগেই বর্জিত হইবে । পুরা অসি উদাহরণে “বিনষ্ট হওগা' বর্জিত হয় 
নাই; কারণ সেখানে 'শৈত্াকে গহণ করা, ও "বিনষ্ট হওয়া' এক ও অভিগ্র নে; 
সুতরাং আগ্ির সন্মুখে “হি মাওয়া! ও বিনষ্ট হও, এই হই পথই প্রশস্ত আছে। 
কিন আস্থার পক্ষে “বিপরীতে হণ করা', ও “বিন হওছা', একই-কখ! । কেন না, 
শীননের পক্ষে “বিপরীতকে গ্রহণ করার' অর্থ তকে গ্রহণ কর!-এবং "তাকে রহ 
করার" অর্থই “বিনষ্ট হওয়া"; হাঃ যখন “মৃত্যুকে গ্রহণ করা" বর হুইল, তখন 
“বিনষ্ট হওয়া'ও বর্ধিত হইল; নতুবা আনম, আপনাতে বে-স্ফোটি অন্তনিবিষ্ট আছে, 
তাহার বিপরীত স্ফোটকে গ্রহণ করিবে: কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিছা ছি, বে তাহা অসন্তৰ । 

(৯২) এই বুক্তিটী একটা মৌলিক ্বকা্োর উপরে প্রতিষ্ঠিত; তাহা এই, যে শক্তি 
দের) কছাপি বিনষ্ট হইতে পাতে না । আর সকল পৰা্খই শক্তির কূপ; 
আতরাং তাহারা বিপরীতে কপাস্থরিত হইতে পারে: তাহাতে শক্তি ধসে হয় না, শুধু 
কপান্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শরীবনের কেট স্ব: শক্তি ; তাহার বিপরীতে পরণত হওয়ার 
নর্থ অ-শক্িতে পরিণত হওয়া, অর্থাৎ শক্তির লোপ । পূ্কবন্তা বিজ্ঞাননাধীর! জড়ঙ্গগতে 
জেনি রযোগ করিয়াছিলেন, সেটো আন্ভার ক্ষেত্রে তাহাই জোগ করিলেন। 

(৯৩) বিশ্বাস বা লরমাপ্মা ০০৮ ৪৷৷০৷০. কোনও পৌরাণিক দেবতা নছেন। 








কাইডোন 


ফাইন 





৬৬০ সোক্রসাটী [২য় ভাগ 


সে বলিল, আমি মনে করি, যে, সকল মানুষই ইহা অবশ্য অবশ্য 
স্বীকার করিবে, তাহা ছাড়া, দেবতারাও ইহা স্বীকার করিবেন । 
এখন, অমৃত যদি অবিনালীও হয়, তাহা হইলে, যদি আমর! স্বীকার 
করি, যে আম্মা অমর, তবে কি উহা অধিকন্ধ অবিনশ্বর নয় ? 
নিশ্চয়ই, তাহা না হইয়াই পারে না॥ 
তাহা হইলে বোধ হইতেছে, যে যখন মৃত্যু মান্থবকে আক্রমণ করে, 
তখন তাহার মর্ত্য ভাগ বিনষ্ট হর, আর যে-ভাগ অমর, তাহা মৃত্য 
হইতে হঠিয়া যায়, এবং নিরাপদ ও ধ্বংসাতীত থাকিয়! প্রত্যাবর্তন ও 
প্রস্থান করে। 
তাহাই বোধ হইতেছে ॥ 
তিনি বলিলেন, হে কেবীস, তবে আত্মা অমর ও অবিনাশী, এবং 
ন্মামাদিগের আত্মা সত্য সতাই যমালর়ে বিশ্কামান থাকিবে । 
কেবীস কহিল, সোক্রাটীস, আমার তো তোমার কথার প্রতিবাদ 
করিবার কিছুই নাই, এবং আমি তোমার যুক্তিতে কিছুতেই সংশর 
পোষণ করিতে পারিতেছি না । কিন্তু যদি সিন্সিয়াসের বা অগ্ কাহারও 
কিছু বলিবার থাকে, তবে তাহার নীরব না থাকাই ভাল; কারণ, যদি 
লে এই সমুদার বিবরে কিছু বলিতে বা! শুনিতে চাহে, তবে আমি তো 
জানি না, সে এখনকার এই উপস্থিত সুযোগ ছাড়িয়! অন্য কোন্‌ শুভ 
সুন্র্তের অপেক্ষার তাহা স্থগিত রাখিতে পারে ॥ 
সিস্মিয়াস বলিল, লা, তুমি যাহা যাহ! বলিল্লাছ, তাহাতে আমারও 
কোনও প্রকার সংশয় নাই ; কিন্ত যে-সকল বিষয়ে আলোচনা হইতেছে, 
তাহা গুরুতর, এবং মানবীয় ছর্কলতাতেও আমার আব্বা নাই ; এই ছুই 
কারণে পুর্কোক্ত সিদ্ধাস্থগুলি সন্ধে আমি এখনও আপন মনে সংশয় 
পোষণ না করিহা থা কিতে পারিতেছি না। এ 
শোক্রাটীস বলিলেন, হা, সিস্মিয়াস, তুমি ঠিক কথাই বলি; 
কিন্ত শুধু তাহাই নহে; আমরা পুর্বে যাহ! যাহা! অঙ্গীকার করিয়া 
লইয়াছি, তাহ! তোমার নিকটে সংশরাতীত বোধ হইলেও তোমার 








৪ অঙ্ক | স্বতার তীরে ৬৬১ 


তুমি দেখিবে, যে সেগুলি যখোচিতরূপে পরীক্ষিত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে, 
তখন আমার মতে তোমার কর্তব্য এই, যে, মাস্থষের পক্ষে আলোচনাটী 
যতদূর অস্ুসরণ কর! সাধ্যায়ত্ত, ততদূর তুমি ইহার অস্ুসরণ করিবে; 
এইটা (৯৪) তোমার স্পষ্টক্কপে বোধগম্য হইলে তুমি ইহার অতিরিক্ত 
আর কিছুই চাহিবে না। 


[ স্পক্চাশত্তন হুইতে দ্বিদষটিতম অধ্যাত_-ন্দত্ংপত্জ সোক্রাটীল পৃথিবীত সংগঠন ও 
পাতালে উপরত সমান্ার গতি বর্ণনা করিতেছেন। ] 


৫৭) তিনি বলিলেন, কিন্ত তাহা হইলে, হে বন্ধুগণ, ক্মামাদিগের 
এইটা হৃদয়ঙ্গম কর! উচিত, যে যদি আব্মা অমর হয়, তবে আমরা যাহাকে 
জীবিতকাল বলি, কেবল তাহার জন্য নয়, কিন্তু সর্বকালের জর আস্যার 
বিষয়ে আমাদিগের যক্মলীল হওয়া কর্তবা। যদি কেছ আত্মার কনা 
করে, তবে তাহার কি ভীষণ বিপদ. উপস্থিত হয়, তাহা এক্ষণে উপলব্ধ 
হুইতেছে। কারণ, মৃত্যু ঘি সমুদায় বিষয় হইতে মুক্ধি হইত, তবে 
হষ্টগরনের পক্ষে উহা দৈবপ্রাপ্র ধন হই! দাড়াইত ৮ কেন লা, তাহারা 
মরিলেই আব্দার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের দেহ ও বাবতীর পাপ হইতে 
মুক্তি লাভ করিত। কিন্ত এক্ষণে যখন প্রমাণিত হইল, যে আম্মা 
ক্মমর, তখন যতদুর সম্্ব পূর্ণ ও জ্ঞানবান্‌ হওয়া ভি্ন তাছার পাপ 
হইতে যুক্তি ও পরিত্রাণ পাইবার অন্য উপার লাই। কেন না, আত্মা 
আপনার শিক্ষা ও সাধন ভিন্ন আর কিছুই পরশোকে লইয়া যায় না; 
কথিত আছে, যে মাহৰ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পরলোক- 
যাত্রার প্রারন্তে এই শিক্ষা ও সাধনাই তাহার মহোপকারী সহার বা 
গুরুতর অন্তরায় হইয়া থাকে । কারণ, ইহাও কথিত আছে, যে, যে- 
উপদেবতা (1&০%০৷) প্রত্যেক মানুষকে জীবিতকালে রক্ষা করেন, তিনি 
তাহার মৃত্যুর পরে তাহাকে কোন একটা স্থানে লইয়া যান; সেখানে 


০৯৪) আত পুবে যাহ। যাহ! সঅঙ্গীকৃত হইৱাছে, তাহার বুক্তিবুক্তত! ৷ বিচারের কল 
পূর্ণক্ূপে জধতঙ্গন হইলে ব্থালোচন! হইতে নিবৃত্ত হইবে । 
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কাইচোন উপরত আব্মাগণ মিলিত হয়, এবং বিচারাস্তে স্বীয় স্বীয় কৰ্ম্মফল লাভ 
করিয়া, যে-পরিচালক তাহাদিগকে বমালর়ে লনা যাইবার অন্ত নিযুক্ত 
হইয়াছেন, তাহার সম্বিত তথায় গমন করে। তাহাদিগের পক্ষে যে- 
কর্মফল বিহিত হইরাছে, তাছা ভোগ ও নিরূপিত কাল তথায় অবস্থান 
করিবার পরে, সুদীর্থকাল ও বহুযুগ অস্ত্রে (৯৫) অন্য এক পরিচালক 
তাহাদিগকে ইহলোকে লইপ্জা আইসেন। স্রতরাং 'আইস্খুলস তাহার 
শ্টীলেফস” নামক নাটকে যেমন বর্ণনা করিয়াছেন, এই্ট যাত্রা সেক্সপ নহে। 
তিনি বলিয়াছেন, যে "একটা সরল পথ যমালয়ে চলিয়া গিয়াছে ;” 
কিন্তু আমার বোধ হয়, যে পথটী এক নহে, সরলও নহে । যদি 
তাহাই হইত, তবে পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন থাকিতল1; কেন লা, পথ 
যদি শুধু একটা থাকিত, তবে কেহই কদাপি পথ হারাইত না। কিন্ত 
এক্ষণে বোধ হইতেছে, যে পথ্টীর অনেক শাখা ও আবর্তন আছে। 
এই ধরাতলে অস্তোষ্টিক্রিয়ার যে-আচার প্রচলিত আছে, তাহাই আমি 
ইহার প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতেছি। সংযত ও জ্ঞানবান্‌ আত্মা 
পরিচালকের অস্থগমন করে ; সে পরলোকস্থ বস্ধনিচর সব্বন্ধে অজ্ঞ নহে। 
কিন্ত আমি পুবের যেমন বলিয়াছি, দেহাসক্ত আস্ম| দীর্ঘকাল দেহ ও 
দৃস্যাপদাখের আসঙ্গ অভিতৃত ছিল বলিয়া ঘোরতর প্রতিকূল সংগ্রাম 
করিতে থাকে ও গশীর ছুঃখ ভোগ করিয়া, এবং তাহার জন্যঃ নিয়োজিত 
দেবতা দ্বারা সবলে আকৃষ্ট হইরা, অনিচ্ছাপূর্কক প্রস্থান করে। যেখানে 
অন্তাক্ক আন্াগুলি সমবেত হইয়াছে, যখন সে তথায় উপনীত হয়, তখন, 
সে যদি অপবিত্র ও কোনও রূপ পাপে কলঙ্কিত হইয়। থাকে, সে যদি 
অক্গার হত্যাকাণ্ডে লিপ্ব হইয়া থাকে, কিংবা এই জাতীয় অন্তাক্চ 


৫) আটো এসলে কত কাল ও কত দুগ, তাহ! নিদিষ্ট করিছা বলেন নাই; 
কিন্ত কিনি “কষাই্াসে- (1০৮, 2685) বলিঙাছেন, বে তন্বজ্চানী তি অপর 
7 সকলের আস্ত! কাশ সহা বৎসর কপ ভোগ করিবে; তন্বক্গানীর সন্ধা তিন সহ 
বৎসর পরেই যুক্তি পিবে । -সাখারপতঙ্তে- বণ ও পুরস্কারের কাল এক হাজার 
সর নির্ধারিত হইস্াছে ॥ (পরশ পশু, ৩১১ পৃষ্ঠা) । এস্পেডক্রীল হত্যাকারীর 
তি হাজাৰ বৎসরের ব্যৰ্থ! দিডাছছেন । 3 
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অপকৰ্শ্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, বাহ! এতদন্থরূপ আস্থার পক্ষেস্ট সম্ভবপন্, 
তাহা হইলে অপর সকল ন্সাম্মা ইছা হইতে দূরে পলায়ন করে; সকলেই 
ইহা হইতে সরিষা যায়, কেহ তাহার সঙ্গী ব! পরিচালক হইতে চাহে না $ 
শে গভীর ছঃখে নিমগ্র হইয়। একাকী খুরিয়! বেড়ার ; ততদিন না নিক্পিত্ত 
কাল অতীত হয়, ততদিন সে এইকরূপে পুরিয়া খেড়াইতে থাকে) 
নিরূপিত কাল 'অস্তে সে আপনার উপযুক্ত বাসম্থানে সবলে নীত হয় । 
কিন্ত যে-আাস্ম! শুদ্ধ ও সংযত জীবন যাপন করিয়াছে, দেবতারাই তাহার 
সঙ্গী ও পরিচালক হইয়। থাকেন? এইরূপ প্রত্যেক আম্মা আপনার 
উপযোগী বাসপ্কানে বাস করে । পুথিবীতে বহু আশ্চর্য স্থান আছেন 
যাহার! পৃথিবী সমন্ধে আলোচন! করে, তাহারা সেগুলিকে যে-প্রকার 
ও যত ক্ষত্ৰ বলিয়া বিবেচনা! করে, সেগুলি বস্তুতঃ সেরূপ নহে; আমি 
কোনও এক ব্যক্তির (৯৯) কথা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি । 

৫৮) সিন্মিয়াস কহিল, লোক্রাটাল, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার 
অথ কি? আমি নিজে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, 'কন্ত তুমি 
যাহ! বিশ্বাস করিতেছ, তাহা কখনও শুনি নাই ; তোমার নিকটে উহা, 
শুনিতে পাইলে আনন্দিত হইৰ । 

বেশ, সিশ্িয়াস, আমার তো বোধ হয় না, থে তন্তটী বর্ণন| করিতে 
মৌকসের (৯৭) বিছ্বা আবশ্যক ; কিন্তু উহা সত্যা কি না, তাহা প্রমাণ 
কর! আমি বোধ করি মৌকলের বিস্তার পক্ষেও অসাধ্য ; আমি তো 
ইহাতে মোটেই সক্ষম নই; তার পর, সিস্মিয়নাস, বদিই বা আমার 
প্রমাণটী জানা থাকিত, আমার মনে হত, বে আমার জীবন-কাল 
আলোচনাটী নিঃশেষে সমাপনের পক্ষে পধ্যাপ্ত নহে। তথাপি পৃথিবীর 
আকার, এবং ধক্াতলস্থ স্থানসমূহ আমি কিপ্রকার বলিয়া বিশ্বাস করি, 
তাহ! বৰ্ণনা করিতে বাধা নাই । 


0৯৬) কেহ কেহ বলেন, আনাক্ষিনাও.স; কত এবিবতে মততেৰ আজে । 
(৯৭) লৌকস--(১) নাবিকগাপের সহা সাগারদেৰ ; কিংবা! (২) খিতসৰাসী শিল্পী; 
হইনি ধাতু ছুক়িনার কৌশল আবি্চার করেন ॥ (৮০. 1. 25) 1 
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সিস্মিয়াস বলিল, তাহাই যথেষ্ট । 

তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ আমি বিশ্বাস করি, যে যদি পৃথিবী গোলা- 
কার ও আকাশের মধ্যন্থলে অবস্থিত হয়, তবে উহার পতন নিবারণের 
জন্য বায়ু বা এই প্রকার অন্য কোন পদার্থের আবপ্যকতা নাই ; সর্ধধদিকে 
নভোমগুলের সমঘনত্ব ও পৃথিবীর সাম্যাবস্থাই তাহার বিধ্বৃতির পক্ষে 
যথেষ্ট । (৯৮) কেন না, সাম্যাবস্থার অবস্থিত কোনও পদাথ যদি সর্বত্র 
সমঘন কোনও বস্তুর মধ্যন্থলে স্থাপিত হয়, তবে তাহা কোনও 
দিকেই অল্প বা অধিক অবনত হইবে না ; তাহা সাম্যাবস্থায় সমভাবে 
ন্মবস্থান করিবে । তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ আমি ইহাই বিশ্বাস করি । 

সিস্মিয়াস কহিল, সঙ্গতরূপেই ইহ! বিশ্বাস করিতেছ। 

তিনি বলিলেন, তার পর আমি বিশ্বাস করি, যে পৃথিবী বিপুল, 
এবং পিপীলিক! বা তেক যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়-সমীপে বাস করে, তেমনি 
আমরা যাহারা ফাসিস অবধি হীরারীসের স্তম্ভ পরাস্ত (৯৯) সমুদ্রতীরে বাস 
করিতেছি, আমর! ইহার সামান্য অংশই অধিকার করিয়া রহিয়াছি; 
অপিচ অন্ত বহু লোক এই প্রকার অন্ত বহু স্থানে বাস করিতেছে। 
কারণ, ধরাপু্ে সব্ধত্র বহুসংখাক, এবং আকারে ও আয়তনে বহুবিধ 
গহ্বর আছে; সেপুলিতে জল, কুস্মটিকা ও বায একত্রিত হয়; কিন্ত 
পৃথিবী শ্বয়ং (১**) নিক্ষলঙ্ক অস্তরীক্ষে লিক্ষলঙ্ষ স্থিতি করে ; তারকারাজি 
এই অস্তরীক্ষেই বিরাজমান ; বাহার! এই সমুদার বর্ণনা করে, তাহার। 


(৯৮) ইহা! মাধ্যাকমণবাদ নহে, বরং তাহার বিপরীত। প্লেটো বলিতেছেন, 
বীর চতুর্ধিকে নভোমওল ; তাহা সকল দিকেই সমান খন, অপৰ! কারী; অতরাং 
তদুপরি এক দিকে অধিক ও 'অন্য দিকে অজ চাপ পড়িতে পারে না; এবং পৃথিবী 
গোলাকার বলিয়া তাহার সবর সমান ভাপ পড়িতেছে। (চাপ কথাটা এখানে ঠিক 
খাটে না ।) কাঙ্গেই উহ! সাম্যাবস্থা আছে। পৃথিৰী বিশ্বের সধাস্থলে অবস্থিত 
কেন? ইহার উত্তরে গেটে! বলেন, না খাকিবার কোন হেতু নাই, এই জন্য । 

(৯৯) গ্রীক জাতির পরিজ্ঞাত ভুক্তাগ, তুসন্াস্থ সাগর ও তৎশাশা ক্লন্গসাগরের 
ততুমপান্স্, ফল্খিস হইতে জিতরা্টার প্রশালী প্যন্ত অবস্থিত, ছেশসসূহ। 

(৩৮০) অথাৎ পুিবী সা পু । 
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উহাদিগকে ঈথার নেভঃ) কহিয়া! থাকে; যে-জল, কুম্মাটিকা ও বায় 
ধরাতলস্থ গহবরগুলিতে একত্রিত হয়, সেগুলি ইহারই কিটু। এখন, 
আমর! যে পৃথিবীর এই গহ্বরগুলিতে বাস করিতেছি, তাহা! বুঝিতে 
পারি না; আমর! মনে করি, যে আমরা উহার পৃষ্ঠদেশেই বাস করিতেছি। 
যদি কেহ সমুদ্রের তলদেশে বাস করিয়া! মনে করে, যে সেউছছার 
উপরিভাগে বাস করিতেছে ; যদি সে জলের মধ্য দিয়া সত্য ও অক্তান্ত 
তারকাগুলি দেখিয়া! সমুদ্রপৃষ্টকেই অনস্তরীক্ষ বলিয়া ভাবে; বদি সে 
আপনার স্থলবুদ্ধি-ও-দোৌর্বলযবপতঃ কখনও সুদের পৃষ্ঠদেশে আগমন ও 
" তদ্পরিস্থ কিছুই দর্শন না করে ; এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া! ও মন্তক 
উন্নত করিয়া না দেখে, বা যে-ব্যক্তি দেখিয়াছে, তাহার নিকটে না 
শুনে, যে আমাদিগের এই জগৎ তাহাদিগের জগৎ অপেক্ষা কত 
পবিত্রতর ও স্থন্দরতর__তবে তাহার দশা যেমন হয়, আমাদিগের দশাও 
ঠিক তাই। কেন না, আমর! পৃথিবীর একটা গহ্বরে বাস করিয়া 
ভাবিতেছি, যে আমর! উহার উপরিভাগে বাস করিতেছি; এবং 
আমর! বাযুমণ্ডলকেই আকাশ বলির! অভিহিত করিতেছি; আমরা 
মনে করিতেছি, যেন এই বাঘ্ুমণ্ডলই আকাশ, এবং তাহাতেই তারকাবলী 
পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্ত প্ররুত কথা এই, যে আমরা স্বলবুদ্ধি-ও- 
দৌ্ধল্যবশতঃ বায়ুমণ্ডলের প্রাস্তভাগে গমন করিতে সমর্থ হই না। 
যেহেতু, যদি কেহ উহার প্রাস্তভাগে গমন করিত, (১০৯) কিংবা 
পক্ষযুক্ত হই উদ্ধ লোকে উড়িয়া যাইত, তবে, মত্ত যেমন সমুদ্র হইতে 
উদ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগের জগৎ দেখিতে পার, তেমনি 
সে উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ত জগৎ ও অন্ত পদাখ দেখিতে পাইত ; 
এবং যদি তাহার প্রকৃতি এই দৃশ্য সহিবার উপযোগী হইত, তবে সে 
জানিতে পারিত, যে এই আকাশই সত্য আকাশ, এই 'আলোকই সত্য 
আলোক, এবং এই পৃথিবীই সত্য পৃথিবী । কারণ, যেমন সমূতরস্থ পদাথ- 
গুলি লবণ দ্বারা ক্ষয্রাপ্ত হর, তেমনি আমাদিগের এই পৃথিবী ও 

০০১) আমরা ফেরে বাস করিগছেছি, যদি তাহার পান্থোপরি আরোহণ 
করিতে পারিতাম। 
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ফাইডোন  প্রন্তরসমূহ ও সমুদার প্রদেশ নষ্ট ও ক্ষতঞাপ্ত হইরাছে। সমূজে 
সুলাবান্‌ কিছুই জন্মে না; ৰলিতে গেলে উহাতে নিন্ধলঙ্ক কিছুই নাই) 
যেখানে যেখানে স্থল আছে, তথায় গহ্বর, বালুক! ও অপরিমের পঞ্চ 
ও ক্লেদময় প্রদেশ বর্তমান ; আমাদিগের পৃথিবীস্ব সুন্দর পদার্থগুলির 
সহিত সেগুলি একেবারেই তুলনার যোগ্য নহে। কিন্ত এ উদ্ধীলোক- 
স্থিত পদ্দাথসমূহ আমাদিগের এই পৃথিবীর পদার্চগুলি অপেক্ষা আরও 
কত শেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সিস্মিযাস, আকাশের নিয়ন্থ 
পৃথিৰীতে যাহা আছে, তৎসন্বন্ধে আমি এখন একটী আখ্যান্রিকা বলিতে 
পারি; তাছা শুনিবাৰ যোগ্য । 

সিন্মিয়াস বলিল, সোক্রাটীস, আমর! তোমার আখ্যারিকা শুনিতে 
পাইলে নিশ্চয়ই পরম আনন্দিত হইব । 

॥৯। তিনি বলিলেন, আচ্ছা সখে, আখ্যাযিকাটী এই । প্রথমতঃ, 
বদি কেহ উদ্ধ'লোক হইতে এই সত্য পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করিত, তবে 
সে দেখিতে পাইত, যে উহা যেন দ্বাদশ বিচিত্রবর্ণ-চন্ম-রচিত গোলক- 
সমুহের মত ; (১২) উহাতে বিবিধ বর্ণ নির্ব্দাচিত হুইক্সাছে ). 
এই খরাতলে চিত্রকরগণ যে-সকল উৎকৃষ্ট বর্ণ ব্যবহার করে, সেগুলি 
ও বর্সসূহেরই আদর্শ, কিন্ত ওখানে সমন্ড পৃথিবীহ এই সমুদায় বৰ্ণময়, 
কিংবা ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে উচ্দলতর ও বিশুদ্ধতর বর্ণরঞ্জিত | 
কারণ, উহার একাংশ লোহিতব্ণ, উহার সোৌন্দশ্য আশ্চধ্য ; একাংশ 
স্বব্ণবর্ণ এবং ফে-অংশ শ্বেতবর্ণ, তাহার শ্বেতাভা খড়িমাটী কিংবা 
তুষার হুইতেও শুভ্রতর ; সমগ্র ধরাপূষ্ঠট এইরূপ অন্তান্ত বর্ণে, এবং 
আমরা যে-সকল বর্ণ দেখিতে পাই, তদপেক্ষা বহুতর ও প্রন্দরতর বর্ণে 
অন্তরক্জিত। কারণ, ধরাপৃষ্ঠের বে-গহবরগগুলি (আমাদিগের গহবর- 
গুলির স্তায় ) জল. ও বাস্বৃতে পরিপূর্ণ, সেগুলিরও একপ্রকার বর্ণ আছে; 
সেগুলিও বিচিত্রবর্ণ অক্লান্ত গহ্বরগুলির মধ্যে দীপ্তি পাইতেছে; সূতরাং 


(১-২) এতদ্বারা! রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি সুচিত হইতেছে। 


SIL 
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ধরণীর আকার এক বিচিত্রবর্ণ সমতল দেশ বলিয়া প্রতীয়মান হু ॥ (১৯০) 
এই অন্দর ধরাপৃষ্ঠে বাহা- জন্মে, তাহাও, এখানকার বৃক্ষ ও পুষ্প ও 
ফলও, তদন্ুরূপ অন্দর ; (১*৪) এই প্রকার এখানকার শৈলরাজি ও 
পস্তরসমূহও মন্দণতা, স্বচ্ছতা ও বর্ণে তদন্ুূপই স্ন্দরতর ; আমর! 
এই সংসারে ঘে-প্রস্তরগুলিকে বহুমূলা জ্ঞান করি, সেুলি__ন্সামাদ্দিগের 
লালমণি, ধশবপাথর ও মরকত এবং এই জাতীয় অপর সনুদার_ 
ইহাদিগেরই ভগ্নাংশ ; কিন্ত সেখানে এমন প্রস্তর নাই, বাহা এই মণি- 
গুলির মত স্বন্দর, কিংবা এই মণিগুলি 'অপেক্ষাও সন্দরতর নহে ॥ ইহার 
কারণ এই, খে সেখানকার প্রস্তরগুলি শুদ্ধ; সেগুলি এখানকার প্রস্তর- 
গুলির মত নষ্ট ও ক্ষযপ্রাপ্র হয় না; এখানে গন্বরপুলির কিট 
পুজ্রীতৃত হয়; তক্জনিত ক্ষয় ও লবণ আমাদিগেৰ প্ৰন্তৰপ্ডলিকে আক্ৰমণ 
করে; সেই জন্তই প্রন্তরসমূহ, মৃত্তিকা এবং যাবতীয় প্রাণী ও বৃক্ষ 
কদয্যত। ও রোগের বশীতৃত। সত্য পৃথিবী এই সমুদ্ধায়ে, এবং স্বর্ণ, 
রৌপ্য ও এই প্রকার অল্সান্ত পদার্থে তৃষিত। কেন না, এইঞ্জলি 
পরিমাণে বহুল, আকারে বৃহৎ, এবং পৃথিবীর সর্বত্র বর্তমান বলিয়া 
ধরাপুঠেই দেদীপামান ; (১০৫) সুতরাং যদি কেহ এই দৃশ্য দেখিতে পাইত, 
লে সুখী হইত । এই ধরাপৃষ্ঠে বহু প্রাণী এবং বহু মনুন্যও বাস, করিতেছে; 
কেহ কেহ স্বলাভাস্তরে বাস করিতেছে ; কেহ কেহ, আমরা যেমন সযুজ- 
তীরে বাস করিয়া থাকি, তেমনি বায়ুমণ্ডলের তীরে (১+৯) বাস করিতেছে; 
কেহ কেহ বা দ্বীপপুঞ্জে বাস করিতেছে ; মহাদেশের সপ্রিকটস্থ বায়ুমণ্ডল 
এই সকল দ্বীপের চতুদ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে ; (১-৭) এক কথায়, 
০০০) ও উদথলোক হইতে অবলোকন করে, তাহার নিকটে গালি প্র 
বলিয়া প্রতীৱমান হয় না, তাহার বোধ হয়, উহা বরা পৃষ্ঠের। এক একটী।বর্ণসম্পাত। 

(১:৪) এই বরাপৃষ্ঠ আমাদিগের ধাপ আপেক্ষা দত হন্দরতর, তাহার কলকল 
তরূলতাও এখানকার ফলাফল তরূলত! গত হল্দরতর। 

০০০) এখানকার বহুল পরনের সা খনিতে পুন নে । 

(১৯৯) অৰ্থাৎ ৰাঘুপুরিত শহবরের দুখপাশে । 
৮৯১১৯১০47০1 


কাইন্ডোন 
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আমাদিগের ব্যবহারের পক্ষে জল ও সমুদ্র যে-প্রকার, তাহাদিগের 
পক্ষে বায়ু সেই প্রকার, এবং আমাদিগের. পক্ষে যেমন বাস্ধু, তাহাদিগের 
পক্ষে সেইরূপ ঈখথার । সেখানকার স্বতুপ্ডলির তাপ এপ্রকার, যে তাহারা 
নীরোগ ও আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক দীর্ঘজীবী ; এবং বায় 
জল অপেক্ষা, ও ঈখার বান্ধু অপেক্ষা যে-পরিমাণে বিশুদ্ধতায় শ্রেষ্ঠ, 
তাহারাও আমাদিগের অপেক্ষা! দর্শন ও শ্রবণ, এবং বুদ্ধি ও এই প্রকার 
অন্তান্ সমুদায় বিবয়ে (৯*৮) সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ । অধিকস্ধ, তাহাদিগের 
দেবারাম ও দেবমন্দির আছে, তথায় দেবগণ সত্য সত্যই বাস 
করেন । (১*৯) তাহারা দৈববাণী ও দৈবাদেশ শুনিতে পায়, দেবগণের 
দর্শন লাভ করে, এবং দেবগণের সহিত তাহাদিগের এই প্রকার 
সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয়। অপিচ সুধা, চক্র ও তারকারাজি বস্তুতঃ 
যে-প্রকার, তাহারা সেই প্রকারই দেখিতে পায়, এবং অন্থান্ বিষয়েও 
তাহাদিগের সৌভাগ্য এই সমুদায়েরই অনুরূপ । 

৬*। সমগ্র পৃথিবী ও পুথিবীস্থ পদাৰ্খ-নিচয় এই প্রকার ; ইহার 
গোল পৃষ্ঠোপরি সব্বত্র গহ্বরে বহু প্রদেশ আছে; কতকগুলি, আমর! 
যাহাতে বাস করি, সেগুলি অপেক্ষা গভীরতর ও প্রশস্ততর ; কতকগুলি 
গভীরতর বটে, কিন্তু সেগুলির সুখ আমাদিগের বাসস্থান অপেক্ষা সঙ্ধীরণতর ; 
আবার কতকগুলি এখানকার প্রদেশগুলি অপেক্ষা গভীরতায় অল্প, কিন্ত 
প্রান্তে অধিক । এখন, এই সমুদায় ভূগর্ভস্থ বহু প্রণালী দ্বার! 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ; উহাদিগের কতকগুলি সন্ধীর্ণ, কতকগুলি 
প্রশস্ত; এ সকল প্রণালী দ্বারা একটা হইতে, মদির! পাত্রের মত 
'মপরটাতে, প্রতৃত জলরাশি প্রবাহিত হয় ; তৎপরে, দুগর্তে অনিতকায়! 
চিরপ্রবাহিনী স্রোতশ্বিনী রহিয়াছে; কোনটীর বারি উষ্ণ, কোনটার 
বারি শীতল ; উহাতে আবার প্রচুর আগ্রি ও অগ্নিময় বিশাল নদী, এবং 
গলিত পক্ষের বহুসংখাক তরঙ্গিনী আছে; সিসিলীতে জ্বধাতু-ত্রোতঃ 


(১-৮) জবা বাবতীয় শারীরিক ও মানসিক সৃত্তিতে 
১৯) এখানকার মন্দিরে শুধু প্রতিমা খাতে 
. . 
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নির্গত হইবার পুর্বে বে-পক্কনদী এ্রাবাহিত হয়, তাহার ন্তার, ও পর 
ভ্রবধাতু-ল্রোতেরই স্যার, শ্রী তরঙ্গিনীগুলির কোনটা স্বচ্ছতর। কোনটা 
বা মলিনতর | 'এই সকল নদীর প্রত্যেকটা যেমন দরিয়া ফিরিয়া 
এক একটী গহ্বরে পতিত হয়, তেমনি উহা পুর্ণ হইয়া উঠে। পুথিবীর 
যে একপ্রকার বিকম্পন আছে, সেই বিকম্পনবশতঃ এই নদীগুলি 
উদ্ধে ও অধোদেশে চালিত হয়। (১৯৯) বিকম্পনটা এইপ্রকার 
কোন স্বাভাবিক কারণে উৎপ হইয়া থাকে। গহবরপগুলির মধ্যে একটা 
গহ্বর অপরগুলি অপেক্ষা বৃহৎ, এবং উহ! একেবারে পৃণিৰীর এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে প্রবেশ করিয়াছে । হোমার এই কথা বলির উহা! 
বর্ণনা কৰিক্সাছেন__ 

প্দুবে। অতি দুরে, কুগার্তে বান্ত গতীরতম গহ্বর বর্ধমান, 
সেইখানে 1” (১১১) 

তিনি অন্যত্র, এবং অন্ত অনেক কবি, উহ! টার্টারস (রসাতল) নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । সমুদায় নদী এই গহ্বরে পতিত, ও পুনরায় 
উহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে ; এবং প্রত্যেকটা যে-প্রকার মৃত্তিকার 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার প্ররুতি লাভ করে। সমুদায় 
প্রবাহই যে এ গহ্বরে পতিত ও উহ! হইতে নির্গত হর, তাহার কারণ 
এই, যে এই তরল পদার্থের কোনও প্রতিষ্ঠাতুমি বাঁ অবলখ্বন লাই। 
স্থতরাং উহ! বিকম্পিত এবং উদ্ধে ও অধোদেশে তরঙ্গায়িত হয়, এবং 


(১১১) বিকম্পন (॥১০৮৯)--দোলাৰ স্কায় সঞ্চলন। ইহার বেগে রসাতলের বায় 
ও জল ঘটিকার দোলকের স্কায় নিরন্তর ছুলিতেছে । খন পৃথিবীর উপরি অন্ধের 
জল কেন্রের দিকে ধাবিত হয়, তখন নির্ার্দ্ছের জল প্রান্তের দিকে চলিয়া যায়; তৎপরে 
নিদ্বার্দ্ধের জল কেস্রের দ্দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে খাকে, এবং উপরি অর্দ্ধের জলকে 
বিপরীত প্রান্তে অপসারিত করিয়া ফেক 

বিকষ্পনের কারণ এই, বে উক্ত ভরল পদার্থের একটা প্রতিষ্া-কনি ঝা দাড়াইবার 
স্থান নাই । পৃথিবীর কেব্রস্থলে কোনও দৃঢ় আশয় শাকিলে উত্সব দিকের জল তদুপরি 
নিশ্চল আবস্থিতি করিত । 

(০১৯) Mind, VOL 14 


ক্ষাইভোন 
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৬৭০ সোক্রাটীস [২য় ভাগ 


উহার চতুষ্পার্থস্থ বায় ও বাত্যাও তরঙ্গান্ধিত হইর! থাকে ; কারণ, যখন 
কর তরল পদাখ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রবাহিত হয় 
ও পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে, তখন বায়ু ও বাত্যাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
গমন করে ; এবং যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়াতে লোকে নিয়তই নিঃশ্বাস- ' 
বান্ধু গ্ৰহণ ও প্ৰশ্বাস-বায়ু ত্যাগ করে, তেমনি এ বাত্যা তরলপদার্থ টার 
সহিত বিকম্পিত হইয়। প্রত্যাবর্তন ও বহির্শমনের কালে ভীষণ ও 
চিন্তনীয় ঝঞ্চাবাত উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ আমর! যাহাকে অধোদেশ 
বলি, যখন জলরাশি তথায় বেগে ফিরিয়া আইসে, তখন ইহা এ 
অধোদেশস্থ প্রবাহসমূহের দেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং উহা দিগকে 
এমন ভাবে পূর্ণ করে, যেন উহ! উত্তোলিত হইয়া প্রবাহগুলির মধ্যে 
নিঃক্ষিপ্ত হুইরাছে। আবার, যখন ইহা তথা হইতে এখানে বেগে 
প্রত্যাবর্তন করে, তখন ইহ! এখানকার প্রবাহগুলি পূর্ণ করে; 
তখন তাহারা পৃণিবীস্থ প্রণালীগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, 
আপন আপন পথ করিয়া লইয়া এত্যেকে স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত 
হয়, এবং সমুজ্র, হুদ, নদী ও নির্করিণী স্ষ্টি করে। তৎপরে তাঁহার! 
আবার ভুগতে অস্তহিত হয়; কোন কোনটা বহুতর ও বিশালতর, 
কোন কোনটী অল্পতর ও সন্ধীর্ণতর প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিস পুলস্চ 
টার্টারসে পতিত হয ; উহার! যে-স্থান হইতে নির্গত হইয়াছিল, কোনটা 
তাহা হইতে বহুনিস্ে। কোনটা বা অল্প নিয়ে উহাতে প্রবেশ করে 
কিন্ত সকলেই উৎপত্তিস্থানের নিন্রদেশে টার্টারসে পতিত হইয়া থাকে । 
পুনশ্চ, কতকঞ্চলি, যেদিকে উহাতে পতিত হইয়াছে, সেই দিকেই, 
এবং কতকগুলি তাহার বিপরীত দিকে নির্গত হগ্গঃ আবার এমন 
কতকগুলি নদী আছে, যেগুলি একেবারে চক্রাকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ 
করে, এবং ভুজঙ্গবত উহাকে এক বা! বহু বার আবেষ্টন করিয়া পুনরায় 
যত লিঙ্গে সম্ভব টা্টারাসে প্রবিষ্ট হয়। তাহারা উভয় দিক্‌ হইতে 
পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত অধোগমন করিতে পারে; কিন্তু উহ! ‘অতিক্রম 


" করা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, পৃথিবীর উভয্নভাগস্থিত 


নদীগুলির পক্ষেই, কেন্দ্রের পরে উহার অপরাদ্ধ, তাহাদিগের অগ্রসর 
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হইবার পথে উদ্ধদিকে প্রসারিত রহিয়াছে । (১৯২) 
৮১। এখন, এই নদীগুলি বহুসংখ্যক, বিশাল ও বিবিধপ্রকার ; 
কিন্ত সনন্তগুলির মধো চারিটা নদী উল্লেখযোগ্য ; এই চার্রিটীর মধো 
- আবার বেটী সর্বপেক্ষা বৃহৎ ও যাহা পৃথিবীর স্থুলতম ভাগ আবেষ্টন 
করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নাম মহাসাগর (0০০৯০4৯) ; উদ্ধার 
বিপরীত ভাগে নির্গত ও বিপরীত দিকে প্রবাহিত আগেরোণ (Acheron) ; 
ইহা! মরুময় দেশসমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং পরে ভূগর্তে 
প্রবাহিত হইয়া আখেরো সিয়-($৩,০7০০৮)%০)-হদে প্রবেশ করিয়াছে; 
তথায় উপরত আত্মাগণের অধিকাংশ গমন করে, এবং নির্দিষ্ট কাল 
অবস্থান করিয়া--এই কাল কাহারও পক্ষে দীর্ঘ, কাহারও পক্ষে অদ্জ_ 
পুনরায় জীবরূপে জন্মপরিগ্রহ করিবার জন্তা প্রেরিত হয় ॥ তৃতীয় নদীটী 
এই উভয়ের মধ্যন্থলে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উৎপন্তি-স্বানের সঙ্সিকটেই 
একটা বিপুল ও প্রদীপ বহ্ছিমন্থ প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে; উচা 
'আমাদিগের সমুদ্র (১১৩) অপেক্ষা বিশালতর একটা হদ স্থষ্টি করিয়াছে; 
ও ছদে জল ও পঞ্চ অবিরত কুটিতেছে। তথা হইতে ইহ! আবিল ও 
পক্ধিল হইয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে, এবং উহাকে 
অনেক বার প্রদক্ষিণ করি! আখেরোসীর-হদের প্রাস্থদেশে উপনীত 
হইয়াছে, কিন্তু উছার জলের সহিত নিশ্রিত হইতেছে না) তৎপরে 
ভূগর্তে বহুবার খুরিয়া ফিরি টার্টারসের নিন্নতর ভাগে প্রবেশ করিরাছে। 
লোকে এই নদীটীকেই পুরিক্ষেগেখোন (Pyriphlegethon) নামে 
অভিহিত করে; পৃথিবীর যেখানেই ভ্রবধাতুপ্রবাত দৃষ্ট হউক না কেন, 
তাহা। ইহারই এক এক ভাগ উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে । ইঙার 


(০১২) উদ্ধ ও অধঃ, অৰ উত্তর ও দক্ষিণ, পৃথিবীর এই উতর নদীর পক্ষেই 
উহার কেন নিত স্থান: সুতরাং ছুই দিকেই কেন্রের পরে অগ্রসর হইতে হইলে 
নদীকে উদ প্রবাহিত হইতে হইবে ; কিন্ত জালের পক্ষে উচ্চদিকে গাদন করা অসম্ভব, 
কেন না, তাহা সাধ্যাকধণের প্রতিকূল । 

টো সাধ্যাকমণের ক্রিয়া বুঝিতেন। "টিনাইছস” (620-638) হন্টৰ্য । 

(১১৩) হুমববাস্থসাগর । 
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বিপরীত দিকে চতুর্থ নদী ; কথিত আছে, বে তাহা প্রথমতঃ একটা 
ভীষণ ও রোমহষণ স্থানে পতিত হইয়াছে; উহার বর্ণ গভীর নীল; 
ইহার লাম ষ্ট্‌গিশ্নন (১১1০০) নদী, এবং ইহা প্রবাহিত হইয়া যে-হদ 
স্বজন করিয়াছে, তাহার নাম ক্ষ (56)=)। এ হ্রদে পতিত হইয়া, 
ও উহা হইতে আপনার জলে অঙ্ুত শক্তি লাভ করিয়া ইহা! ভূতলে 
প্রবেশ করিয়াছে, এবং পুরিফুগেখোনের বিপরীত দিক আঁকিয়া 
বাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে ও বিপরীত দিক্‌ হইতে ব্সাথেরোসীয় হ্রদে 
উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার জলও অন্ত কোনও জলের যহিত 
মিশ্রিত হয় না; ইহা চক্রাকারে প্রবাহিত হইন্জা পুরিফগেখোনের 
বিপরীত দিকে টাটারসে প্রবেশ করিয়াছে ॥ কৰিগণ বলেন, ইহার নাম 
কোকুটস (Cocutos) | (১১৪) 

৬২। উক্ত দেশগুলি এইপ্রকার ॥ পরিচালক প্রত্যেক পর- 
লোকগত আত্মাকে বথাস্জ লইঞ্গ যান, যখন তাহার! তথায় উপনীত হয়, 
তখন, কে কে উত্তম ও পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছে, ও কে কে তাছ 
করে নাই, প্রথমতঃ তদনুসানে তাহাদিগের বিচার হই! থাকে। 
যাহাদিগের জীবন উত্তম ও অধমের মধ্যবর্তী বলিয়া বোধ হয়, তাহারা 
আখেরোশ-সমীপে গমন করে, ও তথার যে-সকল তরণী থাকে, তাহাতে 
আরোহণ করিয়া! হদে উপস্থিত হয়। এ হদে তাহারা বাস করে, এবং 
তাহারা যে-সকল অপরাধ করিয়াছে, তাহার দণ্ডভোগ করিয়। শুদ্ধি ও 
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ কোনও স্রুতি করিয়| থাকে, তবে 
সে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহাদিগের পাপ এত গুরুতর, 
যে তাহারা সংশোধনের অতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, (১১৫)--যাহারা 


১১৯) মহাসাগর টার্টারসে প্রত্য'বর্ধুন করিল কি না. তাহ! বল! হয় নাই । অপর 
চারিটী ননী ঢারিটা হুদ স্বষ্টি করিয়াছে: আখেরোন ও পুরিফ্লেগেখোনের হুব কুগর্তে ; 
কোকুটস ও ঈংক্ষের হৃদ পৃথিবীর উপরিভাগে । 

০১০ এই শরীর পালীবে দও কোোগ। করে, তাহার অকায, অপরকে সতর্ক 
করিছা দেওয়া, পালীর নিগ্রহ নহে ॥ েটোর সতে, দের লক্ষ্য জুইটা--(১) অপরাধীর 
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বহুবার দেবপশ্বাপহরণর্ূপ জঘন্য পাপাচরণ করিয়াছে, বা অন্যায় ও 
আঅবৈধক্ধপে বহু নরহত্যা করিয়াছে, কিংবা এই প্রকার সন্তান হম 
করিয়াছে,--তাহারা স্বোপাঞ্জিত ভাগাবশে টার্টারসে নিঃক্ষিপ্ত হত; 
তথা হইতে তাহারা কখনও উঠিরা আসিতে পারে না । (১১৬) যাহারা 
এমত পাপ করিয়াছে, যে তাহ! গুরুতর হইলেও প্রার্শ্চিত্তের অতীত 
বলিয়া বোধ হয় না--যেমন, বাহার! ক্রোধে অধীর হইয়া পিতা বা মাতার 
প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে, ও পরে সেজগ্ত সারাজীবন অন্থতাপে 
অতিবাহিত করিতেছে ; অথবা যাহার! এই প্রকার কোনও অবস্থায় 
নরহতাা করিয়াছে__তাহারাও টার্টারসে পতিত হয়; ইহাই 
অনতিক্রমণীয় বিধি; কিন্তু টার্টারসে পতিত হইয়া তথায় এক 
বৎসর বাস করিলেই একটা ঢেউ (১৯৭) তাহাদিগকে উতক্ষেপ করে; 
নরঘাতীদিগকে কোকুটস, এবং পিকৃহস্তা ও যাতৃহন্তাদিগকে (১১৮) 
পুরিফেগেখোন ভাসাইরা লইস্মা বায়; যখন তাহার! ভাসিতে ভাসিতে 
আখেরোসীয়-হৃদের সন্নিহিত হয়, তখন, তাহারা বাহাদিগকে 
হতা| করিয়াছে, বা যাহাদিগকে উৎপীডন করিয়াছে, তাহাদিগকে 
ডাকিতে ও চীৎকার করিতে থাকে; তাহাদিগকে ডাকিয়া! তাহারা 
কতই মিনতি ও প্রার্থনা করিতে থাকে, যে তাহারা যেন তাহাদিগকে 
হদে প্রবেশ করিতে দের ও আপনাদিগের মধ্োো গ্রহণ করে। 
যদি তাহার! তাহাদিগকে সন্মত করাইতে পারে, তাহা হইলে 
তাহারা হদে প্রবিষ্ট হয় ও পাপ হইতে মুক্তি পায়; কিন্ত যদি তাহা 
না পারে, তবে তাহারা পুনরার টার্টারসে ও তথা হইতে আবার নদী- 


সংশোধন, কিংব (২) ক্রেশত্ডোগের দুষ্ট সারা অন্তকে অপরাধ হইতে নিব রাখা । 
(G০৮gins, 6265) । তিনি প্রতিহিংসামূলক দণ্ডের বাৰ্থ দেন নাই । 

০১৯) এন্বলে একপ্রকার অনস্তনরকস্বণার বিধান প্রদত্ত হইযাছে। কিন্ত 
টো শটিমাইরসে" (42৮) বলিছাছেন, যে পাপানিমগ্ত আত্ম! শী জন্মপরস্পরার যে- 
কোনও জন্মে আপনাকে সংশোধন করিয়া আদি শুদ্ধতার অধিকারী হইতে পারে। 

১১৭) পৃৰ্দৰ্িত কম্পন ৰা দোলন (87০০) । 

১১৮) বাহার! পিতানাভাংকে প্রহার করে, তাহারাও এই পাপের অন্ত 

৮৫ 
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সমূহে নীত হয়; তাহার! যাহাদিগের প্রতি অন্তায়াচরণ করিয়াছে, 
বতকাল না তাহাদিগকে তাহারা সন্মত করাইতে পারে, ততকাল 
তাহাদিগের এই দওভোগের নিবৃত্তি হয় না।(৯১৯) বিচারকগণ 
তাহাদিগের প্রতি এই দও্ডই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু খাহার! 
পবিক্র্গীবন যাপন করিয়া অনন্তসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, 
তাহার! কারাগারবৎ এই পৃথিবীর দেশসমূহ হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা 
লাভ করেন, এবং উর্দ্ধে পবিত্রসদনে উপনীত হইয়! পৃথিবীর পৃষ্টে বাস 
করিতে থাকেন। (১২*) ইহাদের মধ্যে খাহারা তন্বজ্ঞানসাহাযো 
আপনাদিগকে যখোচিতরূপে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার! অতঃপর 
একেবারে অশরীরী (১২১) হইয়া জীবন যাপন, এবং ইহ! অপেক্ষাও 
উত্তমতর লোকে গমন করেন; সে লোক বর্ণনা কর! সহজ নহে, এবং 
এক্ষণে যেটুকু সময় আছে, তাহাও তৎপক্ষে পথ্যাপ্ত নহে। কিন্ত, 
সিন্মিয়াস, আমর! বাহ! যাহ! বর্ণন! করিলাম, সেই সমুদায় কারণে 
বআআমাদিগের কর্তবা এই, যে আমর! যাহাতে জ্ঞান ও ধশ্রের অধিকারী 
হইতে পারি, তাহার জন্ত সকলই করিব। কেন না, এই সংগ্রামের 
পুরস্কার উত্তম, এবং আশাও মহতী । 

[ ত্ধন্টিতম অধ্যাড_-সোক্রাটীস বলিলেন, আমি যাহ! বর্ণনা করিলাম, তাহ! থে 
জৰ সা, এমন কথ কেহই ৰলিবে না; কিন্তু পরলোক ও আত্মার গতি থে এই প্রকার 
একটা কিছু, তাহাতে সং নাই । অতএব জ্ঞানধৰ্দ্মে আস্মাকে কুষিত করিবার জব 
একান্ত বতবান্‌ হওয়া প্রতিজনেরই কর্তব্য । এক্ষণে আমার যাত্রার সমর উপস্থিত |) 

৬৩ । এখন, কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই জোর করিয়া এপ্রকার 
বলা সঙ্গত হইবে না, যে এই বিবন্ধগুলি আমি যেমন বর্ণনা করিলাম, ঠিক 

(১৯৯) একটা সআখীনীদ বিধির প্রতিধ্বনি । আখেন্দে ঘদি কেছ অনিচ্ছাপূর্বক 
কাছাকেও হত্যা করিত, তৰে হত্যাকারী যাবৎ হুতবাক্রির স্থগণের ক্রোধ উপশাস্ত 
করিতে না পারিত, তাৰৎ নির্বাসন হইতে প্ৰত্যাবৰ্তন করিবার অধিকার পাইত ন! । 

১২-) সত্য পৃষ্ঠে, আমরা যে-গহবরে বাস করিতেছি, তাহাতে নছে। 

(০১২১) পার্থিব স্কুল শরীর পরিহার করিত । কোন না কোনও সপ শরীর নিশ্চয়ই 
শাক । 
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সেইরূপ, কিন্তু যখন আত্মা অমর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তথ্ন 
'আমাদিগের আত্মা ও তাহার বাসহৃমি যে এই প্রকার একটা কিছু, আছি 
বোধ করি তাহা সে সঙ্গত রূপেই মানিয়া লইবে, এবং এই বিশ্বাস পোষণ 
করণে যে-বিপদ্‌ আছে, তাহ! আলিঙ্গন করাই শ্রেষঃ বোধ করিবে। 
কেন না, বিপদ্টী মহৎ, এবং এই প্রকার মস্তরেই তাহার সমুদার সংশর 
নিরাকরণ করা কর্তব্য; এই জন্ঞই আমি এতক্ষণ দীর্ঘকাল ধরিয়া 
আখ্যাগ্সিকাটী বিবৃত করিয়াছি । দৈহিক সুখ ও দেহের বেশতৃষ! অকি ক্চিৎ- 
কর, ও তাহা কল্যাণ না করিয়া বরং বঅকল্যাণই সাধন করে, এই প্রকার 
বিবেচনা করিয়া ঘে-ব্যক্তি স্বীয় জীবনে তাহ! ত্যাগ করিয়াছে, এই সকল 
কারণে তাহার নিজের আস্মা সন্ধে আশাত্বিত হওয়া উচিত ; বিশেষতঃ 
যদি সে জ্ঞানলাভে বদ্ুশীল হইয়া থাকে ; যদি সে আত্মাকে অন্ত কোনও 
অলঙ্কারে নয়, কিন্তু তাহার স্বকীয় অলঙ্কার সংযম, কলার, বীর্ষয, স্বাধীনতা 
ও সত্যে (১২২) অলঙ্কৃত করে; এবং এই রূপে যখনই তাহার নিয়তি 
তাহাকে আহ্বান করুক না কেন, যদি সে তখনই পরলোকে যাত্রা 
করিবার জন্ত প্রস্তুত হুইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, হে সিস্মিয়াস ও 
কেবীস, তোমরা ও অন্তান্ত সকলে প্রতোকেই ভবিষাতে কোন না 
কোনও সময়ে যাত্রা করিবে। কিন্ত নাটকের নান্গকের ভাষায় বলা 
যাইতে পারে, আমাকে আমার নিয়তি এই মুহূর্তেই আহবান করিতেছে; 
আমার ক্সানের সময় প্রার উপস্থিত । আমার বোধ হয়, যে শান 
করিয়া তার পর বিষ পান করা ও পরিচারিকাদিগকে শব স্বান করাইবার 
ক্লেশ না দেওয়াই কর্তব্য। 

[ চকুলকিতনম অধ্যন্_ক্রিটোনের সহিত কংখোপকখন :--আস্মানাস্মৰিবেক । 
“লোক্রাটীসকে সমাধি দিতে পারিবে না; গাহার দেহকে সমাধি দিবে ।" ) 

৬৪ । তিনি এই কথাগুলি কহিলে, ক্ৰিটোন ৰলিল, আচ্ছা, 
সোক্রাটীস, তাহাই হউক । কিন্ত তোমার এই বন্ধুদিগের প্রতি বা 

(2২২) স্বাধীনতা ও সতা - জ্ঞান (৯০০৯) বে লক্ষণ-চতু্টগের অস্ত । এন 
খণ্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠ! । স্ৰানীনল! - ৰেহ ।হইতে হে-সুক্তির অবস্থায় 'আাস্ম। সতা ধারণ করিতে 
সমর্থ হয়। 





© 


৬৭৬ সোক্রাটাস [ ২য় ভাগ 


আমার প্রতি তোমার সন্তানদিগের সন্বন্ধে কিংবা অন্য কোনও বিধয়ে 
তুমি কি আদেশ করিতেছ? এমন কোনও আদেশ আছে কি, যাহা 
পালন করিতে পারিলে আমর! গভীর আনন্দ লাভ করিব? 

তিনি উত্তর করিলেন, আমি সদাসর্বদ! যাহ! বলিতেছি, তাহাই 
করিও ; তাহা অপেক্ষা নুতন কিছুই নর। তোমরা তোমাদিগের 
নিজের সম্বন্ধে যদ্দশীল থাকিও, তাহা হইলে তোমরা! যাহা কিছু করিবে, 
তাহাতেই তোমরা আমাকে, আমার সকলকে ও স্বয়ং আপনাদিগকে 
আনন্দ প্রদান করিবে; বদিচ তোমরা এক্ষণে এবিষয়ে কোনই 
অঙ্গীকার করিতেছ লা। কিন্তু যদি তোমরা আপনাদিগকে অযাদ্ধ কর, 
এবং আমর! অন্থকার এই আলোচনায় ও পূর্বে পূর্বে যে-পথ নির্দেশ 
করিয়াছি, সেই পথে জীবন যাপন করিতে না চাও, তবে তোমরা 
এক্ষণে যত 'আবেগভরে যত অধিক অঙ্গীকার কর ন! কেন, তাহাতে 
কিছুই ফলোদয় হইবে না । 

ক্রিটোন বলিল, তুমি যাহা ৰলিলে, আমর! তবে তাহ! পালন করিতে 
আগ্ৰহান্বিত থাকিব ; কিন্তু আমরা কিপ্রকারে তোমাকে সমাধি দিব ? 

তিনি বলিলেন, তোমরা! যেমন চাও, তেমনি দিও--যদি তোমর! 
"আমাকে ধরিতে পার, এবং আমি তোমাদিগের হাত এড়াইয়া না বাই । 
তৎপরে তিনি শাস্তভাবে হাসিয়া ও আমাদিগের দিকে তাকাইয়া 
কহিলেন, বন্ধগণ, আমি ক্রিটোনকে বুঝাইতে পারিতেছি না, খে, 
প্রকৃত আমি সেই সোক্রাটীস, বে এক্ষণে তোমাদিগের সহিত 
কথা বলিতেছি, € প্রত্যেকটী যুক্তি স্শৃঙ্খলন্ূপে বিশ্তন্ত করিতেছি; 
কিন্ত সে ভাবিতেছে, যে সে অল্পকাল পরেই যাহ! শবরূপে দেখিবে, 
আমি সেই দেহ, এবং এই জন্তই সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, যে, সে আমাকে 
কিরূপে সমাধি দিবে। আমি যে এতক্ষণ ধরিক্সা এতগুলি যুক্তি 
উপস্থিত করিলাম, যে, আমি বখন বিষপান করিব, তখন আমি আর 
তোমাদিগের নিকটে থাকিব না, কিন্ত আনি ইহলোক হইতে যাত্রা 
করিয়া শোকাতিগগশের যাবতীর আনন্দের অধিকারী হইব ; এবং 
আমি যে এই সকল যুক্তি দ্বারা যুগপৎ তোমাদিগকে ও আপনাকে 








ঘর্থ অঙ্ক ] স্তর তীরে ৬৭৭ 


আথ্বাস দিতে প্রয়াস পাইলাম, আনার বোধ হয়, যে তাহার পক্ষে এই 
যুক্তিগুলি বৃখাই বিবৃত হইল । তিনি বলিলেন, ব্সতএব, ক্রিটোন যেমন 
বিচারকদিগের নিকটে আমার প্রতিভু হইয়াছিল,(১২৩) তোমরা 
ক্রিটোনের নিকটে তাহ! অপেক্ষা আমার অন্তকূপ প্রতিতৃ হও। লে 
প্রতি হইয়াছিল, যে আমি বিচারালয়ে উপস্থিত থাকিব ; তোমরা প্রতি 
হও, যে আমি যখন মরিব, তখন এখানে উপস্থিত থাকিব না, কিন্ত 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া! যাইব তাহা! হইলে ক্রিটোন সহজেই 
আমার শোক বহন করিতে পারিবে, এবং সে আমার দেহ দগ্ধ বা 
সমাহিত হইতে দেখিয়া এই ভাবিয়া ক্লিষ্ট হইবে না, যে আমি ভীষণ যাতনা 
ভোগ করিতেছি; অপিচ সে আমার 'অস্তোষ্টিক্রিয়াতে ইহাও বলিবে না, 
যে, সে সোক্রাটীসকে সাজাইতেছে, কিংবা! শ্মশানে বহন করির! লইয়া 
যাইতেছে, বা সমাধি দিতেছে। তিনি বলিলেন, হে পুরুযোত্রম ক্রিটোন, 
তুমি বেশ জানিও, যে ভ্রমপূর্ণ কথা বলা যে শুধু নিজেই একটা দোব, 
তাহা নহে, কিন্তু তাহ! আম্মাতেও অকল্যাণ উৎপাদন করে। (১২৪) 
এখন, তোমার আশ্বস্ত হওয়া! কর্তবা; তোমার বলা উচিত, যে তুমি 
আমার দেহকে সমাহিত করিবে; এবং তোমার যেষন ভাল বোধ হয় 
ও তুমি ঘাহা! সৰ্বাপেক্ষা সুসঙ্গত বলিয়া! বিৰেচনা কর, সেই রূপেই 
উহাকে সমাধি দিবে। 


[ পঞ্চমষ্টতম অধ্যায় সোক্রাটীসের বিধপানের আযোজন; স্্রীপুত্রবন্ধুবর্গের সহিত 
শেষ আলাপ ; সকলের নিকটে বিদায়গরহণ । ] 


৬৫। এই কথা বলিয়া তিনি উঠিলেন ও স্গান করিবার জন্য অন্ত 
এক কক্ষে গমন করিলেন; ক্রিটোন তাহার অন্থগমন করিল, ও 


০২০) "সোক্রাটীসের আন্মসমর্থন,” ২৮তম অধ্যায় হষ্টব্য। 

(১২৪) ৰাকোর সহিত চিন্তার সম্বন্ধ অতি হনিষ্ঠ । তুমি বদি সোক্রাটাসের শৰকে 
সমাধি দিতে বাইর! বল, সোক্রাটীসকে সমাধি দিতেছ, তবে ক্রমে ইহাই ভাবিতে অন্তন্ত 
হইবে, থে মানুষ দেহ, তদতিরিক্র কিছুই নহে । ভাব| শুদ্ধ ন! হইলে ভাবন। শুদ্ধ হয় না; 
এই।জজ্তই সোক্রাটীস অনান্থ সামাস্ক বা সংজ্ঞার এমন,পক্ষপাতী ছিলেন। 





৬৭৮ সোক্রাটাস ২য় ভাগ] 


আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিল। সুতরাং আমর! সেইখানেই 
বসিয়া রহিলাম, এবং বআপনাদিগের নধ্যে পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি সম্বন্ধে 
আলাপ ও আলোচনা করিতে লাগিলাম ; তৎপরে আমাদের ভাগ্যে 
কি মহতী বিপদ সমুপন্থিত হুইয়াছে, আমরা তাহারই বর্ণনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম ; আমর! সত্য সত্যই ভাবিলাম, যে আমর! পিতৃদীন হুইয়া 
অবশিষ্ট জীবন অনাখের মত যাপন করিতে যাইতেছি। স্বান শেষ 
হইলে যখন তাহার সন্তানগণ তাহার নিকটে আনীত হুইল--তাহার 
ছইটী পুত্র শিশু ছিল, ও একটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল (১২৫)__'এবং 
তাহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের! আগমন করিল, তখন তিনি ক্রিটোনের 
সঙক্ষে তাহাদিগের সহিত কথাবার্তা বলিলেন, ও তাহাদিগকে যাহা যাহা 
আদেশ করিবার অভিপ্রায় ছিল, আদেশ করিলেন ; তৎপরে তিনি 
নারী ও সম্তানদিগকে চলিহা যাইতে বলিয়! স্বয়ং আমাদিগের নিকটে 
আসিলেন। তখন স্থ্যান্তের কাল নিকটবর্তী হইয়াছে, কারণ, তিনি 
ভিতরে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন। নান করিয়| বআপিঙ্গা তিনি 
উপবেশন করিলেন, কিন্তু ইহার পরে আর অধিক কথাবার্তা হইল না। 
তখনই একাদশ রাজপুরুষের ভৃত্য আসিল, ও তাহার নিকটে দণ্ডায়মান 
হইয়া বলিল, “সোক্রাটীস, আমি আন্তান্ত লোকের হে-দোষ দেখিতে 
পাই, তোমাতে সে দোষ দেখিব না। রাজপুরুষদিগের আদেশে আমি 
যখন তাহাদিগকে বিষপান করিতে বলি, তখন তাহার! আমার প্রতি 
ক্রুদ্ধ হয় ও আমাকে অভিশাপ দের । কিন্ত আমি তোমার এই কাঁরাবাস- 
কালে সর্বদাই দেখিয়াছি, বে এখানে আগ পর্য্যন্ত যতলোক আসিয়াছে, 
তাহাদিগের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা মহান্ভব, ধুর প্রকুতি ও উত্তম; 
এবং আমি এক্ষণে বেশ জানি, যে তুমি আমার প্রতি জুন্ধ হইবে না, কিন্তু 
যাহারা তোমার এই দণগ্ডভোগের কারণ, তাহাদিগের প্রতিই ক্রুদ্ধ হইবে, 


(২০) প্রথম পুত্রের নান লাস্্রক্লীস; অপর দুইটির নান সোক্রনিদ্ষস ও 
জেলেক্ষেনস। 





ছর্থ অঙ্ক ] স্বত্যুর তীরে ৬৭৯ 


কেন না, কে কে ইহার কারণ, তাহা তুমি অৰ্গত আছ । (১২৬) এখন, 
তুমি জান, যে আমি কি বলিতে আসিয়াছি ; বিদাক ; বাহা অবশ্ন্তাৰী, 
তাহা যত অনায়াসে ও 'অক্রেশে বহিতে পার, বহিতে চেষ্টা কর ।” এই 
কথা বলিয়াই সে অশ্রমোচন করিতে করিতে মুখ ফিরাইয! চলিয়া গেল। 

সোক্রাটীস তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “তোমাকেও বিদায় ; 
তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব।” তৎপরে তিনি আমাদিগের 
দিকে ফিরিয়া বলিলেন, লোকটা কি ভদ্র! আমি যত কাল এখানে 
"আছি, সে সর্বদ। আমার নিকটে আসিয়াছে; কখন কখনও, 
কথাবার্তা বলিয়াছে, এবং অতি ভাল মানবের মত ব্যবহার করিয়াছে; 
আর এখন সে কেমন মহাপ্রাণতার সহিত আমার জন্য অশ্রণপাত 
করিতেছে । এস, ক্রিটোন আমর! ইহার কথা মানিয়া চলি ; যদি বিষ 
প্রস্তুত হইয়া থাকে, একজন লইয়া আস্মক ; যদি প্রস্তুত না হইয়া! থাকে, 
পরিচারক তাহ! প্রস্তুত করুক । 

ক্রিটোন বলিল, কিন্ত, সোক্রাটীস, আমার তো বোধ হয়, যে সুর্ঘ্য 
এখনও শৈলমালার উপরে অবস্থিত রহিরাছে, এখনও অন্ত যার নাই। 
তৎপরে, আমি জানি, যে অক্যান্ত লোকে বিষপানের আদেশ পাইবার পরে 
বহুবিলব্বে উহা পান করে ; তাহারা প্রচুর পরিমাণে আহার ও পান করে, 
এবং যাহাদিগের জন্ত তাহারা আকুল, তাহাদিগের সঙ্গ সম্ভোগ করে। 
তৰে ব্যন্ত হইও না, এখনও সময় আছে। 

সোক্রাটীস বলিলেন, তুমি যাহাদিগের কথা বলিতেছ, তাহারা 
সঙ্গতরূপেই এই প্রকার আচরণ করে, কারণ, তাহারা ভাবে, যে 
এইরূপ করিলে তাহারা লাভবান্‌ হইবে । আমিও সঙ্গতরূপেই এই 
প্রকার করিব না; কেন না, আমি বিবেচনা করি, যে একটু পরে 


(১২৬) লোকটী চিরকাল নানাশ্রকার দওপ্রাপ্ত অপরাধীর সারবে আসিয়াছে: 
লে সোফাটীসের গুণে যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ভাবিতে পারিতেছে ন!, যে তিনি অপকারীর 
প্রতি জুদ্ধ ন! হইয়া খাকিতে পারেন; কেন না. একপ অদাহ্য তাহার অক্ক্ঞতাতে 
কখনও দৃষ্ট হয় নাই । 





৬৮০ সোক্রাটীস ২য় ভাগ] 


বিষপান করিলে আমার আর কিছুই লাভ হইবে না; আমি কেবল, 
বে-জীবনের আঅবসান হইয়াছে, তাহাতে আসক্ত হই! ও তাহাই 
বাচাইতে যাইয়া (১২৭) আপনার নিকটে উপহাসাস্পদ হইব । তিনি 
বলিলেন, অতএব, যাও, বমি যাহা বলি, তাহাই কর; তাহার 
অন্তথ! করিও না। 


[ বষট্যষ্টিতম ও সপ্ুৰষ্টিতম ন্ধ্যাঘ-_সোক্রাটালের বিদপান ; অস্তিমকালের দৃষ্গ 1] 


৬৯) এই কথা শুনিয়া ক্রিটোন, নিকটে তাহার যে দাস-বালক 
দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে ইঙ্গিত করিল; বালক বাহির হইয়া গেল, 
এবং অনেকক্ষণ বিলব্ব করিয়া, যে-ব্যক্তি বিষ প্রদান করিবে, তাহাকে 
লইয়া আসিল; লোকটা এক পাত্রে বিষ প্রস্তুত করিয়া 'আনিল। 
সোক্রাটীস ওঁ ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ভদ্র, তুমি তো এ সবই 
জান ; আমাকে কি করিতে হুইবে ?" 

সে উত্তর করিল, "আর কিছুই করিতে হুইবে না, শুধু বিষপান 
করিয়া যতক্ষণ না পদদ্বর ভারী বোধ হয়, ততক্ষণ পাদচারণা করিবে, 
তার পরে শুইয়া থাকিবে ; তাহা হইলে বিষ নিজেই ক্রিয়া করিবে।"" 
এই কথা বলিয়াই সে সোক্রাটীসের হাতে পাত্রটা দিল । হে এখেক্রাটীস, 
তিনি অত্যন্ত প্রসন্নচিন্তে পাত্রটী গ্রহণ করিলেন; তাহার দেহ কম্পিত হইল 
না, বর্ণ ৰা বদন বিরুত হইল নাঃ তিনি এ লোকটার প্রতি চিরাভ্যস্ত তীক্ষ 
দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি বল; এই পানীয় 
কি কোনও দেবতাকে নিবেদন করিতে পারি? নিবেদন করিবার 
বিধি আছে, না নাই?” (১২৮) সে উত্তর করিল, “আমরা যতটুকু 
(বিষ) পান করা প্রয়োজনীয় মনে করি, কেবল ততটুকুই প্রস্তুত করিয়া 


0১২5) মুলে একটা প্রবাদ উদ্ধত হইগাচ্ছে_“বে কলসী নিঃশেষ হইয়াছে, তাহারই 


বিষয়ে কার্পশ্য করিয়া ।- 
৯২৮) আকেরা হুরাপান করিবার পূৰে দেবগণকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিত; 


ই একট! সনাতন রীতি ছিল। পর, ১১, পৃষ্ঠা ॥ 





টা 





সোক্তাটাসের বিষপান 








৪থ অঙ্ক ] ্বত্যুর তীরে ৬১ 


থাকি ।” (১২৯) তিনি বলিলেন, “বুঝিলাম। কিন্তু আমি বোধ করি 
যে দেবতাদিগের নিকটে এই প্রার্থনা করিবার বিধি আছে, এবং প্রার্থনা 
করাও কর্তবা, যে ইহলোক হইতে পরলোকে যাত্রা! যেন শুভ হয় ; (১৩৯), 
' আমিও তাহাই প্রার্থনা করিতেছি; আমার যাত্রা শুভ হউক।” 
এই কথাগুলি বলিয়াই তিনি বিষপাত্র মুখের কাছে ধরিলেন, এবং 
একান্ত প্রসন্নভাবে ও প্রশাস্তচিত্তে বিষটুকু নিঃশেষে পান করিলেন । 
তখন পর্যন্ত আমর! অনেকেই অশ্ররোধ করিতে একপ্রকার সমর্থ 
ছিলাম; কিন্ত যখন আমরা দেখিলাম, যে তিনি বিষ পান করিলেন, 
ও উহা নিঃশেষ হইল, তখন আর আমর! পারিলাম না ; তখন আমার 
সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রবল বেগে অশ্রধার! প্রবাহিত হইতে লাগিল 
আমি সুখ আচ্ছাদন করিয়| নিজের জন্ত বিলাপ করিতে আর্ত 
করিলাম ; আমি তাহার জন্য বিলাপ না! করিয়া আপনার ছুর্ভাগোর 
জন্তই বিলাপ করিতে লাগিলাম; কেন না, আমি এমন বান্ধব 
হারাইলাম। ক্রিটোন তো আমার পূর্বেই অশ্বরোধ করিতে অক্ষম 
হইয়! বাহির হইয়া গিয়াছিল। আর আপলডোরস প্রথমাবধি এতক্ষণ 
একবারও অশ্রপাত করিতে বিরত হয় নাই ; সে এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে 
ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং আর্তনাদ করিয়া সোক্রাটাস ভিন্ন উপস্থিত 
আর সকলকেই ধৈর্ধযাধারণে অক্ষম করিয়া তুলিল। সোক্রাটাস 
বলিলেন, “ও বিচিত্র পুরুষেরা, তোমরা! কি করিতেছ ? আমি তো 
স্রীলোকদিগকে প্রধানতঃ এই জন্তই পাঠাইয়া দিলাম, যে তাহার! যেন 
এরূপ অসঙ্গত, একটা কিছু না করে; কারণ, আমি শুনিয়াছি, যে 
নীরবতার মধ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই কর্তব্য। অতএব তোমরা 


(১২৯) এই লোকটী বন্ধ অপরাধীকে বিষ প্রদান করিস! কঠোরহৃদয় হইয়া 
উঠিয়াছে; কারাখ্যক্ষ একাদশ রাজপুরষের তৃতোর স্কায় সে সোফাটীসের প্রভাবে 
পড়িয়া ঠাহার প্রতি অনুরক্ত হয় নাই ; এই জন্তই তাহার উত্তরে অভ্তত্রত! ন! খাকিলেও 
কোমলতা! নাই। 

(০৬০) পুষ্থাগরাস-সম্প্রদাযের উপদেশ । 

৮৬ 


ক্ষাইজোন 
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শাজ্জ হও, তোমরা সহিষ্ণু হও।” এই কথা শুনিয়া আমর! লক্ছিত 
হইলাম ও 'অশ্রুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি পাদচারণ! করিতে 
লাগিলেন, এবং পরিশেষে বলিলেন, ঘে তাহার পদহয় ভারী বোধ 
হইতেছে ; তখন তিনি চিৎ হইয়! শয়ন করিলেন, কারণ লোকটা তাহাকে - 
এইরূপই করিতে বলিয়াছিল। ফে-ব্যক্তি তাহাকে বিষ দিয়াছিল, সে 
কিরৎকাল পরে পরেই তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার পদতল ও পদদ্বয় 
পরীক্ষা করিতে লাগিল; তৎপরে সে পদতল জোরে চাপিয়! ধরিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, উহাতে অন্তুভুতি আছে কি না; তিনি বলিলেন, 
নাই তার পর সে জঙ্ঘাতে ও ক্রমে উপর হইতে উপরের দিকে শররূপ 
করিয়া আমাদিগকে দেখাইল, যে তাহার দেহ শীতল ও অসাড় হুইয়াছে। 
তিনি নিঞ্জেও দেহ স্পর্শ করিয়| বলিলেন, যে যন, উহা! হৃদয় পর্যন্ত 
শীতল ও অসাড় হইবে, তখনই তিনি চলিয়া যাইবেন। তখন তাহার 
দেহ কটদেশ পথ্যন্ত শীতল হইয়াছিল; তাহার সুখ আচ্ছাদিত ছিল; 
তিনি মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন,--যাহা বলিলেন, তাহাই 
তাহার শেষ কথা--তিনি বলিলেন, ““ক্রিটোন, আঙ্ক লীপিয়সের নিকটে 
আমার একটী কুট মানস আছে; কুক,টটা দিও ; ইহাতে অবহেলা 
করিও ন1।” (১৩১) ক্রিটোন বলিল, “আচ্ছা, তুমি যাহ! বলিলে, 
তাহাই করিব। দেখ, তোমার বার কিছু বলিবার আছে কি ন1।” 
তাহাকে ঘখন এই কথা জিজ্ঞাসা কর! হইল, তখন তিনি কোনও উত্তর 
দিলেন না; কিয়ংকাল পরেই তিনি নড়িয়া উঠিলেন ; এ লোকটা তাহার 


(০৯১) আকেন। লীভিত হইলে আবোগা-কানায় ভিকৃদেব লক্ষ _লীপিফসের চরণে 
সানস করিত । গরিব লোকে রোগমুক্ত হই! বুট বলি দিত ॥ (প্রথম খণ্ড, ১৯৭ 
পৃষ্ঠা 1) সোক্াটীসের মনোভাব এই, যে জীবন ব্যাবিস্প, এবং মৃত্যুই আরোগা 
লান্তের উপায। আজ ওাহার আব্ম! দেহত্যাগ করিয়া নিরাময় ও নিল হইবে: 
অতএব আস্মার এই আরোগালা উপলক্ষে তিনি বৈস্ধদেবকে কুকুট উৎসর্গ করিবেন। 
উক্ধিটাতে প্রচলিত র্ব্মে ভাহাৰ আহ্থাও পরিব্যক্র হইতেছে । 
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আবরণ সরাঈল, এবং তাহার চক্ষটা নিশ্চল হইল। ইহা! দেখিয়া  ফাইডোন 
ক্ষিটোন তাহার সুখ বন্ধ ও লগ্ন নিমীলিত করিয়া দিল । 
৬৭ । হে এখেক্জাটীস, 'আমাদিগের সার অস্তিমদশ! এই প্রকার 
“ হইয়াছিল। আমরা বলিতে পারি, যে আমর! ঘতলোকের সহিত পরিচিত 
হইয়াছি, তন্মধ্যে এই মহাপুরুষ সর্দতোভাবে জ্ঞানী, সর্বাপেক্ষা ন্যায়বান্‌ 
ও সৰ্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন । 








সোক্রাটাসের উপদেশ 


জেনফোন-প্রণীত “সোক্রাটাসের জাীবনশ্মৃতি" (Apomng- 
moneumauta SOkratous) ও "পানপরৰ" 
(85770095107) হইতে সক্কলিত । 





সোক্রাটীসের উপদেশ 


প্রথম অধ্যায় 
জ্ঞানচ্চচা 


আন করণ 
শিক্ষাত্রতের আদর্শ 
সফ্িষ্ট আন্টিফোনের সহিত কথোপকথন 
( Memorabilia, Book I. Chapter 6 ) 1 
সঞিষ্ট আর্টিফোনের সহিত সোক্রাটীসের যে-সকল কথোপকথন 
হইয়াছিল, তাহার প্রতি সুবিচার করিতে হুইলে সেগুলি বঙ্জ্ন কর! 
উচিত হইবে না। একদা আটন্টিফোন সোক্রাটীসের সহচরগণকে 
তাহার নিকট হইতে হরণ করিবার উদ্দেত্ডে তাহার নিকটে আসিয়া 
উাদিগের সমক্ষেই বলিলেন,_-“সোক্রাটাস, আমি ভাবিয়াছিলাম, যে 
- যাহারা ত্বঙ্ঞানের চ্চা করে, তাহারা! পরের অপেক্ষা স্থখী হইবে; 
তুমি কিন্ত, আমার বোধ হয়, তাহার বিপরীত ফলই লাভ করিয়াছ। 
কেন লা, তুমি এমন জীবনই যাপন করিতেছ, যে কোন দাসও তাহার 
প্রভুর আশ্রয়ে সে প্রকার জীবন যাপন করিতে সন্মত হইবে না। 
ভুমি অতি নিকৃষ্ট খান্ত আহার ও অতি নিকুষ্ট পানীয় পান করিয়া থাক ; 
তুমি যে-বগ্জ পরিধান কর, তাহ! যে শুধু সপরুষ্ট। তাহাই নয়, কিন্ত তাহ! 
শীতে ও শগ্রীস্নে এক ; তুমি বিনা পাহুকান্ ও বিন! অঙ্গরক্ষায় সার! 
বৎসর কাটাইতেছ। তুমি অর্থ গ্রহণ কর না--বে অর্থ পাইলে লোকে 
আহলাদিত হয়, এবং যাহা অর্থস্বামীকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিতে 
সমর্থ করে।  অন্তান্ত বাবসারের শিক্ষকগণ যেমন শিক্কাদিগকে 
আপনাদিগের অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেন, তেমনি তুমি বদি শ্বী্ 
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সহচরদিগকে তোমার অন্থকরণ করিতে শিক্ষা দেও, তবে তুমি আপনাকে 
ছঃখের শিক্ষক বলিয়াই জ্ঞান করিও ।” 

সোক্রাটাস এই কথাগুলির উত্তরে বলিলেন,__”আটিফোন, আমার 
বোধ হয়, তুমি ধরিয়া লইয়াছ, যে আমি এতই ছুঃখময় জীবন যাপন 
করিতেছি, যে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি বরং মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিবে, তথাপি আমার মত জীবন ধারণ করিবে ন!। এস, আমরা 
পরীক্ষা করিয়া দেখি, তুমি আমার জীবনে কি কষ্টকর বলিয়া অন্থভব 
করিতেছ। যাহারা অর্থ গ্রহণ করে, তাহারা যে-কাখোর জন্ত বেতন 
পাইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিতে বাধ্য ; কিন্ত আমি অর্থ গ্রহণ করি না, 
সুতরাং যাহার সহিত আলাপ করিতে চাহি না, তাহার সহিত আলাপ 
করিতেও বাধা নই ;-_-এই জন্য কি? লা ভুমি এই ভাবিয়া আমার 
জীবনযাপনের ধারাকে অবজ্ঞা করিতেছ, যে আমি তোমার অপেক্ষা 
কম স্থাস্থাপ্রদ ও বলকর খাচ্চ আহার করি? 'অথবা আমার আহাধ্য 
দুর্লভ ও মহার্ঘ, অতএব তোমার 'আহাধ্য অপেক্ষা সংগ্রহ কর! কঠিন ? 
না তুমি তোমার জন্ত যে-খাস্থ আহরণ কর, তাহা তোমার পক্ষে যেমন 
স্বাদ, আমি আমার জন্য যে-খাচ্ছ আহরণ করি, তাহ! আমার পক্ষে 
তেমন স্বাছ নহে? তুমি কি জান না, যে, যে-বাক্কি পরম প্রীতির সহিত 
ভোজন করে, তাহার পক্ষে ব্যঞ্জন অতি অল্পই আবশ্যক ; এবং যে পরম 
প্রীতির সহিত পান করে, সে, তাহার যে-পানীয় আছে, তত্যতীত অন্ত, 
কোনও পানীয়ই চাহে ন1? তুমি জান, যে যাহার! বস্তু পরিবর্তন করে, 
তাহার শীত ও তাপের জন্য বস্ত্র পরিবর্তন করে ; এবং যাহার! পাছক! 
পরে, তাহারা পদদ্বয়ের ক্রেশ-লিবন্ধন যাহাতে চলিতে শক্ত না হয়, 
এই জন্যই পাছকা পরে ; কিন্ত তুমি]কি কখনও দেখিরাছ, যে আমি 
শীতের জন্য অন্যের অপেক্ষা অধিক গৃহে আবদ্ধ রহিক্সাছি? কিংবা 
উত্তাপের জন্য ছারা লইয়া অপরের সহিত লড়াই করিয়াছি? অথবা 
পদকের ন্্রপাবশত:, যেখানে যাইতে চাহিয়াছি, তথায় হাটিয়া যাইতে 
পারি নাই? তুমি কি জান না, যে, যাহার! স্বভাবতঃ ছর্বদল, তাহার! 
শারীরিক ব্যাঙ্গাম ছারা যে যে অঙ্গের পরিচালন! করে, যাহার! উহা 
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পরিচালনা করে না, সেই সেই অঙ্গে তাহাদিগের পেন্স! সবলতর 
হুইস্সা উঠে, এবং তাহার! সহজে ব্যাস্থামের শ্রম সহিতে পারে? তুনি কি 
মনে কর না, যে আমি, দেহের পক্ষে যাহাই ঘটুক না কেন, সব্বদা তাহা সঙ্গ 
করিবার জন্ ব্যায়াম দ্বারা দেহকে স্মপটু করিস তুলিয়া ছি, এবং এজন, তুমি 
যে মোটেই ব্যায়াম কর না, তোমার অপেক্ষা সকলই অনারাসে সহ করিতে 
পারিতেছি ? আমি যাহাতে উদর বা নিদ্রা কিংবা অপর ইন্ছিয়-সুখের দাস 
না হই, তহুদ্দেশ্বে তুমি আর কোন্‌ সফলতর উপায় কল্পনা করিতে পার ?__ 
আমার পু সমুদায় অপেক্ষা মধুরতর এমন কতকগুলি বস্ত আছে, যাহা 
কেবল সম্তোগের মুডূত্তেই আনন্দ দান করে না, কিন্ত নিয়তই ইষ্ট সাধন 
করিবে বলিয়া আশায় প্রাণকে পূর্ণ রাখে ; ( তুমি ইহা অপেক্ষা কোনও 
সফলতর উপায় দেখাইয়া দিতে পার কি? ) তুমি ইহাও জান, যাহারা 
ভাৰে, যে তাহার! কোন বিষয়েই ক্লুতকাধা হইল না, তাহারা নিরানন্দ 
থাকে; কিন্তু যাহারা মনে করে, যে তাহারা তাহাদিগের ক্ববিকার্খ্যে বা 
নাবিকের ক্রমে, কিংবা তাহারা অন্য যেকোনও বাবসায্স খবলদ্বন 
করিয়াছে, তাহাতেই শুফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা স্বীয় রুতকাধ্যতাঙ্গ 
আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু তুমি কি মনে কর, তুমি নিজে দিন দিন 
উন্নতি লাভ করিতেছ, এবং উত্তমতর বন্ধু প্রাপ্ত হইতেছ,_-এই চিন্তার 
ঘে-সুখ আছে, এ সকল ক'ম হইতে তেমন সুখ পাওয়া যার ? আমি তো 
এই প্রকার চিন্তাতেই কাল যাপন করিতেছি। 

“কিন্ক বদি বন্ধুদিগের বা স্বদেশের হিত সাধন করিবার প্রয়োজন 
উপস্থিত হয়, তবে কাহার হিতসাধনে তৎপর হইবার অধিকতর অবসর 
খটিবে ?--যে আমার স্যার জীবন যাপন করে, তাহার ? লা তুষি ঝাহাকে 
স্থখ বলিয়া বিবেচলা কর, যে সেই সুখ সন্তোগে রত থাকে, তাহার ? 
উভন্ের মধ্যে কে অবলীলাক্রসে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে ?-_যে-ব্যক্তি 
মহার্ঘ আহায্য ভিন্ন প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, সে? না ফেব্যক্তি 
যাহা পার, তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করে, সে ? পুরী অবরুদ্ধ হইলে উভয়ের 
মধ্যে কে সহজে পরাজ্দর স্বীকার করিবে ?__যে-ব্যক্তির এমন খাস্থ না 
হইলে চলে না, যাহা! সংগ্রহ কর! একান্ত কঠিন, সে? না যাহা ক্ক্রেশে 
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সংগৃহীত হইতে পারে, যে তাহা পাইয়াই সন্ধ্ট থাকে, সেই ? ওহে 
আন্টিফোন, তুমি যেন এইরূপ ভাব বলিয়া বোধ হয়, যে বিলাসে ও বায়- 
বাহলোই সখ নিদ্ধিত রহিয়াছে; কিন্ত আমি মনে করি, যে মানবের 
ৰখন কোন বস্ধরই প্রয়োজন থাকে না, তখনই সে দেবতুলা হয় ; যাহার 
ভাব অতাল, সে দেবতার নিকটতম । দেবপ্ররুতি পূর্ণ, যে 
দেবপ্ররুতির নিকটতম, সে পুর্ণভাব নিকটতম 1” 

আর একদিন ন্আার্টিফোন সোক্রাটীসের সহিত আলাপ করিতে 
করিতে কহিলেন, “সোক্রাটীস, আমি তোমাকে স্যায়পরার্ণ বলিয়া 
বিশ্বাস করি, কিন্ত জ্ঞানী বলিয়া মোটেই বিশ্বাস করি না । আমার তো 
বোধ হয়, যে তুমি নিজেও তাহা জান ; কেন না, তোমার সাহচথ্যের জন্য 
তুমি কাহারও নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ কর না। 'অথচ তুমি যদি তোমার 
বাসস বা বাসবাটা কিংবা অপর কোনও সম্পন্তি মূলাবান্‌ জ্ঞান করিতে, 
তবে তাহা অপরকে বিনা মূলো তো দিতেই না, বরং তাহার উচিত মুলা 
হইতে এক কপদ্দকও কম গ্রহণ করিতে না। স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, 
যে তুমি যদি মনে করিতে, যে তোমার সাহচর্য্যের কোনও মূল্য আছে, 
তবে তুমি ইহার উচিত মূলা অপেক্ষ! কম অর্থ চাহিতে না। অতএব, তুমি 
স্তায়পরাক্ণ হইতে পার, যেহেতু, তুমি অর্থ-লোভে কাহাকেও প্রবঞ্চনা 
কর না; কিন্ত তুমি জ্ঞানী হইতেই পার না, কেন না, (তুমি নিজেই 
স্বীকার করিতেছ, যে) তুমি খাহা জান, তাহার কোনই মূল্য নাই ।” 
সোক্রাটীস ইহার উত্তরে বলিলেন, “আমাদিগের মধ্যে এই একটা মত 
প্রচলিত আছে, যে দৈহিক সৌন্দৰ্য ও জ্ঞান, উভয়ই, যেমন মহস্তাবে, 
তেমনি হীনভাবে ব্যবন্ধত হইতে পারে ; কারণ, যদি কেহ অর্থ পাইয়া, 
যে চাহে, তাহাকেই দৈহিক সৌন্দর্য বিক্রয় করে, তবে লোকে তাহাকে 
পুংশ্চল কহে; কিন্ত বদি কেহ এক ব্যক্তিকে সুন্দর ও সচ্চরিত্র ও প্রেমিক 
বলিয়া জানিয়া তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করে, তবে সে বৃদ্ধিমান্‌ বলিয়া 
পরিগণিত হয়। সেইরূপ, বাহার! অর্থ-বিনিষয়ে, যে-কেহ চাহে, তাহাকেই 
জ্ঞান বিক্রয় করে, লোকে তাহাদিগকে সফিষ্ট অর্থাৎ একজাতীর পুংস্চল 
কহে; কিন্ বদি কেহ, বাহাকে সে উপসবক্ত জ্ঞান করে, তাহাকে, সে 
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যাহা কিছু কল্যাপকর বলিয়া অবগত ন্মাছে, তাহা শিক্ষা দির আপনার 
বন্ধ করিয়া লয়, তবে আনাদিগের বিবেচনার সুন্দর ও মহৎ পুরবাসীর 
পক্ষে যাহ! শোভন, সেই ব্যাক্তি তাহাই সম্পাদন কনে । ন্আর্টিফোন, এই 
জন্যই অন্য লোকে যেমন উৎকৃষ্ট খোটক, বা কুকুর কিংবা পক্ষীতে আনন্দ 
পায়, আমি নিজে তেমনি উত্তম বন্ধু হইতে তদপেক্ষাও অধিক আনন্দ পাই। 
অপিচ, আমার যদি হিতকর কিছু জানা থাকে, তবে তাহাদিগকে তাহা 
শিক্ষা দিই; এবং অস্ত যে-সকল উপায়ে আনি মনে করি, তাহার! ধর্শ্মে 
কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিবে, তৎসব্বন্ধেও তাহাদিগকে স্থপরাদর্শ প্রদান 
করি। তৎপরে, প্রাচীন কালের জ্ঞানী পুরুষদিগের সঞ্চিত ধন--যাহা 
তাহারা পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন--আমি বন্ধুদিগের সহিত একত্র 
'অন্থশীলন ও অধ্যন্সন করিয়া থাকি ; যদি আমরা তাহাতে উৎকৃষ্ট কিছু 
দেখিতে পাই, তৰে তাহা বাছিয়া রাখি; এবং ( এইকপে ) আমরা 
পরস্পরের প্রিয় হইতে পারিলে, তাহা পরম লাভ বলিয়া গণনা করি।” 
(জেনফোন লিখিয়াছেন, ) আমি এই কথাগুলি শুনিয়াছিলাম ; আমার 
বোধ হইল, যে লোক্রাটাস নিঙ্দেও স্বখী, এবং যাহারা তাহার 
উপদেশ শ্রবণ করে, তাহাদিগকেও সুন্দর ও মহতের পথে লইগা 
যাইতেছেন। 

পুনশ্চ, একদিন আন্টিফোন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
বাষ্্রকশ্টের বোধ হয় কিছুই জান না; বদিই বা জান, তুমি যখন নিজে 
রাষ্ট্রের সেবা কর না, তখন কি করিয়া তুমি মনে কর, যে অপরকে রাষ্ট্রীয় 
কা্য্যের উপযোগী শিক্ষাদান করিবে ?* সোক্রাটীস তহত্তরে কহিলেন, 
“আন্টিফোন, আমি কোন্‌ উপায়ে রাষ্ট্রের অধিকতর সেবা করিতে 
পারিব ?__-আমি বদি একাকী রাষ্ট্রীয় কশ্ঠে রত থাকি, তাহা হইলে? 
না যাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক রাষ্ট্র-পরিচয্যার উপযুক্ত 
হইতে পারে, তৎপক্ষে বদি যন্ধবান্‌ হই, তাহাতে ?” 


@ 
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ছি প্রকরণ 
ভাল ও সুন্দর 


আরিষ্টিল্পসের সহিত কথোপকথন 
(Book HI. Chapter 8) 


সোক্রাটীস পূৰ্বে একদিন আরিষ্টিপ্লসকে ভ্রান্ত বলিয়! প্রমাণ 
করিয়াছিলেন; সে একদা সোক্রাটীসের ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা 
করিল; তিনি তখন সহচরগণের উপকার করিবার 'অভিপ্রায়ে তাহার 
জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন; বাহার! সর্বদা সতর্ক থাকে, যে তাহার! যাহা 
বলে, তাহা যেন দুই অর্থে গৃহীত না! হয়, তাহাদিগের স্তায় নয়, কিন্ত 
যাহাদিগের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে, যে তাহারা যাহ! বলিতেছে, তাহাই 
সত্য, তাহাদিগের স্তায় উত্তর দিলেন। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
যে তিনি ভাল কিছু জানেন কি ন! ; তাহার মংলবটা এই ছিল, যে যদি 
তিনি খাস, পানীয়, অর্থ, স্বাস্থ্য, বল, কিংবা বীধ্য__এই প্রকার একটা 
কিছুর নাম করেন, তবে সে প্রমাণ করিবে, যে এগুলি কখন কখনও 
মন্দ হুইয়াও দাড়ার়। কিন্তু সোক্রাটীস জানিতেন, যে যদি কোনও 
পদার্থ আমাদিগকে ক্লেশ দেয়, তবে আমরা তাহার বিরামের উপায় 
অন্বেষণ করি ; এজন্য যে-প্রকার উত্তর উৎক্বষ্ট, তিনি সেই প্রকার 
উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, 
যে আমি জরের পক্ষে ভাল একটা কিছু জানি কি না?” সে বলিল, 
“না, তা' আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।” “চক্ষুর পক্ষে?” *না, তাহাও 
নয়।”" পক্ষুধার পক্ষে?” “না, ক্ষুধার পক্ষেও নয়।” তিনি তখন 
বলিলেন, “যদি তুনি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, বে আমি ভাল এমন একটা 
কিছু জানি কি না, যাহা কোন অবস্থার পক্ষেই ভাল নহে, তবে আমি 
তাহা জানি না, এবং জানিবার ইচ্ছাও করি লা।” 

পুনশ্চ আরিষ্টিপ্পস একদা! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে তিনি সুন্দর 
কিছু জানেন কি না। তিনি উত্তর করিলেন, “হা, অনেক ।” 
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সেগুলি সকলই কি পরস্পরের সদৃশ ?” 

“কতকগুলি বরং বতদূর সম্ভব বিসদৃশ ।” 

“সে কি রকম ? সুন্দর কি সুন্দরের বিসদৃশ হইতে পানে ৫” 

পথা, নিশ্চয়; কেন না, যে-ৰ্যক্তি মলঘুদ্ধের পক্ষে সুন্দর, সে, যে-পুরুষ 
ধাবনের পক্ষে সুন্দর, তাহার বিসদৃশ। পরস্ত, একটা ঢাল আত্মরক্ষার 
পক্ষে স্ন্দর, কিন্তু উহ! শেলের বিসদৃশ ; শেল আবার সবলে ও সবেগে 
নিঃক্ষেপের পক্ষে সুন্দর 1” 

আরিষ্টিপ্পস বলিণ, "আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 
তুমি ভাল কিছু জান কি না, তখন যেমন উত্তর দিয়াছিলে, এখনও সেই 
প্রকার উত্তর দিতেছ।” 

পোক্রাটীল বলিলেন, “কেন, তুমি কি মনে কর, যে ভাল এক বন্ধ, 
এবং সুন্দর অন্ত বস্তু ? তুমি কি জান না, যে সমুদায় পদার্থই, একবিধ 
লক্ষ্য সম্পর্কে ভাল ও অন্দর ? প্রথমতঃ ধর ধর্ম্ম (7968) 7 ধৰ্ম্ম যে 
কতকণুলি বন্ধ সম্পর্কে ভাল, এবং অপর কতকগুলি বস্তু সম্পর্কে সুন্দর, 
তাহ! নয়; তৎপরে মানুষও সেই প্রকার একই লক্ষ্য সম্পর্কে ভাল ও 
সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইয়া! থাকে। মানবের দেহও একই লক্ষা সম্পর্কে 
ভাল ও অন্দর বলি! প্রতীরনান হয় ; এইরূপ মানব অন্তান্য যে-সকল 
সামগ্রী বাবহার করে, সে সমন্তই ০ষ-লাক্ষোর ভিপ্রেত, সেই ক্ষা 
সম্পকে সুন্দর বলিয়া গণ্য ।” 

“তৰে গোবরের ঝুড়িও একটা স্বন্দর জিনিস ?” 

পজেযুসের দিব্য, নিশ্চয়; এবং একটা সোপার ঢালও কুৎসিত 
হইতে পারে, যদি উদ্দি্ট কাধ্য সাধনের পক্ষে প্রথনটা সুচারুরূপে, এবং 
দ্বিতীয়টী বিশ্রীভাবে নিন্দিত হয় ।” 

আরিষ্টিপ্ীস বলিল, “তাহা! হইলে, তুমি কি ৰলিতেছ, যে একই পদাথ 
স্থন্দর ও কুৎসিত, ছই-ই হইতে পারে ?” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “হুঁ, নিশ্চয়; আনি আরও বলিতেছি, যে 
একই বস্তু ভাল ও মন্দ, দুই-ই হইতে পারে; কেন না, অনেক সময়ে, 
যাহ! ক্ষুধার পক্ষে ভাল, তাহ! জরের পক্ষে মন্দ ; আবার যাহ! জরের 
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পক্ষে ভাল, তাহা ক্ষুধার পক্ষে নন্দ ; এবং অনেক সময়ে যাহ! ধাবনের 
পক্ষে স্বন্দর, তাহা! মল্পঘুদ্ধের পক্ষে কুৎসিত; আবার যাহ! মলযুদ্ধের 
পক্ষে স্বন্দর, তাহা ধাবনের পক্ষে কুংসিত। সমুদায় পদাখই স্বীয় লক্ষা 
সাধনের উপযোগী হইলেই ভাল ও স্থন্দর, এবং অনুপযোগী হইলেই মন্দ 
ও কুৎসিত ৷” 

পুনরায় সোক্রাটীস যখন বলিলেন, যে, যে-সকল গৃহ স্বন্দর, সেই 
সকল গৃহই প্রয়োজন সাধনের উপযোগী, তখন আমার বোধ হইল, গৃহ 
কিরূপে নি্শ্মিত হওয়া উচিত, তিনি তদ্বিযযর়ে উপদেশ দিতেছেন। তিনি 
বিষয়টার নিয্োক্তরূপ বিচার করিলেন। “যে-বাক্কি আদর্শস্থানীয় গৃহ 
চাহে, তাহার কি উহা! এমন ভাবে নির্শ্থাণ করা কর্তবা নহে, যে গৃহখানি 
একাত্ম আরামদায়ক এবং বাসের পক্ষে সাতিশয় উপযোগী হইতে পারে ?” 
শ্রোতৃবর্গ ইহা স্বীকার করিলে তিনি বলিলেন, “গৃহ যদি গ্রীশ্মকালে শীতল 
এবং শীতকালে উষ্ণ হয়, তবেই না উহা আরামদায়ক ?” যখন সকলেই 
একথায় সায় দিল, তখন তিনি বলিলেন, “যে-সকল গৃহ দক্ষিণমুখী, 
তাহাতে কি স্বর্ণা শীতকাণে স্তম্ভখচিত বারান্দাগুলি নৌদ্রে আলোকিত 
করে না, এবং গ্রীষ্মকালে আমাদিগের মন্তক ও ছাদের উপর দিয়া চলিয়া 
যাইয়া আমাদিগকে ছারা জোগান না? গৃহ এই প্রকার (শীতকালে বৌপ্র- 
ত্য এবং ্রীক্ষকালে ছায়াশীতল ) হইলেই যদি উত্তম হয়, তৰে গৃহের 
দক্ষিণাংশ কি উচ্চতর স্থানে নিষ্াণ কর! কঁব্য নহে, যাহাতে শীতকালে 
হুর্থাকিরণ বাধা না পাক্স ?এবং উহার উত্তরাংশ কি নিয্নতর স্থানে নিশ্দাণ 
করা কর্তবা নহে, যাহাতে শীতল বাঘ তদুপরি বেগে প্রবাহিত হইতে না 
পারে? আমর! সংক্ষেপে বলিতে পারি, সেই গৃহই সব্ধ্যাপেক্ষা সুন্দর 
ও আরামদারক, যাহাতে গৃহস্বাদী সকল স্বতুতেই আরানে আশ্রয় পায়, 
এবং আপনার ধন একাস্ত নিরাপদে রক্ষা করিতে পারে। চিত্র ও 
সঙ্ছার উপকরণ আমাদিগকে যত আনন্দ প্রদান করে, তদপেক্ষা অধিক 
আনন্দ হরণ করে।” তিনি বলিলেন, “মন্দির এ বেদি এমন স্থানে নিশ্দাণ 
করা উচিত, বখায় উহা! দুর হইতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং যাহা 
ছরধিগম্য বলিয়া পথিকগণের পনখুলিতে নিয়ত মলিন হুইয় না যার । 
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লোকে মন্দির ও বেদি দেশিয্াই প্রার্থনা করিবে, এবং শুদ্ধ থাকিস! উহার 
সন্পিহিত হইবে, ইহাই অতীব নধুর 1” 


কৃতী প্রকরণ 
কৰ্শ্মদশ্ষত৷--জ্যামিতি_ জ্যোতিষ ইত্যাদি 
( Book TV. Chapter 7) 


সোক্রাটীস যে সরলঙ্তাবে সহচরগণের নিকটে নিঞ্জের মত ব্যক্ত 
করিতেন, আমি বোধ করি এতক্ষণ যাহা উক্ হইল, তাহা হইতেই তাহা 
স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে-সকল কণ্ছে তাহার! লিগ্ আছে, যাহাতে 
তাহার! তাহাতে সমাক্‌ দক্ষ হইতে পারে, তৎপক্ষে তিনি কিরূপ যা্রশীল 
ছিলেন, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব॥ আমি বত লোককে জানি, 
তাহাদিগের সকলের মধ্যে তিনি, স্বীপ্প সচরগপের কাহার কোন্‌ বিষয়ে 
শ্রকুত জ্ঞান আছে, তাহা অবধারণ করিতে সর্বাপেক্ষা ধিক প্রয়াস 
পাইতেন। সুন্দর ও মহৎ মানুষের পক্ষে যাহ! যাহ! অবগত হওয়া কর্তব্য, 
তন্মধো তিনি স্বপং যাহা কিছু জানিতেন, উৎসাহসহকারে সে সমন্তই 
তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন ; এবং যে-বিষক্কে তিনি নিজে অভিজ্ঞ ছিলেন 
না, তাহ! শিক্ষা করিবার জন্ত তিনি তাহাদিগকে বিজ্ঞবাক্ষিগণের নিকটে 
লইয়া বাইতেন। 

যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তির প্রত্যেক বিশ্থা কতদূর ন্সান্ত্র কর! কর্তবা, 
তাহাও তিনি শিক্ষা দিতেন। যেমন তিনি বলিতেন, যে, একজনের 
জ্যামিতি ততদুর শিক্ষা করাই কর্তব্য, যতদূর শিক্ষা করিলে সে, আবস্তক 
হইলে, ভুমি ঠিক মত মালিক, উহ! দান বা গ্রহণ কিংবা বিভাগ করিতে 
পারিবে, অথবা একট! খাঁটি জিনিস উৎপাদন করিতে পারগ হুইবে; 
অপিচ, ইহা শিক্ষণ কর! এত সহজ, যে, যে-ব্যক্তি পরিমিতিতে মনোনিবেশ 
করে, সে পৃথিবী কত বড়, তাহ! জানিতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে 
উহার পরিমাপ সম্পন্ন হইরাছে, তাহা হদহঙ্গম করিতে সমথ্থ হয়। কিন্ত 
তিনি ছর্ষোধা চিত্রের সাহায্যে জ্যামিতি শিক্ষা করিবার অন্থমোদন 
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করিতেন না; কেন না, তিনি কলিতেন, যে তিনি উহার কোনও সার্থকতা 
দেখিতে পাইতেছেন না ; (ৰদ্দিচ তিনি লিক্ছে চিত্রাঙ্নে অনিপুণ ছিলেন 
নাও) তিনি বলিতেল, যে ওগুলি মানুষের সারাঞ্জীবন কাটাইবার এবং 
অন্ত অনেক হিতকরী বি! উপাচ্জ্রনে বাধা! প্রদান করিবার পক্ষেই যথেষ্ট। 

তিনি সহচরদিগকে জ্যোতিষে পারদর্শী হইতেও উপদেশ দিতেন; 
কিন্তু শুধু ততদূর, যঙদূর শিক্ষা করিলে তাহার! জলে স্থলে ভ্রমণ করিল্ত, 
এবং প্রহরীর কৰ্ম্ম করণের উদ্দেশ্য রাত্রির যাম, মাসের পর্যায় ও বৎসরের 
খতুগুলি অবগত হইতে সম্থ হইবে ; বাহার! পূর্কোক্ত বিভাগখ্চলি সম্যক 
অবগত হইয়াছে, তাহাঁদিগের রাত্রিতে, মাসে ও সংবৎসরে যাহা যাহা! 
খটে, তাহা নিরূপণের জক্ স্বস্পষ্ট নিদর্শন ব্যবহারে সুদক্ষ হওয়া কর্তব্য । 
নৈশ শিক্ষারী, কর্ণধার এবং অপর অনেক লোক--যাহছার! বন্ুপূর্কক 
এই সক্ষল বিষয়ের জ্ঞান 'অর্ক্চন করে__ইহাদিগের নিকট হইতে রী 
সমুদায় অনায়াসেই শিক্ষা কর! যাইতে পারে। তিনি এই পরাস্ত 
জ্যোতিষ শিক্ষার অনুমোদন করিতেন; কিন্তু, যে-সকল জ্যোতি 
নভোমগুলের সহিত একই কক্ষে ভ্রমণ করে না, সেই সকল জ্যোতিষ, 
গাহগণ, ও অস্থির তারারাজি চিনিতে স্থক্ষম হওয়া ; এবং পৃথিবী হইতে 
তাহাদিগের দূরত্ব, তাহাদিগের আবর্যনের কাল, এবং এই সমস্তের কারণ 
অন্থসন্ধানে পরিশ্রান্ত হই! পড়া__-এগ্ুলি তিনি অতাস্ত অপছন্দ করিতেন। 
কেন না, তিনি বলিতেন, খে তিনি উহাতে কোনও সার্থকতা দেখিতে 
পাইতেছেন না; (যদ্দিচ তিনি নিজে ও সকল বিবয়ে অজ্ঞ ছিলেন না) ) 
তিনি বলিতেন, যে এগুলি মানুষের সারাজীবন কাটাইবার এবং অন্ত 
অনেক হিতকরী বিষ্ছা উপঞ্জনে বাধা প্রদান করিবার পক্ষেই 





করিবার সা' 
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যে দেবগণ যাহা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন না, তৎসন্বন্ধে অনুসন্ধিংস্র হইয়া 
কেহ তাহাদিগের সস্তোব বিধান করিতে পারে । তিনি ব্দারও 
বলিতেন, যে যেমন আনাক্ষাগরাস দেবগণের লীলাকৌশল ব্যাখ্যা করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়। অত্যন্্র গর্বিত হইয়! বৃদ্ধিলষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনি 
ফেবব্যক্কি ই প্রকার অনুসন্ধানে ন্যস্ত থাকে, তাহার বৃদ্ধিলষ্ট হইবার 
আশঙ্কা আছে। ( কারণ, আনাক্ষাগরাস বখন বলিলেন, যে অগ্ি ও সুর্য 
একই পদার্থ, তখন তিনি ভুলিয়া গেলেন, যে লোকে 'অকেশেই অপ্রিকে 
নিরীক্ষণ করিতে পারে, কিন্ত সুর্যের দিকে তাকাইরা গাকিতে পারে 
না; পুনশ্চ, লোকে অধিকক্ষণ নৌদ্রে তাপিত হইলে তাভাদিগের বর্ণ 
মলিনতর হয়, কিন্তু অগ্রিতে তাপিত হইলে তাহ! হয় না। তিনি ইহাও 
ভাবিয়া! দেখিলেন না, যে পৃথিবীজাত উদ্ভিক্জসমূহের মধ্যে কিছুই 
স্র্যাকিরণ ব্যতীত উত্তব্ূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে না ; পক্ষান্তরে আগ্মিতে 
উত্তপ্ব হইলে সকলই বিনষ্ট হয়। আবার যখন করিনি বলিলেন, যে সখ্য 
এক জলন্ত প্রস্তর, তখনও তিনি বুঝিলেন না, যে প্রান্তর অগ্নিতে থাকিয়া 
প্রদীপ্ত হয় না, এবং দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে না; কিন্ত সু্য চিরকাল 
সর্বাপেক্ষা উজ্ছলরূপে প্রদীপ্য হয়! অবস্থান করিতেছে ) 

তৎপরে, তিনি তাহার সহচরদিগকে গণন শিক্ষা করিতে বলিতেন ; 
কিন্তু অন্তান্স বিষয়ের ন্তায় এ বিষয়েও তিনি তাহাদিগকে এই উপদেশ 
দিতেন, যে তাহার! যেন বৃখাশ্রম হইতে নিরস্ত পাকে; গণল যতদূর 
উপকারী, ততদুর তিনি নিজেই গবেষণ! করিতেন, এবং সহচরগণকে 
সতীর্থ করিয়া! গণনে নিবিষ্ট খাকিতেন। 

তিনি সহচরগণকে পুনঃ পুনঃ স্বাস্থা সম্বন্ধে বন্রশীল হইতে প্ররোচিত 
করিতেন; তিনি বলিতেন, যে তাহারা প্রতোকেই যেন অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বগাসাধ্য শিক্ষা করিয়া, এবং আপনাদিগকে 
আজীবন পথ্যবেক্ষণপূর্বক বঅবধারণ করে, কোন্‌ খাস্থ ৰা কোন্‌ পানীর, 
বা কোন্‌ ব্যায়াম তাহাদিগের পক্ষে হিতকর , এবং এ সকল বিষয়ে কি 
প্রকার আচরণ করিলে তাহার! উৎরুষ্টস্থাস্থয সস্ভোগ করিতে পারিবে; 
কেন না, তিনি বলিতেন, যে, ফে-বাক্কি আপনাকে এইরূপ পথ্যবেক্ষণ 
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করিতেছে, তাহার পক্ষে এমন চিকিৎসক পাওয়া দুক্ধহ, যে তাহাকে 
স্বাস্থ্যরক্ষা সন্বন্ধে তাহার নিজের অপেক্ষ। অধিকতর উপাদেয় পরামর্শ 
দিতে সমর্থ হইবে । 

কিন্ত বদি কেহ মানবীয় জ্ঞানের অতীত সহায় আকাঙ্ক্ষা করিত, 
তবে তিনি তাহাকে দৈববাণীর শরণ লইতে পরামর্শ দিতেন; কেন না, 
তিনি বলিতেন, যে দেবগণ কোন্‌ কোন্‌ উপারে মানবীয় ব্যাপার সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত প্রেরণ করেন, তাহা যে-ব্যক্তি অবগত আছে, সে কখনও 
দেবতাদিগের পরামর্শলাভে বিফলমনোরথ হইবে না । 


চু প্রকরণ 

পুণ/, ন্যায়, জ্ঞান, বীর্ধা, শ্রেয়ঃ, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি 
এয়ুখুডীমসের সহিত কথোপকথন 
( Book IV. Chapter 6 ) 


সোক্রাটীস কিরূপে সহচরদিগকে তর্কে অধিকতর স্থনিপুপ করিতে 
প্রযাস পাইতেন, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব । কেন না, তিনি 
বিশ্বাস করিতেন, যে যাহার! প্রত্যেক পদাথের স্বরূপ অবগত হইয়াছে, 
তাহারা অপরকেও তাহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন্ত ; কিন্তু যাহার! তাহা 
অবগত হয় নাই, তাহার! বে নিজেরাও ভ্রমে পতিত হইবে, এবং অপরকেও 
ভ্ৰমে ফেলিবে, (তিনি বলিতেন ) তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এনা 
তিনি সহচরগণের সহিত পদার্থের স্বরূপ আলোচন! করিতে বিরত হুইতেন 
না। তিনি যে-সকল পদার্থের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, বিপ্তারিতরূপে 
তাহার আলোচনা করা এক দীর্ঘকালসাপেক্ষ ব্যাপার ; কিন্ত তিনি 
কোন্‌ প্রণালীতে বিষয়গুলি পরীক্ষা করিতেন, তাহ! দেখাইবার জন্ত 
আমার বিবেচনার বতগুলি আবশ্যক, আমি ততগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত 
করিতেছি । 
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পু “ও 

প্রথমতঃ, তিনি পুণ্য সম্বন্ধে কতকটা এই রূপে বিচার করিতেন । 
তিনি বলিলেন, "এয়ুখুডীমস, আমায় বল তো, তুমি পুণাকে কিপ্রকার বন্ধ 
বলিয়া! বিবেচনা কর ?” 

সে বলিল, “জেমসের দিবা, মহত্রম বলিয়া বিবেচনা করি 1” 

“তবে, ভুমি কি বলিতে পার, কি রকম মাহুষ পুপাবান্‌?” 

“আমার মনে হয়, যে-বাক্কি দেখগণকে ভক্তি করে ।” 

“যাহার যেমন ইচ্ছা, সে কি সেই রূপে দেবগণকে ভক্তি করিতে 
পারে ?” 

“না, এ ব্যয়ে কতকগুলি নিয়ম আছে; তদনুসারে তাহাদিগকে 
ভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়।” 

“তাহা হইলে, যে-বাক্তি এই নিয়মগুলি অবগত আছে, সে জানে, 
কিরূপে দেবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর! কব ? 

“হু, আমার তাহাই মনে হয়।” 

“্মতরাং, যে-ব্যক্তি জানে, কিরূপে দেবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন 
কর! কর্তব্য, সে যে-প্রকার জানে, তস্তিনন অন্ত প্রকারে ভক্তি প্রদর্শন কর! 
কর্থবা বিবেচনা করিবে না?” 

“না, করিবে না।” 

“কিন্ত কেহ কি, সে ফে-প্রকারে ভক্তি প্রদর্শন কর! কর্তব্য বিবেচনা 
করে, তস্থিনন অন্য প্রকারে দেবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে ?” 

“আমার বোধ হয় না।” 

"অতএব, যে-ব্যক্তি জানে, দেবগণের সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, 
সে নিকমমাহথসারেই তাহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবে ?'' 

“নিশ্চয়ই ৷” 

“তবে, যে-বাক্তি নিরমাহ্ুসারে দেবগণের প্রতি ভক্ত প্রদর্শন করে, 
সে কি যে-প্রকারে করা কর্তব্য, সেই প্রকারেই উহা করে না?” 

দা? নয় তো কি?” 
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“যে-প্রকারে করা কর্তব্য, যেব্যক্তি সেই প্রকারে ভক্তি প্রদর্শন 
করে, সেই ব্যক্তিই তবে পুপাবান্‌ ?” 
“নিশ্চয়ই (৮ 
“তাহা হইলে, ফে-ব্যক্তি জানে, দেখগণের সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, 
সেই আমাদিগের দ্বার! পুণ্যবান্‌ বলিস্না সংক্ঞিত হইতে পারে?” 
“হা, আমার তাহাই বোধ হইতেছে।” 


স্যায় । 


সোক্রাটীস বলিলেন, “কিন্তু কেহ কি মানুষের সহিত যেরূপ ইচ্ছা, 
সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে ?” 

এবখুভীমস কহিল, "না, কিন্ত যে-ব্যক্কি জানে, মানবের সম্বন্ধে 
কি নিয়ম সঙ্গত, এবং কিরূপে পরস্পরের সহিত কোন রকম নিয়ম- 
সঙ্গত ব্যবহার করিতে হয়, সে নিয়মাম্থুগত ।” 

‘তবে, যাহার! পরস্পরের সহিত নিক্মমসঙ্গত ব্যবহার করে, তাহারা, 
পরস্পরের সহিত যে-প্রকার বাবহার করা কর্তবা, তাহাই করে ?” 

“তা, নয় তো কি?” 

“তাহা হইলে, যাহারা, যে-প্রকার বাবহার করা কর্তবা, সেই প্রকার 
বাবহার করে, তাহার! উত্তম ব্যবহার করে ?” 

“নিশ্চয়ই ।” 

“ন্ততরাং যাহার! মানুষের সহিত উত্তম ব্যবহার করে, তাহারা 
মানবীয় ব্যাপারগুলিতে উত্তম ব্যবহার করে ?” 

“হা, তাহাই সম্ভব |” 
__ “তবে, যাহার! নিয়ম নানিয়া চলে, তাহারা জারাচরণ করে ?* 
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পতা’ নয় তো কি?” 

“ক্মৃতরাং যাহারা ক্ায়সঙ্গত কার্য করে, তাহারা ক্কান়্বান্‌ ?” 

“আমি তাহাই মনে করি ।” 

“তুমি কি মনে কর, যে যাহার! নিম মানিক চলে, তারা, নিয়ন 
কি আদেশ করে, তাহা ন! জানিলে, নিয়ম পালন করিত ?” 

“না, আমি তাহা মনে করি না” 

“তুমি কি মনে কর, যে যাহারা জানে, তাহানিগের কি করা 
কর্তবা, তাহারা ভাবে, যে তাহা করা কর্তব্য নহে ?” 

“না, আমি তাহা মনে কৰি না।” 

“তুমি কি এমন কাহাদিগকেও জানে, যাহারা, বাছা! কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচনা! করে, তাহা না করিয়া অন্য প্রকার কাধ্য করে?” 

“না,আমি জানি না।" 

“অতএব যাহারা জানে, মানুষ সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, তাহার! 
স্টারসঙ্গত কার্ধা করে?” 

পঅবশ্থ।” 

“যাহারা স্যায়সঙ্গত কাধ্য করে, তাহারাই ক্লারবান ?” 

“তাহারা ছাড়া আর কাহার! ন্যাক়বান্‌?” 

পহ্ুতরাং, যাহার! জানে, মানুষ সম্বন্ধে কি কি নিয়ম সঙ্গত, তাহারা 
যদি স্কাযবান্‌ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়, তবে আমর! তাহাদিগকে ঠিক সংজ্ঞাই 
প্রদান কৰিব £” 

“আমার তো তাহাই বোধ হয়।” 


জ্ঞান । 
সোক্রাটীস বলিলেন, “আমরা কাহাকে জ্ঞান বলিয়া! নির্দেশ করিব? 
আমাকে বল, যাহার! জ্ঞানী, তাহার! যাহ! অবগত আছে, তঙ্গিষয়ে জ্ঞানী, 
না যাহা তাহার! অৰ্গত নহে, তদ্িযয়ে জ্ঞানী ?” 
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এয়ুখুডীমস বলিল, “ইহা তো সুস্পষ্ট, যাহা তাহার! অবগত আছে, 
তদ্বিযয়ে ; কেন না, যাহা সে অবগত নহে, তদ্বিযয়ে কেহ কি করিরা 
জ্ঞানী হইতে পারে ?” 

“তবে যাহারা জ্ঞানী, তাহারা অবগতি আছে বলিয়াই জ্ঞানী ?” 

“যদি অবগতি আছে বলিয়া মান্য জ্ঞানা ন! হয়, তবে আর কির্ূপে 
সে জ্ঞানী হইবে ?* 

“তাহা হইলে, তুমি কি মনে কর, যে মান্য যাহার দ্বার! জ্ঞানী, জ্ঞান 
তদপেক্ষা ভিন্ন একটা কিছু ?” 

“না, আমি মনে করি না।” 

"তবে অবগতি বো বিষ্া, 61915:5725)ই জ্ঞান ( sophia ) 7” 

“আমার তাহাই বোধ হয়।” 

“কিন্তু তোমার কি মনে হয়, যে মান্য যাবতীয় পদার্থ অবগত 
হইতে সম ?” 

“না, না, জেয়ুসের দিব্য, আমার তো বোধ হয় অতাদম অংশও নহে।” 

“তাহা হইলে, মান্থধ যাবতীয় পদাখ“ সম্বন্ধে জ্ঞানী হইতে সমথ নয়?” 

“না, জেযুসের দিব্য, কখনই নয়।” 

“স্থতরাং প্রতোক বাক্তিই, হাহা সে অবগত আছে, কেবল সেই 
বিবয়েই জ্ঞানী 1” 

“আমার সেই রূপই সনে হয়।” 


শ্রেয়ঃ। 


সোক্রাটাস বলিলেন, “এয়ুণুডীমস, আমরা কি শেষ: সন্বন্দেও এই 
রূপে অন্বেষণ করিব ?” 

শকিন্ধপে ?” 

“তোমার কি মনে হয়, একই বস্ত্র সকলের পক্ষেই উপকারী 1” 

“না, আমার মনে হয় না|" 

“তার পর ? যাহা একজনের পক্ষে উপকারী, তাহ! কি তোমার 
নিকটে সময়ে সময়ে অন্য জনের"পক্ষে অপকারী বলিয়া বোধ হয় না?” 
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এরা, খুব” 
“তুমি কি বলিতে চাও, বে শ্রেয়: উপকারী ভিন্ন একটা কিছু ?” 
এনা, আমি চাই না।" 
“তৰে, যাহা উপকারী,_বাহার পক্ষেই উপকারী হউক না কেন”_ 
তাহাই শ্রের 7” 
“ছা, আমার তাহাই বোধ হয়।” 
সৌন্দৰ্য্য । 


(সোক্রাটাস পুনশ্চ বলিলেন,) “বদি স্থন্দর বলিয়া কিছু থাকে, তবে 
আমর! কিরূপে স্ন্দরের সংজ্ঞা নিদ্দেশ করিব? দেহ, বা তৃঙ্গার, বা 
এই কূপ অন্য যাহা! কিছু হউক ন! কেন, তাহ! ভুমি যে-উদ্দেশ্যে অত্তিপ্রেত 
বলিয়া জান, সেই উন্দেপ্তের পক্ষে সুন্দর হইলেই তুমি বলিবে, যে উহা 
সুন্দর, (এই কূপে আমর! সংজ্ঞা নির্দেশ করিব, নয় কি ?”) 

এযুখুডীমস কহিল, “গ্রেযুসের দিবা, আমি মনে করি না, যে বসার 
কোন দ্ধপে স্দন্দরের সংজ্ঞা নি্দেশ করা যায়” 

“তবে, প্রতোক বন্ধ ঘে-উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী, তাহ! সেই 
উদ্দেস্ধে ব্যবহার করাই সুন্দর 1” 

নিশ্চয়ই |” 

“প্রত্যেক বস্তু যে-উন্দে্যো সুন্দর কূপে বাবহৃত হইতে পারে, তন্তিত্র 
অন্য উদ্দেশ্ে কি উহ! অন্দর হইতে পারে ?'' 

না, অন্য এক উদ্দেশ্যে উহা! সুন্দর হইতে পারে না।” 

“অতএব যাহা প্রস্নোজন সাধনের উপযোগী-__হে-প্রয়োজন সাধনেরই 
উপযোগী হউক ন! কেন--তাহাই হ্ন্দর £” 

“হা, আমার তাহাই বোধ হয়।” 


ৰীৰ্য্য । 


সোক্রাটীস বলি ন, “এযুখুভীমস, তুমি কি বীধ্যকে মহৎ পদাখের 
মধ্যে গণ্য কর ?” 
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সে বলিল, "আমি তো ইহাকে মহত্ৰম বলিয়া! গণ্য করি ।'” 

“তুমি তবে ৰীধ্যকে তুচ্ছতম কণ্ঠের উপযোগী বিবেচনা কর না?” 

“না, না, জেমসের দিব্য, বরং সব্ধাপেক্ষা গুরুতর কর্মের উপযোগী 
বিবেচনা করি ।”” 

“তোমার কি বোধ হয়, যে ভয়ানক ও বিপদ্সঙ্ছুল ব্যাপারে, 
জ্ঞ থাকাই বাঞ্চনীর ?” 





তবে, যাহারা ভন্জানক ও বিপদ্সন্ধুল ব্যাপারের স্বরূপ সম্বন্ধে অক্ঞ 
বলিয়া উহাকে ভয় করে না, তাহার! বীধ্যবান্‌ নহে ? 

“কখনই নর; কারণ, তাহা হইলে আনেক উন্মাদ ও কাপুরুষ, 
বীধ্যবান্‌ হইত 1৮ 

“ঘাহা ভয়ানক নহে, তাহাকে যাহার! ভয় করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে 
(তুষি কি বল)?” 

“জেমসের দিবা, তাহাদিগকে আরও কম বীর্্যবান্‌ বলিতে হইবে ।” 

“তাহা হইলে, তুমি ভয়ানক ও বিপদ্সন্ধূল ব্যাপার সম্পর্কে যাহার! 
উত্তম, তাহাদিগকে বীর্ধযবান্, ও যাহারা অধম, তাহাদিগকে কাপুরুষ 
জ্ঞান কর ?” 

“নিশ্চয়ই 1” 

“ভয়ানক ও বিপদ্সক্ষুল ব্যাপারে যাহার! স্থন্দর ব্যবহার করিতে 
সক্ষম, তাহাদিগকে ছাড়া তুমি কি আর কাহাকেও তৎসম্পর্কে উত্তম 
বিবেচনা কর ?” 

“না, শুধু তাহাদিগকেই (উত্তম বিবেচনা করি) 1” 

“তবে, যাহারা ও অবস্থায় অধম ব্যবহার করিতে পারে, 
তাহাদিগকেই তুমি অধম (বিবেচনা কর) ?” 

“তাহাদিগকে ছাড়া আর কাহাদিগকে ?” 

“অপিচ, তাহার! প্রত্যেকেই কি যেরূপ চাচা? বিবেচনা করে, 
সেই রূপ ব্যবহার করে না ?” 

“তা নয় তো কি?” 
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“তাহা হইলে, বাহার! ্রন্দর ব্যবহার করিতে সমর্থ নছে, তাহার! কি 
পানে, কিরূপ ব্যবহার করা! কর্তব্য ?” 

“কখনই নর ।” 

“স্থতরাং, যাহারা! জানে, কিরূপ ব্যবহার করা কর্তবা, তাহারাই 
সেই রূপ বাৰহার করিতে সমর্থ?” 

“ছা, কেবল তাহারাই 1 

“তার পর ? যাহার! এ অবস্থার একেবারে অনিক হয় না, তবে 
তাহারাই কি অধম ব্যবহার করে?” 

"আমি তাহা মনে করি ন11” 

“তাহা হইলে, যাহারা 'অতিতৃত হয়, তাহারাই অধম ব্যবহার 
করে ?” 

এসেই ক্ূপই বোধ হয়।” 

এক্সতএব, যাহার! ভয়ানক ও বিপদ্্কুল অবস্থার সুন্দর বাবহার 
করিতে জানে, তাহা নাই বীর্ধাবান্‌, এবং যাভারা ₹দবস্থার় অভিকৃত হয়, 
হারাই কাপুরুষ ?” 

“আমার তো তাহাই বোধ হস ।” 


সোক্রাটীস রাজতত্র (৮%৷)০i৯) ও একনায়কন্ছ (ty annie), 
উভয়কেই শাসনপ্রণালী (৯৮০৯৪) বলিয়া মানিতেন ; কিন্তু মনে করিতেন, 
যে একটা অপরটী হইতে বিভিন্ন; কেন না, তিনি ভাবিতেন, যে প্রক্ুতি- 
পুঞ্ের ইচ্ছা ও রাষ্ট্রের নিয়ম অনঙ্গযারী যে শাসনপ্রপালী, তাহাই রাজতঙ্ক ; 
পক্ষান্তরে, বে-পাসনপ্রণালী প্রক্ৃতিপুঞ্জের ইচ্ছা ও রাষ্ট্রের নিরম 
অনুযায়ী নহে, কিন্তু যাহ! শাসনকর্তার নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত, 
তাহাই একনারকত্ব । যাহার! নিয়মের (বা বিধির) অভিপ্রারর পূর্ণ 
করিতেছে, তাহাদিগের মধ্য হইতে যথায় শাসকদল নির্বাচিত হয়, 
তিনি মনে করিতেন, তথাকার শাসনপ্রণালী গণসুখাতঙ্ছ (aristokratia) ; 
বথায় শাসকদল সম্পন্বিশালী বাক্কিদিগের মধ্য হইতে নিৰ্বাচিত হয়, 
তথাকার পালন প্রণালী ধনতঞ্জ (plon০৮৮৪i৷); বার শাসকদল 

৮৯ 
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সর্বসাধারণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হয়, তথাকার শাসনপ্রণালী গণতন্ত্র 
(ৰা সাধারণতজ্ঞ) (demokratia) | 

যদি কেহ পরিষ্কার কিছু বলিবার না থাকিলেও কোনও ব্যক্তি 
সম্বন্ধে তাহার কথার প্রতিবাদ করিত, এবং বিন! প্রমাণেই বলিতে 
খাকিত, যে সে ধাহার কথা বলিতেছে, তিনি জ্ঞানে, বা রাষ্টরপরিচালনে 
বা বীর্ধেয কিংবা এই জাতীয় কোনও গুণে শ্রেষ্ট, তাহা হইলে তিনি 
সমগ্র আলোচনাটীকে কতকট! এই রূপে মুল প্রতিপাস্থ বিষয়ে পুনরায় 
লইয়| আসিতেন। “তুমি কি বলিতেছ, বে তুমি যাহার প্রশংসা করিতেছ, 
সে, আমি যাহার প্রশংসা করিতেছি, ' তাহার অপেক্ষ। উত্তমতর 

“হা, আমি বলিতেছি।” 

“তৰে, আমরা প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন, উত্তম 
পুরবাসীর কর্তৃব্য কি?” 

“আচ্ছা, চল, তাহাই করি" 

“ফে-ব্যক্তি পুরীর ধন বৃদ্ধি করিয়! তাহাকে অধিকতর সম্পন্ন করে, 
সেই।কি পুরীর ধন-রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ নহে ?” 

“নিশ্চয়ই 1৮ 

“আর, ৰে পুরীকে প্রতিপক্ষের উপরে বিজরী করিতে পারে, সেই 
কি যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ নহে?" 

“তা? নয় তো কি?” 

“এবং যে প্রতিপক্ষকে শত্রুর পরিবর্তে মিত্র করিতে পারে, সেই 
কি দৌত্যকর্টে শ্রেষ্ঠ নহে 1” 

“নিঃসন্দেহ |” 

“অপিচ, যে জনগণের দলাদলির বিরাম সাধন ও তাহাদিগকে প্রকমত্যে 
আনয়ন করিতে পারে, সেই কি জনসভার বক্তুতাকস শ্রেষ্ঠ নহে ?” 

“আমার তাহাই মনে হর ।”” 

যখন এইক্ষপে আলোচনাটী নুল প্রতিপান্ধ বিষয়ে পুনরাত্ আনীত 
হইত, তখন প্রতিৰাদকারীদিগের নিকটে সত্যটী উচ্ছল হস উঠিত। 
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সোক্রাটীস যখনই নিজে কোনও বিষন্ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, 
তখনই তিনি, যে-সকল তত্ব অধিকাংশ লোক স্বীকার করে, তাহা 
হইতে বিচার আরস্ত করিতেন; তিনি মনে করিতেন, ইহাই বিচারের 
অটল ভিত্তি। এই জন্য, আমি যত লোককে জানি, তাহাদিগের মধ্যে 
তিনি যখনই আলাপ করিতেন, তখনই শ্রোতৃৰগ্গকে তাহার সহিত একমত্যে 
আনয়ন করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক কতকার্শ্য হইতেন। তিনি বলিতেল, 
যে হোমার 'অডুর্েয়ুসকে “অব্যর্থ বক্তা” বলিয়া! আখ্যাত করিয়াছেন 
(0d. ৮177, 171); কেন না, ৰানবসমাজে যে-সকল তব সৰ্ব্দবাদি- 
সম্মত, তিনি তহুপরি যুক্তিপরস্পরা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারদর্শী ছিলেন। 








দ্বিতীয় অধ্যায় 


আস্মোৎকষ-সাধন 
প্রথম প্রকরণ 
স্খছুইখ__ ইন্দ্রিযদমন__ধণ্মাধশ্ম 


নমরিষ্িপ্সের সহিত কখোপকখন 
(Book II. Chapter 1) 

আমার বোধ হইত, যে সোক্রাটীস নিম্নবর্ণিত উপদেশ দ্বার! সহচর- 
দিগকে পান, ভোজন ও ইীন্ডরিযতৃক্ষি, এবং শীত, গ্রীশ্ম ও শ্রম বিষয়ে 
সংযম ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু একজন সহচরকে এই সকল 
বিষয়ে অসংযত জানিয়া তিনি বলিলেন--"আরিষিপ্পস, আমাকে বল 
দেখি, তোমাকে যদি ছুই জন যুবক গ্রহণ করিয়| এমন ভাবে শিক্ষা 
দিতে হয, থে একজন শাসনকাধ্ের উপযুক্ত হইবে, এবং অপর 
যুবক কখনও শাসন করিতে চাহিবে না, তৰে তুমি প্রতোককে 
কি প্রকারে শিক্ষাদান করিবে? তুমি কি চাও, যে আমর! আদি 
উপাদানস্বরূপ খাস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়টা পথ্যালোচন! করিব ?'' 
সআরিষ্টিলস কাহিল, “হা, খাস্চ আনার নিকটে আদি বলিয়াই বোধ 
হয়; কেন না, খাস্ধ গ্রহণ না করিলে কেহহ বাচিরা থাকিত না।” 
সোক্রাটীস জিজ্ঞাস! করিলেন, “তাহা হইলে, নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত 
হইলে আহার গ্রহণ করিবার আকাক্ষষা উভর্বের নিকটেই সঙ্গত 
লিঙ্গ প্রতীরনান হইবে 1” 

“হু, সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ।”” 

“তৰে আমর! এই উত্তরের মধ্যে কাহাকে এই অভ্যাস করিতে 
শিক্ষা দিব, যে উদরতর্পণ অপেক্ষা গুরুতর কর্তব্য সম্পাদনকেই শ্রেরঃ 
বলির! বরণ করিতে হুইবে £" 


০. 
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“নিশ্চয়ই চুতাহাকে, হে রাষ্ট্রণাসনের জন্য শিক্ষা পাইতেছে-_বাহাতে 
তাহার শাসনকালে রাষ্ট্রীয় কন্মণ্ডলি অসম্পর না খাকে 1” 

“'এৰং নখন তাহার! পান করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকেই 
আমর! তৃষ্ণা সহ করিবার বিধি দিব?” 

“অব্য ৷ 

“নিদ্রা সম্বন্ধে সংবনী হওয়া, যথা বিলম্বে শব্যার গমন, প্রত্যুষে 
গাত্রোখান এবং আবশ্যক হইলে রাত্রি দাগরণ-_উত্তরের মধ কাহার 
প্রতি আমরা এই অনুশাসন প্ররোগ করিব?” 

“ইহাও ও ব্যক্তির প্রতি ৷” 

“তার পর ? কামের তাড়নায় যাহাতে কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাঘাত না 
ঘটে, তদুদ্দেশ্যে কাহাকে আমরা কামদমন করিতে উপদেশ দিব ?” 

“ইহাও এ ব্যক্তিকে ৷” 

“তার পর, শ্রম হইতে বিসুখ না হওয়া, এবং প্রকুঙ্গ চিন্তে শ্রমে নিযুক্ত 
থাকা--কাহাকে আমরা এই প্রকার বিধি দিব ?” 

“যে রাষ্ট্রশাসনের শিক্ষা পাইতেছে, তাহাকেই ।” 

“তার পর? প্রতিদ্বন্বীদিগকে পরাক্গিত করিবার উপযোগী যদি 
কোনও বিজ্ঞা থাকে, তাহা অঞ্জন কর! কাহার পক্ষে অধিকতর 
বাঞ্ছনীয় হইবে ?” 

“যে রাষ্ট্রশাসনের শিক্ষা পাইতেছে, তাহার পক্ষেই নিশ্চয় খুৰ 
বেশী; কেন না, এই সকল বিশ্কা ভিন্ন তাহার অক্প সকল গুপই নিরর্থক 
হইবে ।” 

“তবে তোমার বোধ হইতেছে, বে, বে-বাক্ি এই প্রকার শিক্ষা 
পাহরাছে, সে প্রতিপক্ষ ছার! অন্ত জন্ধ অপেক্ষা অল্পই ধৃত হইবে ? কারণ, 
সকলেই জানে, ইতর প্রানীদিগের মধ্যো কতকগুলি উদরতৃপ্তি লোভে 
ধৃত হয়; ইহান্দিগের মধ্যে অনেকে ভীরুত্বভাৰ হইলেও আহারের 
আকাক্ষ! দারা শিকারীর লোতনীর খাস্ব সমীপে আকরুষ্ট কইয়া আবদ্ধ 
হুইয়! থাকে ; আৰার কতকগুলি পানীয়ের প্রলোভনে ফাদে পড়ে।” 

“হা, ঠিক কথা ।” 
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সাবার তিতির ও ভীরুই পাখীর মত কতকগুলি ইতর প্রাণী কি 
কামের বশাতৃত হুইয়! স্ৃত হর না? ইহারা কি স্বজাতীরার কষ্টন্থর শুনিয়া 
কাম চরিতার্থ করিবার আকাক্ষ! ও আশায় অভিনৃত হুইয়! বিপদের 
ভাবনা একেবারে তুলির! গিয়া বাগুড়ার পতিত হয় না ?” 

আরিষ্টিসস এ কথাতেও সাত দিল । 

“তবে কি তোমার বোধ হয় না, যে একান্ত অবোধ পশুর ন্যায় এই 
প্রকার ছর্গতি ভোগ করা মানুষের পক্ষে লজ্জাজনক ? একটা দৃষ্টাস্ত দিই ; 
দেশের আইন বাভিচারীর প্রতি যে-দণ্ডদানের ভীতি প্রদর্শন করিতেছে, 
বাভিচারীকে তাহা ভোগ করিতে হইবে; তাহাকে লোকে পথ্যবেক্ষণ 
করিতেছে; এবং সে ধর! পড়িলে লাঞ্ছিত হইবে--এই সমুদায় জানিয়াও 
ব্া্তিচান্বী পুক্ুবের! অন্দর নহলে প্রবেশ করে। যদিও বাভিচারীর 
মন্তকের উপরে এত বিপদ্‌ ও এত অপমান প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং 
কাম চরিতাথ করিবার বাসনা হইতে অব্যাহতি পাইবার এত উপায় 
ব্তমান রহিয়াছে ; তথাপি সে যে এইক্জপ বিপদ্রাশিতে নিঃক্ষিপ্ত হয়, 
ইহাতে কি অতঃপর মনে হয় না, যে এই ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে এক 
বপনেকতা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ?" 

পা, আমার তাহাই মনে হয়।” 

“আবার মান্থবকে অধিকাংশ অত্যাবশ্তক কশ্থ__বেদল যুদ্ধ, কুষিকাধা 
ও মন্তান্ত অনেক কান্দ_উন্দুক আকাশতলে সম্পাদন করিতে হয, অথচ 
বহুলোক ঘে ব্যাগ্জাস হবার! শত পরীম্ম সহিতে অভ্যাস করে না, ইহা কি 
তোমার নিকটে একটা গুরুতর ওদাক্র ৰলিরা বোধ হয় না?” 

আরিঙ্টিপ্সস ইহাতেও সার দিল। 

পতনে কি তোমার মনে হয় না, বে, যে-যুবক শাসনকতা। হইতে 
ডলিম্বাছে, তাহার এগুলি অনায়াসে সহ করিবার অভ্যাস করা 
কর্ধব্য 7" 

“অবহু ।” 

“অতএ, যাহার) এই সুরার সম্ভ করিতে পারে, তাহাদিগকে বদি 
আমরা রাজ্যশাসনের উপযুক্ত ব্যক্রিদিগের দলে স্থান দিই, তবে যাহার! 
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এগুলি সন্ধ করিলে অক্ষম, তাহাদিগকে সেই দলে স্থান দিব, যে-দলের 
লোকে রাজ্যশাসনের ক্সাা পোষণ করে না?” 

সে ইহাতেও সার দিল । 

“আচ্ছা, এখন ? তুমি খখন এই উচভর দলের স্থানই অবগত আছ, 
তখন একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে তুমি আপনাকে ন্যার়তঃ কোন্‌ 
দলে স্বাপন করিবে ?” 

আরিষ্টিগ্রস বলিল, “ছা, দেখিয়াছি; বাছার! রাজাশাসন করিতে 
চাহে, তাহাদিগের দলে আমি আমাকে মোটেই স্থান দিউ না। কেন না, 
আমার নিকটে ইহ! একটা নির্কোধ লোকের কান্দ বলির! মনে হয়, যে, 
মানবের যখন নিজের যাহ! আবশ্যক, তাহা! সংগ্রহ করা এত কঠিন, 
তখন সে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া, আবার অপর প্রবাসীর আভাব 
মোচন করিবান প্রয়াস পাইবে । সে লিচ্ছে যে-সকল সামগ্রী চার, তাহার 
অধিকাংশই তাহাকে পরিহার করিতে হয়; ব্দখ্চ সে পুরীর নারকদ্ছে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পুরী বাহ কিছু চাহে, তাহা সম্পাদন করিতে না পারিলে 
তজ্জন্ত দণ্ডভোগ করিবে_ইহা কি একটা নিতান্ত নির্ধ্‌দ্ধিতার 
কণা নয়? কারণ, আমি আমার দাপদিগকে ঘেন্ধপ বাবহার করি, 
পুরীগুলিও শাসনকন্ভাদিগকে সেট রূপে বাবহার করিতে চাছে। 
কেন না, আমি চাই, শে আমার দাসদাসী আমাকে অপর্যাপ্ত 
প্রয়োজনীন সামগ্রী যোগাইবে, কিন্তু নিঙ্জেরা তাহার কিছুই স্পর্শ 
করিবে না; পুত্বীগুলিও শাসনকর্ভাদিগকে এইক্ূপে বাবঙার করিতে 
মানস করে, যে তাহারা তাহাদিগকে বহৃতর সপন্তোগ্য সামগ্রী 
যোগাইবেন, কিন্ত তাহারা স্বরং সে সমূদারের ভোগ হইতে নিবৃত্ত 
খাকিবেন। স্থত্তরাং বাহারা নিজের! বহু বিড়ম্বনায় বিব্রত থাকিতে 
অভিলাষ করে, এবং অপরকেও বিব্রত করিতে চাহে, তাহাদিগকে 
আমি এই প্রকার শিক্ষা দিব, এবং শাসনকার্ধোর উপযুক্ত বাক্কিগণের 
দলে স্থান দান করিব) কিন্তু আমি আমাকে তাহাদিগেরই দলকুক্ত 
করিয়া রাশিতেছ্ি, যাহারা পরম আরানে ও সুখে ীবনধাপন করিতে 
বাঞ্ছা করে ।” 
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তখন সোক্রাটীস কহিলেন, “তুমি কি চাও, যে আমরা ইহাও বিচার 
করিয়া দেখিব,__বাহার! শাসক ও যাহারা শাসিত, এই উভয়ের মধ্যে 
কাহার জীবন অধিকতর সখের ?” 

পা, নিশ্চর |" 

“আচ্ছা, আমরা বে-সকল জাতির কথা জানি, তাহাদিগের মধ্যে 
আসিক়ার পারসীকেরা রাজা শাসন করে; সীরিয়া, ড্রীজিক্স! ও লীডিয়ার 
অধিবাসিগণ তাহাদিগের অধীন ; ইয়ুরোপে শকগণ রাজত্ব করে; 
মাইয়টিস হদের তীরবর্তী জাতি তাহাদিগের অধীন ; লিনবীয়ায় কার্খেজ- 
বাসীর! রাজত্ব করে ; লিবীস্বার অধিবাসিগণ তাহাদিগের অধীন । এই 
জাতিসমূহের মধ্যে কাহাদের জীবন তোমার বিবেচনায় অধিকতর 
সুখের ? অথবা, তুমি নিজে একজন গ্রীক ; গ্রীকদ্িগের মধ্যে কাহাদের 
জীবন তোমার নিকটে অধিকতর সখের বলিয়া বোধ হর ?-_থাহারা 
শাসক, না যাহারা শাসিত ?” 

আরিষ্টগস উত্তর করিল, “আনি কিন্ত আমাকে দাসের দলে 
স্থান দিতেছি ন! ; কেন না, আমার মনে হয়, উভয়ের মাঝামাঝি একটা 
মধ্য পন্থা আছে ; আমি এ পথেই চলিতে চেষ্টা করিতেছি; উহা শাসন- 
কৰ্মও [নয়, দাসত্বও নয়, কিন্ত উহা! স্বাধীনতার সাহাযো নিশ্চিতরূপে 
স্থখের সদনে লইয়া যার ।” 

সোক্রাটীস বলিলেন,“কিস্ক তোমার এই পথ যেমন শাসনকর্শ্ম ও দাসত্ব, 
কোনটার মধ্য দিয়াই যার নাই, তেমনি যদি মানবসমাজের মধা দিয়াও না 
যাইত, তবে তোমার কথ। যুক্তিযুক্ত হইত; এখন, তুমি যদি ইহাই সমীচীন 
বিবেচনা কর, যে, তুনি মানবসমাজে বাস করিয়াও শাসনও করিবে না, 
শাসিতও হইবে না, অপিচ যাহারা রাষ্ট্র শাসন করে, স্বেচ্ছায় তাহাদিগের 
বাধ্য হইয়াও চলিবে না, তবে বোধ করি তুমি দেখিবে, যে, যাহারা প্রবল- 
তর, তাহার! ছু্বলতরকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া সজনে ও নির্জনে 
ক্রন্দন করাইতে জানে । তুমি কি কখনও দেখ লাই, বে অপরে যে-পক্ক 
বপন ও ফে-বৃক্ষ রোপণ করিরাছে, প্রবলতরেরা তাহা! কর্তন ও বিনাশ 
করে? এবং যাহারা! ছর্ববলতর ও তাহাদের পদলেহন করিতে অনিচ্ছুক, 
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তাহাদিগকে তাহার! যাবৎ প্রবলতরের সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা দাসদ্বই 
প্রেকঃকল্প বলিয়া স্বীকার করাইতে না পারে, তাবৎ তাহাদিগকে সর্ব 
প্রকারে আক্রমণ করিতে বিরত হয় না? তুমি কি জান না, যে বাক্তিগত 
জীবনেও বাহার! সাহসী ও শক্তিশালী, তাহারা ভীরু ও অশক্রদিগকে 
দাসত্বে নিয়োঞ্জিত করিয়া তাহাদিগের শ্রমলন্ধ ফল ভোগ করে ?” 

“কিন্ত আমাকে যাহাতে এইগ্রকার ছুর্ভোগ ভোগ করিতে না! হয়, 
সে জন্ত আমি নিজকে কোন একটা রাষ্ট্রে আবদ্ধ রাখিব নাঃ আমি 
বিদেশীরূপে সব্ধত্র পধ্যটন করিব ।” 

তখন সোক্রাটাস বলিলেন, “তুমি যে-কৌশলটা ব্যাখ্যা করিলে, তাহা 
চমৎকার বটে, কেন না, সিপ্নিস ও স্কাইরোন ও প্রক্রোন্টাস (১) হত হইয়াছে 
অবধি বৈদেশিক পথিকের প্রতি কেহই আর অত্যাচার করেনা। 
তথাপি, যাহার! স্বীয় স্বীর দেশে শাসনকার্ধ্য নির্বধাহ করে, তাহারা, পরে 
যাহাতে তাহাদিগের উপরে অত্যাচার করিতে ন! পারে, তজ্জন্ত বিধি 
প্রণয়ন করে, এবং যাহার! তাহাদিগের অত্যাবস্ক বান্ধব বলিয়! অভিহিত, 
তাহাদিগকে ছাড়া অন্ত সহারও রাখে; 'অধিকন্। তাহার! অত্যাচারী হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রারে আপন আপন পুরীগুলিকে প্রাচীর দ্বারা 
বেষ্টন করে ; অগ্রশপ্্র সংগ্রহ করে; এবং এতছ্াতীত বিদেশ হইতেও 
সংগ্রামে সহযোগী আহরণ করিতে যদ্ধবান্‌ হুয় ; তবু তো, যাহাদিগের 
আত্মরক্ষার এত যোজন আছে, তাহারাও অত্যাচার ভোগ করে; 
আর তুনি--তোমার এই সকল আরোজনের কিছুই নাই ; তুনি দীর্ঘকাল 
পথে পথে যাপন করিবে, ( যথায় অধিকাংশ লোক প্রপীড়িত. হুইয়া 
থাকে ; ) তুষি যে-রাষ্ট্রেই উপনীত হও ন! কেন, সেইখানেই সমগ্র রাষ্টর- 
বাসীদিগের অপেক্ষা হর্ববলতর রহিবে ; যাহার! অত্যাচার করিতে একান্ত 
উন্মুখ, তাহার! যে-অবস্থার লোককে নিষ্তই আক্রমণ করে, তুমি ঠিক 
সেই অবস্থাপন্গ-_তুমি তথাপি ভাবিতেছ, যে তোমাকে বিদেশী দেখিয়া 
কেহই তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে ন! ? বসা, যেহেতু এই সকল 


(>) আসর তিন বিখ্যাত বহয় । 
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পুরী তোমার নিকটে দবোবণা করিয়াছে, বে, যে-কেহ উহাতে অবাধে 
প্রবেশ ও উহা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে, এই জন্য তুমি নিয় 
হইঙ্গাছ ? না যেহেতু তুমি ভাবিতেছ, যে তুমি এমনই অকশ্মণ্য দাস 
হইবে, বে তোমার ছার! কোন প্রন্থুর কিছুমাত্র লাভ হুইবে না? কেন 
না, ( তুমি হয় তো আপন হলে বালতেছ, ) কোন্‌ মাহুষ সেই ব্যক্তিকে 
দাসরূপে গ্রে স্থান দিতে ইচ্ছুক হইবে, যে মোটেই শ্রম করিতে চাহে না, 
অথচ যে বহুব্যরসাধ্া ভোজনবিলালেই আনন্দ পায়? কিন্ত এস, আমরা 
এইটী পরীক্ষা করিয়া দেখি, থে প্রনুগশ এই প্ররুতির দাসের প্রতি 
কিরূপ বাবহার করেন। তাহার! কি ভোঙনবিলাসকে অনাহার দ্বার! 
সংযত করেন না? যে-স্থানে তাহার! কিছু চুরি করিতে পারে, সেই 
স্থান রুদ্ধ রাখিয়া তাহার! কি তাাদিগের চুরির পথ বন্ধ করেন না? 
তাহারা কি তাহাদিগকে শৃম্খলাবন্ধ করিয়া তাহাদিগের পলারন 
নিবারপ করেন না? তাহারা কি প্রহার করিঃ। তাহাদিগের জলন্ত 
জয় করেন না? অথবা, তুনি যখন তোমার দাসদাসার খো 
কাহাকেও এই প্রকৃতির বলিয়া বুঝিতে পার, তখন তুমি নিজে 
কি কর?” 

আরিস্টি্সস উত্তর দিল, “বতক্ষণ আমি তাহাকে আমার দাসত্বে রত 
হইতে বাধা করিতে না পারি, ততক্ষণ, যত প্রকার সাজা আছে, তাহাকে 
সঞ্চল প্রকার সাজ! দিই । কিন্ত, সোত্রাটীস, যাহারা রাজত্ব করিবার 
বিশ্বা শিক্ষা করে _ব্সামার বোধ হয় তুমি ইহাকেই সুখ বলিয়া বিবেচনা 
করিতেছ-_তাকারা বদি না হয় হ্েচ্ছাক্রমেই ক্ষুধা, কা, শীত ও ব্সনিজ্রার 
ক্রেশ পার, এবং এই প্রকার জন্য সমুদায় অন্তুবিধা ভোগ করে; ভবে 
তাহারা, ও যাহার! বাধা হই! ছুহখে নিপতিত হয, এই উভয়ের মধ্যে 
পারখক্য কি? কারণ, আমি তো বুঝিতেই পারি না, যদি কেছ একই 
চপ্ছে কশাখাতে নর্ক্জরিত হয়, তবে ভাহা তাহার ইচ্ছার হইল, কি 
অনিচ্ছান হইল, ইহাতে ক পার্থক্য আছে। অথবা সংক্ষেপে বলিতে 
পারি, যে-ব্যক্কি একই দেহে এই জাতীর সমুদার ছর্গাতি ভোগ করে, সে 
স্বেচ্ছায় ক্ষ অনিচ্ছায় নিগ্হীত হয, তাঙার পক্ষে তাহাতে আর কিছুই 


Me Ls 
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পাখক্য নাই ; শুধু এইটুকু পাকা, যে, বে-মাত্ব ইচ্ছা করিরা খের 
নিকটে আত্মসমর্পণ করে, গে নির্কদ্ধিতার পরিচর দেয়)” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “সে কি, আিষ্িগ্রস ? তোমার কি বোধ হয় 
না, সে স্বেচ্ছার এই সকল দুঃপ পাওয়া, এবং অনিচ্ছা এই সকল ছুঃখ 
পাওয়া, এই ছুইয়ের মধ্যে পাক আছে ? কেন না, যে ইচ্ছা করিয়া 
অনাহারে আছে, সে যখন চাহিবে, তখনই আহার করিতে পারিবে; যে 
ইচ্ছা করিয়া তৃষ্ণার্ত আছে, সে হখন চাহিবে, তখনই পান করিতে 
পারিবে; অন্যান্ত বিষয়েও এইন্প। কিন্ত বে-ব্যন্কি বাধ্য হইয়া এই 
সকল দুঃখ ভোগ করে, সে যে যখন ইচ্ছা তখনই উৎার নিরাকরণ 
করিতে পারিবে, তাহা সম্ভবপর নয। তৎপরে, যে শ্রেচ্ছাক্রমে কঠোর 
ছঃখ বহন করে, সে বাঞ্ছিত বন্থলাভের মহতী আশার প্রচুচিততে 
শ্রমে নিযুক্ত থাকে ; যেমন শিকারার! বনের পণ্ড ধরিবার আশার আনন্দে 
হরস্ত শ্রম স্বীকার করে। আর, শ্রমের এই জাতীর পুরস্কারের মুলা 
অতল; কিন্ত যাহার। এই উদ্দেশ্তে শ্রম করে, যাহাতে তাহার) উত্তম 
বন্ধুলাভ করিতে পারে, শত্রদিগকে পরা'জত করিতে পারে, কিংবা 
দেহ ও আস্মায় বলিষ্ঠ হইতে পারে ; আ'পচ যাহাতে তাহার! স্বীয় গারস্থা 
কণ্ম শটুরূপে সম্পাদন, বন্ধুজনের উপকার সাধন ও জন্মভূমির পরিচধ্যা 
করিতে সমর্থ হয় ; তুমি কেন মনে করিতেছ না, যে তাহারা এই সকল 
ব্যাপারে আনন্দের সহিত শ্রমে নিরত রহিয়াছে; তাহার! সুখে কালযাপন 
করিতেছে; তাহার! আপনার প্রতি আপনারা পরিতৃপ্ত ; এবং পরেও 
তাহাদিগকে প্রশংসা ও ঈথা করিতেছে? পক্ষান্তরে আলঙ্ত ও 
ইচ্জিয়পরিচর্্যার আপাতমনোরম সখ দেহের পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ 
নহে__বগাক্গান-শিক্ষকেরা এ কপাই বণিয়া পাকেন_-এবং আস্মাকেও কোন 
প্রকার প্রশংসাঝোগা জ্ঞানে মণ্ডিত কবে না। কিন্তু সাধুপুরুবেরা বলেন, 
যে অধাবসায়-সহকাঁরে অক্লান্ত পরিশ্রম করিল মানব অন্দর ও মহৎ 
লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে ॥ হীসিয়ড একস্থানে বলিয়াছেন, 

“পাপ একাস্ত সহজে ও তৃরিতৃূরি সঞ্চয় কর! যায় ; পাপের পথ মন্থল, 
ও উহা আমাদিগের অতি নিকটে ব্বন্থিত। কিন্তু অমর দেৰগণ 
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ধৰ্শ্ম ও আমাদিগের মধ্যে গলদবশ্য স্থাপন করিয়াছেন; ধন্দের পথ দাখ 
ও উত্ত , এবং প্রথমে উহ! বন্ধুর ; কিন্তু মানব যখন উহার শিখরদেশে 
উপনীত হয়, তখন উহা সহজ, বদিচ উহা আদিতে এমন ভর ৷" 
(Works and Days, 287-292) | 

“এপিখামসও নিয়োক্ত বাক্যে এই লাক্ষা দিয়াছেন 

“দেবগণ পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাদিগকে সমুদার ইষ্টবন্দ বিক্রুয় 
করেন।' এবং তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন 

“ওরে নরাধম, কোমল পদাথ বাঞ্ছা করিও না, নচেৎ ভুমি কঠিন 
পদার্থ প্রাণ্য হইবে ৷" 


[ হীরাক্লীসের জীবনপখ নির্বাচন । ] 


গজ্ঞানী প্রডিকসও সাহার হীরাক্লীস বিষয়ক একখানি পুন্তকে ধর্ম 
সন্বন্ধে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তক দ্বারাই অধিকাংশ 
লোকের নিকটে পরিচিত হইয়াছেন ; আমার যতদূর স্বরণ 'আছে, তিনি 
উহাতে এইরূপ বলিতেছেন 

হীরাক্লীস বখন বাল্য হুইতে যৌবনে পদার্পণ করিতেছিলেন__ 
এই কালেই যুবকেরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া, তাহার! ধর্শ্মের পথে 
জীবন পরিচালিত করিবে, না পাপের পথে জীবন পরিচালিত করিবে, 
তাহার পরিচয় দেক_-তখন একদা তিনি এক নির্জন স্থানে 
যাইয়া! উপবেশন করিয়া সংশর়াকুলচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, তিনি 
কোন্‌ পথ অবলব্বন করিবেন। এমন সমরে তিনি দেখিলেন, ছুই 
উন্নতকায়া নারী তাহার দিকে আগমন করিতেছেন। একজন দেখিতে 
সুন্নী ও নানাগুণালন্কতা ; তাহার দেহ লাবণ্যে কৃষিত, চক্ষু ব্রীড়ায 
পরিপূর্ণ, অঙ্গভঙ্গী সংঘমময়, এবং বসন শুভ্র । অপর নারী স্থলতনূ ও 
কোমলাঙ্গীরূপে পরিপুষ্টা হইয়া উঠিরাছেন; রুত্রিম উপায়ে তাহার বণ 
বাস্তবিক যাহা, তদপেক্ষা উচ্ছলতর ও অধিকতর লাবণ্যমর বলিয়া 
প্রতীরমান হইতেছে ; এবং তিনি স্বভাবতঃ যত দীর্ঘ, তাহার অঙ্গভঙ্গী 
ভাহাকে তদপেক্ষা দীর্ঘতর! বলিরা দেখাইতেছে ; তাহার চক্ষ প্রগল্ভ, 
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তাহার বন্ধ এপ্রকার, যে তাহার মধ্য দিয়া তাভার রূপ পূর্ণমাত্রার প্রকাশ 
পাইতেছে। তিনি অবিরত আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; অপরে 
ভাহাকে দেখিতেছে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেল ; এবং পুনঃ পুনঃ 
আপনার ছাস্থা অবলোকনে বান্ত রহ্িরাছেন। বচন তাঁহারা হীরাক্লীলের 
নিকটবন্তিনী হইলেন, তখন প্রথমোক্তা নারী সমপদক্ষেপে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়া নারী তাহাকে পশ্চাতে রাখিবার মানলে 
হীরারীসের নিকটে দোড়াইয়া গেলেন, এবং তাহাকে বলিলেন__ 
“হীরারীস, আমি দেখিতেছি বে, তুমি কোন্‌ পণে জীবনবাতা আরম্ভ , 
করিবে, তদ্বিষয়ে সংশরাকুল হইয়! রহিয়াছ ; অতএব তুমি যদি আমাকে 
সখীরূপে গ্রহণ কর, তবে বমি তোমাকে একাস্ত সুখময় ও সহজ 
পথে লইয়া যাইব; সংসারে যত প্রকার সণ আছে, তাহার কোনটার 
আন্বাদনেই তুমি বঞ্চিত থাকিবে না, অপিচ তুমি সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত 
থাকিয়া জীবনযাপন করিবে। প্রথমতঃ, তোমাকে যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীর কর্ণের 
কণা মোটেই ভাবিতে হইবে না; কিন্ত তুমি কেবল এই [চিন্তাত কাল 
কাটাইবে, যে তুমি কি খাগ্ছা খাইবে, বা কি পানীয় পান করিবে; কিংবা 
কি দেখিয়া বা কি শুনিয়| পরিডপ্ হইবে? অথবা কোন্‌ বন্ধ আস্াণ বা 
কোন্‌ বস্ত স্পর্শ করিয়া আনন্দ পাইবে ; কোন্‌ প্রেমাস্পদ দিগের সঙ্গ লাভ 
করি তুনি একাস্ত হরবিত হইবে ; এবং কিরূপে তুমি পরম আরামে 
নিদ্রা বাইবে ও এক বিন্দু শ্রম না করিয়াও সমগ্র ভোগাজাত লাভত 
করিবে। যদি কখনও তোমার চিন্তে এই সন্দেঙের উদয় হয়, যে এই 
সকল ভোগের সামগ্রী-সঞ্চয্ে বুঝি অভাব ঘটিবে, তবে তুমি ভয় পাইও না, 
থে আমি তোমাকে ছুরস্ত শ্রম করিয়া এবং দেহ ও আত্মার দারুণ ক্লেশ 
সহিয়া ও সকল সামগ্রী আহরণ করিতে উপরোধ করিব; কিন্ত 
অঙ্গে যাহা পরিশ্রম করিরা উপাঞ্জন করে, তুমি তাহাই সম্ভোগ করিবে; 
যে-কোন বস্তু হইতে কিছুমাত্র লাভের সস্তাবনা আছে, তাহার কোনটীই 
তোমাকে ছাড়িতে হইবে না; কারণ, আসি আমার সহচর দিগকে এই 
অধিকার দিয়াছি, যে তাহারা সকল স্থান হইতেই আপনাদিগের স্বার্থ 
সাধন করিবে | 


© 
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হীরাক্লীস কথাগুলি শুনিস্া জিজ্ঞানা করিলেন, "লী, আপনার 
নান কি?' তিনি কহিলেন, “আনার তক্ষেত্া আমাকে ” নাম 
ৱিয়াছে ; কিন্ত ধাহার। আমাকে খ্বণ৷ করে, তাহার! নিন্দাদ্ছলে আমাকে 
“পাপ’ নামে আখ্যাত ক 

ইতোমধ্যে অপর নারী নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হীতাক্লীস, আমিও 
তোমার নিকটে আসিরাছি, কেন না, আমি তোমার জনকজ্জননীকে জানি, 
এবং তোমার বালাকালের শিক্ষার মধো তোমার পরুতিটীও পথ্াবেক্ষণ 
করিয়াছি ; তাহাতে আমাত মনে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে, যে বআআমার 
সবলে যে-পন্থ শিল্পাছে, বদি তুমি সেই পথে চলিতে থাক, তবে তুমি 
অন্দর ও মঙ্ৎ কন্মের অতীব নিপুণ কন্মা জই! উঠিৰে ; এবং আমিও 
নিশ্চই অধিকতর শদ্ধাভাঞ্ন ও তোমার মছৎকন্ম প্ৰচাৰে ন্দারও মহীয়সী 
লিঙ্ক প্রতীত্মান হইব ৷ আমি তোমাকে আখের পথ দেখাইয়া প্রবঞ্চল। 
করিব না; কিন্ত দেবতারা যেনন বিহিত করিয়াছেন, ঠিক তেমনি 
পল্গাখের সতা স্বন্তপ তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিব। কারণ, যাহা অন্দর 
ও বত, দেৰগণ তাহার কিছুই মানবকে শুম ও যন্ত্র বাতিরেকে প্রদান 
কৰেন না । কুষি যদি কাকা কর, ঘে দেবগণ তোমার প্রতি প্রসঙ্গ 
থাকুন, তৰে তোমাকে ওাঁছাদিগের পুক্ঞ করিতে হুইবে; যদি তুমি 
প্রিন্নজ্জনের ভালবাসা চাও, তবে তোমাকে প্রিরজনের ইঞ্টসাধন করিতে 
হুইবে ; বৰি তোমার কোন পুত্র দ্বারা সন্মানিত হইবার কামলা খাকে, 
তৰে তোমাকে সেই পুরীর উপকার করিতে হইবে ; নদি তুন্দি সদ্ঞণের 
ক লহ গ্রীসের প্রশংসা! পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে সমগ্র গ্রীসের 
হিতকরে প্রশ্বাস পাইতে হইবে ; বদি তুমি চাও, বে ধরিত্রী তোমাকে 
ব্অপত্যাপ্ত শক্ত যোগাইবেল, তবে তোমাকে ধৰিত্ীর কর্ষণ করিতে ছুটবে ; 
বঙ্ছি ভুমি ভাব, ৰে গোষেষা গৃহপালিত পন্ড দ্বার! তুনি এশ্বগ্যশালী 
হইবে, তবে তোমাকে গৃহপালিত পঞ্ডর বস্তু করিতে হইবে ; বদি তুমি 
যুদ্ধ দারা প্রতাপান্থিত হইবার জক্ত কাএ হও, এবং জ্ঞাতিকুটুব্বের স্বাধীনতা 
ক্ষ ও শক্রদিগকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইতে চাও, তৰে তোমাকে 
শ্চবিদ্ঞা শিক্ষা করিতে হইৰে--বাহারা এ লিষ্কা অৰ্গত আছে, 
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তাছাদিগের নিকটে উচ্চা শিশিতে হইবে, এবং নিজেকে উচ কাণ্যে 
পরিগঞ্ত করিবার অভ্যাস করিতে হইবে | ব্গি তুনি দৈহিক বলে বলীযান্‌ 
হইতে বাঞ্চা কর, তবে তোমার দেহকে মনের কৃত্য করিয়া রাখিতে 
হইবে, এবং পরিশ্রম ও দ্ছানাস-সঙ্কারে উহাকে ব্যাক্থামে নিক্কোগ 
করিতে হইবে । 

“প্রডিকল লিশিয়াছেন, যে এখানে পাপ ভাহাকে বাধা জিয়া কছিল, 
“হীরাক্লীল, তুমি বুঝিতে পানিতেছ, এই স্বীলোকটী কত কঠিন ও দীর্ঘ 
পখ দিয়া তোমাকে তাহার ভোগহশ্ে লইরা বাইৰে? আনি কিন্তু 
তোমাকে সহজ ও হব্ব পথে সুখধানে লৱা বাইৰ ৷" 

তখন ধপ্মদেবী কহিলেন, “ওরে হতভাগিনি, তোমার ভাল কি আছে। 
অথবা তুমি যখন কোন অব্ের জন্যই শম করিতে চাহ না, তথন ভুমি 
কোন্‌ সুৰ আব্বাদন করিয়াছ? তুমি সন্ভোগের আকাক্ষার পরও 
অপেক্ষা কর না; কিন্ত আকাক্ষা উজি্ হবার পূর্বেই আপনাকে 
যাৰতীয় ভোগের উপকরণে পূর্ণ কর; তুমি ক্ষুধা না হইতেই আহার 
কর, এবং তৃষ্ণা হই হাক পূেই পান কর; তুমি অন্দে তোলন করিবার 
উন্দেস্তো পাচক নিযুক্ত কর, শপে পান করিবার অভিপ্রারে বহসুলা মক ক্র 
কর, এবং শ্রীগ্রক্গালে তুষারের অন্বেষণে ছুটিযা বেড়াও ৷ তুমি গাছাতে 
সুখে নি হাইতে পার, সেজরু তোমার কেবল কোৰল শব্যা আছে, তাহা 
নয; কিন্তু তুষি পালঙ্ক ও পালক্ষের নীচে আরামের নানা কলকৌশলও 
রচনা করিরাছ ; কারণ, তুমি শ্রান্ধিবশতঃ নিঙ্রা যাইতে চাও না, কিন্তু 
তোমাৰ কিছুই করিবার নাই, এই জাই তুমি নিজ বাইতে উৎসক । 
কামবৃক্ধি চবিতাখ করিবার সময় উপস্থিত হইবার পূকেই ভুমি তাহা 
উক্ভেজিত কর; একট তুমি সকল রকম উপায় অবলবন করিয়া খাক, 
এবং জীলোক ও পুৰুষক উহাতে নিয়োজিত বাখ ; কেন না, এইরূপেই 
কুমি তোমার সহচর্রদিগকে গড়িয়া তোল; তুমি রাত্রিতে তাহা বিগের 
বীক্ধা অপহৰণ কর, এবং তাহাদিগকে দিবসের সক্দোত্ক্ট ভাগ পুমাইরা 
কাটাটতে শিক্ষা দেও । তুলি অমর হই দেবকুল হতে বিক্ষত 
হইতাছ, এবং মানবসমাজে স্জনের অবক্ষান্ধাজন হইয়া রতিযাছ। 
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সকল ধ্বনির মধ্যে মিষ্টতম ধ্বনি যে তোমার লিঞ্জের প্রশংসাঁধবনি, তাহা 
তুমি কখনও শুনিতে পাও নাই, এবং সকল দৃশ্যের মধ্যে মিষ্ট দৃশ্ুও 
কখনও দেখ নাই ; কারণ, তুমি কদাপি আপনার একটাও শোভন কশ্ম 
দর্শন কর নাই। কে তোমার কথার আস্থা স্থাপন করিবে? তোমার 
কোনও প্ররোজন উপস্থিত হইলে কে তোমাকে সাহায্য করিবে ? অথবা 
কে স্থবোধ হইফ্জাও তোমার অনুচরগণের দলভুক্ত হইতে সাহসী হইবে? 
তোমার ন্মনুচরের! বখন যুবক, তখন তাহাদিগের দেহ অক্ষম ; যখন 
তাহারা বয়ঃপ্রবীপ হয়, তখন তাহাদিগের আত্মা মোহে নিমগ্ন থাকে। 
যৌবনকালে তাহার! বিনাশ্রমে বিলাসের মধ্যে বদ্ধিত হুয়) বৃদ্ধবয়সে 
তাহার! বহুশ্রমে ঘোর দারিজ্রোে কালযাপন করে ; তখন তাহারা অভ্ীতের 
স্বরুত কশ্টের জন্য লঙ্গিিত, এবং ভবিষ্যতের কর্তবাতারে প্রপীড়িত; 
কেন না, তাহার! যৌবনেই সকল সুখ নিঃশেষ করিয়াছে, এবং বাদ্ধকোর 
জন্ত শুধু ছঃখ সঞ্চয় করিয়া! রাখিরাছে। কিন্ত আমি দেবগণেধ সঙ্গিনী; 
আমি সাধুপুরুষদিগের সহিত বাস করি ; আমি ছাড়া কি দেবতার কি 
মাশ্ৃষের কোন মহৎ ক্ষার্যাই সম্পাদিত হয় না। দেবকুল সব্ধ্যোপরি 
আমাকে সন্মান করেন; মানকসমাজেও যাহাদিগের আমাকে সম্মান 
কর! উচিত, হাহাদিগের দ্বারা আমি সন্মানিত ; কেন না, আমি শ্রমশিল্পী- 
দিগের বাক্ছিতা সহহোগিনী ; প্রুদিগের গৃহের বিশ্বস্ত রক্ষত্িত্রী ; 
জাসদাসীগণের স্গদয় সহার; শাস্তির সকল ব্যাপারে নঙ্গলময়ী 
উৎসাহদাত্রী ; সমরের সব্ঝগ্রক্ণার আয়োজনে যোদ্ধবর্গের নিতাসহচরী ; 
বন্ধুত্বের সর্বোত্তম অংশভাগিনী ॥ আমার সহচরের! নিরুপত্রবে ও 
অবিচ্ছেদে পানভোজ্নের ন্মানন্দও সম্ভোগ করে; কেন না, তাহার! 
ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয় লা হওয়া পন্য উহ! হইতে নিবৃত্ত থাকে । 
অলস লোকের নিপ্রা ক্পেক্ষা তাহাদিগের নিদ্রা মধুরতর ; 
নিসার কিয়দংশ হারাইলে তাহারা বিরক্ত হয় না, এবং সে জন্ত কর্তব্য 
কশ্ছেও অবহেলা করে ন! । অপিচ যুবকগপ খয়োজ্যে্দিগের প্রশংসা 
পাইয়া হরৰিত হয় ; বয়ঃপ্ৰবীণেরা খুবকদিগের শ্রদ্ধাঞ্জলি পাই! ব্মালন্দিত 
খাকে। তাহারা পুলকতরে অতীত জীবনের কণ্ম স্মরণ করে, এবং 
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উপস্থিত কর্তব্য স্ুসম্পন্ন কৰিয়া জীতিপ্রাপ্ত হয়; তাহারা ব্আমার রূপার 
দেবগণের প্লিয়, বন্ধজনের হৃদয়বল্লত, জন্মকুনির দ্বার! সম্পৃঞ্জিত। খন 
তাহাদিগের নিয্নতিবিহিত অস্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহার! গৌরব- 
বঞ্চিত হুইয়! বিশ্বতিতে নিমজ্জিত রহে না; প্রভাত তাহার! কৰিগণের 
স্ততিগীতিতে কীন্থিত হইয়া! চিরকাল মানবের স্থতিপথে 'অপরিস্লানরূপে 
বর্তমান থাকে। হছে সংপিতামাতার সন্তান হীরাক্লীস, তুমিও এই 
পথের অনুসরণ করিলে অনিন্দাতম সুখের অধিকারী হইবে ।" 

“ধর্শদেবী হীরাক্লীসকে যে-উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রডিকস তাহা প্রায় 
এই রূপই বিবৃত করিয়াছেন; তবে আমি এক্ষণে যে-ভাষাগ্জ উহা! বর্ণনা 
করিলাম, কিনি তদপেক্ষা গন্ভীরতর বাক্যচ্ছটায় ভাবগুলি কঅলপ্তত। 
করিয়াছেন। অতএব, নসারিস্ি্রস, তোমার কর্তব্য এই, যে তুমি উক্ত 
অগ্ুশাসনগুলি অন্তধাবন করিয়া তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কারধ্যাকাধ্য 
সম্বন্ধে চিন্তা করিবে ।” 


দিতী করণ 
আত্মসংযম 
এযুখুডীমসের সহিত কথোপকথন 
(Book IV. Chapter 5) 


সোক্রাটীস কিরূপে তাহার সহচরদিগকে কর্ম্দে সুদক্ষ হইতে শিক্ষা 
দিতেন, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব । তিনি বিশ্বাস করিতেন, 
বে-ব্যক্তি কোনও শোভন কৰ্ম্ম করিতে চাহে, তাহার পক্ষে আস্মসংবম 
এক মহৎ গুণ ; এজন্ত, তিনি প্রথমতঃ সহচরগণের সন্মুখে আপনাকে 
সমএ মানবজাতির মধ্যে আতন্মসংযম সাধনের এক উ্টস্দলতন দৃষ্টাস্তরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন ; তৎপরে, তিনি সহচরদিগের সহিত 
আলাপ করিবার কালে তাহাদিগকে সর্ধোপরি সংযম অভ্যাস করিতে 
উপদেশ দিতেন। স্ততরাং যাহ! ধর্শ্মের (এচ৫৪) পরিপোবক, তিনি 
সর্বদাই তথিয়ে - আলাপ করিবার কথা স্মরণ রাখিতেন, এবং 

৯১ 


ভি 
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সহচরগণকেও তাহা স্মরণ করাইয়া! দিতেন। আমি জানি, একদিন 
তাহার ও এয়খুডীমসের মধ্যে আস্মসংযম সপ্বন্ধে নিয়োক্রর্ূপে কখোপকখন 
হইরাছিল। 

সোক্রাটীস বলিলেন, “এমুখুডীমস, আমায় বল তো, তুমি ব্যক্তি ও 
রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীনতাকে এক পরম, গোৌরবভৃক্ষিষ্ট ধন বলিয়! বিবেচনা 
কর কিনা?” 

সে বলিল, “হা, খুবই ওঁ প্রকার বিবেচনা করি ।” 

পতনে ঘে-ব্যক্তি দৈহিক সুখের দ্বার! পরিচালিত হয়, এবং দৈহিক 
সুখের প্রভাবে, যাহ! তাহার পক্ষে সর্বেধাত্রম, তাহা করিতে সমর্থ হয় না, 
তাহাকে কি তুমি স্বাধীন বলিয়া বিবেচনা কর 1” 

“মোটেই লয়।” 

“কারণ, যাছা সক্দোত্ধম, তাহা করাই বোধ করি তোমার নিকটে 
স্বাধীনতা বলিয়া প্রতীত হয় ; কিন্তু যাহ! যাহা! তাহ! করিতে বাধা প্রদান 
করে, তাহার বশীভূত হওয়াই তুমি কি অধীনতা জ্ঞান কর ?” 

“হা, সর্বতোভাবে )” 

শতাহা হইলে, অসংযত ব্যক্তিরাই তোমার নিকটে সৰ্দধতোভাবে 
পরাধীন বলিয়া বোধ হয়?” 

“হা, জেয়ুসের দিবা, স্বভাবতঃই বোধ হয ।” 

“তুমি কি মনে কর? অসংযত ব্যক্তিরা, যাহা সর্বোত্তম, শুধু 
তাহা করিতেই বাধা পাগ, না যাহা হীনতম, তাহা করিতেও বাধ্য হয়?” 

“আমার তে ননে হয়, বে তাহার! যেমন অরথমোক্ত কার্য করিতে 
ৰাধা লা, তদপেক্ষ। শেষোক্ত কাধ্য করিতে কিছুমাজ ' কম বাধ্য হয় না।” 

গকে কি প্রকার প্রন বিবেচন! কর, বাহার! ২ 
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“হা, আমার তাহাই বোধ হয়।” 

“তোমার কি বোধ হয় না, যে সসংঘম মানবের পরম শ্রেপ্পঃ যে জ্ঞান, 
তাহাকে নিষ্কাশিত করিরা তাহাদিগকে তথ্বিপরীত ছ্দশার নিঃক্ষেপ 
করে? তুমি কি মনে কর না, যে ইহ! মানুষের হিতকর কার্য্যে 
মনোনিবেশ ও হিতকর কার্য শিক্ষা করিবার পরিপন্থী, যেহেতু ইহা 
তাহাদিগকে সুখের দিকে টানিয়া লইয়া যাম, এবং অনেক সমন্ধে বাহার! 
কল্যাণ, অকল্যাণ বুঝিতে পারে, তাহাদিগকেও অভিনৃত করিয়! মহত্তর 
কর্ণ্মের পরিবর্তে অধমতর কণ্ঠ করিতে বাধ্য করে?” 

“হা, এইরূপই ঘটিয়! থাকে ।” 

শএম্ুখুভীমস, অসংযত বানি অপেক্ষা! আমর! আর কাহাকে সংযষের 
অল্পতর অধিকারী বলিব ? কেন না, সংযম ও অলংবনের কাধ্য নিশ্চয়ই 
পরস্পরের একেবারে বিপরীত ৷" 

“আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি ।” 

প্তুমি কি বিবেচন! কর, যে যাহ! সঙ্গত, তৎপ্রতি বর্ধনীল হইবার 
পক্ষে অসংঘম অপেক্ষা প্রাবলতর অন্তরায় আছে?” 

“না, আমি মনে করি না।” 

“যাহা হিতকরের স্থলে অহিতকরকে গ্রহণ করিতে |পক্ষ। দেয় ; যাহা 
প্রথমটীকে 'সন্হেল! ও দ্বিতীয্টীকে সত্বে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি জন্মায়; 
এবং হাহা জ্ঞানীদিগের বিপরীত আচরণ করিতে বাধা করে 
তুমি বি মনে কর, মানুষের পক্ষে তদপেক্ষা গুরুতর অকল্যাণ 
আছে?” 

পৰা, নাই।” 

সোক্রাটাস বলিলেন, "তবে কি ইহাই স্বাভাবিক নহে, বে মানুষের 
পক্ষে সংযম অসংযনের বিপরীত ফল উৎপাদন করিবে শে 

এযুখুডীমস বলিল, “নিশ্চয় ।” 

পতাহা হইলে, ইহাও কি স্বাভাবিক নহে, যে যাহা এ বিপরীত ফল 
উৎপাদন করে, তাহাই ( নান্থবের পক্ষে ) পরম শ্রেয়ঃ ?" 

“হা, ইহাই স্বাভাবিক ।” 
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“অতএব, এুখুভীমস, সংঘম কি ন্বভাবতঃই মানুষের পক্ষে পরস 
on 

“হা, সোক্রাটাস, স্বভাবতঃই পরম শ্রেয় 1” 

= 1এযুথুডীমস, তুমি কি এ বিষয়ে কখনও চিন্তা করিয়াছ ?'' 

একোনু বিষয়ে ?” 

দ( এই বিষয়ে, ) থে শুধু অসংঘমই মানুষকে যে-সকল সুখের দিকে 
আকর্ষণ করে বলিয়া মনে হয়, উহা! সেই দিকেও তাহাদিগকে আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ নহে; প্রতযুত সংঘমই সর্বাপেক্ষা! মধুময় সুখের স্ষ্টি করে |” 

“কি রূপে ?” 

"এই ক্ূপে-_-একদিকে যেমন অসংযম মাহুযকে ক্ষুধা ঝ পিপাসা বা 
কামদন্ডোগেচ্ছা বা জাগরণ প্রতিরোধ করিতে দের না, ( এইগুলির জগ্তাই 
মান্য দুখে ভোঙ্গন। পান ও কামোপভোগ করিতে পারে, সুখে বিশ্রাম 
করিতে ও নিবা যাইতে পারে,এবং যতক্ষণ না বাসলা গুলি পরমন্ত্রখে পরিড়প্র 
হয়, ততক্ষণ সহিযু। হুইয়া প্রতীক্ষ। করিতে পারে )) সুতরাং উহা 
যেমন একাস্ত আবশ্যক ও অভা'্ত কশ্ছে বখোচিত আনন্দ সন্তোগের পক্ষে 
বাধা হইয়া দাড়ায়, পক্ষান্তরে তেমনি একা সংযমই মানুষকে পূর্কোক্র 
বাসনাতৃপ্থিতে উল্লেখযোগা 'আনন্দলাত করিতে সমর্থ করে ।” 

শতুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ৷" 

শতৎপরে, যাহ! হুন্দর ও মহৎ, তাহা অবগত হুইয়া, এবং যে-সকল 
গুণের সাহায্যে মান্য আপনার দেহকে স্ুটুন্কপে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, 
আপনার গৃহপরিজন সু্ুরূপে পরিচালিত করিতে পারে, এবং বন্ধুধর্গ ও 
রাষ্ট্রের হিতসাধন করিতে সক্ষম হয়, সেই সকল গুণের অশ্থণীলন 
করিয়া,_( এই সমুদায় গুণ হইতে শুধু পরম উপকার নয়, কিন্ত 
পরম স্থখও প্রহ্থত হইয়া থাকে 7 )--সংযনী পুরুষেরা উহার চর্চা হইতে 
হ্ুখ সম্ভোগ করে; কিন্ত অসংহমী লোকে সেই স্থখের একটুকুও ভাগ 
পায় না; কারণ, যে-ব্াক্তি উপস্থিত সুখের ভাবনাতেই নিমগ্র রহিয়াছে, 
এবং খে তঙ্জক্ত পূর্ব্দোক্ত গুণগ্রামের অনুশীলন করিতে একেবারেই অক্ষম, 
তদপেক্ষা আমরা কাহাকে এ সকল সুখের অল্নতর অধিকারী বলিব?” 








ভি 
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এয়ুখুডীমস বলিল, "সোক্রাটীল, আনার বোধ হয়, তুনি বলিতেছ, যে, 
ফে-ব্যক্তি দৈহিক স্ুখলালসা দমন করিতে একেবারেই অক্ষম, সে কোনও 
পুণেরই (২:০3) অধিকারী হইতে পারে না” 

সোক্রাটাস বলিলেন, "এয়ুখুডীমস, ( আনি এই জন্তই বলিতেছি, যে ) 
্সসংযত পুরুষ ও নিতান্ত অজ্ঞান পশুর মধ্যে কি প্রভেদ আছে ? কেন না, 
যে-ব্যক্তি পরম শ্রেয়কে গ্রাহ করে লা, কিন্তু যাহা! অত্যন্ত অুথকর, 
সর্বপ্রযত্রে কেবল তাহারই সন্তোগের দন্ত লালার্নিত হয়, তাহার সহিত 
নিতাস্ত অবোধ গবাদি পশুর পার্থক্য কি? কিন্তু মানুষের কার্য্যের মধ্যে 
কোন্‌ কোন্‌ কাৰ্য্য শ্রেষ্ঠ, তাহা পৰ্য্যালোচনা করা; সে শুলিকে অভিজ্ঞতা 
ও বিচার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা! ; এবং পরিশেষে, 
যাহা উত্তম তাহাকে গ্রহণ, ও যাহ! অধম তাহাকে বর্ধন করা ইহ! 
শুধু সংযমী পুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর ।” 

লোক্রাটীল বলিতেন, যে, এইরূপেই নানুব সর্ধগুণাখিত, সৰ্্দাপেক্ষা 
সুখী ও তর্কে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ হইয়া থাকে । তিনি ইহাও বলিতেন, 
“তর্ক করার (41515885150) অর্থই এই, যে কতিপর ব্যক্তি একত্র হইয়া 
পদার্থনিচয় সম্বন্ধে, আলোচন! করিবে, ও শ্রেণী অশ্রসারে সেগুলির 
পরস্পরের প্রভেদ কি (4৯০০৭৪), তাহা বুকিয়া লইবে ॥ অপিচ, 
এই প্রণালীর অন্ুনীলন কর! ও ইহাতে পারদর্শী হওয়া প্রতিজনেরই 
কর্তব্য ; কারণ, ইহার সাহাযোই মানুষ সর্ধগুণে গুণবান্‌, লোক-পরিচালনে 
একান্ত কুশল, ও তর্কে অতীব সুনিপুণ হইতে পারে ।” 


কৃতীছ প্রকরণ 
প্রেমতন্ধ 
(The Banquet, Chapter 8) 

[৪২৪ সনে আউটলুকস নামক আফীনীর যুবক অলুল্পিয়ার উৎসবে 
মল্লযুদ্ধে (75015781197) জহলাত করে ; তদ্ধপলক্ষে বিজরীর প্রোসসুগ্ধ। 
ধনবান্‌ গৃহস্থ কালিদাস একটা ভোজ দেন; তাহাতে সোক্রাটাস, জেনফোন 
শ্রস্ৃত্িদশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সীবাকুসবাসী একব্যক্কি নৃতাগীত 
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ও বাজ্জির আমোদ যোগাইবার জন্ত একটা বালক ও ছইটা বালিকা লইয়া 
ভোজনকক্ষে আহুত হইয়াছিল, এবং এক ভাড় রবাহুত হুয়া আমোদে 
যোগ দিয়াছিল। সোক্রাটীস ভোজের অবকাশে নিম্নবর্ণিত প্রেমতত্ব 
বিবৃত করেন। ] 


সোক্রাটীস পুনশ্চ একট নূতন বিষয়ের অবতারণ! করিয়া বলিলেন, 
“বন্ধুগণ, আমাদিগের মব্যে যখন এক মহাদেব বর্তমান রহিয়াছেন, যিনি 
কালে চিরবিশ্বমান দেবগণের সমবয়ন্ক, কিন্ত আকারে নবীনতম, এবং 
শক্তিতে সর্ধজয়ী, অথচ খিনি নানবাস্থায় অবতরণ করেন__ন্সামি 
কামদেবের কথা বলিতেছি--তখন আ্গামর। সকলেই তাহার উপাসক 
হইয়াও যদি তাহাকে উপেক্ষ। করি, তবে তাহা কি সঙ্গত কাধ্য হইবে? 
কারণ, আমি তে! জীবনে এমন সময়ের কথ! বলিতে পারি না, যখন আমি 
কাহারও প্রেমে আবদ্ধ হই নাই ; আর আমি জানি, যে এই থামিডীস 
অনেকের প্রেম লাভ করিয়াছে, এবং লিঙ্গে অনেকের প্রেমে পড়িয়াছে ; 
ক্রিটবৌলসও নিশ্চয়ই এক্ষণে প্রেম পাইতেছে ও অপরের প্রেম আকা 
করিতেছে। আমি শুনিতে পাই, যে নিকীরাটসও নিজের স্্রীকে 
ভালবাসে, এবং পুরস্কারন্বরূপ ত্রীর ভালবাসা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে, 
আমাদিগের মধ্যে কে না জানে, যে হামগেনীস “ছন্দ ও মহতের" 
পপ্রমে_হন্দর ও মহৎ! যাহাই হউক লা কেন-_গলিয়! যাইতেছে? 
তোমরা কি দেখিতেছ না, তাহার ক্র কেমন গম্ভীর, চক্ষু কেমন নিশ্চল, 
বাক্য কেমন ধীর, ক কেমন কোমল, ব্যবহার কেমন মধুর ? কিন্ত 
যদ্দিচ সে পুজ্যতম দেবগণের প্রীতি সস্ভোগ করিতেছে, তথাপি সে, আমর! 
যে মানুষ, আমাদিগকেও অবহেলা করিতেছে না। কিন্ত, ওহে 
আট্িস্বেনীস, এক! তুমিই কি কাহাকেও ভালবাস না £' টে 

সে বলিল, “না, সনুদার গ্দবতার দিব্য, নামি তোনাকে অত্যন্ত 

[লি রর সলনি 








ভালবাসি 
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কেন না, ভুমি দেখিতেছ, যে আনি অন্ত বিবন্ের ভাবনায় নিমগ্র 
আছি।" 

আটিস্থেনীল বলিল, “তুমি লিঙ্গে প্রেমের ঘটক কি না, তাই সদ 
প্রকান্তেই এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাক। তুমি কন ভাপ কর, 
থে তোমার উপদেবতা তোমাকে আসার সহিত আলাপ করিতে দিতেছেন 
না, এবং কখনও বা বল, যে অন্ত কাঙ্দের জন্য কথাবার্া ত্যাগ 
করিয়াছ ॥” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “দেবতাদিগের দোহাই, আটিস্থেনীস, (আর 
যাহাই কর ) আমাকে শুধু মারিয়া ফেলিও না; তুমি আমাকে অন্ত যত 
যাতনা দিতেছ, তাহ! আমি বন্ধুভাবেই বহন করিতেছি, এবং বহন করিব ; 
কিন্তু এস, তোমার ও প্রেমটা আমরা সঙ্গোপন রাখি, যেহেতু ও প্রেম 
আমার আম্মার জন্তা নঃ, কিন্তু আমার সুরূপের জন্তা। তুমি, কালিয়াস, 
যে আউটলুকসকে ভালবাস, তাহা সমগ্র পুরী জানে, এবং আমি 
বোধ করি বিদেনীও অনেকেই জানে। চোমাদিগের এই ভাল- 
বাসার একটা কারণ এই, যে তোমরা উভয়েই প্রথিতনামা 
পিতার পুত্র, এবং নিজেরাও কীস্দিমান্‌ । আমি চিরদিনই তোমার 
স্বভাবের সুখ্যাতি করিয়া আসিতেছি, কিন্ত এক্ষণে আৰও অধিক সুখ্যাতি 
করি, কেন না, আমি দেখিতেছি, যে তুমি এমন এক বাক্তিকে ভাল- 
বালিতেছ না, যে আপনার বিলাসপ্রিয়তার পক্প গর্বিত, এবং সুখের 
সেবায় বিকল; কিন্তু (তুমি এমন বাক্ধিকেই ভালবাসিতেছ, ) 
থে কষ্ট-সহিষুতা, বল, বীধ্য ও সংযম প্রদর্শন করিতেছে। এই 
সকল গুণের জন্কা লালারিত হওয়াই প্রেমিক স্বভাবের লক্ষণ । 
আমি জানি না, অন্রদত্তী এক, না ত্রিদিববাসিনী ও সাধারলী, এই 
যুগল॥ কেন না, জেযুস এক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহার বহু 
নাম ; কিন্ত আনি জানি, যে এ দেবীষুগলের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
বেদি, মন্দির ও বঙ্ত আছে ; অপবিত্র ( বেদি প্রকৃতি ) সাধারণীর, এবং 
পৰিত্ৰতর (বেদি প্রকৃতি) ত্রিদিববাসিনীর জন্ত। তোমরা অন্থমান 
করিতে পার, যে সাধারনী অহদতা ( মানবের অন্তরে ) দেহের প্রতি 
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প্রেম উৎপাদন করেন, কিন্তু ত্রিদিববাসিনী অজদত্তা ন্ান্ম, সৌহাপ্দ ও 
মহৎ কষ্টের প্রতি প্রেম সঞ্চারিত করিয়া থাকেন; আমার বোধ 
হইতেছে, তুমি, কাল্লিয়াস, নিশ্চরই এই প্রেমের ছারাই আবিষ্ট হইয়াছ। 
তুমি যে সুন্দর ও মহুৎকে লীতি করিতেছ, এবং আমি যে দেখিতেছি, 
তাহার পিতা তোমাকে তাহার সাহচধ্যের অধিকার দিয়াছে, ইহাতেই 
আমি উহার প্রমাণ পাইতেছি; যেহেতু, যে-বাক্কি স্থদ্দর ও মহৎকে 
প্রীতি করে, পিতার নিকট হইতে তাহার এ সকল বিধয়ে কিছুই গোপন 
করিবার নাই।” 

হামগেনীস বলিল, "হীরার দিব্য, সোক্রাটীস, আমি তোমাকে অন্ত 
অনেক কারণে তো প্রশংসা করিই, কিন্তু এখন এই জক্ত প্রপংসা 
করিতেছি, যে তুমি যুগপৎ কাল্লিয়াসকে (ন্ুখ্যাতি করিয়া) স্ব 
করিতেছ, এবং তাহার কি প্রকার হওয়া কর্তব্য, তাহাও শিক্ষা দিতেছ।” 

লোক্রাটীস বলিলেন, “হা, জেয়ুসের দিবা, কথাটা খুবই ঠিক; পরস্ধ 
সে যাহাতে আরও সন্তষ্ট হয়, তদ্দেস্তে আমি তাহার নিকটে সাক্ষ্য 
দিতে চাই, দেছের প্রেম অপেক্ষা আত্মার প্রেম কত শ্রেষ্ঠ । কেন না, 
আমরা সকলেই অবগত আছি, বে বন্ধুতা ঝাতীত কোনই উল্লেখযোগ্য 
সাহচধা সম্থবে না। যাহারা পরস্পরের প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা কৰে, 
তাহাদিগের ভালবাসাই অন্তরঙ্গ ও স্বপ্রণোদিত সম্পর্ক বলিয়া অভিহিত 
হয়; কিন্ত বাহার! দেহের জর লালাফিত, তাছাদিগের মধো অনেকেই 
প্রেমাস্পদের ভরিঙ্কে নিন্দা ও বিচ্বেধ করে ॥ কিন্ত যদি তাহারা এই 
উভয় (ভিত্তির উপরে প্রেমকে ) দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে, 
ক্ষপের কুম্থম নিঃসন্দেহ অচিরেই বিশীর্ণ হুইয়া পড়ে, এবং রূপ বিনষ্ট 
হইলে সঙ্গে সঙ্গে সীতিও যে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহাও অবশ্রস্তাৰী ; 
কিন্তু আত্ম যতদিন জ্ঞানে উন্নত হইতে থাকে, ততদিন ইহা উত্তরোত্তর 
অধিকতর প্রেমের যোগ্য হইয়া উঠে । অপিচ পেন সম্ভোগে এক প্রকার 
_ নিষণ আছে; কালেই, আসর! যেমন ক্ষতি 

ক্ষ হই, তেমানি চিক সেই কা 
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তাহাতে বিতৃষ্ণাও সল্লতর ; কিন্তু তাই বলিয়া, ( যেমন কেছ মনে করিতে 
পারে,) ইহা অলতর সুখদায়ক নহে; বরং আমর! যে-প্রার্থনাতে এ দেবীর 
চরণে এই ভিক্ষা করি, যে তাহার রুপা আমাদিগের বাক্য ও কার্য 
মধুময় হউক, সেই প্রার্থনাই স্প্টতঃ পুর্ণ হয়। কেন না, ফে-আাস্মা 
মনোহর রূপে এবং বিনম্র ও উদার প্রকৃতিতে বিকশিত হইতেছে, 
এবং যাহ! বয়স্তগণের যুগপৎ, নেত! ও হিতাকাজনী, সে আত্মা যে 
প্রেমাস্পদকে প্রশংসা ও প্রীতি করিবে, তাহা কোনও প্রমাণের অপেক্ষা 
করে না; কিন্ত এই প্রকার প্রেমিক যে প্রেম করিয়া! প্রেমাস্পদ্দদিগের 
প্রীতি প্রাপ্ত হইবে, আমি তাহাই প্রদর্শন করিব । 

প্রথমতঃ, কে এমন ব্যক্তিকে বিদ্বেষ করিতে পারে, যাছার দ্বারা, 
সে জানে, সে সুন্দর ও মহৎ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ? আবার, যদি 
সে দেখিতে পায়, যে  বাক্কি তাহার নিজের স্থখ অপেক্ষা প্রেমাস্পদের 
গৌরবের জগ্তই অধিকতর ব্যস্ত? যদি সে বঅধিকন্ধ বিশ্বাস করে, যে 
সে কোনও লঘু অপরাধ করিলে, কিংবা রোগে পড়িয়া কূপ হারাইলে 
তাহাদিগের ভালবাসা হাস পাইবে ন! ? বাহার! পরস্পরকে ভালবাসে, 
তাহারা কি নিশ্চয়ই পরস্পরকে দেখিয়া আহলাদিত হয় না, প্রসন্নচিত্তে 
পরস্পরের সহিত আলাপ করে না, পরস্পরকে বিশ্বাস অর্পণ ও পরস্পরের 
নিকট হইতে বিশ্বাস লাভ করে না, পরস্পরের জন্ত পূর্বা হইতেই ভাবে 
না, মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানে পরস্পরে মিলিয়া আনন্দিত হয় লা, এবং 
একজনের বিপৎপাতে উভয়েই একত্র ছুঃখ নসম্থভব করে লা? যখন 
তাহারা স্স্থদেহে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, তখন কি তাহার! আনন্দে 
কালহরণ করে না, এবং একজন পীড়িত হইলে তাহাদিগের নিকটে কি 
পরস্পরের সঙ্গ অধিকতর মিষ্ট বোধ হয় না? তাহারা যখন একত্র বাস 
করে, হদপেক্ষ! পরস্পর হইতে দুরে অবস্থান করিবার কালে কি তাহারা 
একে অন্যের কথা আরও ব্দধিক করিরা ভাবে না? এই প্রকার কাধ্যের 
মধ্য দিয়াই তাহার! পরস্পরের প্রেমে নন্তুরত্ত থাকে, এবং জরাজীর্ণ 
বরঃক্রম পধ্যস্ত প্রেমসন্ডোগে জীবনযাপন করে। কিন্তু যাহার প্রেম দৈহিক 
আকর্ষণের উপরে নির্ভর করে, তাহা প্রেষাস্পদ কেন তাহাকে 
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(ভালবাসার বিনিময়ে ) ভালবাসিবে ? সে খাছার জন্ত লালায়িত, তাহ! 
যে প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রেমাস্পদকে জঘন্যতম কলক্কে কলঙ্কিত 
করিয়াছে, এই জক্ঞই কি? লা এই জর, যে সে প্রেমাস্পদের প্রতি যে- 
প্রকার ব্যবহার করিতে ব্য হইয়াছে, তন্থার! তাহার আব্মীয়গণকে 
তৎ্প্রতি যংপরোনাপন্তি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে? সে বলগ্রায়োগ না 
করিয়া প্ররোচনা অবলম্বন করিয়াছে, সেই জর্পই সে অধিকতর বিদ্বেষের 
পাত্র; কেন না, যে বলপ্রয়োগ করে, সে আপনাকে পালিষ্ঠ বলিয়া 
প্রতিপর্র করে ; কিন্তু যে প্ররোচনার আশ লয়, লে প্ররোচিত ব্যক্তির 
ন্যাস্থাকে অধোগতির পথে লইয়া ঘার। আবার বাজারে পণাবিক্রেত| 
কি পণাক্রেতাকে ভালবাসে ? ( তাহা ধর্দি না হয়, ) তবে যে-ব্যক্ধি অথ 
লইয়া রূপ বিক্রয় করে, সেই বা রূপক্রেতাকে তাহার অপেক্ষা অধিক 
ভালৰাসিৰে কেন? যে যুবক, সে অপগতযৌবনের, যে সুন্দর, সে প্রণঃ- 
সৌন্দর্যের, থে প্রেমাকাক্ষী নহে, সে প্রেমাকাক্ষীর সঙ্গে থাকে বলিয়াই 
যে তাহাকে ভালবালিবে, ইহ! কখনও সম্ভবপর নছে। কেন না, যে-খুক 
পোৌঢ়ের সহবাস করে, সে যোবিতের কলার কামজ সুখ ভোগ করে না, 
কিন্তু অপ্ৰমত্ত বাক্তি মদোন্মত্তকে যে-ভাবে দর্শন করে, সে কামমুগ্ধ জনকে 
সেই ভাবেই দেখিয়। খাকে। স্তরাং ইহ! কিছুই আশ্চর্য্য নয়, যে 
প্রেমাম্পদের চিন্তে প্রেমিকের প্রতি অবজ্ঞার উৎপত্তি হইবে। কেহ 
বদি বিষয়টা পৰ্য্যালোচনা করে, তবে দেখিতে পাইবে, যে যাহার! চরিত্র- 
পুণের জন্য পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে, তাহাদ্দিগের পক্ষে অপ্রীতিকর 
কিছুই সংঘটিত হয় নাই ; কিন্ত পক্ধিল আসঙগ হইতেই বহুতর পাপদল 
প্রসত হইয়াছে । « 

আমি এক্ষণে স্পট করিয়া দেখাইব, যে, যে আত্মার অপেক্ষা দেহকেই 
প্রীতি করে, তাহার সাহচর্য হীন। কেন না, যে-বাক্ি প্রেমাস্পদকে 
যাহা কৰ্তব্য, তাহাই বলিতে ও. করিতে শিক্ষা! দেয়, সে, খাইরোন ও 
কইনিক্ষ, যেমন আশিলীসের নিকটে সন্মান পাইতেন, প্রেমাস্পদের নিকটে 
ক্লারতঃই সেই রূপ সন্মান প্রাপ্া হয; কিন্তু যে দৈছিক স্থখের কামনা করে, 
লে সঙ্গত্ধূপেই ভিক্ষুকের ক্ষায় প্রেমাস্পদের পশ্চাৎ ছুটিতে থাকুক) 
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কারণ, সে সর্বাদাই প্রেমান্পদের নিকটে একটা চুন্বন বা প্রেমের এইক্ূপ 
অন্ত কোনও নিদর্শন ভিক্ষা! ও যাচ্ষ! করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
গমন করিতেছে। আমি বদি নিঃসক্কোচে কথাটা বলি, তোমরা আশ্চর্য 
হইও না; কেন না, একে মস্ত আমাকে উস্মাদিত করিরা তুলিতেছে, 
তাহাতে আবার যে-প্রেম আমাতে বসতি করে, তাহা তদ্ধিপরীত প্রেমের 
বিরুদ্ধে নির্ভর্নে কথা বলিতে আমাকে উত্তেজিত করিতেছে। আমার 
মনে হয়, যে, যে-ব্যক্তি-কেবল রূপের প্রক্তি মনকে নিবন্ধ রাখিয়াছে, সে, 
যে কর দিয়া একখানি ক্ষেত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই নত; কেন না, 
ক্ষেত্রধানির মূলা যাহাতে বন্ধিত হইতে পারে, তৎপক্ষে এ বাক্তি কিছুই 
মত্ত করে না; কিন্তু তাহার চেষ্টা! থাকে, শুধু কি করিয়া! সে উচ্ছা হইতে 
বত ধিক সম্ভব শঙ্ক আহরণ করিবে । পক্ষান্তরে, লীতিই যাহার লক্ষা, 
সে বরং তাহারই মত, যাহার নিজব্ব ক্ষেত্র আছে, কারণ, সে নানা দিক 
হইতে যথাসাধ্য ধন আহরণ করিয়া প্রেমাস্পদের মূলা বাড়াইরা দের । 
পুনশ্চ, বে-প্রেমাস্পদ জানে, বে সে রূপের প্রভা বিস্তার করিয়াই 
প্রেমিকের হৃদয়ে রাজত্ব করিবে, সে থে অন্ত সমন্তই উপেক্ষা করিবে, 
ইহাই সম্ভব ; কিন্তু যে-কেহ বুকিযাছে, যে অন্দর ও মহৎ না হইলে সে 
প্রেমিকের প্রেম রক্ষা করিতে পারিবে না, সে বরং ধর্স্মোপার্ছনে বন্ধসীল 
হওয়াই কর্তব্য বিবেচনা করে। কিন্ত যে-জন প্রেমাপপদকে উন্চম মিশ্র 
করিতে প্রযনাস পার, ইহাই তাহার পক্ষে পরম শ্রেরঃ, যে সে বাধা হইয়া 
ধপ্চের অন্তুদরণ করে ; কেন না, বে স্বস্ং পাপকর্শ্ো লিপ্ত রছিয়াছে, লে 
থে সহচরকে শ্রেরের পথ দেখাইবে ; অথবা যে নির্লক্ছ ও অসংঘত, সে দে 
প্রেষাস্পদকে সংঘমী ও ব্রীড়ানীল কৰিরা তুলিবে, তাহা সম্ভবপর নহে)” 








তৃতীয় অধ্যায় 
পারিবারিক সম্বন্ধ 


অধ প্রকরণ 


পিতামাতার প্রতি ভক্তি 
পুত্র লাম্্ররলীসের সহিত কথোপকথন 
(Memorabilia, Book II. Chapter 2) 


একদিন সোক্রাটীস বুঝিতে পারিলেন, যে তাহার জোষ্ঠপুত্র লামক্লীস 
তাহার মাতার প্রতি কুপিত হইয়াছে; তখন চিনি তাহাকে বলিলেন, 
বৎস, আমায় বল তো, তুমি কি জান, যে কতকগুলি লোক অকৃতজ্ঞ 
বলিয়া অভিহিত হয়?" যুবক উত্তর দিল, “হুঁ, খুব জানি।” 

“তবে তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ, কিরূপ আচরণের জগ্ত লোকে 
তাহাদিগকে এই নামে অভিহিত করে ?” 

“হা, পারিস্থাছি ; যাহার! উপকার পাইনা শক্তি থাকিতেও গ্রত্যুপকার 
করে না, তাহাদিগকেই লোকে অকৃতজ্ঞ কছে।” 

“তোমার কি তবে বোধ হয়, যে তাহার! অকৃতজ্ঞ ব্যক্কিদিগকে 
অন্তায়াচারীর পর্যাঞগ স্থান দেয় ?' 

শা” 

“তুমি কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে, বেমন স্বলনকে দাসন্ছে 
নিয়োজিত কর! অক্কায, কিন্তু শক্রকে দাসত্বে নিয়োজিত কর! স্তাঘা 
বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি স্বজনের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া ক্স, কিন্ত 
শত্রুর প্রতি অরুতজ্ঞ হওয়া ক্লাধ্য কি না” 

"নিশ্চয়ই দেখিয়াছি ; নাহৰ যাহার নিকটেই উপকার প্রাপ্ত হউক 
না কেন, সে শত্রু হউক, মিত্র হউক, যদি সে ব্যক্তি তাহার প্রত্যুপকার 
করিবার চেষ্টা না করে, তবে আমার মতে সে অক্গারাচারী ।” 








৩য় অধ্যায় ] পারিবারিক সম্বন্ধ, ৭৩৩ 


“যদি তাহাই হয়, তবে অক্তজ্জত! একরকম অবিমিশ অন্তান্স?” 

লাম্্রকীস ইহাতে সায় দিল। 

“তৰে যদি কেহ উপকার পাইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা! হইলে 
উপকার যত অধিক, লে তত অন্যারাচারী ?” 

সে ইহাতেও সায় দিল। 

সোক্রাটাস বলিলেন, “সন্তান জনকজননীর ছার! যত উপকৃত হয, 
আমর! কাহার নিকট হইতে তাহাকে তদপেক্ষা অধিকতর উপকার পাইতে 
দেখিয়াছি? জনকজননী তাহাদিগকে অসত্তা হইতে সন্ভাতে ব্জানন্ধন 
করিয়াছে, যাহাতে তাছারা এমন সুন্দর পদার্থসমূছ দর্শন করে, এবং 
দেবগণ মানবকে যে-সকল বাঞ্ছিত বন্ধ প্রদান করিয়াছেন, এমন বাঞ্ছিত 
সেই সমুদায় বন্ধ তাহার! সস্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এগুলি আমাদিগের 
নিকটে এতই সুল্যবান্‌ বলিঙ্া বোধ হয়, যে আমর! সকলেই উহা পরিহার 
করিতে একান্তই পরান্দুখ হই । অধিকতর 'অকল্যাণের তয়ে মানুবকে 
অন্তায়াচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখা যাইবে না, এই ভাবিয়া রাষ্ট্রসমূহ ঘোরতর, 
দক্কার্্যের শান্ডিস্বরূপ প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছে। তুমি অবশ্যই মনে কর 
না, যে লোকে কামচরিতাখ করিবার জন্যই সঙ্তানোৎপাদন করে ॥ যেহেতু 
(নগরের ) পথ ও বেশ্ালক্গুলি কামোপশাস্তির উপারে পরিপূর্ণ; আমরা 
বরং স্পষ্টই চিন্তা করিয়া! থাকি, যে কি প্রকার রদনীর গর্তে উৎরূষ্ট সন্তান 
জন্মগ্রহণ করিবে; আমরা এই প্রকার রমণীর সহিত সঙ্গত হই সন্তান 
উৎপাদন করি। পুরুষ সন্তানোংপাদনে তাহার সহযোগিনী শ্রীকে 
প্রতিপালন করে; এবং যে-সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগের 
জীবনযাত্রা নির্্দাঙের পক্ষে সে বাহ! কিছু প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে, 
তাহা তাহাদিগকে বখাসাধ্য প্রচুর পরিমাণে যোগাইরা থাকে। জী 
গর্ভধারণ ও গর্ভভার বহন করে; তচ্জন্য সে কাতর হয় এবং তাছার 
জীবন সক্ধটাপর হুইয়। উঠে; সে নিজে ফাস খাই জীবিত থাকে, 
গর্ভস্থ সন্তানকে তাছার ভাগ দেয়; পরিশেষে বহুরেশে পূর্ণকাল গর্ভধারণ 
ও সন্তান প্রসব করিয়া সে তাহাকে স্তত্ত দি পোষণ ও লালনপালন 
করে;-__ঘদিচ লে পর্বের এই শিল্ড হইতে কোনই উপকার প্রাপ হয 





৭৩৪ সোক্রাটীস [ ৩য় ভাগ 


নাই, এবং শিশুও জানে না, যে কাহার নিকট হইতে সে এত ম্েহ 
পাইতেছেও এমন কি, উহা আপনার অভাবও জানাইতে অক্ষম; তথাপি 
জননী, শিশু কি পাইলে পুষ্ট ও সন্তষ্ট হইবে, তাহ! অন্থমান করিয়! তাহার 
সকল অভাব মোচন করে; এবং দিবারাত্রি শ্রম স্বীকার করিয়া! ও শিশু 
ইহার কি প্রতিদান করিবে, তাহা না জানিয়াও দীর্ঘকাল তাহাকে পালন 
করে। জনকজননী সন্তানদিগকে কেবল ভরণ পোষণ করিয়াই তৃপ্ত 
থাকে না; কিন্তু যখন তাহাদিগের বোধ হয়, যে শিশুর! শিক্ষা! পাইবার 
উপযুক্ত হুইরাছে, তখন তাহার! জীবনঘাত্র! নির্ব্দাহের যে যে সছুপায় 
অবগত আছে, তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দেয়। যে-সকল বিষয়ে তাহার! 
মনে করে, অন্ত শিক্ষক তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী, সেগুলি 
শিক্ষা করিবার জন্ত তাহার! সন্তানদিগকে নিজবায়ে খর শিক্ষকের নিকটে 
প্রেরণ করে; এবং সন্তানের! যাহাতে যঙ্দূর সম্ভব ভাল হয়, তজ্জন্ 
নকজননী সকল রকমে প্রশ্নাস পায়” 

কথাগুলি শুনিয়া যুবক কহিল, “কিন্ত জননী যদি সমস্তই করিয়া 
থাকেন, এমন কি ইহার অনেকগুণ অধিকও করিয়া থাকেন, তথাপি 
তাহার কোপন স্বভাব কেহই সহিতে পারে না।* 

সোক্রাটীস কহিলেন, "কাহার প্রচণ্ডতা তুমি অধিকতর অসহনীয় 
মনে কর, বন্ত পশুর, ন! মাতার ?” 

“আমি তো সনে করি, মাতার; অজ্ঞ 
মাতার |” 

“তিনি কি কখনও দংশন করিয়া বা লাখি মারিয়া তোমাকে আহত 
করিয়াছেন--যেমন বন্ধ পণ্ড দ্বার! অনেকে আহত হয়?” 

“না, না, জেস্ুসের দিব্য, কিন্ত তিনি এমন কথা বলেন, যাহা কেছ 
জীবনের সৰ্বস্ব দিয়াও শুনিতে চাছিবে না।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “তুমি কি ভাবিগ়| দেখিয়াছ, তুমি বাল্যাবধি 
শব্দ করিয়া, দৌরান্মা করিয়া এবং অলহিকুত! প্রকাশ করিয়া দিবারাজি 
ভাহাকে কত হঃসহ ছঃখ দিন, এবং পীড়িড হই তাহাকে কি 
চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছ ?'' নি 


এই প্রকার 











৩য় অধ্যায় ] পারিবারিক সম্থন্ধ ৭5৫. 


পকিস্ক আমি কখনও তাহাকে এমন কথা বলি নাই, কিংবা! তাহার 
প্রতি এমন ব্যবহার করি লাই, যাহাতে তিনি নঙ্ছ! বোধ করিতে 
পারেন।” 

“তাতে কি? তুমি কি মনে কর, যে নটের! নাটক-অভিনয়-কাঁলে 
যে একান্ত অবনানস্থচক ভাষার পরস্পরকে সব্বোধন করে, তাহা! শোনা 
তাহাদিগের পক্ষে যত কঠিন নৱ, তোমার মাতা! যাহ! বলেন, তাহা শোনা 
তোমার পক্ষে তদপেক্ষাও কঠিন?” 

“কিন্ত আমার বিশ্বাস, যে নটের! এসনপ্র সহজেই সহিতে পারে; 
কারণ, তাহার! কদাপি ভাবে না, যে বক্াদিগের মধো যে-অভিনেতা 

তিরস্কার করিতেছে, সে প্রকৃতই দগুদানের উদ্দেশ্যে তিরস্কার করিতেছে; 
কিংবা ঘে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, লে সত্য সত্যই কোন 'অপকার 
করিবার অভি প্রায়ে ভর প্রদর্শন করিতেছে ।” 

পকিন্ত তুমি বেশ জান, যে তোমার মাতা তোমাকে ঘা! বলেন, 
তাহা যে শুধু তোমার অপকার করিবার ন্সভিপ্রায়ে বলেন লা, তাহা 
নহে, কিন্ত তিনি তোমার এমন উপকার করিতে চাহেন, যেমন তিনি 
আর কাহারও চাহেন না; ইহা জানিয়াও তুমি তাহার প্রতি বিরক্ত 
হইতেছ? না তুমি মনে কর, যে তাহার তোমার সব্বন্ধে কোনও মন্দ 
অভিপ্রায় আছে?” 

“না, আমি তাহ! কখনও মলে করি লা)” 

তখন সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে যে-মাতা তোমার প্রতি এমন 
দ্েহশীলা ; তুমি পীড়িত হইলে তোমার 'আরোগোর জর বিনি এত 
যন্ধ করেন; তোমার হাহাতে কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রীরই অভাব 
না! ঘটে, তদর্থে ( বিনি সদাই ব্যন্ত ) ; শুধু তাহাই নহে; ঘিনি দেৰগণের 
চরণে এই প্রার্থনা করিতেছেন, বে তাহারা যেন তোমাকে বহ বাঞ্ছিত 
বন্ধ প্রদান করেন, এবং হিলি মানস করিয়া তাহাদিগকে নৈবেগ্ধ উৎসর্গ 
করিতেছেন ;-_তুনি কি বলিতে চাও, যে তিনি কোপনস্থভাবা ? আনি 
তো মনে করি, যে তুমি বদি এমন মাতাকে সহিতে ন! পার, তবে 
তুদি ভাল কিছুই সহিতে পারিবে লা। কিন্তু আমান বল তো, ভুমি 
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কি ভাবিয়াছ, থে তোমার কোন মাহুষেরই অনুগত হওয়া কর্তব্য নয়? 
না তুমি দৃঢ় সংকল্প করিয়াছ, ঘে তুমি কাহাকেই সন্তষ্ট করিয়! চলিবে 
না, এবং কোন সেনাপতি বা শাসনকর্তাকেই মানিবে না, কিংবা 
তাহাদিগের কথার বাধ্য হইবে না?” 

সে উত্তর করিল, *না, না, জেয়ুসের দিব্য, আৰি তাহা কখনও 
ভাবি নাই ৷" 

“তবে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে সন্ধষ্ট করিয়া! চলিতে চাও, 
যাহাতে তোমার আগুনের প্রয়োজন হইলে সে তোমাকে আগুন 
জালিযর়| দেয়, ইইবস্তপ্রাণ্রিতে তোমার সহায় হয়, এবং তোমার 
কোনও বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ, স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইয়া তোমার 
সাহায্য করে ?'' 

“হা, আমি চাই।” 

“তার পর? স্থলপথে বা জলপথে যে-মায়য তোমার সহযাত্রী হয়, 
কিংবা খটনাবশে তুমি অন্ত যে-সঙ্গী প্রাপ্ত হও, সে তোমার শক্র না মিত্র, 
ইহাতে কি তোমার কিছুই আসিয়া যার না? না তুমি মনে ক্র, যে 
তাহার শৌহাদ্দ লাভ করিবার লজন্ত বন্ধ করাই তোমার 
কর্তব্য 8 

“অবশ্যই কর্তব্য মনে করি ।” 

“তাহা হইলে, তুমি ইহাদিগের গুজ্যঝ। করিতে প্রস্তুত আছ, কিন্ত 
তোমার মাতা-_খিনি তোমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন 
সাহার অন্থগত হওয়া কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা কর না? তুমি কি জান 
না, যে রাষ্ট্র অন্ত প্রকার অরুতজ্ঞতা এক তিলও গ্রাহ্য করে না, এবং 
তাহার বিচারেরও কোনও ব্যবস্থা নাই; যাহার! উপকার পাইয়া 
প্রত্যুপকার করে না, উহা! তাহাদিগকে উপেক্ষা করে; কিন্ত যে-সস্তান 
পিতামাতার সেবা করে না, তাহার প্রতি রাষ্ট্র দণ্ডবিধান করে, এবং 
তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া! তাহাকে রাষ্্ীর কাধ্য হইতে বঞ্চিত রাখে ও 
তাহাকে আর্থোণের পদ লাভ করিতে দেয় না; যেহেতু প্রচলিত বিশ্বাস 
এই, থে, এই প্রকার লোক রাষ্ট্রের পক্ষে বলি উৎসর্গ করিলে 
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তাহা বৈধ হয় না, এবং সে অন্ কোন কণ্াও শপে ও স্সাষাাবে 
সম্পাদন করিতে পারে না? বস্ধতঃ, বদি কেছ উপরত পিতামাতার 
সমাধি বথাৰিধি রক্ষা না করে, তবে রাষ্ট্র রাষ্টাযক্প্রা্ধীদিগের যোগ্যতা- 
পরীক্ষাকালে তত্রিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকে । 'অতএন, ৰংস, তুনি যদি 
স্রঝোধ হও, তবে তোমার মাতাব প্রতি একটুকুও অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়া 
থাকিলে দেবগপের চরণে এই তিক্ষা করিও, যে তাহার! যেন তোমাকে 
ক্ষমা করেন; নকুব৷ তোমাকে অকুতজ্জ জ্ঞান করিয়া তাহারা তোমার 
কণ্যাণ করিতে বিমুখ হইবেন লোকে যাহাতে পিতামাতার প্রতি 
উদামীন দেখিয়া তোমাকে স্বণ! লা করে, এবং তুমি যাহাতে বান্ধবাঁবহীল 
হইয়া না পড়, সে জন্ত তোমাকে জনসমাজের মতামত বিষয়েও সাবধান 
হইতে হইবে ; কারণ, তাহার! যদি তোমাকে পিতামাতার প্রতি অরুতজ্ঞ 
বলিয়া সন্দেহ করে, তবে কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না, যে তোমার কোনও 
উপকার করিলে তাঙছার!। প্রতুপকার প্রাপ্ত হুইবে ।” 


দ্বিতীয় প্রকরণ 
সৌভ্রাত্র 
খাইরেক্রাটীসের সহিত কণোপকথন 
(Book TI. Chapter 3) 

খাইরেফোন ও খাইরেক্রাটীস নামক হই ভাতা সোক্রাটীপের পরিচিত 
ছিল। তিনি জানিতে পারিলেন, যে তাছাদিগের পরস্পরের সহিত 
সং্্রীতি নাই ; তখন একদিন তিনি খাইরেক্রাটীসকে দেখিতে পাইয়া 
বলিলেন, '“খাইরেক্রাটীস, আমাকে বল, তুমি নিশ্চয়ই সেই সকল মানুষের 
মধ্ো গণ্য নও__গণা কি যাহার! ভ্রাতা! অপেক্ষা ধনকেই অধিকতর 
সুলাবান্‌ জ্ঞান করে ? ধন তে! জ্ঞানহীন, কিন্তু ভ্রাতা জ্ছানবান্‌ ; ধনের 
প্রহসীর 'আবস্তক, কিন্ত ভাতা প্রহরীর কাগ্য করিতে সমর্থ; তা' ছাড়া, 
ধন প্রচুর মিলে, কিন্ত ভাতা আছে তোমার মোটে একজন ॥ ইহাও 
আশ্চর্যের বিষয়, বে, এক ব্যক্তি বদি তাহার সহোদরগণের সম্পত্তিক 

৯৩ 
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অধিকারী না হয়, তবে সে সহোদরদিগকে তাহার ক্ষতির কারণ মনে 
করে ; অথচ, সে যদি পুরবাসীদিগের সম্পত্তি না পায়, তবে পুরবাসী- 
দিগকে ক্ষতির কারণ বিবেচনা করে ন! । কিন্তু শেষোক্ত স্থলে সে এইরূপ 
বিচার করিতে পারে, যে, তাহাকে যখন সমাজে বহুজনের সহিত বাস 
করিতে হইবে, তখন একাকী পুরবাসীদিগের ধন আত্মসাৎ করিয়া বিপদের 
মধো বাস ক্র! অপেক্ষা নিরাপদে যথোপযুক্ত ধন সন্তোগ করাই শ্রেযন্কর ; 
কিন্ত সে ভ্রাতাদিগের সব্বন্ধে এই প্রকার বিচার করিতে জানে না। 
তৎপরে, যাহাদিগের সামর্থ্য আছে, তাহার! সহকর্মী পাইবার অভি প্রায়ে 
দাসদাসী ক্রয় করে, এবং সহায়ের আবশ্যক বলিয়! বন্ধবান্ধব সংগ্রহ করিয়া 
রাখে; অথচ তাহার! সহোদরদিগকে অবহেলা করে, যেন পুরবাসীরা 
তাহাদিগের বন্ধ হইতে পারে, কিন্ত সহোদরেরা বন্ধু হইতে পারে ন!। 
অপিচ, একই জনকণঞ্জননী হইতে জন্মগ্রহণ কর1, এবং একত্র প্রতিপালিত 
হওয়া__ইহ! নিশ্চয়ই বন্ধুত্ববন্ধনের পরম সহাগ্র ; যেহেতু বন্ধ পশুদিগেরও 
একত্র প্রতিপালিত হইলে পরস্পরের প্রতি একরকম আকর্ষণ জন্মে। 
এতদ্যাতীত, যাহাদিগের সহোদৰ নাই, তাহাদিগের অপেক্ষা, যাহাদিগের 
সহোদর আছে, তাহাদিগকে লোকে অধিক সম্মান করে, এবং তাহাদিগকে 
আক্ৰমণ করিতেও কম সাহসী হয়।" 
খাইরেক্রাটীস কহিল, “সোক্রাটীস, আমাদিগের বিরোধ যদি একাস্তই 
গুরুতর হইরা ন! দাড়াইত, তবে হর তে আমার ভ্রাতাকে সহ করাই 
আমার কর্তব্য হইত, এবং তুচ্ছ কারণে তাহাকে বন করা কর্তব্য 
হইত না; কেন না, তুমি যেমন বলিতেছ, ভাই যদি যে-প্রকার হওয়া 
উচিত, ঠিক সেই প্রকার হয়, তবে সে এক বহমুলা ধন। কিন্ত তাহার 
বখন সকলেরই অভাব, এবং সে যখন সৰ্দাংশেই আমার একেবারে 
বিরোধী, 228 
“খাইরেক্রাটীস, খাইরেফোন বেন 
সি TY? পু 
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“হা, সোক্রাটীস, আনি ঠিক এই কারণেই তো তাহাকে বিদ্বেব 
করি__সঙ্গতজপেই বিদ্বেষ করি--যে সে আর সকলকেই সন্তষ্ট রাখিতে 
পারে, কেবল আমার সহিত যখনই দেখা হয়, তখনই কথায় ও কাজে 
সর্ধত্র আমার ক্ষতি করে, উপকার কিছুই করে না।" 

“তবে কি ( কথাটা এই, যে ) যে-ৰ্যক্তি ঘোড়া ব্যবহার করিতে জানে 
না, সে যদি ঘোড়া ব্যবহার করিতে যায, তবে ঘোড়া বেমন তাহার ক্ষতির 
কারণ হয়, তেমনি যে ভ্রাতার সহিত ব্যবহার করিতে জানে না, সে যদি 
ভ্রাতাকে চালাইতে চায়, তবে ভ্রাতাও তাঙার পক্ষে তেসনি ক্ষতির কারণ 
হইয়া উঠে ?” 

“কিন্ত আমি কেমন করিয়া জানি না, যে, আমার ভ্রাতার সহিত কিন্ধূপ 
ব্যবহার করিতে হয়, যখন, যে আমার প্রশংসা করে, আমি তাহার প্রশংসা 
করিতে জানি, এবং যে "আমার উপকার করে, তাহার উপকার 
করিতেও জানি ? কিন্তু যে-লোক কথান্ ও কান্দে আমাকে শুধু বিরক্ত 
করিতেই চেষ্টা করে, তাহাকে আমি প্রশংসা করিতে পারিৰ না, 
তাহার উপকার করিতেও পারিৰ না--কখনও করিতে চেষ্টাও 
করিব না।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, "থাই ক্রাটীস, কি আশ্চর্য কথাই বলিতেছ ! 
যদি তোমার একটা কুকুর মেষ রক্ষণ করিবার কাজে দক্ষতা দেখার, 
এবং তোমার রাখালদিগের ভক্ত হয়, কিন্ত তুমি নিকটে আসিলেই কুন্ধ 
হই উঠে, তবে তুমি তাহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে বিরত হইবে, 
এবং সকরুণ ব্যবহার দ্বারা তাহাকে শান্ত করিতে প্রয্াস পাইবে ; অথচ 
তুমি বলিতেছ, যে যদিও তোমার ভ্রাতা বদি উপযুক্ত ভ্রাতা হয়, তবে 
সে তোমার এক মহাধন, এবং যদিও তুমি স্বীকার করিতেছ, যে তুমি 
তাহার প্রশংসা ও উপকার করিতেও জান, তথাপি সে যাহাতে তোমার 
পরম বান্ধব হয়, সে জন্ম তুমি কোন চেষ্টাই করিবে না?" 

খাইরেক্রাটীস কহিল, “সোক্রাটীস, আমি শঙ্কা করি, বে আমার 
সে প্রকার জ্ঞান নাই, যাহাতে আমি খাইরেফোলকে উপযুক্ত ভ্রাতা 
করিরা গড়িয়া তুলিতে পারি ।” 
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শাকন্ধ আমার €তা বোধ হয়, যে তাঙার লন্বক্জে একটা বিচিত্র ৰ। 
আশ্চধ্য কাণ্ড করিবার কোনই প্রস্নোজ্ন নাই, কারণ, আমি ননে কার, 
হে তুমি নিন্দে বে-সকল উপায় অৰ্গত আছ, তাহাতেই তাহাকে রুই 
করিয়া তোমার প্রতি একান্ত অন্থরক্ত করিতে পারিবে |" 

“আমাকে তবে আগে বল,_তুদি কি বুঝিতে পারিয়াদ্ধ, যে আমি 
একটা প্রেমের বাহু জানি, যদিচ আনি বে তাহা জানি, সে সকল কণা 
কুলিয়াই গিয়াছিলান ?” 

“তুষি আমাকে বল, তোমার বদি ইচ্ছা খাকে, যে তোমার পারচিত 
লোকের মধো কেছ বখন বলি প্রদান করে, কখন সে যাহাতে তোমাকে 
ভোজনের নিমন্ত্রণ করে, তুমি তাহার সেইরূপ মত করাইবে। তবে কু 
কি কর?” 

“এ তো হুস্প্ই। বে প্রথমেই আমি বখন বাল প্রদান কারব, তখন 
তাহাকে নিমঞ্রণ করিয়া আনিব |” 

“তুষি বখন বিদেশে বাৰে, তখন বদি তোমার বন্ধদিগের কাহাকেও 
তোমার সম্পত্ি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে সন্মত করাইতে চাও, তবে : 
ভুমি কি কৰিবে?” 

“হাও সুস্পষ্ট, যে প্রথমে সে খন বিদেশে বাইৰে, তখন আমি তাঙাৰ 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে চাছিৰ।” 

“তুমি বখন অক্চ দেশে যাও, তখন যদি সেই দেশের মিত্রকে তোমার 
আতিখ্যসংকারে সন্মত করাইতে চাও, তবে তুমি কি কর? 

“হাও কপট, যে সে যখন আখেন্সে আসিবে, তখন অগ্রে 
স্থান তাহার আতিধ্যসংকার করিব। আর, আমি বে-উদ্দেশযে 
ভাঙার দেশে বাইব, তাহাকে নদি তৰবিৰয়ে সাহায্য করিবার জক্স উৎসাহী 
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কুৰি হীন বলিয়া প্রতীয়মান ছৱৰে 1 অথচ, যে আগো শার্ুপিগের অপকার 
ও বন্ধুঞ্জনের উপকার করে, সে অতীব প্রপংলাযোগ্য ঝি গাশা ছয়। 
সুতরাং ঘি আমার বোধ হইত, যে খাইরেক্ষোল তোমার অপেক্ষা বন্ধত্ব- 
স্থাপনে অঞসর হইবার অধিকতর উপযুক্ত, তৰে আনি তাহাকেই বুকারতে 
চেষ্টা! করিভান, যে লে খেন প্রথমেই তোমাকে বন্ধু করিতে প্রবাস পার; 
এখন কিন্ধ আমার মনে হইতেছে, বে তুমিই এই কশ্ঠে অগ্রাবর্ী হইবার 


“অধিকতর যোগ্য ॥' 


খাইরেক্রাটীল কিল, “লোক্রাটীল, তুমি অসঙগ্ত কথ! বলিতেছ, 
মোটেহ তোমার উপযৃক কথা| বলিতে্ছ না; কেন না, আনি কলি, 
সঅপচ কনি আনাকেই নেকৃত্ধ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছে; 
সমগ্র মানবজাতির প্রথা কিন্তু ঠিক হার বিপরীত । সকল কণার ও 
সকল কাধো দোষ নেতৃত্ব করিবে, সকদর৷ হঙাত রীতি ৷" 

সোক্তাটীস বলিলেন, “সে কি? পথে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইলে কষা 
লোকে পখ ছাকিয়া দিবে; উপবিষ্ট দাকিলে তাহাকে দেখি) উঠিছা 
দাড়াইবে ; কোমল আসন দিয়া তাহার জতার্দনা করিবে, এবং আলাপ- 
কালে তাহার পশ্চাতে খাকিবে--ইছাট কি সকত রীতি না হে সৌনা, 
সক্কোচ করিও না, তোমার জ্রাতাকে প্রসঙ্গ করিতে প্রচ্থাসী হও, তাহা হইলে 
লে অচিরাৎ তোমার কথার কর্ণপাত করিবে । তু কি দেখিতেছ না, যে 
সে কেমন সপ্মানপ্রিয় ও উদারচিত ? বাহারা নীচাশয়, তাহাদিগকে কিছু 
দান করি! তুমি বেদন আকর্ষণ করিতে পারিবে, এমন আর ক্ছুতের 
নয; কন্ধ অন্দর ও মহৎ মান্থবকে তুষি সর্ব্যাপেক্ষা প্রোসপূর্ণ বাবঙার 
দ্বারাই বআপনার করিয়া লইতে পারিবে ।” 

তখন খাইরেক্রাটীস বলিল, “কিন্ত আমি এ সমস্ত করিলেও বদি সে 
পুর্ববাপেক্ষ। ভাল না হুর?" 

লোক্রাটীস উত্তর করিলেন, “তাহাতে তোমার আর কি ক্ষতি হইবে? 
তুমি শুধু ইহাই দেখাইবে, বে তুমি সজদঃ, ও ভাতার প্রতি বসত, আর 
সে অসার, এবং সপ্জোন বাবহারের অযোগা ॥ কিন্ত এবকম কিছু হইলে 
বণিক আমাৰ বোৰ হয় না; আমি মনে করি, যে সে বন্ধন ৰেখিবে, যে 


ভি 
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তুমি তাহাকে এই প্রকার ছবন্ছে আহ্বান করিতেছ, তখন সে যাহাতে কথায় 
ও কার্ধো সন্ধাবহার দ্বার তোমাকে অতিক্রম করিতে পারে, সেই জন্তাই 
সংগ্রামে রত হইবে । তোমাদিগের অবস্থাটা এক্ষণে এই প্রকার_ ঈশ্বর 
যে হাত দুখানি পরস্পরের সাহাযোর জন্ত স্থ্টি করিয়াছেন, তাহারা যদি 
সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন না করিয়া পরস্পরকে বাধা দিতে আরস্ত করে; কিংবা 
ঈশ্বরের বিধানে যে পা’ ছখানি পরস্পরের সহযোগিতার অভিপ্রায়ে রচিত 
হইয়াছে, তাহারা যদি তাহা অবহেলা করির! পরস্পরের ব্যাঘাত উৎপাদন 
করিতে থাকে, তবে যেমন হয়, ( তোমাদিগের অবস্থাও ঠিক তাই । ) 
খাহা আমাদিগের উপকারের জন্ ষষ্ট হইয়াছে, তাহ! আমাদিগের 
পকারের জক্য ব্যবহার কর! কি ঘোর অজ্ঞতা ও ছুর্ভাগোর বিষয় নয় ? 
আমার তো 'অধিকজ্ধ বোধ হয়, যে, হ্তন্ধর, পদস্থ, নয়নন্বর ও মান্ষের 
অক্যান্য যে-সকল প্রাতাঙ্ ঈশ্বর মুগ্ম করিয়া রচনা করিয়াছেন, সে সমুদায় 
অপেক্ষা তিনি ভ্রাতৃত্বযকে পরস্পরের বধিকতর উপকারের জন্য সৃষ্টি 
করিরাছেন। কেন না, হাত ছুখানিকে যদি একই সময়ে ছই গজের অধিক 
দুরে কোন কাজ করিতে হয়, তবে তাহারা তাহা করিতে পারিবে না 
পা’ ছখানি এককালে হুই গঞ্জ ব্যবধানে ছইটী পদার্থের নিকটে যাইতে 
সমর্থ হইবে না; চক্ষু ছইটা যদিচ বহু দূরে পহ্দ্িতে পারে বলিয়া বোধ 
হয়, তথাপি যে-পদ্ার্থগুলি অতি নিকটে, সেপ্ুলিও তাহার! যুগপৎ 
সন্মুখে ও পশ্চাতে দেখিতে পায় না। কিন্ত ছুই ভাতা পরস্পরের প্রতি 
অন্ুরক্ত হইলে, অতি দূরদেশে থাকিয়াও সমকালে কার্য কিয়! একে 
'অন্তের ইঞ্ট সাধন করিতে পারে।” 








চতুর্থ অধ্যায় 
কম্মক্ষেত্র 
প্রন প্রকরণ 
শাসনকর্ত্তার গুণ 
মৌকোনের সহিত কথোপকথন 
(Book 117. Chapter 6) 

আরিষ্টোনের পুত্র গ্লৌকোন, (১) বিশ বৎসর বয়স না হইতেই, রাষ্ট্রের 
শাসনকাধ্যের ভার লইবার লালসার জনদাধারণের নিকটে বক্তা 
করিবার উত্তম করিয়াছিল; তাহার অক্তান্ত আত্মীয় বন্ধু থাক্লেও, 
তাহাকে যে লোকে বক্ধৃতামঞ্চ হইতে টানিয়া! লামাইয়। দিয়া ছিল, এবং 
সে যে তাহাতে হাক্তাস্পদ হইয়াছিল, তাহা কেছক্ট নিবারণ করিতে পারে 
নাই। সোক্রাটীস গৌকোনের পুত্র খামিভীস, ও প্রেটোকে প্রীত 
করিতেন বলিয়া ইহার প্রতিও লীতিমান্‌ ছিলেন? একা তিনিই তাহাকে 
প্রতিনিবৃন্ত করিতে পারিয়াছিলেন। একদ! দৈবাৎ তাহার সাক্ষাৎ 
পায়া, সে যাহাতে তাহার বাকো কর্ণপাত করে, তহুদ্দেশ্য তিনি প্রথমে 
তাহাকে এই বলিয়! থামাইলেন, *মৌকোন, তুমি কি আমাদিগের ছহিতাথে 

পুরীর পরিচালন! করিবার সংকর করিয়াছ ?” 

সে বলিল, “হা, সোক্রাটীস।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “জেয়ুসের দিবা, কাজট৷ নিশ্চই মহৎ-_যদি 
মানবসমাজে মহৎ কিছু থাকে; কেন না, ইহা স্পষ্ট, বে যদি তুমি 
সফলকাম হও, তবে তুমি যাহ! কিছু বাঞ্ছা কর, সকলই লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে, এবং আত্মীয় স্বজনের উপকার করিবারও অবসর পাইবে; তুমি 
পৈত্ৰিক গৃহের উন্নতি সাধন করিবে, ও স্বদেশকে ধনৈশ্বণ্যে মন্বীয়ান 


০) আটো আতা । 
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করিয়া ভুলিবে ; অপিচ, তুমি প্রথমে এই পুরীতে, তৎপরে সমগ্র ছেলাসে, 
এবং হৱ তো খেশিষ্ট্লীসের ন্তান্থ বর জাতির মধ্োও খ্যাতিমান হহয়া 
উঠিবে; এবং ভুমি বেখানেই থাক ন! কেন, সব্বত্র লোকের দৃষ্টি 
আকধণ করিবে ।” 

কথাগুলি শুনিয়া মৌকোন গবেদ প্রীত হইল, এবং আলন্দিতজদয়ে 
সেখানে দাড়াইরা রহিল । তৎপরে সোক্রাটীস বলিলেন, "কিন্ত, মৌকোন, 
ইহাও কি সুস্পষ্ট নয়, যে তুমি বদি সন্মানিত হইতে চাও, তৰে তোমাকে 
রাষ্ট্রের হিতসাধন করিতে হইবে ?" 

“নিশ্চয়ই ।” 

“দেৰতার দিবা, আমাদিগের নিকটে গোপন করিও না, কিন্ত 
আমাদিগকে বল, তুমি কোন্‌ পথে রাষ্ট্রের হিতপাধন করিতে আরম্ভ 
করিবে” 

গৌকোন নীরব রহিল ; যেন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল, সে 
কোথা হইতে হিতসাধন করিতে আরম্ভ করিবে। লোক্রাটাল তন 
বলিলেন, "তুমি ধদি কোনও বন্ধুপরিবারকে আঢ্য করিতে চাও, তবে তো 
তাহার ধন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে? তেননি তুমি কি রাষ্ট্রের ধন 
বৃদ্ধি করিতে প্রযাস পাইবে ?” 

“অবশ্য ।" 

“যদি রাষ্ট্রের রাজা বৃদ্ধি পায়, তবেই তো উহার ধন বৃদ্ধি পাইবে?” 

পতাছাই স্তন ।” 

“তবে আনাকে বল, এক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইতে রাজন্বগু'ল 
উৎপন্ন হইতেছে, এবং উহার পরিমাণ কত ? কেন oS 
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বায় হইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই তথার উদ কমাইবার সংকল্প 
করিয়াছ ।” 

“কিন্ত, জেছুসের দিবা, আমি এগুলিও ভাবিবার ক্সবসর পাই লাই ।” 

"তাহা হইলে আমরা রাষ্ট্রের ধন বুদ্ধি করিবার কল্পনা স্থগিত রাখি; 
কারণ, যে-ব্যক্রি রাষ্ট্রের আয়বার সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেকি করিয়া এই সকল 
ব্যাপারের তত্বাবধান করিবে ? 

মৌকোন কহিল, “কিন্ত, সোক্ৰাটীস, শক্ত হইতেও তো! রাষ্ট্রের ধন 
বৃদ্ধি কর! সাধ্যায়ক ॥” 

লোক্রাটীস বলিলেন, ”খুবই সাধ্যারত্ত, যে শক্রর অপেক্ষা ৰলৰান্‌, 
তাহার পক্ষে; কিন্ধ যে ছুর্দল, সে, বাহা। আছে, তাহা ছারাইতে 
পারে ।” 

“লতা কথাই বলিয়াছ।" 

পঞ্তরাং, যে-ব্যক্রি কোন্‌ পক্ষের সহিত যুদ্ধ কর! উচিত, তথ্বিষয়ে 
* আমাদিগকে পরামর্শ দিতেছে, তাহার কর্তব্য এই, যে সে স্বীয় রাষ্ট্রের ও 
প্রতিপক্ষের বল অবধারণ করিবে, যাহাতে, তাহার রাষ্ট্র প্রবলতর হইলে 
সে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিতে পারে ; এবং উহা প্রতিপক্ষ অপেক্ষা হর্কাল- 
তর হইলে, সতর্কতা অবলম্বন করিবার নত করাইতেও সমর্থ হয়” 

শিক বলিতেছ ।” 

শতৰে প্রথমে এই পুরীর পদাতিকবল ও নৌবল কত, এবং তৎপাঞ্সে 
শক্রগণের পদ্দাতিকবল ও নৌবলই বা কত, তাহা আমাদিগকে বল ।” 

“কিন্ত, জেন্থুলের দিবা, তাহা আমি তোমাকে এ রকম হঠাৎ মুখে 
সুখে বলিতে পারি না” 

পবসাচ্ছা, বদি তাহা! তোমার লেখা থাকে, তবে লইরা আইন ॥ আমি 
অত্যন্ত আহলাদের সহিত উহ! শুনিব ।” 

কিন্ত, জেমসের দিবা, আমি উহ! কোথাও লিবিয়া কাশি নাই)” 

প্তাহা হইলে আমরা আপাততঃ যুদ্ধের আলোচনাটাও ছাড়িয়া দিই ; 
কেন না, ব্যাপারগুলি নতি গুরুতর, এবং তুনি সবেমাত্র রাজকাধ্য 
পরিচালন করিতে আরম্ভ করিয়াছ, হয় তো এই জন্ক তুমি বিষয়টী এখনও 
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পৰীক্ষা করিয়া উঠিতে পার নাই । কিন্ত, আমি জানি, ভুমি দেশের রক্ষা 
সম্বন্ধে পধ্যালোভন! করিয়াছ ; কোন্‌ কোন্‌ থানা অনুকূল স্থানে স্থাপিত 
হইয়াছে, কোন্‌ কোন্‌ খানা হয় নাই ; কতগুলি লোক উহাদিগের রক্ষার 
পক্ষে যথেষ্ট, কতগুলি যথেষ্ট নয়--তুমি এ সমস্তই অবগত আছ ; পিচ 
তুমি পুরীকে এই পরামর্শ দিবে, যে, যে-থানাগুলি 'অগ্জকুল স্থানে অবস্থিত, 
সে গুলিকে দৃঢ়তর কর! হউক, এবং যেগুলি নিরখক, সেগুলি উঠাইরা 
দেওয়া যাক ।” 

“জেমসের দিব্য, আমি সব কম্সটাই উঠাইযা দিতে পরাদর্শ দিব, 
কেন না, প্রহরীরা এমনই পাহার! দেয়, বে ধনসম্পত্তি চুরি হইয়া দেশের 
বাহিরে চলিয়া যাইতেছে ।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, "আচ্ছা, যদি থালাগুলি উঠাইরা দেওয়া যায়, 
তবে তুমি কি মনে কর না, যে, বাহার ইচ্ছা তাহাকেই লুঠ করিবার 
স্বযোগ দেওয়া হইবে? কিন্ত তুমি কি নিজে যাইয়া! সব পর্যাবেক্ষণকরিয়াছ ? 
অথবা তুমি কিক্কপে জানিলে, যে প্রহরীর! শৈথিল্য করিয়া পাছার! দেয় ?” 

“আমি অনুমান করিতেছি।” 

“আমরা কি তবে ধখন অনুমান ছাড়িয়া দিব এবং বিষয়গুলি 
নিশ্চিতরূপে বুঝিব, তখন একটা সিদ্ধান্তে উপনী ত হুইব ?” 

মোৌকোন উত্তর করিল, “বোধ হয় তাহাই ভাল হইবে।” 

“আমি কিন্ত জানি, যে তুমি কখনও রৌপ্যখনিতে যাও নাই, স্বতরাং 
তুমি বলিতে পারিবে না, যে পুর্বে উহা হুইতে যে-আর হইত, এখন 
তদপেক্ষা অল্প হইতেছে কেন?” 

“না, আছি সেখানে কখনও যাই নাই ।” 

সোক্রাটীল বলিলেন, “হা, জেমসের দিবা, লোক বলে, থে জারগাটা 
ভারী অন্বাস্থাকর ; সুতরাং যখন এ বিবয়ে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন 
হইবে, তখন তোমার পক্ষে খর এনুহাতই বথেষ্ট কা করিবে।” 

মৌকোন বলিল, "তুমি ঠাট্টা ক্রিতেছ।"* 
ছি  পক্িস্ত মামি নিশ্চয়ই জানি, বে তুমি এ ৰিষয়টাও উপেক্ষ কর লাই, 
২. এবং ইহা তাৰিয়া দেখিয়াছ, যে, দেশে বে-শন্ত উৎপল হয়, তাহা কতকাল 


* 
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পুরীর পোষণের পক্ষে পর্যাপ্ত, এবং সন্বৎসরের জন্ত উহার কত শহ্তের 
প্ররোজন ; যাহাতে তোমার জ্ঞাতসারে পুরীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে 
না পারে; বরং তুমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে নিতাব্যবহার্য্য সামগ্রী 
সন্ধে পুরীকে পরামর্শ দি উহার সাহায্য ও রক্ষা! করিতে পার ।” 

“আমাকে যদি এতগুলি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়, তবে তো 
তুমি এক মহা বিশাল ব্যাপারে প্রস্তাব করিতেছ।” 

“যাহা হউক, কেহুই কদাপি তাহার নিজের গৃহের উত্তম ব্যবস্থা 
করিতে পারে না, ধদি সে না জানে, তাহার কি কি বস্তুর "আবশ্যক ; 
এবং যদি সে ন্রপূর্বক সমুদায় অভাব পুরণ না করে। কিন্ত যখন এই 
পুরীতে দশ সহজ্রের অধিক গৃহ আছে, এবং যখন এককালে এতগুলি 
গৃহের তন্থাবধান করা কঠিন, তখন তুমি কেন প্রথমে একটা 
গৃহের--তোমার পিতৃবোর গৃহের-_সাহাষ্য করিতে চেষ্টা কর নাই ? 
উদ্ধার সাহায্যের প্রর্রোলজনও আছে। যদি তুমি এক গৃহের সাহায্য 
করিতে সমখ ছও, তবেই তুমি অধিক গৃহের হিতসাধনে প্রস্থাসী হইতে 
পার; কিন্ত বদি তুমি একজনের উপকার করিতে পারগ না হও, তবে 
তুমি কি করিয়া বহুজ্গনের উপকার করিতে পারগ হুইবে ? যেমন, যে 
বাক্তি এক মণ (ale) ভার বহুন করিতে অক্ষম, ইহা কি সুস্পষ্ট নয়, 
যে তাছার পক্ষে এক মণের অধিক ভার বহিবার চেষ্ট। অকণ্তুবা ?” 

মৌকোন বলিল, “কিন্ত আমার পিতৃব্য যদি আমার কথ! শুনিয়া 
চলিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে আমি নিশ্চয়ই তাহার গৃহের উপকার 
করিতে পারি।” 

সোক্রাটাস বলিলেন, “যদি তুমি তোমার পিতৃব্যকেই তোমার 
কথাম্থসারে চালাইতে ন! পার, তবে তোমার পিতৃব্য-সহিত সমুদায় 
আবীনীয়দিগকে তোমার কথা মানিয়া চলিতে সন্মত করাইতে সমখ 
হইবে? মৌকোন, সাবধান, তুমি বা খ্যাতির লালসার তাহার বিপরীত 
ফলই লাভ কর। তুমি কি দেখিতেছ না, ঘে, যে যাহা বুঝে না, সে 
বিষয়ে তাহার কথা বল! বা কাজ কবা কি বিপজ্জনক? তোমার 
পরিচিত অক্যান্ত লোকের মধ্যে যাছাদিগের প্ররুতি এ প্রকার, যে তাহারা 
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স্বাহা জানে না, তন্বিবপ্জে অবলীলাক্রমে কথা বলে ও কাজ করিতে যায়, 
তান্ছাদিগের সম্বন্ধে চিন্তা কর; তোমার কি মনে হয়, যে তাহারা এ 
প্রকার করিয়া! নিন্দা অপেক্ষা প্রশংপাই অধিক অন্ন করে? কিংবা 
বআবজ্ঞাত না হইয়া! বরং কাঁন্থিষান্‌ বলিয়াই বিবেচিত হয়? আবার, 
যাহারা জানিয়া শুনিয়া কথ! বলে ও কাজ করে, তাহাদিগের সম্বন্ধেও 
চিন্তা কর; আমার বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি দেখিবে, যে, সমুদায় 
ব্যাপারেই, যাহারা বিজ্ঞতমের মধ্যে গণ্য, তাহারাই প্রশংসাভাজন ও 
কীন্বিমান্‌; এবং যাহারা নিতান্ত অন্ঞের মধ্যে গণা, তাহারাই নিন্দিত ও 
অবঙ্চাত। অতএব, যদি তুমি স্বরাষ্ট্রে প্রশংস! ও প্রতিপত্তি অঞ্জন 
করিতে অভিলাষী হও, তবে যাহা করিতে চাহিতেছ, যথাসাধ্য তাহার 
জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর ; কারণ, বদি তুমি অন্য সকলকে জ্ঞানে 
পরাস্ত করিস! রাষ্ট্রের পরিচর্ঘ্য। করিতে প্রয়াস পাও, তবে তুমি যাহা 
আকাঙ্ক! করিতেছ, তাহাতে অতি সংঙ্গে ক্লুতকাধ্া হইলে আমি বিস্মিত 
হইব না)" 


দ্বিতীয় প্রকরণ 
নায়কের গুণ 
নিঝ্চমাখিডীসের সহিত কথোপকথন 
(Book TIL. Chapter 4) 
একদিন নিকমাখিভীসকে রাজপুরুষ নির্বাচনের স্থান হইতে আসিতে 
দেৰিয়া সোক্ৰাটীস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিকমাখিভীস, কে কে 


সেনাপতি নির্বাচিত হইল ?” সে বলিল, "আধীনীয়ের! কি অতি মন্দ 
লোক পের তাহারা! আমাকে নির্বাচন করিল শা অথচ 
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কালেই যুদ্ধে যাগ্র নাই, ও অশ্বারোহী দলেও আশ্চধ্য কিছুই করে নাই; 
এবং যে অর্থ সঞ্চ্ কর! বই আর কোন কশ্মই জানে না” 

সোক্রাটাস বলিলেন, “এ কাজটা কি তবে ভাল নয়? কেন না, সে 
তাহ! হইলে সৈল্সগণকে প্রক্থোজনায় সামগ্রী যোগাইতে সমর্থ হইবে ।” 

নিকমাখিডীস কহিল, “কিন্তু বণিকেরা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে? 
তাই বলিয়া তাহার! সেনাপতি হইবার যোগা নয়” 

“কিন্তু আট্টিস্থেনীপ অন্তরে উচ্চাকাজ্ফা পোষণ করে ; সেনাপতির 
পক্ষে এই গুণটীও প্রয়োজনীয় । তুমি কি দেখ নাই, যে লে যখনই, 
নটনাস্নকের ভার লইয়াছে, তখনই সকল নটদলেই জয়লাত করিয়াছে ?” (৯) 

“কিন্ত, জেখুসের দিবা, নটনায়ক ও সেনানারকের কর্স্ম যোটেই 
একরকম নয়।” 


1 
“কিন্ত আন্টিস্থেনীস সঙ্গীত ও নৃত্যলিক্ষাদানে পারদনী না হইযাও 


উহার উৎকৃষ্ট শিক্ষক আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।” রি 

“তবে সে সেনাপরিচালনে ও সৈগ্গণকে রণসঙ্জায় সঙ্জিত করিবার 
আন্ত অন্ত লোক সংগ্রহ করিবে, এবং তাহার হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্ত অক্ত 
লোক ডাকিয়া আনিবে ।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “বেশ কথা, সে যেমন নটগণের শিক্ষায় উৎকৃষ্ট 
লোক পাইয়াছিল, তেমনি যদি সামরিক ব্যাপারেও উৎক্বষ্ট লোক পার ও 
তাহাদিগকে নিযুক্ত করে, তবে লে সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও জরী হইবে, এবং 
ইহাও সম্ভব, যে, সে স্বীয় শাখার পক্ষে নটদল দ্বারা জরী হইবার অন্ত অথ 
বায় করিতে যত উৎসাহিত হইয়াছিল, সমগ্র পুরীর পক্ষে সংগ্রামে জয়লাভ 
করিবার জান্ত তদপেক্ষ! অধিকতঙ্ন উৎসাহী হইবে।” 

“সোক্রাটীস, তুমি কি বলিতে চাও, যে একই মাঙ্বের পক্ষে সমাক্‌ 
রূপে নটনাযরকের কাৰ্য্য কর! ও সমাক্‌ রূপে সেনাপতির কাৰ্য্য করা 
সম্ভবপর ?” 

“আমি বলিতেছি, যে একলন যে কপ্ঠেই অধ্যক্ষতা করুক, সে যদি 
জানে, যে তাহার 57525514572 1 


৯) জনা ** হত 


+ 
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সক্ষম হয়, তবে সে নিপুণ অধ্যক্ষ হইবে__তা" সে নটদল, পরিবার, পুরী, 
বা সেনানী--যাহার অধ্যক্ষতাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন।” 

“জেয়সের দিবা, সোক্রাটাস, আমি কখনও ভাবি নাই, থে তোমার 
সুখে এমন কণ। শুনিব, যে যাহারা গাহ্‌স্থাকশ্ঠে দক্ষ, তাহার! দক্ষ 
সেনাপতিও হইতে পারে ।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে এস, আমরা! বিচার করিয়া দেখি, 
ইহাদিগের প্রতোকের কর্তব্য কি; তাহা! হইলে বুঝিতে পারিব, 
কর্তব্যগুলি এক, না কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন ।” 

শম্বচ্ছনেদ |” 

"আচ্ছা, ঘাহারা তাহাদিগের অধীন, তাহাদিগকে বাধ্য ও অনুগত 
করিয়া গড়িয়া তোল! কি উভয়েরই কর্তব্য নয় ?” 

"নিশ্চয় ।” 

“তার পর? যাহারা যে-কণ্মের উপযুক্ত, প্রত্যেককে = ক্শ্ম 
নির্দেশ কর! ( কি উভয়েরই কর্তব্য নয় ?” ) * 

“এ কথাও ঠিক |" 

“তৎপরে, যাহার! মন্দ, তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া, এবং যাহারা ভাল, 
তাহাদিগকে পুরস্থত করা, আমি বিবেচনা বি উভয়ের পক্ষেই 
সঙ্গত" 

“তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।” 

“অধীন ঝাক্কিদিগকে নিঞ্জেদের প্রতি প্রসন্ন রাখা--ইছাঁও কি 
| উভয়ের পক্ষেই শোভন কন্দ নয ?” £ 
নি “হা, ইছাও সত্য 1” 

“সহায় ও সহযোগী সংগ্রহ করা তোমার মতে উভয়েরই কর্তব্য ? 


নান 
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“তবে, আপন আপন কষ্টে পরিশ্রমী ও যন্থসীল হওয়া দুইয়ের পক্ষেই 
বাঞ্জনীয় ?" 

হা, এই সমুদায় হুইয়ের পক্ষেই সমান ; কিন্ত যুদ্ধ করা ছুই জনেরই 
কর্তব্য নহে)” 
'কিন্ধ ছুই জলেরই নিশ্চয় শত্রু আছে ?” 
ৰ সম্ভব, আছে ।” 

“অপিচ, তাহাদিগকে পরাভব কর! উচ্তরের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় ?” 

পৰ্ব ; কিন্ত সে কথ! ছাড়িয়া দিক! আনি জিজ্ঞাস! করি, যুদ্ধ 
করিবার প্রয়োজন হইলে গারঠস্থা বিস্তা হইতে কোন্‌ উপকার হুইবে ?” 

সোক্রাটীস উত্তর করিলেন, “এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই উহ! মহোপকার 
সাধন করিবে; কেন না, সুদক্ষ গৃহপতি জানে, যে যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়, তখন তাছাদিগের উপরে জয়লাভ করার নত এমন সার্থক 
ও লাভঞগ্গনক আর কিছুই নাই, এবং পরাজিত হওয়ার ক্লার এমন অন ও 
ক্ষতির মূলও আর কিছু নাই; এজনা সে উৎসাহের সহিত জয়ের উপায় 
অন্বেষণ ও আহরণ করিতে ব্যাপৃত হইবে; এবং ঘেষে কারণে সে 
পরাজিত হইতে পারে, যত্পূর্কক তৎপতি দৃষ্টি রাখিবে, ও তাহা হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিবে ; অধিকন্ধ, বদি সে দেখিতে পায়, যে তাহার 
সেনানী জয় লাভত করিতে পারিবে, তবে সে প্রবল উদ্ধনে যুদ্ধ করিবে; 
এবং__ইহাও একান্ত উপেক্ষণীয় বিষয় নহে--যদি সে ( যুদ্ধাখ ) প্রস্থত লা 
হইয়। থাকে, তৰে যুদ্ধ হইতে বিনিবৃত্ত থাকিবে । অতএব, নিকমাখিডীস, 
সুদক্ষ গৃহপতিদিগকে অবজ্ঞা! করিও না; কেন না, ব্যক্তিগত বিষয়কশ্দের 
তন্বাবধান, এবং সাধারণ বিযরকর্শ্দের তন্বাবধান, এই উভয়ের পাথক্য শুধু 
পরিমাণে; অন্াপ্ক বিষয়ে উহাদিগের সাদৃশ্য রহিযাছে। কিন্ত সর্ধ্যাপেক্ষা 
গুরুতর কথা এই, যে, মান্য ছাড়া কোনটীর ব্যাপারই নি্্দাহ্ধিত হয় ন! ; 
এবং এক শ্রেণীর মান্থয বে ব্যক্তিগত বিহয়কর্শ্োর, ও অন্ত শ্রেণীর মানুষ 
সাধারণ .বিষতকশ্মের তন্বাবধান করে, তাহাও নহে; যেহেতু ব্যক্তিগত 
বিবয়কৰ্শ্মের অধ্যক্ষের! বে-শ্রেলীর নাহ্বষ কার্খ্যে নিযুক্ত করে, সাধারণ বিষয়- 
কর্শ্মের 'অধ্যক্ষগশ তদপেক্ষা তির শ্রেণীর মান্য কাধ্যে নিয়োগ করে না। 
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যাহার জানে, কিন্ধপে তাহাদিগকে খাটাইতে হস্ত, তাহার! ব্য/কগত ও 
সাধারণ, এই দ্বিবিধ কপ্মই উত্তমরূপে সম্পাদন করে ; কিন্ত যাহার! তাছা 
জানে না, তাহার উভয়ত্রই প্রমাদে পতিত হইয়া থাকে ।” 





কৃতী অকরণ 
আমের মধ্যাদা 


আরিষ্টার্খসের সহিত কথোপকথন 
(Book II. Chapter 7) 

বন্ধুজন অজ্ঞতাবশতঃ সক্ষটে পতিত হইলে সোক্রাটীস সুপরামর্শ দিয়া 
তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন; যাহারা দানিদ্রালিবন্ধন ক্লেশ পাইত, 
তাহাদিগকে তিনি সাধ্যান্ুসান্ে পরস্পরের সাহায্য করিতে উপদেশ 
দিতেন। এ নম্বন্ধে আমি নিজে তাহার সুখে যাহা! শুনিয়াছি, তাহাই 
বর্ণনা করিতেছি। 

একদিন তিনি আরিষ্টার্খপকে বিষ দেখিয়া বলিলেন, "আরিষ্টাখস, 
তোমাকে দেখিয়! বোধ হইতেছে, যে তুমি একট! ছুশ্চিস্তার ভার বহন 
করিতেছ ; তোমার বন্ধুদিগকে এই ভারের ভাগ দেওয়া উচিত; কারণ, : 
আমর! হয় তো উহ! কিঞ্চিৎ লঘু. করিতে পাৰিব ।” 

আরিষ্টার্খস বলিল, “হা, সোক্রাটীস, আনি মহ! সঙ্কটে পতিত 
হইরাছি ; কারণ, যদবধি এই পুরীতে বিপ্লব ঘটিয়াছে, এবং বছুলোক 
পাইরাইযুসে পলাইস্ গিয়াছে, তদবধি আমার বর্তমান সহোদরা, ভ্রাতু'পুত্রী, 
ভাগিনেনী এবং খুড়তাত জেঠতাত ভগিনী এতগুলি আসিয়া আমার গৃহে 
জড় হইয়াছে, যে এখন উহাতে স্বাধীন পুরুষরমনীই চৌদ্দ জন বাস 
করিতেছে, (দাসদাসীর তে| কথাই নাই; ) পক্ষান্তরে, আমাদিগের 
তুমি হইতে আমর! এখন কোনই উপস্বন্ধ পাই না, কেন না, শত্রুরা তাহা 
বিকার করিয়াছে ; বাটাগুলি হতেও কোনও আর হয় না, কারণ 

ই « আছে ত i 
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আমার তো বোধ হয়, যে বরং রানা খু জিলে টাক! পাওয়া যাইবে, তবু 
ধার চাহিয়া পাওয়া যাইবে না। সোক্রাটীস, আব্মীরব্বগণ মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে, ইহা দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকাও কঠিন, অপচ বর্তমান অবস্থায় 
আমি এতগুলি লোককে প্রতিপালন করিতেও ক্ক্ষাম ।” 

কথাগুলি শুনিয়া সোক্রাটীস বলিলেন, “ইহা! তবে কিরূপে সম্ভব হইল, 
যে ওঁ কেরামোন বহু লোক প্রতিপালন করিয়াও শুধু নিজের ও এতগ্জলি 
লোকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইতে সমর্থ হুইরাছে, তাহা নহে, 
'অধিকন্ত তাহার এত আর হইতেছে, যে সে ধনী হইয়া উঠিয়াছে? আর 
তুমি বহু লোক পোষণ করিতেন বলিয়া ভয় পাইতেছ, যে তাহারা বা 
সকলেই প্রয়োন্দনীর সামগ্রীর অভাবে মুক্ানুখে পতিত হয়?” 

শকিন্ধ সে যে দাসদাসী প্রতিপালন করে, আর আনি স্বাধীনপুরুষ- 
রমণী পোষণ করি।” 

শতুমি তবে কাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে কর-_তোমার গ্রঞ্চের স্বাধীন 
পুরুষরমনীদিগকে, না কেরামোনের অধীন দাসদাসীদিগকে ?” 

"আমি আমার গৃহের স্বাধীন পুকুষবমনীদিগকেই শ্রেষ্ট বিবেচনা 
করি।” 

“ইহ কি তবে লক্জ্ঞার বিষয় নয়, যে সে নিরুষ্টতর লোকের সাহাহোই 
প্রচুর ধন উপাঙ্গ্ধল করে, আর তুমি উতরুষ্টতর লোক থাকিতে অভাবে 
ক্লেশ পাইবে ?” 

“হা, কথাটা খুবই ঠিক ; কিন্ত সে শ্রমশিল্পী প্রতিপালন করে, আর 
আমি যাহাদিগকে পোষণ করি, তাহার! ভদ্রলোকের শিক্ষা পাহয়াছে ॥” 

শতাহ। হইলে, শ্রমশিলপীরাহই প্রয়োজনীর সামগ্রী উৎপাদন করিতে 
জানে?” 

“নিশ্চয়ই |” 

"আচ্ছা, ববের ছাতু কি একটা প্রয়োজনীয় বন্ধ ?” 

খুব) 

“কুটি কি?” 

“কম প্রয়োজনীয় নয় ।” 

৯৫. 
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“তার পর? পুরুষ ও রমনীর পরিচ্ছদ, খিটোন, অঙ্গরক্ষা, 
হাতকাটা জাৰা, এগুলি ৮” 

“এ সকলই অতাস্ক প্রয়োজনীর ।* 

“তবে কি তোমার গৃহের কেহই এগুলি তৈয়ার করিতে জানে না?” 

“আমার তে বিশ্বাস, তাহার! সবই জানে |” 

"আচ্ছা, তুমি কি জান না, যে নৌপিকুডীস উক্ত সামগ্রীগুলির মধ্যে 
একটী-_কেবল ববের ময়দা__তৈয়ার করিয়াই শুধু যে নিজের ও দাসদাসীর 
ভরণপোষণ নির্ববাহ করিতেছে, তাহা নহে ; সে তত্বপরি বহু গো ও শূকর 
পালন করিতেছে, এবং তাহার এত আর হইতেছে, যে সে 'প্রায়শঃ নিজব্যয়ে 
রাষ্ট্রের উৎসবাদি সম্পন্ন করিতেছে? কুরীবস রুটি তৈয়ার করিয়া 
দাসদাসী প্রতিপালন করিতেছে, এবং বহুবার়সাধ্য বিলাসিতায় নিমগ্ন 
রহিয়াছে ? কলুউসবাসী ডীমেয়াস অন্গরক্ষা, মেনোন পশমের উত্তরীয়, 
এবং মেগারার অধিকাংশ লোক হাতকাটা জাম! তৈরার করিয়া জীবিকা 
নিৰ্বাহ করে ?” 

“হী, নিশ্চই করে ; কেন লা, তাহার! বর্ধর দাসদাসী ক্রয় করিয়া 
গৃহে রাখে, এবং তাহাদিগকে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে বাধা 
করে; কিন্তু আমি যাহাদিগকে গৃহে স্থান দিয়াছি, তাহারা শ্বাধীন ও 
আমার স্বগণ ৷” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে কি তুমি মনে কর, যে তাহারা! যখন 
স্বাধীন ও তোমার স্বগণ, অতএব ভোজন কর! ও নিদ্রা যাওয়া ছাড়া 
তাহাদিগের আর কিছুই করা উচিত নঙ্গ? অক্তান্ত স্বাধীন লোকের মধো 
যাহারা জীবনযাপনের অনুকূল শিল্পকলা অবগত আছে, এবং তাহার 
করে, তাহাদিগের খপেক্ষা, বাহারা এ প্রকার জীবন বালন 


তর সই তুষি কি মনে কর, 





© 


৪র্থ অধ্যায় ] কপ্রক্ষেত। ৫৫ 


সমুদ্রের জন্ত ন্মালন্ত ও উহ মানবের পক্ষে হিতকর, এবং পরিশ্রম 
ও প্রযত্ব মোটেই হিতকর নহে? আর তুমি যে বলিতে, তাহারা 
কতকগুলি শিল্পকলা শিক্ষা করিগ্রাছে,_সেগুলি জীবনযাত্রার পক্ষে 
নিষ্লয়োজন, এবং তাহারা তন্মধ্যে কোনটীরই ভচ্চা করিবে না--এই 
ভাবে কি তাহার! উহ! শিক্ষা করিয়াছিল? না, ঠিক উলটা, তাহারা 
উহাতে নিযুক্ত থাকিবে, ও উহা! হইতে উপকার লাভ করিবে, এই জক্তই 
উহা শিখিরাছিল ? কোন্‌ অবস্থার মানুষ ক্মবিকতর সংবনী হয়--সে 
যখন আলস্তে কালযাপন করে, ন! বখন হিতকর কষ্ঠে রত থাকে? বে 
কখন অধিকতর ক্যারবান্‌ হয়--বখন সে কণ্ঠে নিবিষ্ট থাকে, না ষখন সে 
আলস্কে নিমগ্ন থাকিয়া ভাবে, কিরূপে সে নিত্যব্যবহাধ্য সামগ্রী সংগ্রহ 
করিবে? বর্তমান অবস্থার আমার তো! মলে হইতেছে, বে তুমিও 
তোমার কুটুব্বিনীদিগকে তালবাস না, তাহারাও তোমাকে ভালবাসে না ; 
কেন না, তুমি ভাবিতেছ, যে তাহারা তোমার ভার্বর্ূপ হইয়াছে; 
তাহারা দেখিতেছে, যে তুমি তাহাদিগকে গৃহে স্থান দিয়া বিরক্ত হইয়াছ। 
ইহা হইতে এই একটা বিপদ দেখা যাইতেছে, যে তোমাদিগের পরস্পরের 
প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইবে, এবং পূর্বতন সন্ভাব হাস পাইবে ॥ কিন্ত তুমি 
যদি এই প্রকার বাবস্থা কর, যে তাহার! কর্শ্মে রত থাকে, তবে তাহারা! 
তোমার উপকার করিতেছে দেখিয়া তুমিও তাহাদিগকে ভালবাসিবে, 
এবং তাছারাও তোমাকে তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন দেখিয়া তোমাকে 
প্রীতি করিবে; অপিচ, অতীতের উপকার অধিকতর আহলাদের সহিত 
স্মরণ করিয়া তোমরা তক্জ্রনিত সম্প্রীতি বর্ন্ধিত করিবে, এবং এইরূপে 
পরস্পরের প্রতি অধিকতর অন্ুরক্ত ও আদরলীয় হইয়া উঠিবে। যদি 
তাহার! লক্জাঞ্জনক কোনও কন্দ করিতে বাইত, তবে তদপেক্ষা নিশ্চয় 
মৃত্যুই বাঞ্চনীয় হইত; কিন্ত যাহা নারীজগাতির পক্ষে উৎকষ্ট 
ও বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়. তাহারা এক্ষণে তাহাই জানে 
বলিয়া বোধ হইতেছে; এবং সকল লোকেই, যাহা তাহারা জানে, তাহাই, 
সহজে, ক্ষিপ্রাগতিতে, শুষট্্রপে ও আনন্দের সহিত সম্পাদন করে। 
অতএব, বে-কাধ্য সবার! তুমি ও তাহার! ( ছই পক্ষই ) লাভবান, হইবে, 
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তাহাদিগকে তাহা সম্পাদন করিবার অন্থরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইও না; 
খুব সম্ভব তাহারাও আহ্লাদসহকারে তোমার কথা মানিয়া চলিবে ।” 

আরিষ্টার্খস বলিল, “দেবতার দিব), সোক্রাটীস, তুমি আমার 
বিবেচনায় এমন উপাদের উপদেশই দিরাছ, যে যদিচ আমি এবাবৎ খপ 
করা সঙ্গত বোধ করি লাই, কেন না, আমি জানি, যে যাহা গ্ধণ করিব, 
তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না, তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, 
থে কাজ আরম্ভ করিবার উপযোগী অথ সংগ্রহের জপ আমি খপ 
করিতে পারি ।” 

এই পরামর্শ অনুসারে কাধা আর্ত করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত 
হইল, এবং আরিষ্টাখস জ্রীলোকদিগকে পশম কিনিয়া দিল; তাহারাও 
কাজ করিতে করিতে মাধ্যান্ষিক ভোজন, এবং কাজ শেষ করিয়া 
রাত্রিকালীন আহার করিতে লাগিল; ফে-স্ছলে তাহার! বিরসবদন 
ছিল, সে স্থলে তাহার! প্রচুর হইল, এবং পূর্বের ন্তায় পরস্পরকে ক্ুর 
দৃষ্টিতে না দেখিয়া, তাহারা এক্ষণে পরস্পরকে প্রসন্নচিত্তে দেখিতে আরম্ভ 
করিল; অপিচ, তাহারা আরিষ্টার্শসকে রক্ষক জ্ঞানে ভালবালিতে 
লাগিল; আরিষ্টার্খসও উপকারী বলিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুরক্র হইল । 
পরিশেষে, সে একদিন সোক্রাটীসের নিকটে আসিয়া সমুদায় বর্ণনা করিল, 
এবং বলিল, ''স্্ালোকের! অভিযোগ করিতেছে, যে আমার গৃহে আমিই 
একা নিন্ধন্ম বসিয়া থাকিয়া ভোজন করিতেছি ।” 

লোক্রাটীস তখন বলিলেন, “তুমি তাহাদিগকে কুকুরের ওপাখ্যানটা 
ৰল নাই ? করিত আছে, বে পশুর! যখন কথ বলিতে পারিত, তখন 
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করিতে পারে না, নেকড়ে বাঘেও লইরা বাইতে পারে না; কিন্তু আমি 
যদি তোমাদিগের প্রহরী হইয়া না থাকি হাম, তবে বিনষ্ট হইবার ভয়ে 
তোমরা খাইতেও সমর্থ হইতে ন! ।' কথিত আছে, যে ইহা শুনিয়া 
মেধেরা স্বীকার করিল, যে কুকুরই অধিকতর সমাদরের পাত্র। অতএব 
তুমিও কুটুন্দিনীদিগকে বল, যে কুকুরের প্লে তুমিই তাহাদিগের প্রহরী ও 
পর্ধাবেক্ষক ; এবং তোমার জন্যই কেহ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার 
করিতে পারে না, ও তোমার জন্যই তাহার! আপন ন্সাপন কণ্ঠ করিরা 
নিরাপদে ও সুখে কালযাপন করিতেছে” 





চতুৰ্খ প্রকরণ 
স্বদেশের সেব৷ 
খার্মিডীসের সহিত কথোপকথন 
(Book II. Chapter 7) 


সোক্রাটীস দেখলেন, যে মৌকোনের পুত্র খাসিভীস যদিচ প্রশংসনীয় 
লোক, এবং যাহার! তৎকালে রাঞ্কাধ্য পরিচালন করিতেছিল, 
তাহাদিগের অপেক্ষ। যোগাতর, তথাপি সে জনসাধারণের সব্ুখে 
উপস্থিত হইয়| বক্তা কাঁরতে ও রাষ্রায কণ্চের ভার লইতে সন্কোচ বোধ 
করিতেছে ; ইহা! দেখিয়া তিনি বাঁপলেন, “খামিডীস, বআনায় বল তো, 
যদি কোনও বাক্তি জাতীয় উৎসবে বিঞ্জরী হইয়া সুকুট পাইবার, এবং 
তত্দার! স্বয়ং গৌরবান্বিত হইবার ও শ্বদেশকে গ্রীসে অধিকতর প্রখ্যাত 
করিবার সামর্থ থাকতেও প্রতিদ্বন্দিতায় প্রবৃত্ত হইতে না চাহে, তবে 
তুমি সেই ধাক্তিকে কি প্রকৃতির লোক বালক্জ বিবেচনা কর 1” 

“আমি নিশ্চয়ই তাহাকে ভীরু ও উদ্মমবিহীন বলিয়া বিবেচনা 
করিব 

“আর, যদি কেহ রাষ্ট্রীয় কন্মের ভার গ্রহণ করিয়া! পুরীর শরবৃদ্ধি 
সাখন, এবং তথ্দার। আপনাকে গোরবান্বিত করিবার সামখ্য থাকিতেও 
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উক্ত ভার লইতে একান্ত সক্কোচ বোধ করে, তবে কি সে ন্তাষ্যবূপেই 
উদ্ধমৰিহীন ৰলিয়া বিবেভিত হুইবে না?" 

“হইতে পারে, বোধ হয়; কিন্তু তুমি আমাকে একথ! জিজ্ঞাসা 
করিতেছ কেল 1” 

“এই জক, যে তুমি সামখয খাকিতেও, পুরবা দীব্মপে বে-সকল রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে তোমার সহযোগিতা কর! কর্তব্য, সেই সকল ব্যাপারের ভার 
লইতেও সঙ্কুচিত হইতেছ ৷” 

খা্মিডীস বলিল, “তুমি কোন্‌ ব্যাপারে আমার সামর্োর পরিচনন 
পাইয়া আমার প্রতি এই প্রকার অভিযোগ করিতেছ ?” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “যাহারা রাষ্টরায় কষ্টে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের 
সহিত তুমি বে-সকল সঙ্গতে মিলিত হও, তাহাতে ; কেন না, আমি 
দেখিতে পাই, বে তাহারা ষ্গন কোনও ব্যাপারে তোমার পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করে, তখন তুষি উত্তম পরামর্শ প্রদান কর ; এবং যদি তাহারা 
কোনও বিষয়ে ভ্ৰমে পতিত হয়, তবে তুমি সমীভীনভাবে তাহার সমালোচনা 
করিরা থাক ।” 

“কিন্ত, সোক্রাটীস, গৃহে অপরের সহিত আলাপ করা, এবং জন- 
সাধারণের সমক্ষে বক্তার পরীক্ষা দেওযর| এক কথা নহে” 

“অথচ, বাহার! গণনা করিতে জানে, তাহারা যেমন একাকী গণনা 
করিতে পারে, বহুজনের সমক্ষেও তদপেক্ষা কম গণনা করিতে পারে না; 
এবং যাহারা একাকী উৎরুষ্ট বীণ! বাজাইতে পারে, তাহার! বহুঙ্গনের 
সন্মুখেও উত্রুষ্ট বীণাবাদনের পরিচয় দেয়।” 

“তুমি কি দেখিতেছ না, যে লজ্জা ও ভর মানুষের শ্বভাবসিদ্ধ ধর্শ্ম, 
এবং উহার গার্হস্থ্য সন্মিলন অপেক্ষা বভঙ্গনের মধ্যেই আমাদিগকে 
অধিক অভি করে ?* 

es EE 5০৯ 
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কাহাদের নিকটে বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ কৰিতেছ ? এ ধোপা, 
সুচী, ছুতার, কামার, কৰক, সুদ্রগামী বণিক্‌ ও দোকানদারদিগের 
নিকটে ? যে-দেকানদারের! বলিন্না বসির! কেবলই ভাবিতেছে, কোন্‌ 
জিনিসটা একটু সস্তার কিনিয়া বেলী দরে বেচিতে পারিবে জনসভা 
তো ও সকল লোক লৱযরাই গঠিত হুইয়াছে। বে-বঞ্প অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষ 
দিগকে পরান্দিত করিবার শক্তি খাকিতেও অশিক্ষিত প্রতিপক্ষকে ভর 
করে, তোমার বিবেচনায় তাহার সঙ্িত তোনার ব্যবহারের পার্থক্য 
কি? কেন না, যাহার! রাষ্ট্রার কমছে বশোলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের 
সহিত তুমি অনায়াসে আলাপ করিতে সমর্থ, ( তাছাদিগের মধ্যে কেছ 
কেছ তোমাকে অবজ্ঞা করে; ) এবং যাহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণের 
নিকটে বতৃণত। করে, তাহাদিগের অনেকের অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ; অথচ 
যাছারা রাষ্ট্রীয় বিবয়ে কোন দিন চিন্তা করে নাই, এবং বাহবারা তোমার 
প্রতি কদাপি অবঙ্ঞাও প্রকাশ করে নাউ, তুমি কি তাহাদিগের নিকটেই 
সটপহাসাস্পদ হুইবার ভয়ে বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছ না?" 
“সে কি? তোমার কি মনে হয় না, যে যাহারা জনসভার যুক্তিযুক্ত 
কথ! বলে, তাহাদিগকে ও ন্সনেক সময়ে জনসাধারণ উপহাস করে ?” 
সোক্রাটীস বলিলেন, "অপর লোকেও তে তাহাই করে; এই জন্তাই 
তোমার সক্বন্ধে আমার আশ্চয্য বোধ হয়, যে তাহারা বখন উপহাস করে, 
তখন তুমি অক্লেশে তাহাদিগকে বশীকৃত করিতে পার; অথচ তুষি 
ভাবিতেছ, যে তুমি কন্মিন্‌ কালেও অপর পক্ষের ( অথাৎ জনসাধারণের ) 
সন্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে না। হে সৌমা, আপনার সব্বক্ষে জজ 
থাকিও না; এবং অধিকাংশ লোক যে-ভ্রম করে, সেই ভ্রমে পতিত 
হুইও না) কেন না, ইতর জন ন্ন্তের কাণ্য পথ্যবেক্ষণ করিবার জরা 
লালারিত, কিন্তু আপনার কার্য্য-পরীক্ষার উদাসীন। ব্অতএব, তুমিও 
এই কর্তবাটা অবহেলা করিও না; কিন্ত স্বীয় শক্তির উৎকর্ষ সাধনে 
ৰত্ববান্‌ হও; এবং যদি তোমার খারা কোনও বিবির স্বদেশের উত্নতি 
সাধন সম্ভবপর হয়, তবে রাষ্ট্রীয় কশ্ছে ওদাক্ত প্রকাশ করিও না; কারণ, 
যদি রাষ্ট্রের সমুদ্ধার ব্যাপার সুষব্ধপে নিব্বাহিত ৯, তবে শুধু যে অক্ত 
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পুরবাসীরা উপক্লত হইবে, তাহা নহে; কিন্তু তোমার আত্মস্থ জনও 
তাহাতে নিতাস্ত অল্প উপরুত্ত হইকে না” 


পঞ্চম আকরণ - 
স্যায় ও নিয়ম 


হিঞ্পিয়াসের সহিত কথোপকথন 
(Book 1V. Chapter 4) 
সোক্রাটীস ক্লায় সম্বন্ধে কি মত পোষণ করিতেন, তাহাও গোপন 
করেন নাই; প্রত্যুত তিনি তাহা কাধ্যে প্রদর্শন করিতেন; তিনি 
ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সহ্বিতই বিধিসঙ্গত ও হিতকর বাবহার 
করিতেন, এবং রাষ্ট্রায ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কি পুরীতে কি যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিযমান্্গত যাহা কিছু আদেশ করিতেন, তাহাই পালন করিতেন; এজন্য 
তিনি নিয়মান্থগত্যে সক্যোপার স্থবিদিত ছিলেন। তৎপরে, তিনি যথন 
জনসভায় সধাক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন, তখন তিনি জনসাধারণকে 
অবৈধরূপে মত প্রকাশ করিয়া একটা বিষয়ের মীমাংস! করিতে দেন 
নাই; কিন্ত তিনি বিধির পক্ষ হইয়া জনসাধারণের এমন প্রচণ্ড ক্রোধের 
সঙ্গুখীল হইস্াছিলেন। যে আমার মনে হয় না, অন্ত কোনও মান্য তেমন 
ভাৰে উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারিত। পুনশ্চ, যখন «০, 
ত্রিংশর্লায়ক তাহাকে বিধিবকুদ্ধ কোনও কণ্ম করিতে আদেশ করিত, 
তখন তিনি সে আদেশ মান্ত। করিতেন না; তাহার দৃষ্টান্ত থা__যখন 
তাহারা তাহাকে যুবকগণের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করিয়া! 
দিরাছিল, এবং তাহাকে ও অপর কতিপর পুর বাসীকে একব্যক্িকে 
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দাড়াইয়াছিল; এবং অনেকে এই প্রকার করিয়া অনেক সঙয়ে বিচারক- 
গণের হন্ত হইতে অব্যাহতিও পাইত। কিন্তু খন সোক্রাটীস দেলীটসের 
দ্বারা অভিুক্র হইলেন, তখন তিনি বিচারালয়ে বিধিবিরোধী কোন 
রীতিরই অনুসরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না; কিন্ত যদিচ তিনি সামাস্ত 
ভাবে গর রকম কিছু করিলে ‘অনায়াসেই বিচারকগণের নিকটে মুক্তি 
লাভ করিতেন, তথাপি তিনি বিধি ল ন করিয়া বাচিয়া! থাক! অপেক্ষ। 
বিধির বাধ্য থাকি মরণকেই বরণ করিলেন । 

তিনি অপরের সহিত এ বিষয়ে বহুবার আলাপ করিয়াছেন; কিন্তু 
তাহার যে একদা ঈলিসবাসী হিপ্লিঞজাসের সহিত স্যার সন্বন্ধে কথোপকথন 
হইয়াছিল, তাহ! আমি জানি । উহার মৰ্শ্ম প্রদত্ত হইতেছে। 

ছিপ্নিয়াস কিছুকাল অন্তাত্ থাকিয়া পুনরায় আপেন্সে ফিরিয়া আসিলে 
একদিন দৈবাৎ সোক্রাটাসের সহিহ তাহার সাক্ষাৎ হইল । সোক্রাটীস 
তখন করেক ব্যক্তিকে বালতেছিলেন, “কি আশ্চধ্য ! যদি কোনও লোক 
কাহাকেও চপ্মকার, সুত্ধর, কাংস্ঞকার বা অস্বারোধীর ব্যবসায় শিক! 
করাহতে চাহে, তবে তাহাকে কোথায় পাঠাইয়। দিলে, সে উহ! শিখিতে 
পারিবে, তন্বিযয়ে এ ব্যাক্তকে মোটেই বিপদে পড়িতে হয় না; (কেছ 
কেহ বরং বলে, যে, যে-খাক্তি গো ও অঙ্কে কাধ্যোপযোগী করিবার 
অভিপ্রান্জে শিক্ষা দিতে চাহে, তাহার জন্ক শিক্ষকের অস্তই নাই; ) কিন্তু 
যদি কেহ নিজে জ্রার্ন শিক্ষা করিতে চায়, কিংবা পুত্রকে ব! দাসদাসীকে 
শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে, তবে কোথায় গেলে যে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, 
তাহা লে মোটেই নে না।” হিপ্লিকাস কথাগুলি শুনিয়া যেন তাহাকে 
পরিহাস করিয়া বলিলেন, “কি সোক্রাটীস, আমি বহুকাল পূৰে তোমার 
নিকটে যাহ! শুনিয়াছিলাম, এখনও তুমি তাহাই বলিতেছ %” 

লোক্রাটীস বলিলেন, “হ, হিপ্সিয়াস, আমি ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত 
কাজ করিতেছি; আমি বে শুধু সেই একই কথ! বলিতেছি, তাহা নহে; 
কিন্ত আনি সেই এক বিষয়েই কথা বলিতেছি ; তুমি হয় তো বহুবিধ 
জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া! কোন দিনই এক বিষয়ে একই কথা বল না।” 

“নিশ্চয়, আমি সর্বদাই নূতন একটা! কিছু বলিতে চেষ্টা করি ।" 

৬ 





৭৬২ সোক্রাটীস [৩য় ভাগ 


"তুমি যে-সকল বিষয় জান, সে সকল বিষস্কেও কি? যেমন অক্ষরের 
দৃষ্টান্ত লওয়া যাক; যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘সোক্রাটীস 
লিখিতে কয়টা এবং কোন্‌ কোন্‌ অক্ষর আবশ্যক’, তবে কি তুমি এক 
এক বার এক এক রকম উত্তর দিতে চেষ্টা করিবে ? অথবা যদি কেহ 
তোমাকে পাটীগণিতের একটা প্রশ্ন করে, যথা, পাচ দ্বিগুণে দশ হয় 
কি না, তাহা “হইলে কি তুমি পূৰ্ব্দে যে-উত্তর দিয়াছিলে, এখন আর সে 
উত্তর দিবে না ৮” ॥ 

“এ সকল বিষয়ে, সোক্রাটীস, যেমন তুমি, তেমনি আমি সর্বদাই এক 
কথাই বলি; কিন্ত ক্ষার সব্দ্ধে নিশ্চয়ই আমি মনে করি আমার এক্ষণে 
এমন কিছু বলিবার আছে, যাহ! তুমিও খণ্ডন করিতে পারিবে না, অন্ত 
কেহও খণ্ডন করিতে পারিবে ন1।” 

১ ১৯ুক্রাটীস বলিলেন, “হীরার দিব্য, তুমি বলিতেছ ভুমি একটা 
মহাকল্যাপ আবিষ্কার করিয়াছ ; অতঃপর বিচারকগণ আর পরস্পার- 
বিরোধী রায় দিবেন না; লাষ্টবাসীরা, কোন্টা স্কায্য, তৎসম্বদ্ধে বাদ- 

J প্রতিবাদ, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে গমন, এবং দলাদলি হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইবে; এবং রাষ্ট্রসনূহের মধোও পরস্পরের অধিকার লইয়া 
মে-বিরোধ ও যুদ্ধ হইত, হাহা খানিয়া যাইবে। আমি তো জানি লা/ যে 

এত বড় একটা কল্যাণের কাহিনী যতক্ষণ তাহার আবিদত্ার মুখে 
শুনিতে না পাই, ততক্ষণ তোমাকে কি করিস! ছাড়িয়া দিই।” 











ঘর্থ অধ্যায় ] কম্মক্ষেত্র নত 
“তোমার সেই মতটা কি?” 








“আমি ধরি তাহ! কথার না দেখাই কালে দেখাই? তোমার লিক: 


কি কথা অপেক্ষ। কাজ উৎকৃষ্টতর প্রমাণ বলিয়া বোধ হয় না?” 

“নিশ্চয়ই ; কারণ অনেক লোকে ভায়ের কথা বলে, কিন্তু অন্তায় 
আচরণ করে; কিন্ত যে-ব্যাক্ত স্কাক্সা্ুগত আুসরণ করে, সে রুলের 
অস্তায়াচারী হইতে পারে না)” 

পতুমি কি তবে আনাকে কখনও দিখ্যা সাক্ষ্য দিতে, ব! গুপ্রচবের 

কাৰ্য্য করিতে, অণবা বন্ধবর্গ বা পুরবাসীদিগকে কলছে নডিত করিতে, 
কিংবা অন্য কোনও অক্যায় কন্দ করিতে দেখিয়াছ ? 

“না, দেখি নাই ।" 

“অন্যায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকাই কি তুমি ন্যায় বলিয়া বিবেচন। 
কর না?” 

হিপ্লিঝাস বলিলেন, “সোক্রাটীস, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে তুমি 
কি ন্যায় বলিয়া বিবেটন। কর, ভুমি এখন সে বিষয়ে তোমার মত প্রকাশ 
করিবার দায় এড়াইতে চেষ্টা করিতেছ; কেন না। ন্যায়বান্‌ লোকে কি 
কি করে, তাহ! তুমি বলিতেছ না, কিন্ত তাহারা কি কি করে না, তাহাই 
তুমি বলিতেছ ।" 

সোক্রাটীল বলিলেন, “কিন্ত আমি ভাবিয়াছিলাম, খে অন্যাযচিরণ 
করিবার ইচ্ছা না করাই ন্যায়ের যণেষ্ট প্রমাণ; কিন্তু তোমার নিকটে 
যদি সে্ধপ বোধ না হয়, তবে চিন্ত! করিয়া দেখ, যে এখন খাহা বলিব 
তাহাতে তুমি সন্ত্ট হইবে কি ন! ? কেন না, আমি বলিতেছি, যে যাহা 
নিয়মাহ্গত (ৰা বিধিসঙ্গত ), তাহাই ন্যাব্য 1” 

“লোক্রাটীস, তুমি তৰে বলিতেছ, যে নিয়মান্গত (ঝা বিধিঈ্গভ) * 
ও ন্যাধ্য এক ও অভিন্ন ?" 

“হা, আমি বলিতেছি।” ee 

(কথাট। বুঝাইয়| বল,) কেন -, আনি তোমার কণার 

a পারিতেছি না? তুমি ১০১ 
ই বলিতেছ 7” 


৭৬৪. আোক্রাটাস [৩য় ভাগ 
তুমি রাষ্ট্রের বিধিসমূহ জান তো?" 
“হী, জানি ৷” 


“সে গুলিকে তুমি কি বলিয়া মনে কর ?” 

“কি কি কর্ত্বা, এবং কি কি অকর্তব্য, এ বিষরে পুরবাসীর। মিলিত 
হইয়া যাহা যাহ! প্রণয়ন কৰিয়াছে, ( তাহাই বিধি)” 

সোক্রাটীস লিজ্ঞাসা করিলেন, “যে-বাক্তি রাষ্ট্রীয় জীবনে এগুলি 
মানিয়া চলে, লে লিষমান্থগত বা বিধির বাধ্য (॥০%৷০৪), এবং যে-ব)ক্কি: 
এগুলি লঙ্ঘন করে, সে বিধির অবাধ্য (৭০৮০+), নয় কি?” 

হিপ্নকিস উত্তর করিলেন, “নিশ্চয় ।* 

"তাহা হইলে, যে-বাক্ি এগুলি মানিয়া চলে, সে স্কায়চরণ করে, 
এবং যে-ব্যক্তি এগুলি মানিয়া! চলে না, সে অক্তায়াচরণ করে 1”. 

“অবস্য |” 

“তৰে থে স্তাযাচরণ করে, সে গ্রায়বান্‌, এবং যে অঙক্ায়াচরণ করে, 


“সুতরাং যে বিধির বাধা, সে স্কায়বান্‌, এবং যে বিধির অবাধ্য, সে 
অগ্তায়াচারা ?” 
“তা' নয় তো কি?” 
“আতরাং ঘে বিধির বাধ্য, সে ভ্তায়বান, এবং যে বিধির যা, 
অঞ্ায়াচারী |” 
EEE she is LEE সোক্রাটীস, যাহার! বিধি প্রণয়ন 
করে, তাহারাই যখন অনেক সময়ে উহ! বর্জন ও পরিবর্তন করে, 
_ একজ্ঞ্জ বিধিকে বা ৰিধির প্রতি বাধ্যতাকে করিয়া একট! গুরুতর 
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৪থ অধ্যায় ] 





৭৬৫ 


“যাহার! বিধি মানিয়া চলে, বিধি পরিবন্তিত হইতে পারে ৰলিয়। 
৯ তাহাদিগকে তুমি অবজ্ঞ! করিতেছ, এবং যাহারা শুদ্ধে পারদর্শিতা 
দেখাইতেছে, শাস্তি স্থাপিত হইতে পারে বলিয়। তাহাদিগকে ভুমি দিনা 
করিতেছ ;-_-তোমার এই উর কাধ্যের মধ্যে তোনার বিবেচনায় কি 
পাকা আছে ? না যাহার! স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রবল উদ্ধমে সংগ্রান করে, 
তাহাদিগকে তুমি দোবাী জ্ঞান করিতেছ ? 
“জেয়ুনের দিবা, কখনই নয ।” 
সোক্রাটীস বলিলেন, “তুনি কি লাকেডাইযোনখাসী লুকৌরগল 
05০5805) সন্দন্ধে কখনও শুনিয়াছ, যে তিনি স্পা্টাকে অন্তান্ত পুরী 
হইতে ভিন্ন করিয়া গড়িতে পারিতেন, দি তিনি উহাতে যথালাধ্য। 
নিয়মাগুগতা অন্থপ্রবিষ্ট না করাইতেন? তুমি কি জান না, যে, রাষ্ট্রসনূহের 
শাসনকর্তুগণের মধ্যে, খাহার! পুরবাসীদিগের চিত্তে নিয়দাস্্গতা সঞ্চার 
করিতে সর্ধাপেশ! হুদক্ষ, হারাই সব্দোত্রষ্ট ? এবং খে-রাষ্ট্রে 
পুরবাসিগণ সর্ধধতোভাবে নিয়ম মানিয়া চলে, সেই রাষ্ট্রই শাস্তির সময়ে 
মহানুখে কালঘাপন করে ও যুদ্ধে ছুনিবার হর ? পরস্থ উকমত্য রাষ্ট্রে 
পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ বলিগ্লা প্রতীয়মান হইতেছে ; এছন্ত রাষ্ট্রের বঙ্গোবৃদ্ধ- 
৩. সভা ও শ্ৰেষ্ঠ পুরুষগণ পুরবানীদিগকে একমত হইতে উদ্ধত করেন; 
অপিচ, গ্রীসের সর্বত্র এই নিরন এতিষ্ঠিত আছে, যে পুরবাসীরা একমত 
হইবার জন্য শপথ করবে ; এবং সব্ধত্রই তাহার! এই শপথ গ্রহণ করে; 
আমি মনে করি, যে এই অভিপ্রারে শপথ গৃহীত হয় না, যে, পুরবাসিগণ 
একই নটদল (০৷০৮খ৪) অস্থমোদন করিবে, একই বীগাবাদকদিগকে 
প্রশংসা করিবে, একই কবৰিগণকে সমাদর করিবে, কিংবা একই দৃশ্য 
দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিবে ; কিন্তু শপথ গ্রহণের উদ্দেশ্য এই, যে 
তাহার! নিধি মানিয়া চলিবে । কারণ, পুরবাসীর! যতক্ষণ বিধির বাধ্য 
থাকিবে, ততক্ষণ পুৰীসমূহ দুষ্দ্র শক্তিশালী হইয়া দাড়াইবে, ও একান্ত 
সুখী হইবে? কিন্ত উক্সত্য বিন! পুরী স্থশাসিত হয় না, গৃহ স্থশৃষ্খলভাবে 
পরিচালিত হইতে পারে ন৷। ব্যক্তিগত জীবনেও, বিধির বাধ্য না হইলে 
একজন কিরূপে রাষ্ট্রের দ্বার! দথাসন্ভব অজ দণ্ডিত ঝা অধিক সম্মানিত 
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হইতে পারে ? কিরূপে সে বিচারালরে যথাসম্ভব অল্প পরাজিত হইতে বা 
অধিক জয়লাভ করিতে পারে ? কাহার নিকটে একজন বিশ্বাস করিয়া 
আপনার বিত্ত, পুত্র ব! তহিত! সন্ত করিতে পারে ? যে বিধির বাঁধা, 
তাহাকে ছাড়া আর কাহাকে সমগ্র পৃত্বী অধিকতর বিশ্বাসভাজন বলিয়া 
নিরেচনা করিবে? কাহার নিকট হইতে জনকজননী, আত্মীয়ন্বগণ, 
দ।সদাসী,' বন্ধন, পুৰবাসী বা বিদেশী অধিকতর স্কায়বিচার প্রাপ্ত 
হইবে ? শক্রগণ যুদ্ধের কিরাম, ব! সন্ধিস্থাপন ঝা শাস্তির সর্ত-লিক্ধীরণ 
উপলক্ষে কাহাকে অধিকতর বিশ্বাস করিবে ? যে বিধির বাধা, তাহাকে 
ছাড়া লোকে আর কাহার (যুদ্ধে ) সহায় হইতে ইচ্ছা করিবে? এবং 
সহাযগণ কাহাকে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া! নেতৃত্বে বরণ করিবে, 
কিংবা দুৰ্গ বা পুরীর অধিনাস্রকত্ছে প্রতিষ্ঠিত করিবে ? থে বিধির বাধা, 
তাহাকে ছাড়া আর কাহার নিকট হইতে একজন উপকার করিয়া 
স্ধধিকতর প্রত্যুপকার পাইবার আশ! করিবে ? অথবা যাহার নিকট 
হইতে প্রত্যুপকাঁর পাইবার আশ! আছে, তাচাকে ছাড়া লোকে আর 
কাহার উপকার করিতে চাহে ? এই প্রকার লোক ভিন্ন একজন কাহার 
মিত্র হইতে অধিক ঝ শত্রু হইতে কম ইচ্ছা করে ? লোকে, যাহার মিত্র 
হইতে একাস্ত ইদ্চক, এবং শক্ত হইতে মোটেই ই্ছক নহে ; অধিকাংশ 
মান্য যাহার মিত্র ও সহার হইতে চাহে; এবং বাহার পত্র ও বিরোধীর 
সংখ)! অতায়,__এক্প ব্যক্তি ছাড়া একজন আর কাহার সহিত সংগ্রামে 
কম প্রবৃত্ত হইবে ? অতএব, হে হিপ্লিয়াস, আমি “নিয়মান্রগত' ও "চাষা" 
(অথবা বিধির বাধ্য ও হ্থানান্গত ) এক বলিয়া ঘোষণা করিতেছি । 
তুমি ধদি ইহার বিপরীত মত পোবণ কর, তবে আমাকে বল।” 

হিল্িয়াল বলিলেন, “না, লোক্রাটীস, জেয়সের দিব্য, আমার তো 
৩ বে ভুনি জাম ন ত মত 
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“তুমি কি বলিতে পার, যে মানবে সেই সকল বিধি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে ?” 

“কেমন করিয়া মানুষে উহ! প্রতিষ্ঠিত করিবে, যখন তাহারা সকলে 
একত্র মিলিত হয় নাই, এবং সকলে এক ভাবাও বলে না?" 

“তবে তুনি কাহাদিগকে এই সকল বিধির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া 
বিশ্বাস কর ?” রস 

“আমি বিশ্বাস করি, যে দেবতার! মানবের জন্য এই সকল বিধি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কারণ, সনুদার জাতির মধোই প্রথম বিধি 
দেবগণকে ভক্তি করা।* 

“পিতামাতাকে পুঞ্জ৷ করাও কি সর্ব্ধর বিধি নয়?" 

পছা, তাহাও বিধি 1” 

“মাতাপিতা পুত্কন্তাক্ষে বা পুত্ৰকক্কা মাতাপিতাকে বিবাহ করিবে 
না, ইহাও কি বিধি নয় ?” 

পইহা কিন্তু এখন পণ্যন্ত আমার নিকটে ঈশ্বরের বিধি বলির বোধ 
হইতেছে না, সোক্রাটীস ।” 

পকেন, বল তো?” ৯ 

“কারণ, আমি দেখিতে পাইতেছি। যে কোন কোনও জাতি এই 
নিয়ম লঙ্ঘন করে ।” 

“তাহার! আরও অনেক লিক্ম লঙ্ঘন করে; কিন্তু বাহার! দেবগণের 
দার! প্রতিষ্ঠিত বিধি লঙ্ঘন করে, তাহারা দণ্ড প্রাপ্ত হর; মাভষের সাধ্য 
নাই, যে সে কোনও প্রকারে এই দণ্ড হইতে নিহ্ৃতি পাছৰে, যেমন, 
যাহারা মানুষের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত বিধি লজ্বন করে, তাহার! কেহ তাহা 
গোপন করিয়া, কেহ বা বলপ্রয়োগ করিয়া, দণ্ড হইতে লিক্কৃতি 
পার়।” [ব্রি 

হিল্লিয়াস বলিলেন, "সোক্রাটাস, নাতাপিত! পুত্রকক্কাকে বা পুত্রকন্তা 
বিবাহ করিলে কি রকম দণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
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যাহারা সন্তানোতসাদন করে, তাহার! কুসন্তান উৎপাদন অপেক্ষা আর 
কোন্‌ কঠোরতর দণ্ড ভোগ করিতে পারে ৮৮ 

“কি করিয়া তাহার! কুসস্থানই উৎপানন করিবে, যখন, তাহার! যে 
নিজের! সংপুকুষ হইরা সুশীল! ভাগযাতে সন্তান উৎপাদন করিবে, সে 
পথে কোনই বাধা নাই ?" 

“কারণ, পতিপত্থী নিজের! ভাল লোক হইয়! যে পরস্পরের সাহায্যে 
সম্তান উৎপাদন করিবে, শুধু তাহাই যথেষ্ট নহে, কিন্ত তাহাদিগের দৈহিক 
বণেরও পূর্ণপরিণতি হওয়া আবগ্যক । অথবা, তোমার কি মনে হয়, যে, 
যাহাদিগের দেহ পূর্ণপরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বীজ, আর, 
যাহার! পুর্ণপরিণতি প্রান্ত হয় নাই, কিংব! পুর্ণপরিণতি অতিক্ৰম করিয়া 
গিয়াছে, তাছাদিগের বীজ একই প্রকার ?” 

“না, না, জেয়ুসের দিব্য, এক একার হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।” 

“তবে এই দুইয়ের মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ ?” 

“এ তো হপ্পষ্ট__ পুর্ণপরিণতি প্রাপ্ত পুরুষের বীজ ।” 

“তবে যাহারা পুর্ণপৰ্ধিপতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগের বীল্গ 
সারবান্‌ নয়?” 

“না, সারবান্‌ হওয়। মোটেই সম্ভব নয়” 

“তাহা হইলে, তাহাদিগের সন্্ানোৎপাদন কর! উচিত নয় ? 

“না, কখনই নয়।” 

“তৰে বাচার! এই বঅবস্থার সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা জেন 
সন্তান উৎপাদন কর! কন্তবা নহে, সেই প্রকার : সন্তানই উৎপাদন করে?” 

“আমার তাহাই বোধ হয়।” 
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“কিন্ত বাহার! এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা কি দণ্ড ভোগ করে 
না? (যেমন, ) তাহারা উত্তন মিত্রে বঞ্চিত হইয়া, যাহারা! তাহাদিগকে, 
বিদ্বেষ করে, তাহাদিগের শরণ লইতে বাধ্য হয়। যাহার! উপকার- 
প্রার্থীর উপকার করে, তাহার! কি আপনাদিগের পরম স্থজুৎ নয়? আর, 
যাহার! উপকারীর প্রতুুপকার করে না, তাহারা কি অক্রৃতজ্ঞতার জন্ক 
উপকারীর বিদ্বেষভাজন হয় না? তথাপি, উপকারী ব্যাক্তির সাঙাব্য 
তাহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এজন্ত কি তাহার! সর্বদা তাহার 
পশ্চাদস্থসরণ করে না৷ ?” 

হিপ্নিয়াস বলিলেন, “'জেযুসের দিবা, সোক্রাটীস, এ সমন্তই দেবগণের 
কার্ধা বলিয়া! প্রতীরমান হইতেছে; কেন না, আমার মনে হয়, যাহারা 
নিয়ম লঙ্ঘন করে, নিয়ন স্বযংই যে তাহাদিগকে দণ্ড দেয়, ই! মানব 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট কোনও নয়ম-প্রণেতার বিধান।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “অতএব, হিপ্িয়াস, তুমি কি বিঝেচন। কর, 
যে, দেবগণ যাহা বিধান করেল, তাহ! সতায়ান্ছগত, না কারের বিরোধী ?” 

ছিল্সিয়াস বলিলেন, “না, না, জেযুসের দিবা, কখনই ন্যায়ের বিরোধী 
নহে; কেন না, বদি দেবগণ বাহা সথাাস্থগত, তাহাই বিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত 
না করেন, তবে কদাচিৎ অপর কেহ তাহ! করিতে পারিবে।” 

এহিপ্রিয়াস, তাহা হইলে দেবগণ এই বাবস্থা! করিয়া! সন্ধষ্ট হইয়াছেন, 
যে যাহা নিয়মাহ্থগত্ত (ব1 বিধিসঙ্গত ) তাহাই ক্তাক্ান্থগত।" 

সোক্রাটাস এই প্রকার উপদেশ দিয়া ও আচরণ করিয়া সহচর দিগকে 
অধিকতর ন্যায়পরায়ণ করি! গড়িয়া তুলিতেন । 

ব$ প্রকরণ 
সখ্য 
দেবদত্বার সহিত কথোপকথন 
(Book TI. Chapter 2) 

একসময়ে এই পুরীতে এক সুন্দরী রমণী ছিল; তাহার নাম দেবা 

(7০০৭০৪) ; যে ভাহার সঙ্গের প্রার্থী হইত, সে তাহারই সহিত বাস 
৯৭ 
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করিত । একদা সোক্রাটীসের এক সহচর এই রমণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়া বলিল, যে তাহার শসৌন্দর্যা বর্ণনাতীত ; চিত্রকরেরা তাহার চিত্র 
অন্ধন করিবার অভিপ্রারে তাছার গৃছে যাইতেছে, এবং সেও তাহাদিগকে 
সব্দাঙ্গের সৌন্দধা প্রদর্শন করিতেছে। তখন সোক্রাটীস কহিলেন, “তবে 
আমাদিগকে তাহাকে দেখিতে যাইতে হইতেছে ; কেন না, শুধু শুনিয়া 
তোমার “বর্ণনাতীত সোন্দধ্য’ ধারণা কর! সম্ভবপর হইবে না ।” যে-ব্যক্কি 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিল, (সে বলিল, "তবে বিলম্ব ন! করিয়া চল, 
আমরা এখনই যাই ।” 

এই পরামর্শাঙ্কসারে তাহারা দেবদত্রার.গৃহে যাইয়া দেখিলেল, যে সে 
এক চিত্রকরের সন্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার! তাহার রূপ 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং চিত্রকর চলিয়া গেলে সোক্রাটীস 
কহিলেন, “বন্ধুগণ, দেবদতা যে আমাদিগকে তাহার রূপ দেখিতে দিল, 
সেজন্ আমাদিগের তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাক! কর্তব্য, লা আমর! যে 
মুগ্ধ নেত্রে তাহার রূপ নিরীক্ষণ করিলাম, সেজন্ তাহারই আমাদিগের 
নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়| উচিত ? এই প্রদর্শন যদি তাহার পক্ষে অধিকতর 
হিতকর হয়, তবে কি সে আমাদিগের নিকটে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হুইবে না? 
আর যদি সে দৃষ্য আমাদিগের পক্ষে অধিকতর হিতকর হয়, তবে কি 
আমাদিগেরই তাহার নিকটে রুতজ্ঞ হওয়া কর্তব্য নহে?” কে একজন 
বলিল, যে তিনি স্তায্য কথাই বলিয়াছেন ; তখন তিনি বলিলেন, 
"এই নারী তবে এক্ষণে আমাদিগের নিকটে প্রশংসা পাতেছে ; আমরা 
যখন অনেকের নিকটে ইহার সব্বন্ধে আলাপ করিব, তখন লে উপকারও 
প্রাপ্ত হইবে ৷ কিন্ত আমরা এখন যে-দৃশ্রা দেখিলাম, তাহ! আলিঙ্গন 
করিবার জন্য আমাদিগের প্রাণ আকুল হইতেছে ; আমর! আবেগপূর্ণ 
দক্ষ এখান হইতে চলিয়! যাইব, এবং দুরে অবস্থান করিয়া ইহার জন্ত 
লালাপ্রিত হইব ॥ তাহার ফল এই হইবে, যে আমরা ইহার অর্চনা 
করিব, এ আমাদিগের অন্ন! গ্রহণ করিবে।” দেবদত্ত/ কহিল, 
“জেমসের দিবা, যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তবে তুষি হে আমাকে দেখিতে 
আসিরাছ, সে জন্য সামার তোমার নিকটে কৃতঙ্ছ হওয়া উচিত।” 
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কিরংকাল পরে সোক্রাটীস দেৰ্দিলেন, যে দেবদকা বহমূলা বসনে 
কৃষিত হইয়াছে ; তাহার মাতা অনক্াস্থলদ বস্তু ও ব্লক্ষা্ পরিধান করিয়া 
তাহার নিকটে উপস্থিত রহিয়াছে ; তাহার বহু রূপবতী দাসী আছে; 
তাহারাও অধরত্রে সন্দিত হয় লাই; এবং তাভাৱ গৃহ অন্তপ্রকার সাজ- 
সজ্জারও এশ্বখোর পরিচয় দিতেছে ; দেখিয়া তিনি বলিলেন, “দেবদ তা, 
আমাকে বল তো, তোমার কি ভুসম্পন্ডি আছে ?” 

দেবদত্তা বলিল, "না, আমার নাই ।” 

"তবে তোমার লাভজনক বাড়ী আছে?” 

“না, বাড়ীও লাই ।” 

“তবে কি শ্রমশিল্পী দাসদাসী আছে ?” 

“ন, শ্রমশিলপীও লাই |” 

“তাহা হইলে তোমার জীবিকা-নিব্যাহ হর কোথা হইতে ?” 

“যদি কেহ আমার প্রণন্ী হইরা সামার উপকার করিতে চাহে, তবে 
সেই আমার জীবিকার পার ।" 

সোক্রাটীস বলিলেন, “হীরার দিব্য, দেবদত্তা, সে তোমার উৎ্রুষ্ট 
সম্পত্তি বটে; গো মেষ ছাগ অপেক্ষা প্রণরীর দল থাকাই বহুগুণে 
বাঞ্জনীয়। কিন্তু কোন প্রণয়া মক্ষিকার ক্কায় দৈবাৎ আসিয়া তোমার 
নিকটে উপস্থিত হয় কি না, এই ভাবে তুনি তাহা নদৃষ্টের উপরে ছাড়িয়া 
দেও, না নিঙ্ছে কোন প্রকার কোশল অবলম্বন কর ?” 

দেবদত্বা। বলিল, "আমি এই উদ্দেস্তে কৌশল কোথার পাইৰ ?" 

এজেযুসের দিবা, তুমি দাকড় অপেক্ষা অনেক সহঞ্জে পাইতে পার । 
তুমি জান, থে মাকড়লা জীবন রক্ষার জন্ত শিকার করে ? তাহারা অতি 
হ্থপ্ম জাল বোনে, এবং যাহ! কিছু তাহাতে পতিত হয়, তাহাই আহা 
পরিণত করিয়া থাকে ।” 

পতি কি তবে ব্দামাকে লাল বুলিতে পরামর্শ দিতেছ ৮” 

পোক্রাটীদ বলিলেন, “হা, কেন না, তোমার কখনই যনে করা! উচিত 
নয়, বে এমন বহুমূল্য শিকার, প্রপন্ীক্ষন, তুমি বিনা কোৌশলেছ ধরিতে 
পারিবে! তুমি কি দেখ নাই, শশক যে এত তুচ্ছ জীৰ, তাহা ধরিবার 
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জন্তই শিকারারা কত কৌশল অবলম্বন করে? শশকগণ রাত্রিকালে 
চক্রিয়া বেড়ার, এজন্য তাহার! নৈশশিকারদক্ষ কুকুর সংগ্রহ করিয়া 
তন্বারা তাহাদিগকে শিকার করে; শশকের1 দিবাভাগে দৌড়িয়া 
পলাইয়া যায়, সুতরাং শিকারীর1 অন্ত কুকুর রাখে ; শশকগুলি কোন্‌ 
পথে চারণভূমি হইতে গহ্বরে ফিরিয়া গিয়াছে, ইহারা গন্ধ দ্বার! তাহা 
বুঝিতে পারিয়! তাহাদিগকে বাহির করে; 'আবার শশকগণ দ্রুতগামী, 
তাহার! দোৌড়িয়া নী দৃষ্টির বহিতৃূ ত হুইরা পড়ে ; একারণে তাহাদিগকে 
দোৌড়িয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে শিকারীর! ক্ষিপ্রগতি কুকুর পোষণ করে ; 'অপিচ, 
কতকগুলি শশক এই দ্রুতপদ কুকুরদিগকেও পশ্চাতে ফেলিয়া পলাইয়া 
যায়; এজন্য শিকারীর! পলায়নের পথে জাল পাতিয়া রাখে, যাহাতে 
শশকপুলি জালে পড়িয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়।” 

দেবদত| বলিল, "এই জাতীয় কোন্‌ কৌশল ছার! আমি প্রণয়ীদিগকে 
ধরিতে পারিব ?" 

“বদি কুকুরের পরিবর্তে তুমি এমন একজন লোক পাও, যে বূপলোলুপ 
ও ধনবান্‌ ব্যক্তিদিগকে খুজ্জিয়| বাহির করিবে, এবং বাহির করিয়া 
কৌপলক্রমে তোমার জালে আনিরা ফেলি! দিবে ।” 

“আমার কি রকম জাল আছে ?” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “তোমার অস্ততঃ একটা জাল আছে, এবং (সে 
জাল খুব ভাল বোনা, ( তাহা ) দেহ ; উহাতে তোমার আত্ম! বাস করে; 
উহার সাহাত্যেই তুমি বুঝিতে পার, কোন্‌ প্রকার দৃষ্টি প্রীতিপ্রদ, এবং 
কোন্‌ কথা চিত্তাকর্ষক ; বুঝিতে পার যে, যে-বাক্কি তোমার জন্য ব্যাকুল, 
তাহাকে প্রসরচিত্তে অভ্যহন! করা কর্তব্য ; এবং যে উদ্ধত, তাহাকে 
নিক্ষাশিত করিয়া রাখ! উচিত ; বুঝিতে পার, যে প্রণনী পীড়িত হইলে 
যত্রপূর্ববধক তাহার সেবা করিতে হইবে, এবং সে কোনও শোভন কণ্য 
সম্পাদন করিলে নিরতিশর আনন্দ প্রকাশ করিবে ; এবং যে তোমার 
প্রতি একাস্ত অন্ুরক্র, সমগ্র হৃদরের সহিত তাহাকে ভালবাসিবে। 
আমি বেশ জানি, যে তুনি শুধু বিগলিত হইয়া ভালবাসিতে জান, তাহা 
নহে; কিন্ত তুষি কপট প্রেমেও ভালবাসিতে জাল ; আধিকক তোমার 
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প্রণয়ীর! তোমার সস্তোষনিধান করিতে প্রয়াস পায়, যেহেতু, আনি জানি, 
তুমি কেবল কথায় নয়, কিন্তু কার্য্যেও তাহাদিগকে প্রসত্র রাখ ।” 

দেবদত্তা বলিল, "জেমসের দিব্য, আমি কিন্ত এরকম কোন কোশলই 
প্রয়োগ করি না” 

“কিন্ত তাহা হইলেও মানবের সহিত তাহার প্রকৃতি অনুসারে 
বৃদ্ধিসক্গত বাবহার কর! একান্ত আবস্তুক ; কেন না, তুমি বল প্রয়োগ 
করিয়া! বন্ধু লাভ করিতে ও বন্ধুকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না; কিন্ত 
সুমিষ্ট সেবা ও মধুর ব্যবহার দ্বারাই এই জন্ধ ধৃত ও আকৃষ্ট হইর! থাকে |” 

প্তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ।” 

“অতএব, প্রথমত: তোমার কণ্তবা এই, বে, যাহারা তোমার 
সঙ্গপ্রার্থী, তাহাদিগের নিকটে তুমি শুধু সেই প্রকার সামগ্রীই বাচ্চা 
করিবে, যাহ! দিতে তাহারা অগুমাত্রও কুষ্ঠিত হইবে না; তৎপরে, 
তুমিও সেইরূপ ন্সকুষ্ঠিত চিন্তে উপহারের পরিব্তে প্রত্যুপহার দিবে; 
কারণ, এই রূপেই তাহার। তোমার প্রতি একাস্ত ন্থরত্ত হইবে, এবং 
স্দীর্থ কাল তোমাকে ভালবালিবে ও তোমার মহোপকার সাধন 
করিবে । কিন্তু যখন তাহার! তোমার দান প্রাথনা করে, তুমি যদি শুধু 
সেই সময়ে তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর, তবেই তুমি তা্ছাদিগকে 
অতান্ত্ সন্ভষ্ট রাখিবে; কেন না, তুমি দেখিতে পাইতেছ, যে অতীব 
স্বাদ আহাধ্যও বদি কেহ অপরকে তাহার ক্ষুধা উদ্রেকের পুর্বে 
প্রদান করে, তবে তাহাও ওঁ ব্যক্তির নিকটে বিশ্বাদ বোধ হয়; 
এমন কি, যাহাদিগের ক্ু্িবৃত্তি হইয়াছে, উহা তাহাদিগের বমনোহ্ষেগ 
স্থষ্টি করে। পক্ষান্তরে যদি কেহ বুরুক্ষার সঞ্চার করিয়া অপরকে খা 
দেয়, তবে তাহ! অপেক্ষারুত আকপ্চিৎকর হইলেও অত্যন্ত উপাদের 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" 

“ দেৰদত্ধ৷ জিজ্ঞাসা কৰিল, “যাহার! আনার নিকটে আইসে, আমি 
কি করিয়া! তাহাদিগের বৃতুক্ষার উদ্রেক করিতে সনর্থ হইব ?" 

সোক্রাটীস স্ন্তর করিলেন, “প্রথমতঃ তাহাদিগের কামনা পরিতৃপ্ত 
হইলে, যতক্ষণ তাচাদিগের পরিতৃপ্তির অবসান না হয়, এবং তাহারা 
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পুনরার তোমাকে না চাহে, ততক্ষণ বদি তুমি আপনাকে অর্পণ না কর, 
এবং তাহাদিগকে তোমার কথা স্মরণ করাউয়া না দেও; তৎপরে, তাহারা 
যখন তোষাকে চাহিবে, তখন তুমি একাস্ত মধুর ভাবে তাহাদিগকে 
আসঙ্গ স্বরণ করাঃবে; এবং দেখাইবে, যে তাহাদিগের বাঞ্ছ! পূর্ণ করিতে 
তুমি যথাগ ই অত্যন্ত বাগ্র ; আবার যতক্ষণ তাহার! নিরতিশয় লোলুপ 
না হয়, ততক্ষণ তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবে ; কেন না, 
একই অখায সেই সময়ে ( অথাৎ লালস! উদ্রেকের পরে ) প্রদান করা, এবং 
লালসা উদ্লেকের পুৰে প্রদান করা, এই উভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ।” 
দেবদত্তা কহিল, “তবে সোক্রাটীস, তুমি কেন প্রণরীজন আহ্রণে 
আমার সহায় হও না?" 
সোক্রাটীস বলিলেন, “'জেয়ুসের দিবা, তুমি যদি আমাকে রাজি 
করাইতে পার, তবে নিশ্চয়ই হুইব ।” 
“আমি তবে কি করিয়া তোমাকে রাজি করাইব ?” 
“তোমার যদি আমাতে কোনও প্রয়োজন থাকে, তবে তুমি নিজেই 
উউপা্জ অন্বেষণ ও আবিষ্কার করিবে ।” 
“তৰে তুমি সদা সর্বদা এখানে আসিও 1” 
তখন সোক্রাটীস আপনার নিক্ষপ্থা জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া 
" বলিলেন, “দেবদত্তা, আমার তে বড় সহজে অবসর হয় না; কেন না, 
আমার নিজের ও জনসাধারণের নানা কাজে আমি সর্বদাই ব্যস্ত থাকি; 
তা’ ছাড়া, আমারও বান্ধবী আছে; তাহার! আমাকে দিবারাত্রি এক 
সুহর্তও তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাইতে দেয় না; তাঁছারা আমার নিকটে 
প্রেমের যাহ ও অঞ্ত শিক্ষা করে ।” 
দেবদত্বা বলিল, “তুমি তাহাও জান নাকি, পোক্রাটীস ?" 
সোক্রাটীস বলিলেন, “তবে কিসের দ্য তুমি যনে কর এই 
আপরডোরস এবং আন্টিস্বেনীস কখনও আমাকে ছাড়ে লা? এবং 
কিসের জন্ত কেনীস ও সিশ্মিজাস খীবস হইতে আমার নিকটে আসিয়াছে? 
কুমি বেশ জানিও, যে এমনতর ব্যাপার নেক প্রেমের যাহু ও অঙ্গ এবং 


শরঙ্ছজ্ালিক চক্র ছাড়া হয় না।” 
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“তাহা হইলে আমাকে তার চক্রটা ধার দেও, বাহাতে আমি উহা 
প্রথমে তোমার উপরেই চালাইতে পারি ।” 

“কিন্ত, গ্েযুসের দিবা, আনি তোমার দ্বারা আষ্ট হইযা তোমার 
নিকটে আসিতে চাই না; আমি চাই, থে তুমিই আমার নিকটে গমন 
করিবে।"” 

“আচ্ছা, আমি ধাইব; তুমি শুধু আমাকে তোমার গৃহে আঅভাখন! 
করিও ।" 

“হী, আমি তোমাকে নমত্যর্থনা করিব, বদি ন্সন্ান্তরে তোমার 
'পেক্ষ! প্রিয়তর কেহ না থাকে ।” 








পঞ্চম অধ্যায় 
ধন্ম 


অথম প্রকরণ 


দৈব ও মানবীয় ব্যাপার 
(Book 1. Chapter 1) + 


সোক্রাটীস অন্তরঙ্গ স্ুহ্ৃদ্দিগের সহিত এইরূপ বাবার করিতেন; 
তাহাদিগের যাহা যাহ! করণীয়, তাহ! যে-প্রকারে উৎ্রুষ্ট রূপে সম্পাদিত 
হইতে পারে বলিয়! তিনি বিবেচনা করিতেন, তাহাদিগকে সেই প্রকার 
পরামর্শ দিতেন ; কিন্তু যে-সকল কার্ধোর ফল 'অপরিক্ঞাত, তাহা কর! 
কর্তব্য কি না, ইহা! স্থির করিবার লগ্জ তিনি তাহাদিগকে দৈববাণী 
শুনিতে প্রেরণ করিতেন । তিনি বলিতেন, থে, যাহার! পরিবার ও রাষ্ট্র 
উত্তম রূপে পরিচালনা করিতে চাহে, তাহাদিগের দৈববালী জিজ্ঞাসারও 
প্রয়োজন আছে; কারণ, তিনি মনে করিতেন, হুত্রধর বা কাংস্তকার 
ৰা কুষক, বা লোকনায়ক বা এই সকল বিবস্কের নিপুণ সমালোচক, বা 
তার্কিক বা গুক্তপতি, কিংবা সৈন্যাধাক্ষ-_এই সমুদারের কণ্ঠে সুদক্ষ হঃয়া 
শিক্ষাসাপেক্ষ, এবং তাহা! মানবীয় বুদ্ধির দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভবপর । 
কিন্ত তিনি বলিতেন, যে, এ সমুদান্পের মধ্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়গুলি 
দেবগণ আপনাদিগের কর্তৃত্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন $ তাহার মতে 
উহাদিগের কোনটাই মানবের নিকটে পরিজ্ঞাত লহে ॥ কেন না, যে-বাক্তি 
ক্ষেত্র উত্তম রূপে কর্ষণ করিয়াছে, তাহার নিকটে, কে শন্ত আহরণ 
করিবে, তাহা অনিশ্চিত ; যে উত্তম রূপে গৃহ নিশ্াণ করিয়াছে, তাহার 
নিকটে, কে উহাতে বাস.করিবে, তাহা অনিশ্চিত; যে সেনাপতির কণ্টে 
কুশল, তাহার নিকটে, সেনাপতির কপ কর! ( তাহার, সৈন্যগণের ও 
রাষ্ট্রের পক্ষে) কল্যাণকর হইবে কি না, তাহা অনিশ্চিত; যে রাষ্ট্র 
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পরিচালনে কুশল, তাহার নিকটে, রাষ্টর-নার়কের পদ ( তাহার পক্ষে ) 
কল্যাপকর হইবে কি লা, তাচা অনিশ্চিত ; দে সখের আশা ্ন্দরী রমনী 
বিবা€ করিগ্াছে, তাহার নিকটে, লে বে গর দ্বীর জন্য দুর্দশার পতিত হইবে 
না, তাহ! অনিশ্চিত; এবং বে লাস্ট ক্ষমতাশালী সজায় লা করিক্বাছে, 
তাহার নিকটে, সে যে এ সহারগণের জন্ত পুরী হইতে নি্্দাসিত 
হইবে না, তাহা অনিশ্চিত । যাহারা ভাবে, যে এ সকলের কিছুই 
দৈবাধীন নর, কিন্তু সমস্তই ঘালবী বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে, তাহাদিগকে 
তিনি পাগল বলিতেন ; আবার, দেবতার! বে-সকল বিবর দাস্থযকে 
অভিজ্ঞতা দ্বার! অবগত হইবার অধিকার দিরাছেন, সে সকল বিবয়ে যাহারা 
দৈববালীর ভিখারী হয়, তাহাদিগকেও তিনি পাগল বলিতেন। যেমন, 
একপ্সন যেন দেবতাকে গিজ্ঞালা করিতেছে, যে-ব্যক্তি সারধির কাধ্যে 
অভিজ্ঞ, তাহাকে সারথি নিযুক্ত করাই শ্রে্ঃ ; কিংবা যে-ব্যক্কি কর্ণধারের 
কাধ্যে অভিজ্ঞ, তাহাকে তাহার নৌকার কর্ণধার নিযুক্ত করাই শ্রের্ঃ, না 
থে অনভিজ্ঞ, তাহাকে নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ ; অথবা যাহা গুণিয়া, মাপিয়া বা 
ওজন করিয়! জান! সম্ভবপর, একজন যেন তাহ! দেবতার নিকটে জানিতে 
চাছিতেছে। তিনি মনে করিতেন, বে, যাহার! এই সকল বিষয়ে দেব- 
গণের নিকটে লিজ্ঞান্থ হইয়া যায, তাহার! প্রতাবায়গ্রস্ত হত । তিনি 
বলিতেন, থে, দেবগণ মানুষকে বাহ! শিক্ষাপূর্কক গল্পাদন করিবার সামর্থ্য 
দিয়াছেন, তাছা। তাহাদিগের শিক্ষা কর! কর্তব্য; কিন্ত খাহা কিছু 
তাহাদিগের নিকটে অপরিজ্ঞাত, তাহাই দেবগণের নিকট হইতে দৈব- 
বাণীর সাহায্যে অবগত হইবার চেষ্ট। করা উচিত; কেন না, দেবতারা 
ধাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদিগকে ইঙ্গিত প্রেরণ করেন। 


ব্বিতীৰ প্রকরণ. * 
পুজা, প্রার্থনা, নৈবেস্ত ও সংযম 
( Book 1. Chapter 3) 


একবাক্তি ( ডেল্‌ফিতে আাপলোর ) প্রবক্তাকে জিজ্ঞানা করিবা ছিল, 
থে, বলি, পূর্বপুরুষের তর্পণ, কিংবা এই প্রকার অক্ান্চ বিবয়ে কিরূপে 
৯ 
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ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হুইবে; প্রবক্তা তাহাকে বে-উত্তর দিয্না ছিলেন, 
ইহ! ( দিবালোকের ক্রার ) উদ্জ্বল। যে সোক্রাটীস তদপুক্ূপ কথা বলিতেন 
ও কার্ধা করিতেন। প্রবক্তা বলিয়াছিলেন, বে যাহার! রাষ্ট্রের বিধি 
মানিয়া চলে, তাকারাই পুণ্য আচরণ করে ; সোক্রাটীসও নিজে তন্ধূপ 
আচরণ করিতেন ও অপরকে তজ্বপ আচরণ করিতে শিক্ষা দিতেন; 
বাহার! অর্রূপ আচরণ করে, তাহাদিগকে তিনি বৃখাকশ্মী ও অস্তঃসার- 
শৃন্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন । 

তিনি দেবতাদিগের নিকটে শুধু এই প্রার্থনা করিতেন, যে, যাহা 
শুভ, তাহারা যেন তাহাকে তাহাই প্রদান করেন ; কারণ, তিনি বিশ্বাস 
করিতেন, যে, কি কি শুভ, তাহারাই তাহ! সব্ধাপেক্ষা ভাল জানেন। 
তিনি মনে করিতেন, যে, যাহার! বর্ণ, রজত, রাজত্ব কিংবা এই জাতীয় 
অন্ত কোনও ধনের জন্ত প্রার্থনা করে, তাহাদিগের প্রাথনা, এবং অক্ষ- 
ক্রীড়া বা যুদ্ধ কিংব1 এইপ্রকার অন্ত যে-সকল কাধ্যের ফল সম্পূর্ণরূপে 
অনিশ্চিত, তাহাতে রুতকাধা হইবার জন্য প্রার্থনা; এই উভয়ে কোনই 
প্রভেদ নাই । 

তিনি যখন আপনার সামান্ত সদায় হইতে সামান্ত বলি নিবেদন 
করিতেন, তখন ভাবিতেন না, বে, যাহারা ব্সাপলাদিগের বহুবিধ মহৈশ্বর্ঘয 
হইতে বহু নহ্ানুলা বলি নিবেদন করিতেছে, তাহাদিগের অপেক্ষা তিনি 
হীন হই! গেলেন; কেন না, তিনি বলিতেন, যে, দেবতারা যদি ক্ষুদ্র 
বলি অপেক্ষা নহাবলি পাইরা অধিকতর ব্সানন্দিত হইতেন, তবে তাহা 
তাহাদিগের পক্ষে শোভন হইত লা? (যেহেতু তাহা হইলে অনেক 
সময়ে খাশ্ঠিকের নৈবেঙ্ছ অপেক্ষা পাপিষ্টেক্স নৈবেদ্ছই তাহাদিগের নিকটে 
অধিকতর আদরণীর় হইয়া উঠিত ; ) এবং যদ্গি খাশ্ঠিকের নৈৰে 
অপেক্ষা পাপিষ্টের নৈবেক্সই দেবগণের নিকটে ব্সধিকতর আদরণীয় 
হইত, তবে নান্থষের পক্ষে জীবন ধারণযোগ্যই খাকিত লা। কিন্ত তিনি 
বিশ্বাস করিতেন, যে, বাহারা সর্জাপেক্ষ! ভক্তিমান্‌, দেবতারা তাহাদিগের, 
পুন পাইস্জাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিলাত করিয়| খাকেন। তিনি 
নিয়োক্ত বচনটীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন 
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“আপনার শব্তি অন্থসারে অমর দেবগপকে বলি উৎসর্গ কর ৷” 
{ Hesiod, Works and Days, 336 ) 1 
তিনি বলিতেন, বে বন্ধুজন, ক্সতিথি ও সাধারণতঃ জীবনের অন্তান্ত 
ব্যাপার সম্পর্কে এই উপদেশটা উপাদেন, 
“শক্তি অন্থসারে কণ্্ কর |" 
যখন তাহার বোধ হইত, বে, দেবগণের নিকট হইতে কোনও বিষরে 
প্রেরণ! আসিয়াছে, তখন কেছ বরং তাহাকে চক্ষত্মান্‌ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
পর্ধিবর্তে একজন অন্ধ ও অজ্ঞ লোককে পথপ্রদর্শক নির্বাচন করিতে 
সন্মত করাইতে পারিত, তথাপি উর প্রেরণার প্রতিকূলে কার্য করিতে 
সন্ত করাইতে পারিত না। বাহার! মাস্থবের বজ্ঞ! পরিহার করিবার 
আশার দেবগণের ইঞ্গিতের বিরুদ্ধে কোনও কাধ্য করিত, তিনি 
তাহাদিগের নূর্তার নিন্দা করিতেন। তিনি স্বরং দেবগণের পরানের 
তুলনায় মানবীয় সকলই তুচ্ছ ভাৰিতেন। 
লোক্রাটীস দেহ ও আম্মাকে এপ্রকার লীবনবাপনে অন্তান্ত করিয়া- 
ছিলেন, থে যদি কেহ তদস্ুসারে জীবনযাপন করে, তবে দৈব কিছুনা 
খটিলে, সে হনে ও নিরাময়ে কালহরণ করিতে সমর্থ হইবে, এবং 
তদুদ্দেন্তে বাঝনিব্বাহের জন্য তাহার নর্েরও ‘অভাব হইবে না। তিনি 
এমন মিতাচারী ছিলেন, যে আমি তো! জানি না, কেহ স্বীর শ্রম 
স্বার! এত অল্প অথ উপাঞ্জন করিতে পারিত কি না, বন্থারা সাবতীয় 
বাবহাধ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া সোক্রাটাসকে সন্তষ্ট রাখা না যাইত। তিনি 
শুধু সেই পরিমাণ খাস্সই খাইতেন, বাহা তৃপ্তির সহিত তোজ্জন করিতে 
পারিতেন ; এবং তিনি এমন ভাবে প্রস্তুত হইয়া ভোজন করিতে 
আসিতেন, থে খাঙ্গের জক বৃকুক্ষাই তাহার পক্ষে বাঙ্জনের কাধ্য করিত। 
তিনি তৃষ্ণা না হইলে পান করিতেন না, এক্সক্, সকল প্রকার পানলীয়ই 
ভাহার নিকটে স্বাদ ছিল। যদি তিনি কখনও নিমস্ত্র-রক্ষার অভিপ্রায় 
ভোজ যাইতেন, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষে একান্ত হক্ধহ কর্ম বে 
পূর্ব হইতেই সাবধান থাকা, হেন উদরটী অপরিনিত ভোজ্া দ্বার! পরিপূর্ণ 
না! হয়, তন্বিষয়ে তিনি অতি সহজেই সাবধান থাকিতেন | যাহারা এ 
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সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে পারিত না, তাহাদিগকে তিনি এই পরাণশ 
দিতেন, যে, বে-নকল বস্তু তাহাদিগকে ক্ষুধা উদ্রেকের পূর্কো আহার ও 
পিপাসা উদ্রেকের পুরে পান করিতে প্ররোচিত করে, তাহারা যেন 
সেগুলির সম্বন্ধে সতর্ক হইর| চলে; কেন না, তিনি বলিতেন, থে এই- 
শুলিই উদর, মন্তক ও মনের লীড়। উৎপাদন করে । তিনি পরিহাসচ্ছলে 
বলিতেন, যে কিব্কা (0:০০) এই জাতীর প্রচুর খাস্ক খাওয়াইয়াই অনেককে 
শুকর করিরা রাখিঘ্রাছিলঃ কিন্তু অডুক্েঘুল হার্মীসের উপদেশে, এবং 
নিজেও সংঘমী পুরুষ ছিলেন বলির, এ সকল খ্বাস্থ অপরিমিত মাত্রায় 
ভোগ্ন করিবার পোভ সংবরণ করিয়াছিলেন ; এই জগ্ঠই তিনি শুকরের 
কূপ প্রাপ্ত হন নাই । (04. X. 239...) । 

সোক্রাটীস এই সমুলা॥ বিবযে এই প্রকার পরিহাস করিতেন বটে, 
কিন্ত ইহাতে একট! নিগূড় অভিপ্রায় নিহিত থাকিত। তিনি সকলকেই 
সুদর্শন পুরুষদিগের 'আআসঙ্গলিপ্পা হইতে সর্ব্দপ্রবত্ধে বিনিবৃত্ত থাকিতে 
উপদেশ দিতেন ; কেন না, তিনি ঝলিতেন, যে ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া 
সংযত থাকা! সহঙ্গ নছে। তিনি একদ! শুনিলেন, যে ক্রিটোনের পুত্র 
ক্রিটবৌলদ আকিবিয়াীদের পুত্রকে_সে দেখিতে হুন্দর-_চুত্বন 
করিয়াছে; শুনিয়া তিনি ক্রিটবৌলসের সাক্ষাতে জেনফোনকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "জেনফোন, আমায় বল তো, তুমি কি মনে করিতে না, যে 
ক্রিটবৌলস ছঃসাহলী অপেক্ষা বরং শীরন্রভাব। এবং চিন্তাবিহীন ও 
অবিষৃগ্কারী অপেক্ষ। বরং চিন্তানীল পুরুবের মধো গণ্য 2” 

জেনফোন বলিল, “হা, নিশ্চ্প।” 

“তবে, এখন তুমি তাহাকে একাস্ত অবিবেচক ও ছৃবুত্ত বলিয়া 
বিবেচনা! করিতেছ ; কেন না, সে রুপাশের উপরে নৃত্য করিতে পারে, 
দে আগুনে ঝাপ দিতে বার ।” 

“তুৰি তাহাকে কি করিতে দেখিয়াছ, যে তাহার প্রতি এই 
প্রকার দোষারোপ করিতেছ ? 

“কেন, আক্ষিবিযাডীসেরটপুত্র পরম হুন্দর এবং ফু্পবৌবনোপেত 
বলি! সে কি তাহাকে চুম্বন করিতে সাহসী হয় লাই?” 
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জেনফোন বলিল, “কিন্ত ইহাই যদি অবিনৃশ্তকা ব্লিতার কদম হয়, তবে 
বোধ করি আমিও এপ্রকার অবিমৃশ্তকারিতার বিপদ্‌কে আলিঙ্গন 
করিতে পারি ।” 

সোক্রাটাস বলিলেন, "ওরে হতভাগা, তুমি সুন্দর পুরুষকে চুন্বন 
করিয়া কি ফল ভোগ করিবে ভাবিতেছ ? তুনি কি স্বাধীন থাকিবার 
পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ অধম দাল হইবে না? অহিতকর সম্ভোগের জক 
অমিত ধন ব্যন করিবে ন! ? স্বন্দর ও নহং বিনে বন্ধবান্‌ হইবার পক্ষে 
তোমার কি একান্তই অনবপর বটিবে না? এবং একটা পাগলেও যে- 
লকল বস্তুর জগ ব্যস্ত হয় না, তুনি কি তাহারই পশ্চাৎ ছুটির! বাইতে 
বাধা হইবে না?” 

ও হরিকুলেশ, একটা চুন্বনের কি ভঙ্ব্ধর শক্তি আছে বলিয়াই 
তুমি বৰ্ণনা করিতেছ ?" 
= "তুমি ইহাতে বিশ্বয় বোধ করিতেছ ? তুমি কি জান না, যে ফালাক 
(phalanx) নামক এক লাতাীয নাকড় আকারে একট! অবশের অর্দ্ধেকও 
নয়, কিন্ত তাছ! মুখের দ্বারা নাগুবের অঙ্গ শুধু স্পর্শ করিয়াই তাঙাকে 
য্রণায় অভিভূত করিয়| ফেলে, এবং তাহার জ্ঞান অপহরণ করে ₹" 

জেনফোন বলিল, "হী, জেযুসের দিব্য, তা’ নিশ্চয়ই করে, কেন না, 
উহ! দষ্টস্থানে খানিকটা বিষ ঢুকাইয়া দেয়।” 

সোক্রাটীল কহিলেন, “ওরে মুর্খ, তুমি কি মনে কর না, যে, স্থন্দর 
সুন্দর ব্যক্রিরাও চুন্বন করিবার কালে একটা কিছু ছকাইক্স! দেয়, বদিচ 
তুমি তাহ! দেখিতে পাও ন৷ ? তুমি কি জান না, যে, যে-জন্ধকে লোকে 
হন্দর ও সুদৃশ্য পশু কহে, তাহা বর মাকড় অপেক্ষা এত ভয়ানক, বে উক্ত 
কীট স্পর্শ করিয়া বিষ প্রবেশ করায়, কিন্ত ইহা স্পর্শ না করিয়াই, যদি 
কেহ বহুদূরে থাকিয়াও ইহাৰ প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবেই বি চছুকাইয়া 
দিয়া তাহাকে পাগল করির! ফেলে ? বোধ হয় কন্দপ্গণ এই জন্তই 
ধনর্বাপধানী বলিয়া! আখ্যাত হয়, যে অপুকুবের! দূর হইতেই আঘাত করে। 
কিন্তু, জেনফোন, স্বামি তোৰাকে এই পরামর্শ দিতেছি, বে তুমি যদি 
(কোনও দে লেকে: রোজি রে পশ্চাতে ফিরিয়া না চাহিয়াই 
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পলায়ন করিও । আর, ক্রিউবৌলল, তোমাকে আমি এই পরামর্শ 
দিতেছি, যে তুমি এক বৎসর অন্তত্র চলিয়া যাও, কেন না, তাহা হইলে 
হয় তো এই কালের মধ্যে--যদিও সে সম্ভাবনা বড় কম--তুমি ক্ষত হইতে 
আরোগ্য লাভ করিবে ।” 

অতএব, এই নীতি অনুসারে তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে যাহার। 
কামপরিচধ্যার কঠোর সংযম রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদিগের কর্তব্য 
এই, যে তাহারা এমন সকল পদার্থের প্ীতিতে কামনা! ক্ষয় করিবে, যাহা 
দেহ আকাঙ্ষা না করিলে আত্মা কখনও. গ্রহণ করিতে চাহিবে না; 
আবার, দেহ আকাঙ্ষা করিলে আত্মা তাহাতে বাধা প্রদান করিবে না। 
তিনি স্বয়ং এ সকল বিষয়ে স্ম্পষ্টই সাধনবলে এমন সিদ্ধ হুইয়াছিলেন, 
যে অন্তে যত সহজ্ে কুৎসিত ও কুরূপ পদার্থ ছইতে দূরে থাকিত, তিনি 
তদপেক্ষাও সহজে পরম সুন্দর ও স্থদৃশ্যা পদাথ পরিবর্জ্জন করিতেন । 

পান, আহার ও কামতর্পণে তিনি আপনাকে এইরূপে গড়িয়া তুলিয়া. 
ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে, যাহারা এই সকল ব্যাপারে বন্ধ 
শ্রম স্বীকার করে, তিনি তাহাদিগেরই মত পৰ্য্যাপ্ত স্থখ সম্ভোগ করিবেন, 
অথচ তাহাদিগের অপেক্ষা তাহাকে অনেক কম ক্লেশ পাইতে হইবে । 


তৃতীয় প্রকরণ 
“স্বপ্টিকৌশলে শ্বষ্টার পরিচয়” 
নাস্তিক আরিক্টভীষসের সহিত বিচার 
(Book 1. Chapter 4) 
একদা “খৰ্কায়” নানে পরিচিত আরিষ্টডীমসের সহিত দেবতা ও 
ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে সোক্রাটীসের বিচার হইয়াছিল; আমি তাহা নিজে শুনিয়া- 
ছিলাম ॥ এক্ষণে আমি সেই আলোচনা বর্ণনা করিব । সোক্রাটীস 


শুনিলেন, যে আআরিষ্টভীমস দেবগণকে বলি প্রদান করেন না * তাহাদিগের 
নিকটে প্রার্থনা করেন না; এবং নৈৰবানীও প্রা করেন লা; বরং এই 
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সমুদায় পরিহাস করিয়া থাকেন। শুনিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আরিষ্টভীমস, মামাকে বল তো, তুমি কি কোনও ঘান্রষকে 
* জ্ঞানের জন্ত শ্রদ্ধা কর ?” 

পন্থা, করি |” 

“তাহাদিগের নাম ব্ল।" 

পমহাকাব্যে হোমার, লীতিকাব্যে (47105720798) মেলালিপ্লিভীস, 
নাটকে সফক্লীস, ভাপ্কধ্যে পলুক্লাইটস, চিত্রান্ধনে জেম্ক্ষিল 1” 

“কাহার! তোমার নিকটে অধিকতর প্রশংসাযোগয বলিয়া মনে হর 
যাহারা অচল ও চেতন পুতল নিস্টাণ করে, না যাহার! সচেতন ও 
শক্তিমান্‌ জীব স্চষ্টি করে ?” 

শ্যাহার। জীন স্থষ্টি করে, তাহারা; জেস্থুসের নামে বলিতেছি, 
নিণ্চন্ই তাহারা, কেন না, জীব অকস্মাৎ উৎপল্প হয় না, কিন্ত জ্ঞান হইতেই 
উদ্ভুত হয়” 

একতকগুলি পদাখ আছে, বাহা কোন্‌ উদ্দেশ্যে বণ্তমান। নিশ্চিত বলা 
যায় ন! ; আবার এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহার উন্দেশা সুস্পষ্ট ; 
এই উভগ্জের মধ্যে তুমি কোন্গুলি আকস্মিক ও কোন্গুণি জ্ঞানের কার্ধা 
বলিয়া বিবেচনা কর ?” 

“যে-সকল পদার্থ কোনও অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য বর্তমান, সেগুলি 
নিশ্চয়ই জ্ঞানের কাখা।” 

“তবে কি তোমার বোধ হয় না, থে বিনি আদিতে মানব স্ব 
করিয়াছেন, তিনি বিশেষ বিশেষ অভিপ্রার সাধনের জন্তই তাহাকে নানা 
ইঙ্জিয় দিয়াছেন ? ইহাদিগের সাহায্যে সে বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞান লাভ 
করে; তিনি যাহ! দর্শনীয়, তাহা দেখিবার জন্তু চক্ষু, এবং হাহ! শ্রাবণী 
তাহা! শুনিবার জন্ত কর্ণ দিয়াছেন ; বদি আনাদিগেৰ নাসিকা না খাকিত, 
তবে গন্ধ হইতে আমাদিগের কি উপকার হইত? মিষ্ট, তিক্ত এবং 
সুখের পক্ষে যাহ! সুস্বাদ, আনরা সে সমুদারের কোন্‌ অন্ুতুত্তি লাভ 
করিতাম, যদি উহা আশ্বাদনের জন্য সুখে রসনা রচিত না থাকিত? 
তৎপরে, ইহ! কি তোমার নিকটে ভবিষ্যং-জ্ঞান বলির! প্রতীয়মান হয় না, 
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বে চক্ষু কোমল বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জঙ্ত স্ারন্বূপ চক্ষুর পাতা 
রহিয়াছে ? বখন চক্ষ্র গাবহার আবশ্যক, তখন উহা উন্মীলিত, হয়, 
আধার নিদ্রাকালে উহা নিমীলিত থাকে? বাস্তু যাহাতে চক্ষুর 'অনিষ্ট « 
করিতে না পারে, তন্ন ছাকনীর নাস পক্ষ সষ্ট হইয়াছে । কপাল হইতে 
ঘশ্ম পড়িয়া খাহাতে চক্ষুর ক্লেশ উৎপাদন না করে, তহন্দেশ্যে চক্ষুৰ 
উপরিভাগে আচ্ছাদক হইয়া! জযুগল রহিযাছে। কর্ণ সকল প্রকার শব্দ 
গ্রহণ করে, অথচ কদাপি অবক্ধ হয় না। প্রাণীমাত্রেরই সম্মুখের দস্ত 
এমন ভাবে নিশ্দিত, যে উচ কর্তন করিবার উপযোগী, এরং পশ্চাতের দন্ত 
এপ্রকার, যে উহা সন্মুখের দন্ত হইতে খাচ্চ লইয়া! তাহা চূর্ণ করে। জীব 
সুখ দিয়া বাঞ্ছিত খাগ্জ গ্রহণ করে, এজক্য উহ চক্ষু ও নাসিকার নিকটে 
অবস্থিত ; পাকস্থলী হুইতে যাহা নিংসারিত হয়, তাহা! ন্যক্কারজনক ; এজন্য 
তাহার প্রণালী ভিন্নমৃখী, উহা ইন্দিত্বগ্রাম হইতে যথাসপ্তব দূরে স্থাপিত 
হইযাছে। দূরদৃরির সহিত এই যে এতগুলি ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, 
এগুলি আকন্সিক, না জ্ঞানের ক্রি, তথ্বিষরে কি তোমার ' সংশয় 
মাছে?" 

এনা, না, জেয়সের নাথে ঝলিতেছি, একটুকুও সংশর লাই ; অপিচ, 
যে ও বিষগুলি এইকূপে দর্শন করে, তাহার নিকটে উহা অবশ্তাই কোনও 
জ্ঞালবান্‌ ষ্টার রচনা বলিয়াই প্রতিভাত হয, মিনি জীবকে ভালবালেন।” 

“তার পর, তিনি থে মানবের অন্তরে সঙ্ধানোৎপাদনের কামনা, এবং 
জননীর হৃদয়ে সন্তানপালনের আকাক্ষা দিয়াছেন; আর তিনি থে 
প্রতিপালিত সস্থানদিগের প্রাণে জীবনের প্রতি মমতা! ও মৃত্যুর প্রতি মহৎ 
তয় সঞ্চারিত করিয়াছেন, ( তৎলন্বন্ধে তুমি কি বলিতে চাও)?" 

“জীৰ বাচিয়া গারুক,' ইহাই ধাহার টয়া... 
এইরূপ একজনের কৌশল 1” 

নান কি লো এহ, থে তে কি বান শা" 
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অংশ, এবং বিপুল ঝারির কি সামার অংশই প্রাপ হইসাছ ! অগ্তা 
উপাদনগুলিও বুহৎ_-ক্রোনাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে প্রত্যেকটার 
অগ্রপরিমাণ অংশ লরকা তোমার দেহপানি রচিত হইরাছে। তবে তুমি 
কি মনে করে, যে, ( জগতে ) অর্ক কোপা জ্ঞান নাই, কেবল কুমিই 
দৈবক্ৰমে উচা নদান্মসাৎ করিয়াছ ? ক্সার এই বে অতি বিশাল ও অসংখ্য 
পড়পিঞসনূহ, তাহা তোমার নতে একটা অঙ্গানত দ্বারাই শরশুষ্ধল ভাবে 
বিধৃত রহিয়াছে?” 

“না, জগতের 'অন্াত্র জ্ঞানমর কিছুই নাই ; কেন না, সংসারে বাছা 
রচিত হয়, আমি যেমন তাছার রচককে দেখিতে পাই, সে প্রকার 
(বিশ্বের ) কর্তা কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।* 

"বেশ, কিন্তু যে-আস্মা তোমার নেহের কর্তা, তুমি তে! তোমার সেই 
আত্মাকেও দেখিতে পাও না । এই রূপে বিচার করিলে তোমাকে বলিতে 
হইবে, যে তুমি বুদ্ধিপূৰ্দক কিছুই কর না, প্রত্যুত সকলই দৈববশে 
করিরা থাক ।” 

আরিষ্টভীমস বলিলেন, "সোক্রাটীস, আমি দেবগণকে অবজ্ঞা করিনা; 
কিন্ত আমার বিবেচনার তাহার! এত বড়, যে আমাদের সেবার তাছাদিগের 
কোনই প্রয়োজন নাই ।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “কিন্ধ তাহার! তোমার সেবার পক্ষে বত বড়, 
ততই তোমার অধিকতর পুজার পার ।” 

“নিশ্চয় জানিও, যে আমি যদি মনে করিতাম, যে দেবতারা মানবের 
বিষয়ে ভাবেন, তবে আমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করি ভাম লা।” 

“তবে, তুমি কি বিশ্বাস কর না, যে তাঁহারা (ান্তবের বিষয়ে) ভাবেন? 
প্রথমতঃ, তাহারাই সনুদার প্রানীর মধ এক! মাছকে খু করিয়া 
্ষ্টি করিয়াছেন। এই খন্ধতাই মানুষকে সম্মুখে দূরতর বস্ত দেখিতে 
এবং উদ্ধে সমান পদাখ উন্তমতর রূপে অবলোকন করিতে সমর্থ করে; 
আর শরীরের যে-ভাগে তাহারা! চক্ষ, কর্ণ ও মুখ স্থাপন করিয়াছেন, 
তাহাতে এই অস্তই অল্প অনিষ্টপাত হয়। তৎপরে, অপর জন্থদিগকে 
তাহারা শুধু পদ দিয়াছেন, তৎসাহাব্যে তাহার! কেবল চলি! বেড়াইতে 
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পারে; সনথম্থাকে তাহার! হন্তও প্রদান করিয়াছেন; আমরা যে-সকল 
কম্মের প্রসাদে অন্তান্ত প্রানী অপেক্ষা অধিকতর নখ, হত্তের সাহাযোই 
তাহার অধিকাংশ সম্পপ্র হইয়া থাকে ॥ অধিকস্থ, সকল জীবেরই জিহ্ব। 
আছে বটে, কিন্তু দেবগণ শুধু মানবের জিহবাই এপ্রকার গঠন 
করিয়াছেন, বে এক এক সমরে মুখের এক এক ভাগ স্পর্শ করিয়া! আমর! 
শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি, এবং পরস্পরের নিকটে ইচ্ছামত সকলই 
প্রকাশ করিতে সম্থ হই। তাহার! অন্ঞান্ত জীবকে কামন্ুখ বৎসরের 
বিশেষ খকুততে আবদ্ধ করের দিরাছ্েন, কি আমাদিগকে ! উহা জরা 
পর্যন্ত সন্ডোগ করি সধিকার নিপা রাখিয়াছেন। ঈশ্বর কেবল 
দেহের ব্যখস্থ। করিয়াই সন্ধপষ্ট হন লাই; অপিচ মাগ্জষের মধ্যে তাহার 
শ্রেষ্ঠ ধন আম্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন--ইহাই তাহার মহত্তম দান । বে- 
দেবগণ এই সুবিশাল ও পরম অন্দর নিখিল বিশ্বকে সুৰিল্ন্ত করিয়া 
রাখিরাছেন, প্রথমতঃ, অন্ত কোন্‌ গীবের আন্ম। জানিতে পারিয়াছে, 
যে তাহারা বিস্তামান আছেন ? প্রাশিজ্গতে মানব ভিন্ন অন্ত কোন্‌ জাতি 
দেবগণের অর্চনা করে 7? কোন্‌ প্রানীর এমন আত্মা! আছে, যাহ! মানবাস্ম। 
অপেক্ষা ক্ষুধা, ভূষণ, শীত, গ্ৰীস্ম হইতে আপনাকে অধিকতর রক্ষা করিতে 
পারে ? যাহ! রোগের প্রতীকার, বাম দ্বার! বললাভ, এবং জ্ঞানাঞ্জনে 
শ্রম করিতে অধিকতর সমথ ? যে আখ্মা যাহা কিছু দেখিযাছে, খাহ। কিছু 
শুনিয়াছে, ঘাহ। কিছু শিক্ষা করিয়াছে, তাহ! স্মরণ রাখিতে অধিকতর 
সক্ষম? তোমার নিকটে কি ইহ! অতি উচ্ছল রূপে প্রতীরমান হইতেছে 
না, যে, অঞ্জ সমুদায় জীবের তুলনায় মান্য দেবতুলা জীবন যাপন করে; 
এবং তাহার! স্বভাবতঃ দেহ ও আম্মা, উতর সম্পর্কেই তাহাদিগের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট? কারণ, কোন প্রাণীর যদ বুধের নত দেহ ও সাহ্থযের মত বুদ্ধি 
থাকিত, তৰে সে অভি্রেত কণ্ঠ সম্পাদন করিতে পারিত ন! ; পুনশ্চ, 
ফে-সকল জন্ধর হস্ত আছে, কিন্ত জ্ঞান নাই, তাহার! অপর জীব ব্পেক্ষা 
অধিক কিছুই লাভবান্‌ হয় নাই । আর তুমি এই উত্তয় বিষয়ে অধিকতর 
সোভাগ্শালী হইয়াও ভাবিতেছ, যে দেবতার! তোমার প্রাত উদাসীন ? 
তৰে কি করিলে তুমি বিশ্বাস করিবে, বে তাঁহারা তোমার বিবয়ে ভাবেন?” 
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আরিষ্টডীমস বলিলেন, “তুমি বলিয়া খাক, যে তাহারা তোমার 
নিকটে দৈববালী প্রেরণ করেন ; কি করা উচিত, এবং কি করা! বঅন্ুচিত, 
এ বিষয়ে বখন তাহার! আমাকেও আদেশ প্রেরণ করিবেন, ( তখন 
আমি বিশ্বাস করিব । )" 

সোক্রাটীস কহিলেন, "আপীনীয়েরা বখন দেৰবানী প্ৰাৰ্থনা করে, 
এবং তদন্ুসারে যখন দেবতার! তাহাদিগকে বানী প্রেরণ করেন, তুমি 
কি মনে কর না, বে তখন তাহার! তাহা! তোমাকেও প্রেরণ করেন? 
অথবা, ধখন তাহারা প্রারুতিক বিপধ্যর দ্বারা প্রীকদিগকে 
কিংবা সমগ্র মানবজাতিকে আসত্র বিপদ্‌ জ্ঞাপন করেন, তখন 
তাহার! এক! তোমাকেই বঞ্্ন করিয়া কেবল তোমার প্রতিই একেবারে 
উদাসীন থাকেন? তুমি কি বিবেচনা! কর, যে, দেবগণের বদি প্রারুতই 
মানবের মঙ্গল ও অমঙ্গল করিবার শক্তি না থাঁকিত, তবে তাহারা 
মানব-হৃদয়ে এই বিশ্বাস নিহিত করিতেন যে, তাহারা মান্থষের মঙ্গল 
ও অমঙ্গল করিতে সমর্থ? আর, মানুষ যদি নিয়তই তাহাদিগের দ্বারা 
প্রবঞ্চিত হইত, তবে তাহারা এই প্রবঞ্চন! বুঝিতে পারিত না? তুমি 
কি দেখিতেছ না, যে, মানবকুলে প্রাচীনতম ও বিজ্ঞতম সমাজ, পুরী ও 
জাতিসমূহই দেবগণের প্রতি স্ব্বাপেক্ষা অধিক তক্তিমান্‌, এবং মানবের 
যে-যুগ জ্ঞানে উপ্ততস্তম, সেই যুগই দেবারাধনার় অধিকতম অন্রক্ত ? 
হে সৌমা, ভাবিয়া দেখ, বে তোমার আব্মা (33০8) তোমার দেহের মধ্যে 
থাকিয়া উহাকে ইচ্ছাপ্তক্ূপ ব্যবহার করিতেছে। অতএব তোমার ইহাই 
মনে কর! কর্তবা, থে, বিশ্বজনীন জ্ঞান বিশ্বের সব্বত্র বর্তমান থাকিয়া 
বিশ্বের সমুদায় ব্যাপার নিজ্জের অভিরুচি অঙ্থুসারে পরিচালনা করিতেছে। 
তোমার এরূপ মনে কর! কর্তব্য নয়, যে তোমার চক্ষু বহুক্রোশ ব্যাপিয়া 
দৃষ্টিকে প্রেরণ করিতে পারে, আর ঈশ্বরের চক্ষু যুগপৎ সমুদার দর্শন 
করিতে অক্ষম । তোমার ইহাও ননে কর! উচিত নয়, যে, তোমার 
আত্মা এখানকার ও মিশরের ও সিসিলীর সকল বিষয় ভাবিতে পারে, 
অথচ ঈশ্বরের জ্ঞান যুগপৎ সকলের ভাবনা ভাবিতে সমর্থ নহে। তুমি 
যেমন মান্থষের সেব! করিস! জানিতে পার, কোন্‌ মান্য তোমার সেবা 
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করিতে ইচ্ছুক, উপকার করিয়া বুঝিতে পার, কে তোমার প্রত্যুপকার 
করিবে, এবং পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিয়া অবগত হও, কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি 
বুদ্ধিমান, তেমনি বদি দেবগণকে পুজা করিয়া পরীক্ষা করিতে চাও, যে, 
মানবের অপরিজ্ঞাত ব্যাপারে তাহারা তোমাকে উপদেশ দিবেন কি না, 
তবে তুমি বুঝিতে পারিবে, বে ঈশ্বর কেমন, এবং তাহার শক্তি কি 
প্রকার ; (তখন তুমি বুঝিবে,) যে, তিনি যুগপৎ সঙুদার দর্শন করেন 
ও সমুদার শ্রবণ করেন ; এবং তিনি সর্বত্র বিদ্কঘান আছেন, ও সমকালে 
সকলের যখাযোগা বাবস্থা করিতেছেন।” 


চু প্রকরণ 
দেবগণের প্রতি ভক্তি 
এস্থথুডীমসের সহিত কথোপকথন 
08০০ IV. Chapter 3 ) 


সোক্রাটীসের সহচরগণ চতুর বক্তা, দক্ষ কর্মী, ও নিপুণ শিল্পী হইবে, 
এনসন্স তিনি ত্বরান্বিত হুইতেন না ; কিন্তু তিনি মনে করিতেন, থে এই 
সকল গুণ উপাৰ্জ্জন করিবার পূ্ক্দে তাহাদিগের সংযম শিক্ষা করা কর্তব্য ; 
কেন না, তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে, যাহারা ও গুণগুলি লাভ করিয়াছে, 
তাহারা সংযম ব্যতিরেকে অধিকতর অক্তারাচারী ও পাপকর্শ্মে অধিকতর, 
পারদর্শী হইয়া থাকে। অতএব প্রথমেই তিনি সহচরদিগের চিত্তে 
দেবগণের প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার করিতে প্র্নাস পাইতেন। সোক্রাটীস 
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সে বলিল, “না, জেস্ুলের দিবা, কখনও হর নাই ৮ 

শকিন্ত তুমি তো জ্ঞান, যে সব্দাঞ্রো আমাদিগের আলোকের প্রয়োজন, 
এবং দেবগণ তাহা! আমাদিগকে যোগাইতেছেন ?” 

“হা, নিশ্চয়ই জানি; আমর! বদি আলোক না পাস্তা, তবে 
মরা অন্ততঃ চক্ষু সন্বন্ধে অন্ধের ক্যান হইতান ।” 

“কিন্থধ, আমাদিগের বিশ্রামের আবস্তক আছে; একর তাছার। 
আমাদিগকে বিশ্রামের জগ্ সৰ্ক্দোব্ন কাল রাত্রি দিরাছেন।” 

শা, নিশ্চয়, এই. দান কৃতজ্ঞতার যোগা ।” 

“তৎপরে, হুর্য্য জ্যোতিম'র বলিয়া আমাদিগকে দিবসের হোরাসমূহ 
ও অন্তান্ত সমুদায় প্রদর্শন করিতেছে; পক্ষান্তরে রাত্রি তমোমরী বলিয়া 
এগুলি আমাদিগের উউপলন্ধির পক্ষে চরহ ; এজন্ক কি দেবতারা 
নিশাকালে তারারাজি প্রকাশমান করেল নাই, যাহ! আমাদিগকে বাতির 
হোরাগুলি প্রদর্শন করে, এবং যাহার লাহাবো আমর! অবশ্ক্ৰা 
বহ কণ্ঠ সম্পাদন করি?” 

“এ কথা সতা।” 

“চলও আমাদিগের নিকটে শুধু রাতির নয়, কিন্ত মাসেরও 
ৰিভাগঞুলি প্রকট করে?" 

পবা 1” 

সোক্রাটাস বলিলেন, "অপিচ, আমাদিগের খাস্তের প্রয়োজন, এজন 
স্ঠাঙ্ছার1 পৃথিবী হইতে আমাদিগকে খাস্ক প্রদান +রিতেছেন, এবং তদখে 
যথোপযুক্ত পতুসমূহ নির্ধারিত করিয়া রাশিক্াছেন; এই খাতুণুলি 
আমাদিগকে শুধু অপন্যাল্র ও সর্ধঞ্রকার প্রস্বোজনীয় আহাধা নর, কিন্ত 
আমর! ধে-সকল খাম হইতে আনন্দ পাত, তাহাও যোগাইতেছে। দেব- 
গণের এই দান সন্বদ্ধে তুমি কি বলিতে চাও 1” 

এযুখ্তীমস বলিল, “ইহাতে নিশ্চয়ই মানবের প্রতি প্রীতি প্রকাশ 
পাইতেছে।" 

"তার পর, আমর) এনন বহুমূল্য জল জাপ! হইতেছি, যে ইহা পৃথিবী 
ও খৰতুপুলির সহিত মিলিত হইয়া আনাদিগের থাবতীর অয়োজনীর পদ্থাখ 








ভি 
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উৎপাদন করিতেছে, উৎপাদনে সাহায্য করিতেছে, এবং স্বয়ং 
'আআমাদিগকেও পোষণ করিতেছে ; অপিচ, সমুদার খাক্সের সহিত মিলিত 
হইয়া উহাকে আমাদিগের পক্ষে অধিকতর স্বা, স্ুপাচা ও হিতকর 
করিয়া দিতেছে। পরিশেষে, আমাদিগের জলের প্রয়োজন সৰ্বাপেক্ষা 
অধিক, এজন তাহারা আমাদিগকে একেবারে মপধ্যাপ্ত জল 
যোগাইতেছেন ॥ এই দান সম্বন্ধে তোমার মত কি?" 

পহহাও তাহাদিগের অনাগত-জ্ঞানের পরিচয় ।” 

শতৎপরে, তাহার! আমাদিগকে অগ্রি দিয়াছেন; ইহ! শীতে ও 
অন্ধকারে আমাদিগের বান্ধব, এবং সকল শিল্পে, ও মানুষ আপনার জন্য 
বানা কিছু প্রয়োজনীয় ভ্রবোর ব্যবস্থা! করে, তাহাতে, আমাদিগের সহায় ; 
আমর! সংক্ষেপে বলিতে পারি, যে, জীবনের পক্ষে যে-সকল বন্ধ আবশ্তাক, 
তন্মধ্যে মাহৰ বাঞুনীয় কোন পদার্থই অগ্রি ভিন্ন প্রস্তুত করিতে পারে 
না॥ দেবগণের এই দান সম্বন্ধে তুমি কি ভাবিতেছ ?” 

সইহাও তাহাদিগের ঘানবগ্রীতির উজ্জল দৃষ্টান্ত ।” 

[ "আবার, তাহার! আমাদিগকে এমন অগাধ বায়ুমণ্ডল দ্বার! বেষ্টন 
করিয়া রাখিযাছেন, যে উহা শুধু আমাদিগের রক্ষক ও জীবনধারণের 
উপার নহে; কিন্তু উহ! আমাদিগকে আপনার শক্তিতে সমুত্জ লঙ্ঘন 
করিতে সম্থ করে, এবং উহার সাহায্যে আমরা স্র্ণবপথে নালা দিগৃদেশে 
গমন করিয়া বিদেশে পরস্পরের নিকট হইতে আহা্য আহরণ করিতে 
সক্ষম হই । ইহা কি নসত্যাশ্ধ্য করুণ! নর?” 

শহা, ইহা অনিৰ্ক্চনীয় ।” ] 

সোক্রাটীস বলিলেন, “পুনশ্চ, যখন শীতকালে সখ্য ( অযনাস্তে ) 
আমাদিগের অভিমুখী হয়, তখন উহা নিকটে আসিয়| কতকগুলি বস্ক 
পরিপক্ক করে, এবং অপর যে-সকল বন্ধুর পাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, 
সেগুলিকে শু করিয়া ফেলে ; এই সকল কাধ্য সম্পাদন করিয়া সখ্য 
অধিকতর নিকটে আগমন করে নাও প্রত্যুত সে প্রত্যাবর্তন করিতে 
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প্রত্যাবর্তন করিতে করিতে সা এমন স্থানে উপনীত হয়, বা হইতে 
আরও দুরে চলি গেলে ইহা একেৰারে নিশ্চিত বে আমরা শীতে পনির 
যাইব, তখন পুনরাস্ ( অযনান্কে ) লে আমাদিগের দিকে অগ্রসর হতে 
আরম্ভ করে, এবং আকাশের ঠিক সেই ভাগে ক্মাবন্তন করিতে থাকে, 
যেখানে সে আমাদিগের সর্বাপেক্ষা অধিক হিতসাধন করিতে সমথ 
হইবে। এ বিষয়ে তুমি কি বল?” 

এম্কখুডীমস বলিল, “জ্জেযুসের দিবা, এসমস্তও সবঝতোভাবে মানবের 
অন্তই হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে ।” 

পততপরে, (ইহাও নু্পষ্ট, যে যদি শীত ও এীন্ম স্পা উপস্থিত হইত, 
তবে আমরা তাহ! সহিতে পারিতান না, এজন) সখা এত আস্তে আস্তে 
দূরে চলিরা যায়, বে আমর! কখন প্রবল শীত ও কখন প্রবল গ্রীসের মধো 
আসিয়া পড়ি, তাহ! বুঝতেই পাৰি না। এ সন্বন্ধে তোমার বক্তবা কি?” 

“আমি ভাবিতেছি, যে মানবের হিত সাধন ছাড়া দেবতাদিগের আত 
কোনও কাজ "আছে কিনা; শুধু এই চিন্তা আমাকে একটা সমস্যার 
ফেলিয়াছে, যে অন্তান্ত জীবও এই সকল দরার ভাগ পার ।" 

সোক্রাটাস বলিলেন, “তবে ইহাও কি সুস্পষ্ট নর, যে অন্তান্ত জীব 
মানবের জগ্থাই উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হয়? কারণ, অগ্ত কোন্‌ জীব ছাগ, 
মেষ, গো, অশ্ব, গদ্দিভ এবং অক্কান্ত জন্ধ হইতে মান্থযের মত এত ধিক 
উপকার লাভ করে ? আমার মনে হয়, যে মানুষ তরুলতা। অপেক্ষাও 
এই সকল প্রাণী হইতে অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইতেছে ; অন্ততঃ 
তাহারা উহাদিগের অপেক্ষা ইতর প্রাণীর দ্বারা কম পুষ্ট ও লাভবান্‌ হয় 
নাও কেন না, মানবজাতির এক বিশাল বংশ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন অব্য 
খা্ছনধপে ব্যবহার করে না; তাহার! গোমেষাদি পশুর হত, পির ও 
মাংস বাইক! প্রাণধারণ করে; এবং সকল লোকেই কাধ্যোপবোগী 
ইতর জন্ধগুলিকে পোষ মানাইয়া ও পালন করিয়া যুদ্ধ ও অপরাপর নানা 
কাধের সহাররূপে ব্যবহার করে ।” 

এক্সথুভীমস বলিল, “নামি তোমার এ কথাও স্বীকার করিতেছি ; 
কেন না, আনি দেখিতেছি, যে কতকগুলি পশু আমাদিগের অপেক্ষা 





@ 


৭৯২ সোক্রাটীস [৩য় ভাগ 


অনেক অধিক নলবান্‌ হইলেও মান্রনের এমন ন্সন্থগত, হয় 
উঠিয়াছে, যে তাহারা যে-কার্ধা ইচ্ছা সেই কাধ তাহাদিগকে 
খাটাইতেছে ।” শ 

“তৎপরে, ( যেহেতু স্থন্দর ও হিতকর পদার্থের সংখ্য! বন্ধ, এবং 
তাহার! পরস্পর বিভিন্ন, এজন্ত ) দেবগণ মানবকে প্রত্যেকটীর উপযোগী 
ইক্ছিয দিয়াছেন, বন্দর! আমর! রী সকল পদার্থ হইতে সর্বপ্রকার উপকার 
সম্ভোগ করি ; অপিচ, তাহার! আমা দিগের অন্তরে বৃদ্ধি নিহিত করিয়া- 
ছেন, ব্রা ইন্দিয়গ্রাহ্ন নিষয়সমৃহ সম্বন্ধে আমর! বিচার করি, এবং 
শ্রতোক পদাথ কোন্‌ পরিমাণে উপকারী, স্বতিশক্রির সাহায্যে তাহা 
'অবধারণ করিতে পারি ; পিচ, আমর! এমন অনেক উপায় উদ্ভাবন 
করি, যাহার সাহায্যে আমরা কল্যাণ সম্মোগ ও অকল্যাণ পরিহার 
করিতে সমর্থ হুই । অধিকল্ধ তাহার! আমাদিগকে বাকৃশক্কি প্রদান 
করিয়াছেন, বন্ছার! আমর! পরস্পরের নিকটে মনোভাব প্রকাশ করি, 
পরস্পরকে বাঞ্ছিত সামগ্রীর ব্সংশ দিই, এবং সকলে মিলিয় সেই সমুদয় 
ভোগ করিয়া থাকি ; আবার উহার সাহাখ্যেই আমর! বিধি প্রণয়ন ও 
বাষ্ট সংগঠন করি। এই সকল দান সম্বন্ধে তোমান্৷ কি মনে ছয় ?” 

“দেবগণ মানবের হিতকরে সর্ধপ্রকারে অশেষ যর করেন, ইহাই 
ৰোধ হইতেছে, সোক্রাটীস ।" 

“পুনশ্চ দেখ, ভবিষ্যতে যাহ! ঘটিবে, তাছা আমাদিগের পক্ষে শুভ 
হইবে কি না, আমর! পুর্বে তাহা জানিতে পারি না; এন্ত দেবগণ এই 
সকল স্থলে আমাদিগের সঙার হইর! রহিয়াছেন ; ক 
সাহাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাস। করে, তাহাদিগের নিকটে ভবিষৎ 
উদঘাটিত করেন, এবং কোন্‌ উপায়ে সর্কোত্তম ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা 
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সোক্রাটীস বলিলেন, “আমি যে সত্য কথাই বলিতেছি, তাহা তুমি 
নিজেও জানিতে পারিবে, যদি তুমি দেবগণের সাকার রূপ দেখিবার জর 
প্রতীক্ষা ন! কর, এবং ভাহাদিগের কার্য দেখিয়াই তাহাদিগকে ভক্তি ও 
পুজা করিস! সন্ত্ট থাক । ভাবিয়া! দেখ, যে স্বয্ং দেবতারাও আনাদিগকে, 
ইহাই প্রদর্শন.করিতেছেন । কেন না, অন্তান্ত যে-দেবগণ আমাদিগকে 
ইষ্টধন প্রদান করিতেছেন, তাহার! আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত 
হুইয়। তাহার কিছুই প্রদান করেন না; আর, বিনি এই নিখিল 
বিশ্বকে বিগ্বত ও নিয়মিত করিয়া রাখিঙ্জাছেন-_যাহার সকলই অন্দর 
ও শুভ-__এবং ধিনি ইহাকে চিরকাল অক্ষয়, ন্সতঙ্গুর ও অজর 
করিয়া রক্ষা করিতেছেন ; এবং ( খাহার শক্তিতে ) ইহ! মনন অপেক্ষা 
দ্রুতগতিতে, এরুবপথে তাহার আজ্ঞা! পালন করিতেছে ;_-তিনি 
তাহার মহিমোঙ্ছল স্ষ্টির মধ্যেই প্রকাশমান হইতেছেন। কিন্তু বিশ্বের 
নিয়ন্তাকূপে বিরাজমান থাকিয়াও তিনি আমাদিগের নিকটে অদৃশ্য 
রহিয়াছেন। আবার ভাবিয়া দেখ, হে, স্র্্য সকলের নিকটেই প্রকাশিত 
হইয়া আছে; কিন্ত মান্য যে অবিচ্ছেদে তাহার দিকে চাহিয়া! থাকিবে, 
সে তাহা সঙ্গ করিতে পারে না যদি কেছ স্থির ভাবে তাছার 
দিকে তাকাইরা থাকিতে চেষ্টা করে, তবে সুধ্য তাহার দৃষ্টিশক্তি হরণ 
করে। তুমি দেখিবে, যে, দেবগণের অন্ুচরে রাও দৃষ্টির অগোচর ; কারণ, 
দোষ্টাস্তস্বরূপ বল! যাইতে পারে, ) বজ স্পষ্টই উদ্ধা হইতে নিঃক্ষিপ্ হয়, এবং 
যাহার উপরে পতিত হয়, তাহাকেই পরাতব করে; কিন্ত ইহ! যখন 
আগমন করে, যখন আঘাত করে, যখন প্রস্থান করে, তখন, কোন 
অবস্থাতেই দৃষ্টিগোচর হয় না। বাত্যাসমূহও অদৃশ্য, যদিচ তাহাদিগের 
ক্রিয়া আমাদিগের নিকটে প্রকট, এবং আমর! তাহাদিগের গতি 
বুঝিতেও সমর্থ হই। পুনশ্চ, মানবের মধ্যে বদি দৈবত কিছু খাকে, 
তৰে তাহা তাহার আত্মা; আব্ম। বে আমাদিগের মধো থাকিয়া 
রাজত্ব করিতেছে, ইছা সুস্পষ্ট ; কিন্তু ব্দাস্ম| স্বং অদৃশ্য । অতএব 
তোমার কর্তবা এই, যে, এই সমস্ত অঙ্গধ্যান করিয়া তুমি আর অদৃশ্য 
দেবগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে লা, প্রতযুত তাহাদিগের 
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ক্রিয্নাকলাপে তীহাদিগের শক্তির পরিচর পাইয়! দৈবতকে ভক্তি 
করিবে ।" 

এমসখুডীমস বলিল, "সোক্রাটাস, আমি উজ্জ্বলজূপে উপলব্ধি করিতেছি, 
যে আমি দৈবতকে কণামাত্রও অবহেলা করিব না; কিন্তু আমি ইহা 
ভাবিয়া মিদ্মাণ হইতেছি, যে আমার বোধ হইতেছে, আমর! দেবগণের 
নিকটে যে উপকার পাই, মানবের মধ্যে এক জনও যথোচিত ক্রচজ্ঞতার 
সহিত তাহার প্রতিদান দিতে পারে লা ।” 

সোক্রাটীস বলিলেন, “কিন্ত সেঙ্গন্ত ভ্িযমাণ হইও না, এযুখুডীম, 
কারণ, তুমি জান, যে, যখন কেহ ডেল্ফির দেবতাকে জিজ্ঞাসা করে, 
কিরূপে সে দেবগণের প্রসন্নত! সম্পাদন করিবে, তখন তিনি উত্তর দেন, 
“তোমার রাষ্ট্রের বিধি অনুসারে’; এবং সর্বত্রই এই বিধি প্রচলিত 
আছে, যে প্রত্যেকেই আপনার শক্তির অনুরূপ নৈবেস্ধ দ্বার! দেবগণের 
সব্তোষ বিধান করিবে। অতএব তাহার! স্বপ্ং যেরূপ আদেশ করিতেছেন, 
তন্ধপ কাধ্য করা ভিন্ন, মানব আর কোন্‌ প্রকারে ন্সধিকতর অন্দরভাবে 
ও অধিকতর ভক্তির সহিত দেবগণের পূজা করিতে পারে? কিন্ত 
আমাদিগের বতথানি শক্তি আছে, কিছুতেই তদপেক্ষা কম করা! কর্তব্য 
নহে; কেন না, যখন কেহ এই প্রকার ( স্বীয় শক্তির তুলনায় 
দেবপুজ্জার লাঘব ) করে, তখন ইহাই উদ্দরপরূপে প্রতিভাত হয়, যে, 
সে দেবগণকে শ্রদ্ধা করে না। কিন্ত যে-ব্যক্তি দেবগণের পুজায় 
আপনার শক্তি অপেক্ষা এক তিলও ন্যুনতা করে না, তাহার কর্তব্য 
এই, যে, সে মহত্তম বাঞ্ছিত পদার্থের অধিকারী হইবে বলিয়া! আশ্বপ্ত 
ও আশাস্বিত হইবে; যেহেতু, খাহারা মহত্তম কল্যাণ করিতে সমথ, 
ভাঁহাদিগের নিকটে উপকারের প্রত্যাশ! করিরা মান্য যেমন সবুন্ধির 
পরিচয় দেয়, এমন ( স্বুদ্ধির পরিচনন ) সে অন্য কাহারও নিকটে 
আশা করিয়া দেয় ন; এবং তাহাদিগের প্রসঙ্গতা সম্পাদন করিয়া 
সে বেন্দন স্বুদ্ধির পরিচয় দের, এমনও আর কিছুতেই দিতে পারে 
না। ৰাহুৰ যথাসাধ্য ঠাহাদিগের অনুগত থাকিয়া তাহাদিগকে যেমন 
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প্রসন্ন রাখিতে পারে, কোন্‌ উপায়ে তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিকতর 
প্রসন্ন করিতে সমথ” হুইবে ?* 


সোক্রাটাস এই প্রকার উপদেশ দিয়) এবং স্বয়ং তদনুকূপ আচরণ 
করিয়া! সহচরদিগকে অধিকতর সংবমা ও ভক্তিমান্‌ করিস! গড়িয়া 
তুলিতেন। 


ইতি সোক্রাটীসের জীবনচর্িত ও উপদেশ 


দ্বিতীয় খণ্ড সম্পৃণ 


সমাঞ্ুশ্চা্ং সোক্রাটাসপ-ইত্যাখ্ো। আন্ত 
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